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মৃহাগ্রস্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ 
অনন্য মুঁজিযাপূর্ণ আসমানি কিতাব । আরবী ভাষায়. নাধিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ । মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবত জ্ঞানের সুবিশাল ভাণ্ডার এ 
গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন 
কোন বিষয় নেই যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি । বস্তুত বিশুদ্ধতম এঁশী গ্রন্থ জাল- 
কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী 'জীবন- 
ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্‌ 
রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও 
অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প 
নেই। 
- পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌন্বক 
বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ই্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর 
মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত 
এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রে 
উত্তব ঘটে । তাফসীর শান্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে 
মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ- 
দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী 
সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস 
অব্যাহত রয়েছে। 

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রে) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, 
ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার ৷ ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে 
পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তার সুগভীর পাগ্তিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে 
তাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে “তফসীরে 
মা'আরেফুল কোরআন" একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত 
হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র 
কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন 
করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে। 
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(চার) 


ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের 
খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া 
হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তাফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী 
মুহাম্মদ-শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ 
করে। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। 
বর্তমানে এর নবম সংঙ্করণ প্রকাশ করা হলো । এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে 
পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের উত্তম 
বিনিময় দান করুন । বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় 
আরৌ বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি। 

আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন । আমীন! 


মহাপরিচালক 
. ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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প্রকাশকের কথা 


বাংলা ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রস্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ 
হলো “তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন” । উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম 
আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র 
কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও 
নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন। 

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) নিজে মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীগণের কাছে স্বীকৃত মুফতী 
ছিলেন বিধায় তার বক্তব্যগুলোতে সকল মাযহাবের নিজস্ব মতামত ও নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলো 
বিশুদ্ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । তাছাড়া তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতোপূর্বে রচিত 
প্রাচীন গ্রস্থাবলীর সার-নির্ধাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার 
জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত 
মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে 
লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদগ্ধতার সাথে পেশ 
করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত, গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করে । এটি 
অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। 

পূর্ববর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির মুদ্রণে কিছু প্রমাদ ছিল । ইফা প্রেসের প্রিন্টার মাওলানা মোঃ 
ওসমান গণী (ফারূক) প্রমাদগ্ডলো সংশোধন করেন। এরপরও এত বড় তাফসীর গ্রস্থ 
প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের 
জন্য সহদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। 

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর নবম সংক্করণ প্রকাশ করা 
হলো । আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে । মহান 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক 
দিন। আমীন! 


আবু হেনা মোস্তফা কামাল 
পরিচালক, প্রকাশনা-বিভাগ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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প্রথম সংস্করণে 


অনুবাদকের আরয 

রাব্বুল আলামীনের আসীম অনুগ্রহে “তাফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন'-এর ষষ্ঠ খণ্ড 
প্রকাশিত হলো । আলহামদুলিল্লাহ্‌ ! সমগ্র প্রসংশা আল্লাহ্র । তার তওফীকেই অসহায় বান্দার 
পক্ষে বড় কাজ সম্পাদন করা সন্ভব। তিনিই সব কাজের নিয়ামক ৷ অবশিষ্ট দুটি খণ্ডের মুদ্বণকার্য 
দ্রুত সমাপ্ত হওয়ার জন্য তারই তওফীক ভিক্ষা করি । 

দরূদ ও সালাম হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, একমান্র যার পথ 
লক্ষ্য করেই কামিয়াবীর মনজিলে-মকসুদে পৌছা সম্ভব । 

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ তাফসীর গ্রন্থ “মা“আরেফুল কোরআন' যুগশ্রেষ্ঠ 
সাধক আলেম হযরত মাওলানা মুফতী মুহম্মদ শফী" সাহেবের এক অসাধারণ কীর্তি। এতে পাক 
কোরআনের প্রথম ব্যাখ্যাতা খোদ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত 
বাণীগুলোর উদ্ধৃতি, সাহাবায়ে-কিরাম, তাবেঈন ও তৎপরবর্তী সাধক মনীষীগণের ব্যাখ্যা-বর্ণনার 
সাথে সাথে-আধুনিক জিজ্ঞাসা ও তৎসম্পর্কিত পাক কালামের বিজ্ঞান-ভিত্তিক জবাবও অত্যন্ত 
আকর্ষণীয়ভাবে প্রদান করা হয়েছে। 

এ কারণেই উর্দু ভাষায় রচিত এ তফসীর গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই সর্বমহলে 
বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্যের একাধিক ভাষায় এর অনুবাদও হয়ে 
গেছে। একই কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর তরফ থেকে এই অসাধারণ গ্রন্থটি বাংলায় 
অনুবাদ করে প্রকাশ করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় । এই বিরাট প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক 
দায়িত্ব অর্থাৎ অনুবাদ ও মুদ্রণকার্য ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ আমার উপর ন্যন্ত করেন। আল্লাহ্‌র শোকর 
যে, আট খণ্ডেরই অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে এবং মুদ্রণ কাজ দ্রুত চলছে। 
তাদের মধ্যে বিজ্ঞ মুহাদ্দিস জনাব মাওলানা আবদুল আজীজ, হাফেজ মওলানা আবু আশরাফ ও 
জনাব শামীম হাসনাইন ইমতিয়াজের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়। 

প্রথম থেকে এ পর্যন্ত সবগুলো খণ্ডেরই অনুদিত পার্ুলিপি নিরীক্ষা কার্য সমাধা করেছেন ঢাকা 
আলীয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা প্রখ্যাত আলিম হযরত মওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী। 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম, প্রাক্তন 
সচিব জনাব মুহাম্মদ সাদেক উদ্দিন, প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখ সৃধী ব্যক্তি 
আন্তরিক আগ্রহ সহকারে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন-এর অনুবাদ ও মুদ্রণ কার্য ত্বরািত 
করার, জন্য আমাকে সর্বক্ষণ তাকিদ ও সহযোগিতা করেছেন। অবশিষ্ট খগুগুলি দ্রুত মুদ্রণের 
ব্যাপারে মহাপরিচালক জনাব আ.ফ.ম. ইয়াহইয়া নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করে ছিলেন। আল্লাহ্‌ 
পাক এদের সবাইকে যোগ্য প্রতিদান দান করবেন। আমীন! 

পাঠকগণের খেদমতে আমরা দোয়াপ্রার্থী, আল্লাহ্‌ পাক যেন আমাদেরকে অবশিষ্ঠ দুটি খণ্ড 
দ্রুত প্রকাশ করার তওফীক দান করেন। 

বিনীত খাদেম 


রা মুহিউদ্দীন খান 
জমাদিউল আউয়াল, ১৪০৩ হিঃ সম্পাদক : মাসিক মদীনা. ঢাকা 
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গোত্রপতি বিভক্তি সামাজিক / ১০২ 


সূ মর 

দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাব্স্ততা/ ১৫ সমটিগত শৃঙ্ধলা বিধানের জন্য /১০৩ 

পয়গন্বরগণের সম্পদের উত্তরাধিকার চলেনা/১৫ মুসলমানদের দলে অনৈক্য থেকে / ১০৩ ... 

মৃত্যু কামনার বিধান /২১ পয়গন্থরসূলভ দাওয়াতের একটি / ১০৪ 

মৌনতার রোযা ইসলামী শরীয়তে/২১ মুসা আ) ফিরাউনকে ঈমানের / ১০৭ 

পুরুম ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া/২১ | আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি / ১০৭ 

সিদ্দীক কাকে বলে /৩১ প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্ষের / ১১১ 

বড়দেরকে নসিহত করার পন্থা ও আদব/৩১ | জাদুর স্বরূপ, প্রকার / ১১৩ 

ওয়াদা পূরণ করার গুরুত্ব ও মর্তবা/৩৬ জাদুকরদের প্রতি মূসা (আ) / ১১৭ 

পরিবার পরিজন থেকে সংস্কার কাজ শুরু/৩৭- | জাদুকররা মুসলষান হয়ে সিজদায় / ১১৯. 

রাসূল ও নবীর সংজ্ঞার পার্থক্য / ৩৮ ফিরাউন পত্রী আছিয়ার শুভ পরিণতি / ১২০ 

কুরআন তিলাওয়াতের সময় কান্না / ৩৯ ফিরাউনী জাদুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন /১২০ 

নামায অসময়ে অথবা জামাআত ছাড়া / ৪১ | মিসর থেকে বের হওয়ার সময় / ১২৩ 

সূরা তোয়া-হা / ৫৭ ত্ুরা করা সম্পর্কে মূসা (আ)/ ১২৭ 

মুসা(আ) আল্লাহ্‌ তা'আলার শব্দযুক্ত কালাম/৬৫ | সামরী কে ছিল / ১২৮ ্‌ 

সন্ত্রমের স্থানে জুতা খুলে ফেলা আদব/৬৫ কাফিরদের মাল মুসলমানদের জন্য / ১৩০ 

কোরআন শ্রবণের আদব / ৬৬ পয়গন্বরদের মধ্যে মতানৈক্য / ১৩৫ 

সতকর্মপরায়ণ সঙ্গী যিকর ও ইবাদতেও / ৭৪ | সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক / ১৩৮ 

নবী ও রাসূল নয় এমন ব্যক্তির কাছে ওহী / ৭৭ [স্ত্রীর জরুরী ভরণ-পোষণ / ১৪৯ 

মুসা জননীর নাম / ৭৮ মাত্র চারটি বস্তু জীবন ধারণের / ১৫০ 

মুসা (আ)-এর বিস্তারিত কাহিনী / ৭৯ পয়গন্বরদের সম্পর্কে একটি জরুরী / ১৫১ 
ফুতুন7 ৮০ কাফির ও পাপাচারীর জীবন ১৫২ 

উল্লিখিত কাহিনী থেকে প্রাপ্ত ফলাফল / ৯৮ | শক্রদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার / ১৫৬ 

ফিরাউনের.বোকাসুলভ চেষ্টা-তদবীর / ৯৮ দুনিয়ার ক্ষণন্থায়ী ধনসম্পদ / ১৫৬ 

মুসা জননীর প্রতি অলৌকিক নিয়ামত / ৯৯ | যে ব্যক্তি নামায ও ইবাদতে / ১৫৮ 

শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রমুখের জন্য / ৯৯ সূরা আদ্দিয়া / ১৬০ 

মূসা আ)-এর হাতে ফিরাউনী/ ৯৯ | সূরা আম্বিয়ার ফযিলত / ১৬৩ 

অক্ষমদের সাহায্য ও জনসেবা / ১০০ কোরআন আরবদের জর্য সম্মান / ১৬৪ 

দুইপয়গন্বরে মধ্যে চাকর ও মনিবের সম্পর্ক/১০০ | মৃত্যু কি? / ১৮১ 

কাউকে কোন পদ বা চাকরী দান/ ১০১ | সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষা / ১৮২ 

জাদুকর পয়গম্বরদের কাজে সুস্পষ্ট /১০২ | তৃরাগ্রবণতা নিন্দনীয় / ১৮২ 

ফিরাউনী জাদুকরদের জাদুর স্বরূপ / ১০২ কিয়ামতে আমলের ওযন ও দীড়িপাল্লা / ১৮৩ 
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ইব্রাহীম (আ)- উকিল /3৯ 
হাদীসে ইব্রাহীম (আ)-এর দিকে তিনটি/ ১৯৩ 
ইব্রাহীম (আ)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত / ১৯৫ 
ইব্রাহীম (আ)-এর জন্য নমরূদের / ১৯৬ 
রায় দানের পর কোন বিচারকের / ২০৩ 

দুই মুজতাহিদ যদি দুইটি পরস্পর / ২০৪ 
কারও জন্তু অন্যের জান অথবা / ২০৫ . 
পর্বত ও পক্ষীকুলের তসবীহ / ২০৫ 

বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি দাউদ (আ)-কে / ২০৬ 

যে শিল্প দ্বারা সাধারণের লোকের / ২০৬ 
সুলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে / ২০৭ 
সুলায়মান (আ)-এর জন্য জিন / ২০৮ 
আইউব (আ)-এর কাহিনী/ ২০৯ 

আইউব (আ)-এর দোয়া / ২১১. 

যুলফিকল নবী ছিলেন না ওলী / ২১২ 

ইউনুছ (আ)-এর কাহিনী / ২১৬ 

ইউনুছ আ)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্য / ২১৮ 
সূরা হজ্জ / ২৩০ ্ 
কিয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে / ২৩১ 
মাতৃগর্ভের মানব সৃষ্টির স্তর //২৩৫ 

মানব সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর / ২৩৬ 

সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্যশীল / ২৪২ 
জান্নাতীদের কংকন পরিধান / ২৪৫ 

রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম / ২৪৫ 
মক্কার হেরেমে সব মুসলমানদের / ২৪৮ 
হজ্জের ক্রিয়াকর্মে ক্রমের গুরুত্ / ২৫৪ 
ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আমল / ২৬৩ 





৬ 
শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য / ২৬৯ 
পরকালের দিন এক হাজার বছরের / ২৭০ 
একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তি পূজার / ২৮২ 
সূরা হজ্জের সিজদায়ে তিলাওয়াত / ২৮৫ 
উদ্মতে যুহাম্মদী আল্লাহ্র মনোনিত উদ্মত / ২৮৬ 
সূরা আল-মুমিনূন / ২৮৯ 

সূরা মুমিনূনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ / ২৯০ 
সাফল্য কি এবং কোথায় / ২৯০. 

নামাযে খুশূর প্রয়োজনীয়তার স্তর / ২৯৩ 

মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর / ২৯৯ 

মানব সৃষ্টির শেষ স্তর / ৩০০ 

প্রকৃত বুহ ও জৈব রূহ /৩০০ 

মানুষকে পানি সরবরাহের / ৩০১ 

এশারা কিস্সা-কানিহী বলা নিষিদ্ধ / ৩১৯ 
মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব / ৩২১ 
হাশরে মুমিন ও কাফিরের অবস্থার পার্থক্য / ৩৩১ 
আমল ওযনের ব্যবস্থা / ৩৩৩ 

সূরা আন-নূর / ৩৩৬ 

সূরা নূরের কতিপয় বৈশিষ্ট্য / ৩৩৬ 

ব্যভিচার একটি মহা অপরাধ /:৩৩৭ 

একশ কষাঘাতের. উল্লিখিত শাস্তি / ৩৩৯ 
ব্যভিচারের শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিনম্তর /.৩৪৪ 
ইসলামের প্রথম পর্যায়ের অপরাধ / ৩৪৫ 
ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান / ৩৪৬ 
ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান / ৩৪৯ 
মুহসিনাত কারা / ৩৫০ 

ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লেয়ান / ৩৫২ 
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মিথ্যা অপবাদের কাহিনী / ৩৬০ .. 
হযরত আয়েশা সিদ্দিকার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব / ৩৬৬ 
হযরত আয়েশা (রা) কতিপয় বৈশিষ্ট্য / ৩৭০. 
নির্লজ্জতা দমনের কোরআনী ব্যবস্থা / ৩৭৫ 
সাহাবায়ে কিরামকে উত্তম চরিত্রের /৩৭৬ 
গৃহ চার প্রকার / ৩৮০ 

অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা / ৩৮২ 
অনুমতি গ্রহণের সুন্নাত তরীকা / ৩৮৩ 
টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা / ৩৮৮ 
পর্দাপ্রথা নির্লজ্জতা দমন / ৩৯২ 
শুশ্রবিহীন বালকদের প্রতি / ৩৯৪ . 
বেগানাকে দেখা হারাম সম্পর্কিত / ৩৯৪ 
পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম / ৩৯৫ 
আলঙ্কারীর আওয়াজ বেগানা / ৩৯৯ 
সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া / ৪০০ 
সুশোভিত বোরকা পরিধান / ৪০০ 
বিবাহের কতিপয় বিধান / ৪০১ 

বিবাহ ওয়াজিব না সুন্নাত / ৪০২ 
অর্থনীতি একটি গুরুতুপূর্ণ / ৪০৮ 
নূরের সংজ্ঞা / ৪১৫ 
মুমিনের নূর / ৪১৫ 

নবী করীম (সো)-এর নূর / ৪১৭ 
যয়তুনের তৈলের বৈশিষ্ট্য /৪১৭ 
মসজিদের কতিপয় ফজিলত / ৪২০ 
মসজিদের পনরটি আদব / ৪২১ 
অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম ব্যবসাজীবী / ৪২২ 
সাফল্য লাভের চারটি শর্ত / ৪২৯. 
আত্মীয়স্বজন ও মাহরামদের জন্য / ৪৩৬ 
নারীদের পর্দার তাগিদ / ৪৩৮ 

গৃহে পৃহে প্রবেশের পরবর্তী কতিপয়. / ৪৪০ 


মা'আরেফুল কুরআন (ডষ্ঠ)-_২ 





৮৩: বলে কি বুঝানো হয়েছে / 8৪৫ 
সূরা আল-ফুরকান / ৪8৪৭ 
প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর বিশেষ / ৪৪৮ 


| মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের / ৪৫৭ 


দুক্র্মপরায়ণ ও ধর্মদ্রোহী বন্ধুর / ৪৬১ 
কোরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও / ৪৬২ 
শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসরণ / ৪৬৭ 
কোরআনে দাওয়াত প্রচার করা / ৪৭৫ 
সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কোরআন / ৪৮১ 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রিয় বান্দাদের / ৪৯৩ 
শরীয়তের বিধানাবালী পাঠ করাই / ৪৯৯ 
সূরা আশ-শুআরা / ৫০২ 


| আনুগত্যের জন্য সহায়ক উপকরণ / ৫০৮ 
| হযরত মূসা (আ)-এর জন্য ১.০ শব্দের /৫০৮ 


পয়গমন্বরসূলভ বিতর্কের একটি নমুনা / ৫০৯ 
কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে / ৫২২ 

খ্যাতি ও যশগ্রীতি নিন্দনীয় / ৫২৩ 

অর্থ-সম্পদ সন্তান-সন্ততি / ৫২৫ 

সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান / ৫২৮ 


- | ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি ও চরিত্র / ৫২৮ 


বিনা প্রয়োজনে অন্রালিকা নির্মাণ / ৫৩১ 


| উপকারী পেশা আল্লাহ্‌র নিয়ামত / ৫৩৪ 


অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম / ৫৩৫ 
আল্লাহর অপরাধী নিজ পায়ে হেটে / ৫৩৮ 
শব্দ ও অর্থ সম্ভারের সমষ্টির নাম কোরআন/ ৫৪৫ 
নামাযে কোরআনের অনুবাদ পাঠ / ৫৪৬ 
কোরআনের উ্দু অনুবাদকে / ৫৪৬ 

ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান / ৫৪৯ 

যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ্‌ ও পরকাল / ৫৫০ 
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সূরা আনলাদল7হ 
মানুষের নিজে প্রয়োজন মেটানোর / ৫৫৫ 
সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর / ৫৫৫ 
মূসা (আ)-এর আগুন দেখা / ৫৫৫ 
পয়গন্বরগণের মধ্যে অর্থ সম্পদের / ৫৬০ 
বিহংগকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের / ৫৬১ 
সৎকর্ম মকবুল হওয়া সত্তেও / ৫৬২ 
শাসকের জন্য জনসাধারণের / ৫৬৪ 
পক্ষীকুলের মধ্যে হুদহুদকে বিশেষভাবে / ৫৬৫ 
যে জন্তু কাজে অলসতা করে / ৫৬৬ 
পয়গম্বরগণ আলিমুল গায়েব নন / ৫৬৬ 
জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ / ৫৬৭ 
নারীর জন্য বাদশা হওয়া / ৫৬৭ 

লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজ /৫৬৮ 
মুশরিকদের কাছে পত্র লিখে পাঠানো / ৫৬৮ 
কাফিরদের মজলিশ হলেও সব / ৫৬৮ 
সুলায়মান (আ)-এর পত্র কোন ভাষায় / ৫৭১ 
পত্র লেখার কতিপয় আদব / ৫৭১ 

প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে / ৫৭২ 
পত্রের জওয়াব দেওয়া পয়গম্বরগণের / ৫৭২ 
চিঠিপত্রে বিসমিল্লাহ লেখা / ৫৭৩ 

পত্র সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ / ৫৭৪ ৃ 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপরাদিতে পরামর্শ / ৫৭৪ 
সুলায়মান (আ)-এর পত্রের জওয়াবে /৫৭৪. 
সুলায়মান (আ) রিলকিসের উপটৌকন / ৫৭৬ 
কোন কাফিরের উপটৌকন গ্রহণ / ৫৭৬ 
মুজিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য / ৫৮০ 
বিলকিসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা / ৫৮০ 
সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকিসের / ৫৮২ 
নিঃসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার /৫৯০ 
মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা / ৫৯৮ 
ভূগর্ভের জীব কি / ৬০০ 





সূরা আল-কাসাস 7১০ 
কোন চাকরী অথবা পদ ন্যস্ত / ৬২৬ 

সৎকর্ম দ্বারা স্থানও বরকতময় হয়ে যায় / ৬৩১ 
তাবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি / ৬৩৯ 
মুসলিম শব্দটি উম্মতে. মোহাম্মদীর / ৬৪২ 
মক্কার হরমে প্রত্যেক প্রকার / ৬৪৮. . 
নির্দেশ ও আইন-কানুনে ছোট শহর / ৬৪৯ 
বুদ্ধিমান তাকেই বলে / ৬৫০ 

এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর / ৬৫৪ 
গুনাহের দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ্‌/ ৬৬৪ 

কোরআন শক্রর বিরুদ্ধে বিজয় / ৬৬৭ 

সূরা আল-আনকাবুত / ৬৬৮ 

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয় / ৬৭৪ 
দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত / ৬৮১ 
আল্লাহ্র কাছে আলিম কে / ৬৮৭ 

নামায যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে/ ৬৮৯ 
বর্তমান তওরাত ও ইঞ্জিলকে সত্যও / ৬৯৫ 
নিরক্ষর হওয়া রাসূলুল্লহাহ্‌ (সা)-এর / ৬৯৬ 
হিজরতের বিধি-বিধান / ৬৯৯ 

হিজরত কখন ফরঘ অথবা ওয়াজিব হয় /-৭০০ 
ইলম অনুযায়ী আমল করলে ইলম বাড়ে/ ৭০৬ 
সূরা আর-রূম / ৭০৭ 

সুরা অবতরণ এবং রোমক / ৭০৮ 

পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার / ৭১২ 
আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রথম নিদর্শন / ৭২১ 
বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য শান্তি /৭২২ 

নিদ্রা ও জীবিকা অনেষণ / ৭২৪ 

ফিতরাত বলে কি বুঝানো হয়েছে / ৭০৩ 
বাতিলপন্থীদের সংসর্ণ / ৭৩২ 

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের / ৭৩৬ 
বিপদের সময় পরীক্ষা / ৭৩৯ 

হাশরে আল্লাহ্র সামনে কেউ মিথ্যা / ৭৪৭ 
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১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 


€১) কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। (২) এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ 
তীর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি ৷ (৩) খন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করেছিল নিভৃতে । 
(৪) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা । আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে ; বার্থক্যে 
মস্তক সুশুভ্র হয়েছে ; হে আমার পালনকর্তা ! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল-মনোরথ 
হইনি । (৫) আমি ভয় করি আমার পর আমার ্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ; কাজেই 
আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন৷ (৬) সে 
আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব-বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন 
সন্তোষভাজন। (৭) হে যাকারিয়্যা, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম 
হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি । ৮) সে বলল £ হে 
আমার পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমি যে 
বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত। (৯) তিনি বললেন £ এমনিতেই হবে। তোমার 
পালনকর্তা বলে দিয়েছেন ঃ এটা আমার পক্ষে সহজ ৷ আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি 
করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। (১০) সে বলল $ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে 
একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন $ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন 
দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। (১১) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে 
তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে 
বলল $ (১২) হে ইয়াহইয়া, দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর । আমি তাকে শৈশবেই 
বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম । (১৩) এবং নিজের পক্ষ থেকে আহ ও পবিত্রতা দিয়েছি। 
সে ছিল পরহিযগার, (১৪) পিতামাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না। 
(১৫) তার প্রতি শান্তি-_ যেদিন সে জন্মগ্হণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে 
এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুথিত হবে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ--€এর মর্ম আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন) এটা অর্থাৎ, বর্ণিত 
কাহিনী) আপনার পালনকর্তার অনুহের বৃত্তান্ত তার (প্রিয়) বান্দা (হযরত) যাকারিয়া 
(আ)-এর প্রতি, যখন সে তার পালনকর্তাকে নিভৃতে আহবান করেছিল । (তাতে) সে 
বলল £ হে আমার পরওয়ারদিগার, আমার অস্থি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দুর্বল হয়ে 
পড়েছে এবং (আমার) মাথার চুলের শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে (অর্থাৎ সব চুল সাদা হয়ে 
গেছে। এই অবস্থার দাবি এই যে, আমি সন্তান লাভের অনুরোধ না করি ; কিন্তু আপনার 
কুদরত ও রহমত অসীম) এবং (আমি এই কুদরত ও রহমত লাভে সদাসর্বদাই অভ্যস্ত । 
সেমতে ইতিপূর্বে কখনও) আপনার কাছে (কোন বস্তু) চাওয়ার ব্যাপারে হে আমার 
পালনকর্তা বিফল মনোরথ হইনি । (এ কারণে দুষ্কর থেকেও দুষ্কর উদ্দিষ্ট চাওয়ার ব্যাপারেও 
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কোন দোষ নেই। এই চাওয়ার পক্ষে একটি বিশেষ কারণ এই দেখা দিয়েছে যে,) আমি 
আমার (মৃত্যুর পর) স্বজনদের (পক্ষ থেকে) ভয় করি (যে, তারা আমার ইচ্ছামত শরীয়ত 
ও ধর্মের দায়িত্ব পালন করবে না। সন্তান চাওয়ার পক্ষে এটাই বিশেষ একটা কারণ । 
এতে করে সন্তান ও এমন ধরনের প্রার্থনা করা হলো, যার মাঝে দীনের খিদমত সম্পন্ন 
করার মত গুণাবলীও থাকে ।) এবং (যেহেতু আমার বার্ধক্যের সাথে সাথে) আমার স্ত্রী 
€ও) বন্ধ্যা"; (যার দৈহিক সুস্থতা সত্ত্বেও কখনও সন্তান হয়নি, তাই সন্তান হওয়ার 
প্রাকৃতিক কারণসমূহও অনুপস্থিত) অতএব (এমতাবস্থায়) আপনি আমাকে বিশেষভাবে 
নিজের পক্ষ থেকে (অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণাদির মাধ্যম ব্যতিরেকে ই) এমন একজন 
উত্তরাধিকারী (অর্থাৎ পুত্র) দান কর্ন, যে (আমার বিশেষ জ্ঞানেগুণে) আমার স্থলাভিষিক্ত 
হতে পারে এবং (আমার পিতামহ) ইয়াকুব (আ)-এর পরিবারের .(এঁতিহ্যে তাদের) 
স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। (অর্থাৎ সে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্ঞানের অধিকারী হবে) এবং 
(আমলকারী হওয়ার কারণে) তাকে নিজের সন্তোষভাজন (ও প্রিয়) করন। হে আমার 
পালনকর্তা (অর্থাৎ সে আলিমও হবে এবং আমেলও হবে। আল্লাহ্‌ তা“আলা ফেরেশতাদের 
মধ্যস্থতায় বললেন) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ. দিচ্ছি, তার নাম 
হবে ইয়াহ্‌্ইয়া। ইতিপূর্বে (বিশেষ গুণাবলীতে) আমি কাউকে তার সমণুণসম্পন্ন 
করিনি(অর্থাৎ তুমি যে ইল্ম ও আমলের দোয়া-করছ, তা তো এ পুত্রকে অবশ্যই দেব ; 
তদুপরি বিশেষ গুণও তাকে দান করব। উদ্াহরণত আল্লাহ্‌র ভয়ে বিশেষ পর্যায়ের 
হৃদয়ের কোমলতা ইত্যাদি। এই দোয়া কবুলের মধ্যে সন্তান লাভের বিশেষ কোন অবস্থা 
হয়নি; তাই তা জানার জন্যে যাকারিয়া (আ) নিবেদন করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, 
কেমন করে আমার পুত্র হবে? অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং (এদিকে) আমি নিজে তো 
বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছি? (অতএব জানি না আমরা -যৌবন লাভ. করব, না 
আমাকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হবে, না বর্তমান অবস্তাতেই পুত্র হবে।) ইরশাদ হলো 
(বর্তমান) অবস্থা এমনিই থাকবে, (এরই মধ্যে সন্তান হবে । হে যাকারিয়া, তোমার 
পালনকর্তা বলেন, এটা আমার পক্ষে সহজ (শুধু এটি কেন, আমি তো আরও বড় কাজ 
করেছি। উদাহরণত) আমি পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, অথচ (সৃষ্টির পূর্বে) তুমি কিছুই 
ছিলে না। (এমনিভাবে প্রাকৃতিক কারণাদিও কিছুই ছিল না। যখন অনস্তিতৃকে অস্তিতে 
আনা আমার জন্যে সহজ; তখন এক অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্ব আনয়ন করা কঠিন হবে 
সন্দেহ নিরসনের জন্যে নয়। কেননা, যাকারিয়ার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। যখন) 
যাকারিয়া |(আ)-এর আশা জোরদার হয়ে গেল, তখন তিনি] নিবেদন করলেন ঃ হে" 
আমার পালনকর্তা, (আপনার ওয়াদায় আমি পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হলাম। এখন এই ওয়াদার 
বাস্তবায়ন নিকটবর্তী হওয়ার অর্থাৎ গর্ভসঞ্ধারেরও) আমাকে একটি নিদর্শন দিন যৌতে 
আরও অধিক শোকর করি । স্বয়ং বাস্তবায়ন তো বাহ্যিক ইন্দরিয়গ্রাহ্য বিষয়ই)। ইরশাদ 
হলো ঃ তোমার (সে) নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন রাত (ও তিন দিন) কোন মানুষের 
সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না; অথচ তুমি সুস্থ অবস্থায় থাকবে (কোন অসুখ বিসুখ 
হবে না। এ কারণেই আল্লাহ্র যিকিরে মুখ খুলতে সক্ষম. হবে.। সেমতে আল্লাহ্‌র নির্দেশে 
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যাকারিয়ার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে 
এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে বলল £ কোরণ সে সুখে কথা বলতে সমর্থ ছিল না) তোমরা 
সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর। (এই পবিত্রতা ঘোষণা ও পবিত্রতা 
ঘোষণার নির্দেশ হয় নিয়মানুযায়ী ছিল, সর্বদাই তার নবুয়তের কর্তব্য পালনকালে মুখে 
পবিত্রতা ঘোষণা করতে বলতেন ; কিন্তু আজ ইঙ্গিতে বলছেন, না হয় নতুন নিয়ামত 
প্রাপ্তির শোকরানায় নিজেও অধিক পরিমাণে তসবীহ আদায় করেছেন এবং অন্যদেরকেও 
তন্রপ তসবীহ আদায় করতে বলেছেন। মোটকথা, অতঃপর ইয়াহ্‌ইয়া আ) জন্মগ্রহণ 
করলেন এবং পরিণত বয়সে উপনীত হলেন। তখন তাকে আদেশ করা হলো হে 
ইয়াহ্ইয়া, এ কিতাবকে (অর্থাৎ তওরাতকে, কারণ তখন তওরাতই ছিল শরীয়ত। ইনজীল 
পরে অবতীর্ণ হয়েছে ।) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর (অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টা সহকারে আমল 
কর)। আমি তীকে শৈশবেই ধের্মের) জ্ঞানবুদ্ধির এবং নিজের-পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা 
(শুণ) এবং (চারিত্রিক) পবিত্রতা দান করেছিলাম । (১৫ বলায় জ্ঞান বুদ্ধি এবং ১৮. ও 
£ এ) বলায় চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে ।) এবং (অতঃপর বাহ্যিক আমলের প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,) সে বড়ই পরহিষগার এবং পিতামাতার অনুগত ছিল। (এতে 
আল্লাহর হক এবং বান্দার হক উভয়ের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে সে (মানুষের প্রতি) উদ্ধত 
(অথবা আল্লাহ্‌ তা'আলার) নাফরমান ছিল না। (সে আল্লাহ্‌র কাছে এমন গৌরবাৰিত ও 
সম্মানিত ছিল যে, তার পক্ষে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বলা হচ্ছে 8) তার প্রতি (আল্লাহ্‌ 
41718 যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে 
বং যেদিন সে (কিয়ামতে) পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত, হবে। 

জানুন 

এমনি ধরনের অত্যাম্চর্য একটা বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত এ সম্পর্কের 
কারণেই সূরা-কাহ্‌ফের পরে সুরা মারইয়ামকে স্থান দেয়া হয়েছে। __বেহুল মা“আনী) 

০ নী, খ্গুলো খণ্ডিত ও অবোধগম্য বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত । এর অর্থ আল্লাহ্‌ 
তা*আলাই জানেন। বান্দার জন্য এর অর্থ অন্বেষণ করাও সমীচীন নয়। 

(%১ 3:05 এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুচ্তস্বরে ও গোপনে করাই উত্তম ।' হযরত 
সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ সো) বলেন £ ৬৪ ১ ১৫৬।১১৩। 
০৪5০ (53১০ ১০৯৩ অর্থাৎ অনুচ্চ যিকরই সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন যিকিরই 
শ্রেষ্ঠ । অর্থাৎ যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয় না এবং কমও হয় না)।-_-(কুরতুবী) 

(০০৮০। 45:59 ০1৮এ। ০ ৩৪ অস্থির দুর্বলতা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, 
অস্থিই দেহের খুঁটি । অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর । 04.১+এর শাব্দিক 
অর্থ প্রজ্লিত হওয়া ।- এখানে ছুলের শুভ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে ত্বলনা করে তা 
সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়া বোঝানো হয়েছে। 
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দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবপ্রস্ততা প্রকাশন করা মুস্তাহাব 8 এখানে দোয়ার পূর্বে 
হযরত যাকারিয়া (আ) তীর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ তা-ই, যার 
প্রতি তফসীরের সার-সংক্ষেপে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, এমতাবস্থায় সন্তান. কামনা 
না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম কুরতুবী তার তফসীর গ্রন্থে দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন 
এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ততা উন্লেখ করা দোয়া 
কবল হওয়ার পক্ষে সৃহায়ক। এ কারণেই আলিমগণ বলেন £ দোয়ার পূর্বে আল্লাহ 
তা'আলার নিয়ামত, ও নিজের অভাব্রস্ততা বর্ণনা করা উচিত। 
সা 

চাচাত ভাই ও স্বজন। এখানে উদ্দেশ্য তাই। 

পয়গস্বরগণের ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারিত্ব চলে না $ ৮১:31:৮৪) 524 অধিক 
সংখ্যক আলিমের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিত্রে অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিতব 
নয়। কেননা, প্রথমত হযরত যাকারিয়ার কাছে এমন কোন অর্থ-সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ 
নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে। একজন পয়গন্বরের পক্ষে 
এরূপ চিত্তা করাও অবাস্তর। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরামের ইজমা তথা এঁকমত্য সম্বলিত 
একটি সহীহ্‌ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ | 
[১১১ ১৪ 1)2১19১০৬৪ ৮] ৭55১31 015 ৭2851 হ5১৩ প৮এএ। ৩। 

_ ১৬।৬ ১৯ ৬৯। ১১৯ ০৮৪71511183 091 

নিশ্চিতই আলিমগণ পয়গন্বরগণের ওয়ারিস। “পয়গন্বরগণ কোন দীনার ও দিরহাম 

রেখে যান না; বরং-তারা ইলম ও জ্ঞান ছেড়ে যান। যে ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করে, সে 
বিরাট সম্পদ হাঁসিল করে ।” __(আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী) 

এ হাদীসটি কাফী, ফুলায়নী ইত্যাদি শিয়াগ্ন্থেও বিদ্যমান। বুখারীতে হযরত আয়েশা 
(রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ১৫১5_১৬১৯১হ_৪, ,০ আমাদের 
ভিডি ছারা রিনি হার 
যাই, তা সবই 'স্দকা। 

বয়ং আলো আয়াতে ::2এর পর :১ $ 2১0-১১ বাক্যের যোগ এরই প্রমাণ 
যে, এর্খানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি। কেননা, যে পুত্রের জন্মলাতের জন্যে 
দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে. ইয়াকুব বংশের আর্থিক উত্তরাধিকারী হবে তাতে তাদের 
নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনরা এবং তারা হচ্ছে সেসব :20-_ 2তথা স্বজন, যাদের উল্লেখ 
আয়াতে করা হয়েছে, তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তায় হযরত ইয়াহইয়া (আ) থেকে অধিক 
রি রিনার ছাই রিম লা রর হয 
পরিপন্থী । .. ও 

উন নারীতে নিরিহ বকে আও নিভি রহঃ 
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91 4০৪ 401 ১০৯০ 1 ০০ এ১৯৭। এ ০০ ৪৫এ। ৬ 511৩০ 
০৮১৪০ 5৪৩ পট 1৯১ 013 5315 4০০৬ ০৮ 

সোলায়মান (আ) দাউদ (আ)-এর ওয়ারিস হন এবং মুহাম্মদ (সা) সোলায়মান 
(আ)-এর ওয়ারিস হন। ূ 

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ (সা) যে হযরত সোলায়মান (আ)-এর সম্পদের উত্তরাধিকারিত্‌ 
লাভ করবেন, এ বিষয়ের কোন সন্ভবনাই নেই। এখানে নবুয়তের জ্ঞানের উত্তরাধিকারিতুই 
বোঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, 9১1১০. 5১আয়াতেও সম্পদের উত্তরাধিকারিত্‌ 
বোঝানো হয়নি। (৮. ৫:১৪ ১4০85 শব্দের অর্থ সমনামও হয় এবং সমতুল্যও 
হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তার পূর্বে ইয়াহইয়া” 
নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। নামের এই অনন্যতা ও অভূতপূর্বতাও কতক বিশেষ 
গুণে.তার অনন্যতার ইঙ্গিতবহ.ছিল: তাই তীকে তীর বিশেষ গুণে উল্লেখ করা হয়েছে। 
পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় অর্থ নেয়! হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তার কতক বিশেষ গুণ ও 
অবস্থা পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণের কারও মধ্যে ছিল্‌ না। সেসব বিশেষ গুণে তিনি তুলনাহীন 
ছিলেন। উদাহরণত, চিরকুমার হওয়া ইত্যাদি। এতে জরুরী নয় যে, ইয়াহইয়া (আ) 
পূর্ববর্তী সব পয়গন্বরের চাইতে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা, তাদের মধ্যে হযরত 
ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌ ও মূসা কলীমুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও সুবিদিত। __(মোযহারী) 

(0০ শব্দটি %5: থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ প্রভাবাৰ্বিত না হওয়া। এখানে অস্থির শুফতা 
বোঝানো হয়েছে। (১ _.. শব্দের অর্থ সুস্থ। শব্দটি একথা বোঝানোর জন্যে যুক্ত করা 
হয়েছে যে, যাকারিয়া (আ)-এর কোন মানুষের সাথে কথা না বলার"এ অবস্থাটি ফোন 
রোগবশত ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদতে তার জিহবা তিনদিনই পূর্ববৎ 
খোলা ছিল। বরং এ অবস্থা মু'জিযা ও গর্ভসঞ্ঝারের নিদর্শন স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছিল। 
25 289458 
স্বতন্ত্রভাবে দান করা হয়েছিল। 


১৩০০$৬৪০৬৪৬৪৩০৩৩৩৪9/5 ভে 

টু উরে ই 
টত0৩উ5৩/০০ 9065508১৩০৬ 
কি উঃ সু 
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০ 
থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল । (১৭) অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে 
আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার বূহ্‌কে প্রেরণ 
করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল । (১৮) মারইয়াম বলল £ 
আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ্‌-ভীরু হও । (১৯) সে 
বলল $ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিব্র পুত্র দান 
করে যাই । (২০) মারইয়াম বলল $ কিরূপে আমার পুত্র হবে যখন কোন মানব আমাকে 
স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিশীও কখনও ছিলাম না? (২১) সে বলল £ এমনিতেই 
হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে 
মানুষের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগহ স্বরূপ করতে চাই । এটা তো 
এক স্থিরীকৃত ব্যাপার । 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং [হে মুহাম্মদ (সা)] এই কিতাবে (অর্থাৎ কোরআনের এই বিশেষ অংশে অর্থাৎ 
সূরায় হযরত) মারইয়াম (আ)-এর কাহিনী' বর্ণনা করুন, [কারণ, এটা যাকারিয়া (আ)-এর 
উল্লিখিত কাহিনীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে। এটা তখন ঘটে,] যখন সে পরিবারের 
লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকের একস্থানে (গোসলের জন্য) গেল। অতঃপর তাদের 
দৃষ্টি থেকে তিনি (মধ্যস্থলে) পর্দা করে নিলেন,) যাতে এর আড়ালে গোসল করতে 
পারেন।) অতঃপর (এমতাবস্থায়) আমি আমার ফেরেশতা (জিবরাঈল)-কে প্রেরণ করলাম, 
তিনি তার সামনে হোত, পা-সহ আকার-আকৃতিতে একজন পূর্ণ মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ 
করলেন। (হযরত মারইয়াম তাকে মানব মনে করলেন, তাই অস্থির হয়ে) বললেন $ 
আমি তোমা থেকে আমার আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই, যদি তুমি (এতটুকুও) আল্লাহ্ভীরু হও 
(তবে এখান থেকে সরে যাবে)। ফেরেশতা বললেন ঃ আমি মানব নই যে, (তুমি আমাকে 
ভয় করবে) আমি তো তোমার পালনকর্তা প্রেরিত (ফেরেশতা । আমার আগমনের উদ্দেশ্য__) 
যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করি। (অর্থাৎ তোমার মুখে অথবা বুকের উন্মুক্ত 
অংশে ফুঁ মারি, যার প্রভাবে আল্লাহ্‌র হুকুমে গর্ত সঞ্চার হয়ে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে ।) তিনি 
(বিস্ময়তরে) বললেন ঃ অেস্বীকারের ভঙ্গিতে নয়) আমার পুত্র কিরূপে হবে, অথচ (এর 
অপরিহার্য শর্তাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে পুরুষের 'সাথে সহবাস। এটা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। 
কেননা) কোন মানব আমাকে স্পর্শ পর্যস্ত করেনি (অর্থাৎ আমার বিয়ে হয়নি) এবং আমি 
ব্যভিচারিণীও নই । ফেরেশতা বললেন ঃ (ব্যস, কোন মানবের স্পর্শ ব্যতীত) এমনিতেই 
পুত্র) হয়ে যাবে । (আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছিনা ; বরং) তোমার পালনকর্তা 
বলেছেন £ এটা (অর্থাৎ অভ্যস্ত কারণাদি ছাঁড়ই পুত্র সৃষ্টি করা) আমার পক্ষে সহজ এবং 
(আরও বলেছেন যে, আমি অপরিহার্য শর্তাবলী ছাড়া) বিশেষভাবে এজন্য সৃষ্টি করব, 
ফাতে আমি এই পুত্রকে মানুষের জন্য (কুদরতের) একটি নিদর্শন ও (এর মাধ্যমে 
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)--৩ 
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১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


মানুষের হিদায়েত, পাওয়ার জন্য) তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের উপকরণ করে 
রিপা তিতা মানা 
ঘটবে)। 


আনুষাঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

১৮: শব্দটি ১4 থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ-দূরে নিক্ষেপ করা । 3:।-এর অর্থ 
হলো জনসমাবেশ থেকে সরে দৃরে চলে যাওয়া । (7:৫৫. অর্থাৎ পূর্বদিকের কোন 
নির্জন স্থানে চলে গেলেন । নির্জন স্থানে যাওয়ার কি কারণ ছিল, সে সম্পর্কে সন্তাবনা ও 
উক্তি; ষিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে। কেউ বলেন $ গোসল করার জন্য নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন । 
কেউ বলেনঃ অভ্যাস অনুযায়ী ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য কক্ষের পূর্বদিকস্থ কোন 
নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। কুরতুবীর মতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি উত্তম হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এ-কারণেই খিস্টানরা পূর্বদিককে তাদের কেবলা করেছে 
এবং তারা পূর্বদিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে । | 

(০9) 01145 অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে রূহ বলে জিবরাঈলকে 
বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ স্বয়ং ঈসা (আ)-কেই বোঝানো হুয়েছে। তখন 
আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামের গর্ভ. থেকে জন্যগ্রহণকারী মানবের প্রতিকৃতি. তার সামনে 
উপস্থিত করে দেন। কিন্তু এখানে প্রথম উক্তি অগ্রগণ্য । পরবর্তী বা্যাবলী থেকে এরই 
সমর্থন পাওয়া যায়। 

(১. 1১::.%05$$ ফেরেশতাকে তার আসল আকৃতিতে দেখা মানুষের জন্য সহজ 
নয়__ ভয়-ভীতি প্রবল হয়ে যায় ; যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হেরা ণিরিগুহায় এবং 
পরবরতীকালেও এরূপ ভয়-ভীতির' সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ কারণে হযরত জিবরাঈল 
মারইয়ামের সামনে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মারইয়াম যখন পর্দার ভেতরে 
আগত একজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসৎ বলে আশংকা 
করলেন।.তাই বললেন ঃ 

4১০১৮9৪৮০58 আমি তোমা থেকে আল্লাহ্‌ রহমানের আশ্রয় রর্থনা করি। কোন 
কোন রেওয়ায়েত আছে, জিবরাঈল একথা শুনে (আল্লাহ্‌র কথা শুনে) আল্লাহ্‌র নামের 
সম্ানার্থে কিছুটা পেছনে সরে গেলেন। 

554০1 এ বাক্যটি এমন, যেমন কেউ কোন জালিমের কাছে অপারগ হয়ে এভাবে 
ফরিয়াদ করে ঃ যদি তুমি ঈমানদার হও, তবে আমার প্রতি জুলুম করো না। এ জুলুমে 
বাধা দেওয়ার জন্য তোমার ঈমান যথেষ্ট হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহকে ভয় 
করা এবং এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্য সমীচীন। কোন কোন তফসীরবিদ 
বলেন £ এ বাক্যটি আতিশয্য বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যদি তুমি 
আনল্লাহ্ভীরুও হও, তবুও. আমি তোমা. থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। এর-বিপরীত 
হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট । __(মাযহারী) 

এ এখানে পুত্র সন্তান প্রদানের কাজটি জিবরাঈল নিজের বলে ব্যক্ত করেছেন। 
কারণ এই যে,,আল্লাহ্‌ তা"আলা তাকে মারইয়ামের বুকের উন্মুক্ত স্থানে ফুঁ মারার জন্য 
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সূরা মারইয়াম ১৯ 


ভি নিন 
এ দান আল্লাহ্‌ তা"আলারই কাজ। 


উঠ ভুত 
গু 502, রেজি তেরো 


পপ 22 22৫56 ৫৫ (তক, 


৬০০ ৬৯৬০ 0০ ১৩৪০৩ % ১৯ ০০৬০১৬৫ 
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রারেতেরে নেবে 
৪৬-৮৮-৯৬০৬ ৪7৫৯ 


(২২) অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে 
গেলেন । (২৩) প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুরবৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল । তিনি 
বললেন $ হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে 
বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। (২৪) অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিন্নদিক থেকে আওয়ায দিলেন যে, 
তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি নহর জারি করেছেন। 
(২৫) আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও ; তা থেকে তোমার উপর 

সুপর্ক খেজুর পতিত হবে । (২৬) এখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি 
মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও $ আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রোযা মানত 
করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

অতঃপর (এই কথাবার্তার পর জিবরাঈল তাঁর বুকের উন্ুত স্থানে ফুঁ মারলেন 
যদ্দরুন) তিনি গর্ভে পুত্র ধারণ করলেন। অতঃপর (যথাসময়ে মারইয়াম যখন গর্ভ 
ধারণের লক্ষণাদি অনুভব করলেন তখন) সৎসহ (নিজ গৃহ থেকে) কোন দূরবর্তী স্থানে 
বেন পাহাড়ে) একান্তে চলে গেলেন। এরপর (যেখন প্রসব বেদনা শুরু হলো তখন) প্রসব 
বেদনার কারণে খেজুর গাছের দিকে আশ্রয় নিলেন যোতে তার উপর ভর দিয়ে ওঠা-বসা 
করতে পারেন। এ সময় তার কোন সঙ্গী-সহচর ছিল না । তিনি ছিলেন ব্যথায় অস্থির । 
এমতাবস্থায় আরাম ও প্রয়োজনের যেসব উপকরণাদি থাকা উচিত ছিল, তাও অনুপস্থিত । 
তদুপরি সন্তান প্রসবের পর দুর্নামের আশংকা । অবশেষে দিশেহারা হয়ে) বলতে লাগলেনঃ 
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হায় ! আমি যদি এ অবস্থার পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 
হয়ে যেতাম। অতঃপর সে সময়েই আল্লাহ্‌র নির্দেশে হেযরত) জিবরাঈল (পীছে গেলেন 
এবং তাঁর সম্মানার্থে সম্মুথে উপস্থিত হলেন না; ৰরং যে জায়গায়- মারইয়াম ছিলেন, 
সেখান থেকে নিম্ন ভূমিতে আড়ালে অবস্থান করলেন এবং. তিনি) তাকে. নিম্স্থান থেকে 
আওয়াষ দিলেন. (মারইয়াম তাকে চিনলেন যে, তিনি ফেরেশ্তা, যিনি ইতিপূর্বে আত্মপ্রকাশ 
করেছিলেন).যে, তুমি উপকরণাদি না থাকার কারণে অথবা (দুর্নামের ভয়ে) দুঃখ করো 
না, (কেননা উপকরণাদির, ব্যবস্থা এরূপ হয়েছে যে) তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে 
একটি নহর সৃষ্টি করেছেন (যো দেখলে এবং তার পানি পান করলে স্বাভাবিক প্রফুল্তা 
অর্জিত হবে। রূহুল মা'আনীর রেওয়ায়েত, অনুযায়ী মারইয়াম তখন পিপাসার্তও ছিলেন। 
চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী প্রসবের পূর্বে বা পরে গরম বস্তুর ব্যবহার প্রসব যন্ত্রণা 
নিরাময়, করে, দূষিত রক্ত দূর করে এবং মনকে সতেজ ও শক্তিশালী রাখে । পানিতে যদি 
উত্তাপও. থাকে__যেমন কোন কোন নহরের পানি এবূপ হয়ে থাকে, তবে তা মেযাজের 
আরও অনুকূল হবে। এ ছাড়া খেজুরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) থাকে। 
খেজুর, রক্ত উৎপাদন করে দেহে চর্বি সৃষ্টি করে এবং কোমর ও অস্থির জৌড়কে শক্তিশালী 
করে দেয়। এ কারণে এটা প্রসূতির জন্য সব ওষধ ও খাদ্য থেকেই উত্তম । গরম হওয়ার 
কারণে কিছুটা-ক্ষতির আশংকা থাকলেও পাকা খেজুরে উত্তাপ কম। যেটুকু থাকে, পানি 
দ্বারা তা সংশোধিত হয়ে যায়। এ ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হলেই অনিষ্টকারিতা দেখা 
দিতে পারে। নতুবা কোন বস্তুই অল্প বিস্তর অনিষ্টকারিতা থেকে মুক্ত নয়। এছাড়া 
অভ্যাসবিরুদ্ধ কারামতের আত্মপ্রকাশ যেহেতু আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত, তাই 
তা আত্মিক প্রফুল্পতার কারণও বটে)। তুমি এই খেজুর গাছের কাণ্ডকে (ধরে) নিজের দিকে 
নাড়া দাও ; তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর, ঝরে পড়বে (এ ফল খাওয়ার মধ্যে 
আহারের স্বাদ এবং কারামত হিসেবে ফলন্ত হওয়ার কারণে আস্তিক স্বাদ উভয়ই একত্রিত 
আছে)। এখন (এ ফল) আহার কর, (নহরের পানি) পান কর এবং চক্ষু শীতল কর 
(অর্থাৎ পুত্রকে দেখার কারণে, পানাহারের কারণে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার 
আলামতণ্রাপ্ত হওয়ার কারণে আনন্দিত থাক)। এরপর (যখন দুর্নামের আশংকার সময় 
আসে অর্থাৎ কোন মানুষ যদি এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত. হয়, তখন এর ব্যবস্থাও এরূপ 
হয়েছে যে) যদি কোন মানুষকে (আসতে এবং আপত্তি করতে) দেখ তবে (তুমি নিজে 
কিছু বলবে না ; বরং ইঙ্গিতে তাকে) বলে দেবে $ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে (এমন রোযার 
মানত করেছি যাতে কথা বলা নিষিদ্ধ । সুতরাং এ কারণে) আজ আমি (সোরাদিন) কোন 
মানুষের সাথে কথা বলব না। (তবে আল্লাহ্‌র যিকর ও দোয়ায় মশগুল হয়ে যাওয়া ভিন্ন 
কথা । ব্যস তুমি এতটুকু জওয়াব দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ তা“আলাই এই 
সদ্যজাত শিশুকে স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী পন্থায় কথা বলতে সক্ষম করে দেবেন। 
ফলে -পবিভ্রতা ও সতীত্বের অলৌকিক প্রমাণ আত্মপ্রকাশ করবে । মোটকথা সর্বপ্রকার 
দুঃখের প্রতিকার হয়ে যাবে ।) 
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সূরা মারইয়াম ২১ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মৃত্যু-কামনার বিধান £ মারইয়ামের-মৃত্য-কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে থাকলে 
ভাবাবেগের প্রাধান্যকে এর ওযর' বলা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সর্বতোভাবে আল্লাহ্র 
আদেশ-নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি মারইয়াম ধর্মের দিক চিন্তা করে 
মৃত্যু কামনা করে থাকেন ; অর্থাৎ মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবত এর মুকাবিলায় আমি 
ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে বেসবর হওয়ার গুনাহে লিগ হয়ে পড়ব । মৃত্যু হলে এ 
গুনাহ থেকে বেঁচে যেতাম, তবে এন্সপ মৃত্যু-কামনা নিষিদ্ধ নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে 
যে;. মারইয়ামকে বলা হয়েছে ঃ তুমি বলে-দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত. করেছি। 
অথচ--বাস্তবে মারইয়াম কোন. মানত করেন নি। এটা কি মিথ্যা ৰলার শিক্ষাঁ-নয়-? উত্তর 
এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও। 

যৌনতার রোঘা ইসলামী শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে $ ইসলাম-পূর্বকালে সকাল 
থেকে- রাত্রি. পর্যস্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার রোয়াও 
ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম একে. রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালি-গালাজ, মিথ্যা, 
পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরী করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ 
করা ইসলামে কোন ইবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েয নয়। আবূ দাউদের 
রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন 3 ১/| গা। ৬ ০(৮.০১১১-০৯1১৫৪ 3 অর্থাৎ 
সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতিম বলা হবে না এবং সকাল 
থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোন ইবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও 
খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ. থেকেও উপকারী । আহার. ও পান করার 
আদেশ বাহ্যত অনুমতি প্রদানের অর্থে বোঝা যায়। 21:14 

পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুচ্ধ নয় £ পুরুষের মধ্যস্থতা 
ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা. একটি যুজিযা। মু'জিযায় যত অসন্তাব্যতাই 
থাকুক, তাতে- দোষ নেই। বরং এতে অলৌকিকতা গুণটি আরও বেশি করে প্রকাশ পায়। 
কিন্তু এতে তেমন অসন্তাব্যতাও নেই৷. কারণ, চিকিৎসাশান্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্ষে: 
ধারণ শক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই কারক শক্তি আরও বেড়ে 
গিয়ে সম্তান জনের কারণ হয়ে হায়, তবে তা তেমন অসন্ভব ব্যাপার নয়।__(বয়ানুল- 
কোরআন). 

. "আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলা- মারইয়ামকে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ 
করেছেন। অথচ কোনরূপ নাড়া ছাড়াই আপনা-আপনি কোলে খেন্জুর পতিত হওয়াও 
আল্লাহ্র কুদরতৈর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বোঝা যায় যে, রিযিক হাঁসিলের জন্য চেষ্টা ও 
পরিশ্রম করা তাওয়াকুলের পরিপন্থী নয়।__(রূহুল-মা“আনী) 

৫:-এর আভিধানিক অর্থ ছোট নহর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর কুদরত দ্বারা 
প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারি করে দেন অথবা জিবরাঈলের মাধ্যমে জারি করিয়ে 
দেন। উভয় প্রকার রেওয়ায়েতেই বর্তমান আছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, 
মারইয়ামের সাস্তবনার উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা 
খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে ; কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও 
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২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খও 


পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 3.৫ কারণ "সম্ভবত -এই যে, মানুষ 
স্বভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় কুরে ; বিশেষত -এঁ খাদ্যের বেলায়, যা 
খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত! । কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবস্তু আহার 
করে ও পরে পানি পান করে ।__(রূহুল-মা“আনী) 


পে ক শে 5 এ পাতার 2৮ ৩প॥ টু ৮৫৫ 5৮ এপার 
১ 9৬১৫৬, ৩৯ ৩21৮2150০০5 2৮৩5৩৪$ 
55 5৮0৮৫ 25৮ পা 251 


টি টি 
উজ) 06528530৪42 

উট লজ কেই ক 

19৬৯ বারি -এ জাতে 


০টি পা তে আপার্ণা উপ পে হরর 28 ৮৮ পরতেপর্ণ 280 র্ 
৪2৬2 1225৩১০০12%১৩৩৪১০০ ৮0595 
(২৭) অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন । তারা 
বলল ঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। (২৮) হে হারুন-ভগিনী, 
তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। (২৯) 
অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন । তারা বলল £ যে কোলের শিশু তার 
সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব ? €৩০) সন্তান বলল £ আমি তো আল্লাহ্র দাস। 
তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন । (৩১) আমি যেখানেই থাকি 
তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত 
থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে । (৩২) এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং 
আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি। (৩৩) আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি 

জন্যগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উ্থিত হব । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[মোটকথা, এ কথায় মারইয়াম সান্ত্বনা লাভ করলেন এবং ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ 
করলেন।] অতঃপর তিনি তাকে কোলে নিয়ে € সেখান থেকে লোকালয়ের দিকে তিনি 
চললেন এবং) তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা (যখন দেখল যে, অবিবাহিতা 
মারইয়ামের কোলে সদ্যজাত শিশু, তখন কুধারণা করে) বলল $ হে মারইয়াম, তুমি বড় 
সর্বনাশা কাজ করেছ। (অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ, অপকর্ম করেছ। এমনিতেও অপকর্ম যে কেউ 
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সূরা মারইয়াম: ২৩ 


করে, তা মন্দ ; কিন্তু তোমা দ্বারা এরূপ হওয়া সর্বনাশের উপর সর্বনাশ । কেননা) হে 
হারুন-ভগিনী, (তোমার পরিবারে কেউ কোনর্দিন এরূপ অপকর্ম করেনি। সেমতে) তোমার 
পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না (যে, তার প্রভাবে তুমি এপ করবে) এবং তোমার জননী 
ব্যভিচারিণী ছিল না (যে, তার কারণে তুমি এ কাজে লিপ্ত হবে। এরপর হারুন তোমার 
জ্ঞাতি ভাই। তার নাম হারুন নবীর নামানুসারে রাখা হয়েছে। সে কত ভাল লোক! 
মোটকথা, যার গোটা পরিবারই শুদ্ধ-পবিত্র, তার দ্বারা এরূপ কাণ্ড হওয়া কত বড় 
সর্বনাশের কথা!) অতঃপর মারইয়াম (এসব কথাবার্তা শুনে কোন উত্তর দিলেন না। বরং) 
শিশুর দিকে ইশারা করে দিলেন (যে, যা কিছু বলবার, তাকেই বল। সে উত্তর দেবে।) 
তারা (মনে করল যে, মারইয়াম তাদের সাথে উপহাস করছে ; তাই) বলল ৫ সে মাত্র 
কোলের শিশু, তার সাথে আমরা কিরূপে কথা বলব? (কেননা, যে ব্যাক্তি নিজে কথাবার্তা 
বলে, তার সাথেই কথা বলা যায়। সে যখন শিশু, তখন তো সে কথাবার্তাই বলতে সক্ষম 
নয়। তার সাথে কিরূপে কথা বলব ? ইতোমধ্যে) সন্তান (নিজেই বলে উঠল £ আমি 
আল্লাহ্‌র (বিশেষ) দাস (আল্লাহ্‌ নই ; যেমন মূর্থ খ্রিস্টানরা মনে করবে এবং আল্লাহ্‌র 
অপ্রিয় নই ; যেমন ইহুদীরা মনে করবে । দাস হওয়ার এবং বিশেষ দাস হওয়ার লক্ষণ 
এই যে) তিনি আমাকে কিতাব (অর্থাৎ ইঞ্জীল) দিয়েছেন (দিও ভবিষ্যতে দেবেন ; কিন্তু 
নিশ্চিত হওয়ার কারণে যেন দিয়ে ফেলেছেন।) এবং তিনি আমাকে নবী করেছেন (অর্থাৎ 
করবেন) এবং তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন (অর্থাৎ মানবজাতি আমা দ্বারা উপকৃত 
হবে) আমি যেখানেই থাকি না কেন (আমার বরকত পৌছতে থাকবে । এ উপকার হচ্ছে 
ধর্ম প্রচার । কেউ কবুল করুক বা না করুক তিনি উপকার পৌছিয়ে দিয়েছেন) এবং তিনি 
আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ দিয়েছেন যতদিন আমি (দুনিয়াতে) জীবিত থাকি। 
(বলা বাহুল্য, আকাশে যাওয়ার পর তিনি এসব বিষয়ে আদিষ্ট নন। এটা দাস হওয়ার 
প্রমাণ ; যেমন বিশেষত্বের আরও প্রমাণাদি আছে)এবং আমাকে আমার জননীর অনুগত 
করেছেন (পিতা ছাড়া জন্গ্রহণের কারণে বিশেষ করে জননীর কথা বলেছেন) তিনি 
আমাকে উদ্ধত হতভাগ্য করেন নি (যে, মানুষের হক ও জননীর হক আদায় করতে 
অবাধ্য হব কিংবা হক ও আমল বর্জন করে দুর্ভাগ্য ক্রয় করব) এবং আমার প্রতি 
(আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) সালাম যে দিন জন্মগ্রহণ করেছি, যে দিন মৃত্যুবরণ করব (এ 
সময়টি কিয়ামতের নিকটবর্তা আসমান থেকে অবতরণের পর হবে। এবং যেদিন আমি 
(কিয়ামতে জীবিত হয়ে উ্থিত হব। (আল্লাহ্‌র সালাম বিশেষ বান্দা হওয়ার প্রমাণ 1) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

4৮১5৮+৮89৩5৮এ বাক্য থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, অদৃশ্য 
সুসংবাঁদের মাধ্যমে মারইয়াম যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাকে 
দুর্নাম ও লাঙ্না থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে গৃহে ফিরে 
এলেন । কতদিন পরে ফিরে এলেন, ' এ সম্পর্কে ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস 
থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মারইয়াম সন্তান প্রসবের চল্সিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক 
হয়ে গৃহে ফিরে আসেন।-_ বহুল মা“আনী) 
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২৪. তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


€১$1: আরবী ভাষায় &১৪ শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা.ও চিরে ফেলা । যে কাজ 
কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে £১৪ বলা হয়। আবূ হাইয়্যান 
বলেন ঃ প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে /১_$ বলা হয়-ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা 
মন্দের দিক দিয়ে । এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে 
অনন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যই শব্দটির ব্যবহার সুবিদিত। 

০90 5১1 ৫ হযরত মূসা (আ)-এর ভাই ও সহচর হযরত হান্ধন (আ) মারইয়ামের 
আমলের শত শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে. বিদায় নিয়েছিলেন। এখানে মারইয়ামকে 
হারূন-ভগ্মি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। হযরত মুগীরা ইবনে 
শো"বাকে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন 
করে যে, তোমাদের কোরআনে হযরত মারইয়ামকে হারূন-ভগিনী বলা হয়েছে। অথচ 
হারন (আ) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত মুগীরা এ প্রশ্নের 
উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি 
বললেন ঃ তুমি বলে দিলেনা কেন যে, বরকতের জন্য পয়গন্বরদের নামে নাম রাখা এবং 
তাদের প্রতি সন্বন্ধ করা ঈমানদারদের সাধারণ অভ্যাস। (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী 1) 
এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে । এক, হযরত মারইয়াম হযরত হারূন (আ)-এর 
বংশধর ছিলেন, তাই তীর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে--যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক 
ব্যবধান রয়েছে ; যেমন আরবদের অভ্যাস এই যে, তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে 
₹১5০-৯। এবং আরবের লোককে ০.১ ০৮২। বলে অভিহিত করে। দুই. এখানে হান্দন বলে 
মূসা (আ)-এর সহচর হারূন নবীকে বোঝানো হয়নি ; বরং মারইয়ামের ভ্রাতার নাম ছিল 
হারূন এবং এ নাম হারূন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল. এভাবে 
মারইয়ামকে হারূন-ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ। 

০০ 1১145510045 কোরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী-আল্লাহ্‌ ও সৎ 
কর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ 
কাজের তুলনায় বেশি গুনাহ্‌ হয়। কারণ, এতে তাদের বড়দের লাঞ্কনা ও দুর্নাম হয়। 
কাজেই বুযুর্গদের সন্তানদের উচিত, সৎ কাজ ও আল্লাহ্ভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা । 

41: 2 এক রেওয়ায়েত রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন মারইয়ামকে 
ভর্থসনা করতে শুরু করে, তখন হযরত ঈসা (আ) জননীর স্তন্যপানে রত ছিলেন। তিনি 
তাদের ভর্সনা শোনে স্তন্য ছেড়ে দেন এবং বামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ 
দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে এ-কথা বলেন £ 41 + 2 অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র 
দাস। এই প্রথম বাক্যেই হযরত. ঈসা (আ) এই ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করে দেন যে, 
যদিও আমি অলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছি ; কিন্তু আমি আল্লাহ্‌ নই- _আল্লাহ্‌র 
দাস.। অতএব কেউ যেন আমার উপাসনায় লিগু না. হয়ে পড়ে। 

(31৮235৮4155 এ বাক্যে হযরত ঈসা (আ) তার দুগ্ধ পানের যমানায় 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবুয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোন পয়গন্থর 
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সূরা মারইয়াম হ 


চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত ও কিতাব লাভ করেন নি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে; তিনি যখাসময়ে আমাকে নবুয়ত ও' কিতাব দান 
করবেন । এটা ছুবহু এমন, যেমন মহানবী (সা) বলেছেন $ আমাকে নবুয়ত তখন দান 
করা হয়েছিল, যখন আদম (আ)-এর জন্মাই হয়নি__তার খামীর তৈরি হচ্ছিল মাত্র । বলা 
বাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, নবুয়ত দানের ওয়াদা মহানবী (সা)-এর জন্য অকাট্য 
ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে “নবী করেছেন" শব্দে ব্যক্ত -করা 
হয়েছে। নবী করার কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি 
ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ' সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । কেননা আমার মৰী হওয়া এবং রিসালত লাভ 
করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, আমার জন্মে কোন গুনাহের দখল থাকতে পারে না। 

- ৯-৫৮/এ৪০০৬। তাকীদ সহকারে কোন কাজের নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে 
০১০ শব্দ ছারা ব্যক্ত করা হয়। ঈসা-(আ) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা"আলা 
আমাকে নামায ও যাকাতের ওসীয়ত করেছেন তাই এর অর্থ যে, খুব তাকীদ সহকারে 
উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। 

নামায ও রোযা হযরত আদম (আট থেকে শুরু করে শেষ নবী সো) পর্যন্ত প্রত্যেক 
নবী ও রাসূলের শরীয়তে ফরয রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরীয়তে এগুলোর আকার-আকৃতি ও 
খুটিনাটি বিষয়াদি বিভিন্ন রূপ ছিল। হযরত ঈসা (আ)-এর শরীয়তেও নামায ও যাকাত 
ফরয ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈসা আ) কোন সময় মালদার হমনি। তিনি গৃহ নির্মাণ 

করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি । এমতাবস্থায় তাঁকে যাকাতের আদেশ 
দেওয়ায় কি মানে ? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারৈর উপর যাকাত ফরয-_এটা ছিল তীর 
শরীয়তের আইন। ঈসা (আ)-ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন যে, কোন সময় 
নিসাবপরিমাণ মাল একত্রিত হলে তাকেও যাকাত আদায় করতে হবে । অতঃপর যদি 
সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থী নয়-_(ব্হুল মা“আনী) 

। 2১:505 অর্থাৎ নামায ও যাকাতের নির্দেশ আমার জন্য সর্বকালীন-__যে পর্যন্ত 
জীরিত থাকি। বলা বাহুল্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থানকালীন জীবন বোঝানো হয়েছে। 
কেননা এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত । 
আকাশে উঠানোর পর অবতরণের সময় পর্যস্ত অব্যাহতির যমানা । 

340 (% এখানে শুধু যাতার কথা বলা হয়েছে, পিতামাতার কথা ৰলা হয়নি। এতে 
ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি অলৌকিকভাৰে পিতা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের 
এহেন অলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ। 


পভ বীহক্বস্ক্হঙ্জি্হি 
৪৮১৪৩১%৪৬৩০৩০৭৯ গ৮৩৩৪৬৭১ 
2 রস 
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(৩৪) এ-ই ঈসা মারইয়ামের পূত্র। সত্যকথা, সে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। 
(৩৫) আল্লাহ্‌ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি 
যখন কোন কাজ করা স্থির করেন, তখন একথাই বলেন £ “হও' এবং তা হয়ে যায়। 
(৩৬) তিনি আরও বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা । 
অতএব, তোমরা তার ইবাদত কর। এটা সরল পথ। (৩৭) অতঃপর তাদের মধ্যে 
দলগুলো পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করল। সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাফিরদের 
জন্য ধ্বংস । (৩৮) সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা আমার 
কাছে আগমন করবে । কিন্তু আজ যালিমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (৩৯) আপনি 
তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন, যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা 
হয়ে যাবে । এখন তারা অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। (৪০) 
আমিই চূড়াত্ত মালিকানার অধিকারী হব পৃথিবীর এবং তার. উপর যারা আছে তাদের এবং 
আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এইই রিড না 
যে, সে আল্লাহ্‌র দাস ছিল। খ্রিস্টানরা যে তাকে দাসদের তালিকা থেকে বের করে 
আল্লাহ্‌র স্তরে পৌছিয়ে দিয়েছে, তা সত্য নয়। এমনিভাবে ইহুদীরা যে তাকে আল্লাহ্‌র 
প্রিয়-বলে স্বীকার করে না এবং নানাবিধ অপবাদ-আরোপ করে, তাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত)। আমি 
সেম্পূর্ণ) সত্যকথ] বলছি, সে সম্পর্কে (বাহুল্য ও স্বল্পতার আশ্রয় গ্রহণকারী) লোকেরা 
বিতর্ক করছে। সেমতে খিস্টান ও ইহুদীদের উক্তি এইমাত্র জানা গেল। (যেহেতু ইহুদীদের 
উক্তি বাহ্যত ও পয়গন্বরের মর্যাদা হাঁনিকর হওয়ার কারণে স্বতঃসিদ্ধতাৰে বাতিল, তাই 
তা খগ্ডনের প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি । এর বিপরীতে খ্রিশ্টানদের উক্তি বাহ্যত পয়গন্বরের 
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অতিরিক্ত গুণ প্রমাণ করে। কারণ তারা নবীত্রে সাথে সাথে আল্লাহ্‌র পুত্রত্ব দাবি করে। 
তাই পরবর্তী আয়াতে তা খপ্তন করা হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, এ উক্তির কারণে আল্লাহ্‌ 
তাআলার তওহীদের অস্বীকৃতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে তা স্বয়ং আল্লাহ্‌র মর্যাদা 
হানি করে। অথচ)- আল্লাহ এরূপ নন যে, তিনি. (কাউকে) পুত্ররূপে গ্রহণ করবেন। তিনি 
(সম্পূর্ণ) পবিত্র। (কারণ) তিনি যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তাকে এতটুকু বলে 
দেন, “হয়ে যা", অমনি তা হয়ে যায়। (এমন পরা কাষ্ঠাশালীর সন্তান হওয়া যুক্তিগতভাবে 
ক্রটি।) এবং (আপনি তওহীদ প্রমাণের জন্য লোকদেরকে বলে দিন, যাতে মুশরিকরাও 
শুনে নেয় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমারও পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। অতএব 
(একমাত্র) তারই ইবাদত কর। এটা (অর্থাৎ খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত তথা তওহীদ 
অবলম্বন করা) সরল পথ। অতঃপর (তওহীদের এসব যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণ 
সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল (এ সম্পর্কে) পরম্পরে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। (অর্থাৎ তওহীদ 
অস্বীকার করে নানা রকম ধর্ম আবিফার করেছে।) সুতরাং কাফিরদের জন্য মহাদিবসের 
আগমনকালে খুবই দুর্ভোগ হবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিবস। এই দিবস এক হাজার বছর 
দীর্ঘ ও ভয়াবহ হওয়ার কারণে মহাদিবস হবে ।) তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, 
যেদিন তারা (হিসাব ও প্রতিদানের জন্য) আমার কাছে আগমন করবে । (কেননা 
কিয়ামতে এসব সত্যাসত্য দৃষ্টির সামনে এসে যাবে এবং সব বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে ।) 
কিন্তু যালিমরা আজ (দুনিয়াতে কেমন) প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে (পতিত) রয়েছে । আপনি 
তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন যখন (জোন্নাত ও দোযখের) চূড়াস্ত 
মীমাংসা করে দেওয়া হবে। [হাদীসে বর্ণিত আছে, মৃত্যুকে জান্নাত ও দোযখবাসীদের 
দেখিয়ে- জবাই করে দেওয়া হবে এবং উভয় প্রকার লোকদেরকে অনন্তকাল তদবস্থায় 
জীবিত থাকার নির্দেশ শুনিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) তখন যে 
অপরিসীম পরিতাপ হবে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না ।] তারা (আজ দুনিয়াতে) অনবধানতায় 
আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না (কিন্তু অবশেষে একদিন মরবে)। পৃথিবী ও তার 
উপরে যারা রয়েছে, তাদের ওয়ারিস (অর্থাৎ সর্বশেষ মালিক) আমিই থেকে যাব এবং 
আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে (এরপর তাদের কুফর ও শিরকের সাজা ভোগ 
করব্টে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

2১ ১:৮১ ৪১ হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের অলীক 
চিন্তাধারার মধ্যে বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খ্রিস্টানরা তীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে 
বাড়াবাড়ি করে তাঁকে 'খোদার বেটা' বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদীরা তার অবমাননায় 
এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, তাকে ইউসুফ মিস্্রীর জারজ সন্তানরূপে আখ্যায়িত করে। 
(নোউযুবিল্লাহ্‌) আল্লাহ্‌ তাআলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তি 
বর্ণনা করে তার সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।- (কুরতুবী) 
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.০110%$ __লামের যবরযোগে । এর ব্যাকরণিক রূপ হলো এরূপ ৮] 4 ৪৫৯51 
কোন কোন কিরাআতে লামের পেশ যোগেও বর্ণিত রয়েছে । তখন অর্থ এই যে, ঈসা (আ) 
স্বয়ং ১] 4১ ৪ সেত্য- উক্তি) যেমন তাকে 411| € (আল্লাহ্‌র উক্তি) উপাধিও দেওয়া 
হয়েছে। কারণ তীর জন্ম বাহ্যিক কারণের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র উক্তির মাধ্যমে 
হয়েছে।_ কুরতুবী) 

১০1৬ 4 কিয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ জাহান্নামীরা 
সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত ; 
কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার 
পরিতাপ জান্নাতীদেরও হবে। হযরত মুআযের রেওয়ায়েতে তাবারানী ও আবূ ইয়ালা 
বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ যেসব মুহূর্তে আল্লাহ্‌র যিকর ছাড়া অতিবাহিত 
হয়েছে, সেগুলোর জন্য পরিতাপ করা ছাড়া জান্নাতীদের আর কোন পরিতাপ হবে না। 


কিসের কারণে হবে? তিনি বললেন £ সৎকর্মশীলদের পরিতাপ হবে এই যে, তারা আরও 
বেশি সৎকর্ম কেন করল না, যাতে জান্নাতের আরও উচ্চস্তর অর্জিত হতো । পক্ষান্তরে 
কুকর্মীরা পরিতাপ করবে যে, তারা কুকর্ম থেকে কেন বিরত হলো না। 
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সূরা মারইয়াম ২৯ 


পে (ঠা 1 5 পা ১১৪ পাপা 2 পৃ 

2৩ (১5, 3 22)1532 ৩৩১৩৩ রর ৮৮০ ৬৪৪ 9৬ 
এ ৬৪, পর 

পি ১৫৩ ৩ ০% (25 ১৪৬, ১০৮১৪৪০০৮১৩ পু ॥ রা 


276৫ [0 রি 


রিক্ত 


৫১) আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় সে ছিল সত্যবাদী, 
নবী । (৪২) যখন তিনি তার পিতাকে বললেন $ হে আমার পিতা, ধে শোনে না, দেখে না 
এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার ইবাদত কেন কর? (৪৩) হে আমার পিতা, 
আমার-কাছে এমন জ্ঞান এসেছে ; যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ 
কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব । (88) হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত করো 
না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য । (8৫) ছে আমার পিতা, জামি আশংকা করি, 
দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে । 
(৪৬) পিতা বলল £ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? 
যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব । তুমি চিরতরে 
আমার.কাছ থেকে দূর হয়ে যাও । (৪৭) ইবরাহীম বললেন $ তোমার উপর শাস্তি হোক, 
আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার 
প্রতি মেহেরবান। (৪৮) আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত 
যাদের ইবাদত কর, তাদেরকে ; আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করব ; আশা করি, 
আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না। (৪৯) অতঃপর তিনি যখন 
তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ 
করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী 
করলাম । (৫০) আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেয়কে দিলাম সমুচ্চ 
সুখ্যাতি। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ূ্‌ 

এবং হে মুহাম্মদ) আপনি এই কিতাবে (কোরআনে) ইবরাহীম (আ)-এর কথা বর্ণনা 
করুন (যাতে তাদের কাছে তওহীদ ও রিসালতের ব্যাপারটি আরও .ফুটে ওঠে ।) সে 
(প্রত্যেক কথায় ও কাজে) খুবই সত্যবাদী (ছিল ও) নবী ছিল। (এখানে যে ঘটনাটি 
বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, তা তখন হয়েছিল) যখন তিনি তার (মুশরিক) পিতাকে বললেন ঃ হে 
আমার পিতা, তুমি এমন বন্ধুর ইবাদত কর কেন, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার 
কোন কাজে আসে না (অর্থাৎ প্রতিমা ; অথচ কোন বস্তু দর্শক, শ্রোতা ও উপকারী হওয়ার 
পরও যদি “সদাসর্বদা. আছে এবং সদাসর্বদা থাকবে" এক্সপ না হয়, তবুও সে ইবাদতের 
যোগ্য নয়। এমতাবস্থায় যার মধ্যে এসব গু৭ও নেই, সে উত্তমরূপে ইবাদতের যোগ্য 





রে রবের 
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৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


হতে পারে না।) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে 
আসেনি অর্থাৎ ওহী ; এতে ভ্রানস্তির আশংকা মোটেই নেই। সুতরাং আমি যা'কিছু বলছি, 

তা নিশ্চিতরূপে সত্য। কাজেই) তুমি. আমার কথামত চল, আমি তোমাকে সরল পথ 
৮:৮7৮7-785৮ তুমি শয়তানের ইবাদত করো না অর্থাৎ 
শয়তানকে এবং তার ইবাদতকে তো তুমিও খারাপ মনে কর। প্রতিমা পূজায় শয়তান 
পূজা অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়ে। কারণ শয়তানই এ-কাজ করায়। আল্লাহ্‌র বিপরীতেও কারও 
শিক্ষাকে সত্য মনে করে তার আনুগত্য করাই ইবাদত । কাজেই প্রতিমা পূজার মধ্যে 
শয়তান পূজা নিহিত রয়েছে ।) নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য । (অতএব সে আনুগত্যের 
যোগ্য হবে কিরূপে) ? হে আমার পিতা, আমি আশংকা করি বং এই আশংকা 
নিশ্চিত) যে, তোমাকে দয়াময়ের কোন আযাব স্পর্শ করবে (দুনিয়াতে হোক কিংবা 
পরকালে)। অতঃপর তুমি (আযাবে)'শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে । (অর্থাৎ আনুগত্যে যখন 
তার সঙ্গী হবে ; তখন সাজায়ও.তার সঙ্গী হবে, যদিও দুনিয়াতে শয়তানের কোন 'আযাব 
না হয়। শয়তানের এই সঙ্গ ও শান্তিতে অংশীদার হওয়াকে কোন কল্যাণকামী ব্যক্তি 
পছন্দ করবে না)। 

[ইবরাহীম (আ)-এর এসব উপদেশ শুনে] পিতা বলল £ তুমি কি আমার উপাস্যদের 
থেকে বিমুখ হচ্ছ, হে ইবরাহীম? (এবং এজন্য আমাকেও নিষেধ করছ? মনে রেখ) যদি 
তুমি (দেবদেবীর নিন্দা থেকে এবং আমাকে তাদের ইবাদতে নিষেধ করা থেকে) বিরত না 
হও, তবে আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করব (কাজেই তুমি এ থেকে 
বিরত হও) এবং চিরতরে আমা থেকে অের্থাৎ আমাকে বলা-কওয়া থেকে) দূর হয়ে যাও। 
ইবরাহীম আ) বললেন £ (উত্তম) আমার সালাম নাও, (এখন তোমাকে বলা-কওয়া 
নিরর্থক।) এখন আমি তোমার জন্য আমার পালনকর্তার কাছে মাগফিরাতের (এভাবে) 
দরখাস্ত করব (যে, তিনি তোমাকে হিদায়েত করুন, যাদ্দারা মাগফিরাত অর্জিত হয়) 
নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (কাজেই তার কাছেই আবেদন করব, যার 
কবূল করা না করা উভয়টি বিডিন্ন দিক দিয়ে রহমত ও মেহেরবানী) এবং (তুমি এবং 
তোমার সহধর্মীরা যখন আমার সত্য কথাও মানতে “চাও না, তখন তোমাদের মধ্যে 
অবস্থান করা অনর্থক | তাই) আমি তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা যাদের 
ইবাদত কর, তাদের থেকে (দৈহিকভাবেও) পৃথক হয়ে যাচ্ছি, (যেমন আন্তরিকভাবে 
পূর্বেই পৃথক রয়েছি। অর্থাৎ এখানে অবস্থানও করব না) এবং সানন্দে পৃথক হয়ে) আমার 
পালনকর্তার ইবাদত করব (কেননা, এখানে থাকলে এ কাজেও বাধা সৃষ্টি হবে।) আশা 
(অর্থাৎ-নিশ্চিত বিশ্বাস) করি যে, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না 
€(যেমন' মূর্তিপূজারীরা তাদের মিথ্যা উপাস্যের ইবাদত করে বঞ্চিত হয়। মোটকথা, এই 
কথাবার্তার পর ইবরাহীম তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে সিরিয়ার দিকে হিজরত করে চলে 
গেলেন)। অতঃপর সে যখন তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে 
ইসহাক পুত্র) ও ইয়াকুব (পত্র) দান করলাম (তারা তাঁর সঙ্গলাভের কল্যাণে মূর্তিপূজারী 
সমাজের: চাইতে বহুগুণে উত্তম ছিল।) এবং আমি (উভয়ের মধ্যে) প্রত্যেককে নবী 
করেছি এবং তাদের সবাইকে আমি (নানা গুণে গুণাৰিত করে) আমার অনুগ্রহের অংশ 
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সূরা মারইয়াম ৩১ 


দিয়েছি এবং (ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে) তাদের সুখ্যাতি আরও সমুচ্চ করেছি। (ফলে 
সবাই সম্মান ও প্রশংসা সহকারে তাদের নাম উচ্চারণ করে। ইসহাকের পূর্বে ইসমাঈল 
এমনি সব গুণসমূহ প্রদত্ত হয়েছিল)। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়. 

“সিদ্দীক' কাকে বলে? (2:0% .*__১:, .এশব্দটি কোরআনের একটি পারিভাষিক 
শব্দ। এর অর্থ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে আর্লিমদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেন ঃ যে ব্যক্তি 
সারা জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি, সে সিদ্দীক। কেউ বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস 
এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস পোষণ করে, মুখে ঠিক তন্রপ 
প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও ওঠাবসা এই বিশ্বাসেরই প্রতীক হয়, সে সিদ্দীক । 
বূহুল মা“আনী, মাযহারী ইত্যাদি গ্রন্থে শেষোক্ত অর্থকেই অবলম্বন করা হয়েছে। সিদ্দীকের 
বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিদ্দীক নবী ও রাসূলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও 
রাসূলের জন্য সিদ্দীক হওয়া একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীতে যিনি সিদ্দীক হন, 
তার জন্য নবী ও রাসূল হওয়া জরুরী নয় ; বরং নবী নয়__এমন ব্যক্তি যদি নবী ও 
রাসূলের অনুসরণ করে সিদৃকের স্তর অর্জন করতে পারেন, তবে তিনি-ও সিদ্দীক বলে 
অভিহিত হবেন। হযরত মারইয়ামকে স্বয়ং কোরআন পাক 'সিদ্দীক' &৪,০২51) উপাধি 
দান করেছে। সাধারণ উম্মতের সংখ্যাধিক্যের মতে তিনি নবী নন এবং কোন নারী নবী 
হতে পারেন না। 
*  বড়দেরকে নসিহত করার পঙ্থা ও আদব £ ০:16 আরবী অভিধানের দিক দিয়ে এ 
শব্দটি পিতার জন্য সম্মান ও ভালবাসাসূচক সম্বোধন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌কে 
আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বগুণে গুণাৰিত করেছিলেন । তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন 
তা' মেযাজের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত । তিনি 
একদিকে পিতাকে কুফর ও শির্কে শুধু লিগ্তই নয়-_এর উদ্যোক্তারূপেও দেখেন। এই 
কুফর ও শির্ক মিটানোর জন্যই তিনি সৃজিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, 
মহত্ব ও ভালবাসা । এ দু*টি বিপরীতমুখী বিষয়কে হযরত খলীলুল্লাহ্‌ (আ) চমৎকারভাবে 
সমন্বিত করেছেন। ৃ 

০: শৈব্দটি পিতার দয়া ও ভালবাসার প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে 
এই শব্দদ্বারা সম্বোধন করেছেন ।এরপর কোন বাক্যে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেন নি, যা 
পিতার অবমাননা অথবা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত; অর্থাৎ পিতাকে “কাফির' গোমরাহ্‌ 
ইত্যাদি বলেন নি: বরং পয়গম্বরসুলভ হিকমতের সাথে শুধু তার দেবদেবীর অক্ষমতা ও 
অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে । দ্বিতীয় বাক্যে 
তিনি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নবুয়তের জ্ঞানগরিমা প্রকাশ করেছেন । তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কুফর 
ও শির্কের সম্ভাব্য কুপরিণতি সম্পর্কে পিতাকে হুঁশিয়ার করেছেন। এরপরও পিতা 
চিন্তাভাবনার পরিবর্তে অথবা পুব্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন 
করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল। হয়রত খলীলুল্লাহ্‌ ০.1 0 বলে মিষ্ট 
ভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় +_; 0: €হে 
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৩২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বৎস,) শব্দ প্রয়োগ্র করা সমীচীন ছিল। কিন্তু আযর তার নাম নিয়ে ,/০:1 (বলে 
সম্বোধন করল। অতঃপর তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে 
যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হযরত খলীলুল্লাহু এর কি জওয়াব দেন, তা 
শোনা ও স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন £ 

4:০১. এখানে ১... শব্দটি দ্বিবিধ অর্থের জন্য হতে পারে ।. এক. বয়কটের সালাম; 
অর্থাৎ করিও সাথে শাম্পর্ক ছিন্ন করার জন্রজনোটিত পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে 
সালাম বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। কোরআন পাক আল্লাহ্‌র প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের 
প্রশংসায় বলে ঃ 

(:.1905243111554:5196 অর্থাৎ মর্বরা যখন তাদের সাথে মূর্খসুলভ তর্কবিতর্কে 
প্রবৃত্ত হয়, তখন তারা তাদের মুকাবিলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেয়। এর 
উদ্দেশ্য এই যে, বিরদ্্ধাচরণ সত্তেও আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। দ্বিতীয় অর্থ এই 
যে, এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়েছে। এতে. আইনগত খটকা এই যে, কোন 
কাফিরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ । বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে 
বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £+১....4 এ১.--০১।১ ১৯:। | 4553 অর্থাৎ খ্রিস্টান ও 
ইহুদীদের প্রথমে সালাম করো না। কিন্তু এর বিপরীতে কোন কোন হাদীসে কাফির, মুশরিক 
ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) সালাম করেছেন বলে প্রমাণ 
রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত উসামার রেওয়ায়েতে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

এ কারণেই কাফিরকে সালাম করার বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ফিকহ্বিদগণ. 
মতভেদ করেছেন। কোন কোন সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামের কথা ও কার্য দ্বারা 
এর বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং কারও কারও কথা ও কার্য দ্বারা অরৈধতা বোঝা যায়। 
কুরতুবী আহকামুল কোরআন গ্রন্থে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত বর্ণনা 
দিয়েছেন। ইমাম নখয়ীর সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কোন কাফির ইহুদী ও খ্রিস্টানের দেখা 
করার্‌ ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাকে প্রথমে সালাম করায় দোষ 
নেই। বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এভাবে উল্লিখিত 
হাদীসদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায়।__ কুরতুবী) 

৬9 এ ::5০৭ এখানেও উপরোক্ত খটকা বিদ্যমান রয়েছে যে, কোন কাফিরের জন্য 
আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয. একবার রাসূলে 
করীম (সা) তার চাচা আৰ্‌ তালিবকে বলেছিলেন. $ «০ /1, এ] ০১-১ ৯... 401 অর্থাৎ 
আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যস্ত না আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে-আমাকে নিষেধ.করে দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে. এই আয়াত নাযিল হয় (2 
০১৪৯:৬০৪ ৮৮১০০011005 540 8854 অর্থাৎ নবী ও ঈমানদারদের মুশরিকদের জন্য 
ইস্তিগফার করা বৈধ নয়। এ আয়াত নাধিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্‌, (সা) চাচার জন্য 
ইস্তিগফার পরিত্যাগ করেন। 

খট্কার জওয়াব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার সাথে ওয়াদা করা যে, 
আপনার জন্য ইস্তিগফার করব-এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা । নিষেধ পরে করা হয়। 
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সূরা মারইয়াম ৩৩ 


সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ্‌ তাআলা এ ঘটনাকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করে এ বিষয় 
জানিয়ে দিয়েছেন। 46১১5:./4:%75/%1 035%1 সূরা তওবার 942১6 5১40 
১১:31 আয়াতের পরবর্তী আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, : ১০০৫০ 
45540 25% থ 545 628 ০:2১7:০১5১59148১408 এ থেকে জানা যায় যে, 
এই ইস্তিগফার ও ওয়াদা পিতার কুফরের' উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আল্লাহ্‌র শত্রু 
প্রমাণিত হওয়ার- পূর্বেকার ঘটনা । এই সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি ইস্তিগফার থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নেন। 

১৮25০1৮2৮25 ৮4৮55, একদিকে তো হযরত খলীলুল্লাহ্‌ (আ) 
পিতার আদৰ ও মহব্বতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে; 
অপরদিকে সত্য-প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কলংকিত হতে দেন 
নি। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার ষে আদেশ পিতা দিয়েছিল, আলোচ্য বাক্যে তা তিনি 
সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, আমি তোমার 
দেবদেবীকে ঘৃণা করি এবং শুধু আমার পালনকর্তার ইবাদত করি। 
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পূর্ববর্তী বাক্যে ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার 
পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হব না। বাহ্যত এখানে গৃহ 
ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসংগতার আতংক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া 
বোঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবূল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহর জন্য নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের 
দেবদেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁর এই ক্ষতিপূরণার্থে তাকে পুত্র 
ইসহাক দান করলেন। এই পুক্র যে দীর্ঘায়ু ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও “ইয়াকুব” 
(পৌত্র) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। পুত্রদান থেকে বোঝা যায় যে, 
ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আ) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দীড়াল যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান 
করলেন, যা পয়গম্বর ও সকর্মপরায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। 
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তাকে দান করলাম তার ভাই হারূনকে নবীর্পে । (৫৪) এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা 
বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্র্তি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী । 
(৫৫) তিনি তার পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তার 
পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। (৫৬) এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা 
করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী । (৫৭) আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম । (৫৮) 


এরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নৃহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, 
তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাইলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন 
করেছি._ও মনোনীত করেছি, তাদের বংশোদ্ভূত। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহ্‌র 
আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত। . 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
এই কিতাবে (অর্থাৎ কোরআনে) মৃসা (আ)-এর কথাও আলোচনা করুন (অর্থাৎ 
মানুষকে শোনান, নতুবা কিতাবে আলোচনাকারী তো প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলাই)। 


কথাও বর্ণনা করুন, নিশ্চয় তিনি ওয়াদা পালনে খুব সাচ্চা ছিলেন এবং তিনি রাসূল ও 
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সূরা মারইয়াম. ৩৫ 


নবী ছিলেন। তিনি তার পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের (বিশেষভাবে এবং অন্যান্য 
বিধিবিধানের সাধারণভাবে) নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তার পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় 
ছিলেন। এই কিতাবে ইদরীস (আ)-এর কথা আলোচনা করুন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত 
সততাপরায়ণ নবী ছিলেন। আমি তাকে (গুণগরিমায়) উচ্চনস্তরে উন্নীত করেছিলাম । এরা 
(সুরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যাদের কথা উল্লেখ করা হলো-__যাকারিয়া থেকে ইদরীস 
পর্যন্ত) এমন, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ (বিশেষ) নিয়ামত নাধিল করেছেন (অর্থাৎ.নবুয়ত দান 
করেছেন। কেননা, নবুয়তের চাইতে বড় নিয়ামত কিছু আর নেই)। এরা সবাই আমাদের 
বংশধর (ছিলেন) এবং তাদের কেউ কেউ তাদের বংশধর (ছিলেন), যাদেরকে আমি নৃহ্‌ 
(আ)-এর সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম (সেমতে একমাত্র ইদরীস. ছিলেন 
নূহের পিতৃপুরুষ । অবশিষ্ট সবাই নূহ ও তীর সঙ্গীদের বংশধর) এবং (তাদের কেউ 
কেউ) ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আ)-এর বংশধর [ছিলেন। সেমতে হযরত যাকারিয়া, 
ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা ও মুসা (আ) তাদের উভয়ের বংশধর । ইসহাক, ইসমাঈল ও ইয়াকুব 
(আ) ছিলেন শুধু হযরত ইবনাহীমের বংশধর ।] তাদের সবাইকে আমি পথ প্রদর্শন 
করেছি ও ষনোনীত করেছি। (এহেন প্রিয়পাত্র ও বৈশিষ্ট্যশীল হওয়া সত্বেও তাদের 
বন্দেগীর অবস্থা ছিল এই যে) যখন তাদের সামনে রহমানের আয়াতসমূহ পাঠ করা 
হতো, তখন চেড়ান্ত মুখাপেক্ষিতা, নযততা ও আনুগত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে) তারা সিজদারত 
ও ক্রন্দনরত অবস্থায় (মাটিতে) লুটিয়ে পড়ত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ্‌ 

(০1১০ 5৮৫ আল্লাহ্‌ তাআলা যে ব্যক্তিকে নিজের জন্য খাঁটি করে নেন, অর্থাৎ যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কোন কিছুর দিকে ভ্রক্ষেপ করে না এবং নিজের সমস্ত 
কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত করে দেয়, তাকে ?১-1১ বলা হয়। পয়গন্রগণই 
বিশেষভাবে এ গুণে গুণাৰিত হন ; যেমন কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে 87১6: 
9:04) 5 2 9 অর্থাৎ আমি পয়গন্বরদেরকে পরকাল স্মরণ করার কাজের, জন্য 
বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছি। উন্মতের মধ্যে যেসব কামেল পুরুষ পয়গন্বরদের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করেন, তারাও এই মর্তবা কতক পরিমাণে লাভও করেন। এর আলামত এই যে, 
তাঁদেরকে গুনাহ্‌ ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয় এবং তারা আল্লাহ্‌র হিফাযতে 
থাকেন। 

৮।-এ ৯--এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়ায় মিসর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে 
অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এই নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্‌ তা'আলা একেও অনেক 
বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। 

১-%1 _ ত্র পাহাড়ের ডানদিক হযরত মৃসা (আ)-এর দিক দিয়ে বলা হয়েছে। 
কেননা, তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তুর পর্বতের বিপরীত দিকে পৌছার 
পর তুর পাহাড় তার ডান দিকে ছিল। 

(%* ১৫ কানাকানি ও বিশেষ কথাবার্তাকে ০১, এবং যার সাথে এরূপ কথাবার্তা 
বলা হয়,তাকে ৬৯; বলা হয়। 
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১১৮5 0১১54 259 -__-৯এশবের অর্থ দান। হযরত মুসা (আ) দোয়া 
করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যের জন্য হারননকেও নবী করা হোক। এই দোয়া-কবূল করা 
হয়। আয়াতে 1:১2) বলে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি মৃসাকে '“হারূন' দান 
করেছি। একারণেই হযরত হাবধন (আ)-কে 41২১ (আল্লাহ্র দান)-ও বলা হয়। (মাযহারী) 

0১০৮০ ০৭ ৯৮এঞা ০১২১০ _বাহ্যত এখানে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আ)-কেই 
বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তার পিতা ইবরাহীম ও ভ্রাতা ইসহাকের সাথে তার কথা উল্লেখ 
করা হহ্নি ; বরং মাঝখানে হ্ধরত মূসার কথা উল্লেখ করার পর তার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। সন্তবত বিশেষ গুরুত্বসহকারে তার কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই 
আনুঘঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণকালের ক্রম 
অনুসারে পয়গন্থরদের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা হযরত ইদরীস (আ)-এর কথা সবার 
শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিনি সবার অগ্রে। 

১১9 3৮:০04- ওয়াদা পূরণ করা একটি চারিত্রিক গুণ । প্রত্যেক সন্ত্া্ত ব্যক্তি একে 
জরুরী মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে 
ওয়াদা ভঙ্গ করাকে স্ুনাফেকীর আলামত বলা হয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ্‌র প্রত্যেক নবী ও 
রাসূলই ওয়াদা পালনে সাচ্চা ; কিন্তু এই বর্ণনা পরম্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গস্বরের 
সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এই গুণ 
অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই ; বরং এ দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তার মধ্যে এই 
গুণটি একটি স্বাতত্ত্রযমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণত এইমাত্র 
হযরত মূসা (আ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তার মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ; 
অথচ এ গুণটিও সব পয়গন্বরের মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মূসা 
(আ) বিশেষ স্বাতন্তর্যের অধিকারী ছিলেন, তাই তার আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে। 

ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর স্বাতন্ত্রের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ্‌র 
সাথে কিংবা কোন বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্রুসহকারে 
তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাই-এর 
জন্য পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। 
একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একন্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন £ কিন্তু 
লোকটি সময়মত আগমন না করায় তিনি সেখানে তিন দিন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত 
মতে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। (মাযহারী) আবদুন্রাহ্‌ ইবনে উবাই-এর 
ব্রেওয়ায়েতে তিরমিধীতে মহানবী (সা) প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সেস্থানে তিন দিন অপেক্ষা 
করার ঘটনা বর্ণিত আছে ।- (কুরতুবী) 

ওয়াদা পূরণ করার গুরুত্ব ও মর্তবা $ ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গন্বর ও সৎকর্মপরায়ণ 
মনীষীদের বিশেষ গুণ এবং সন্ত্বান্ত লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও 
হীন লোকদের চরিব্র। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ ১১১৪._এ॥ ওয়াদা একটি খণ। অর্থাৎ খণ 
পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্ুবান হওয়াও জরুরী । অন্য এক 
হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মুমিনের ওয়াদা ওয়াজিব । 
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সূরা মারইয়াম ৩৭ 


ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন £ ওয়াদার খণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এই যে, 
শরীয়তসম্মত ওষর ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা গুনাহ্‌। কিন্তু ওয়াদা এমন ধণ নয় যে, 
তজ্জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিংবা জোরে-জবরে আদায় করা যায়। 
ফিকাহ্বিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মত ওয়াজিব-বিচারে ওয়াজিব নয়। _-(কুরতুবী) 
পরিবার-পরিজন থেকে সংস্কার কাজ শুরু করা সংক্কারকের অবশ্য কর্তব্য : 

2/92৮-40থ 2৮094হ্যরত ইসমাঈল (আ)-এর আরও একটি ৰিশেষ গুণ 
এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার-পরিজনকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ 
দিতেন। এখানে প্রশ্ন হলো যে, পরিবার-পরিজনকে সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া তো প্রত্যেক 
মুমিন মুসলমানের দায়িতে ওয়াজিব। কোরআন পাঁকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা 
হয়েছে 81১674/১14---81 15 অর্থাৎ নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্ণকে অস্নি 
থেকে রক্ষা কর। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বৈশিষ্ট্য কি? জওয়াব 
এই যে, বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে সব মুসলমানের করণীয়; কিন্তু হযরত ইসমাঈল 
(আ) এ কাজের জন্য বিশেষ গুকুতৃ সহকারে ও সর্বপ্রযত্বে চেষ্টিত ছিলেন ; যেমন 
মহানবী. (সা)-এর প্রতিও বিশেষ নির্দেশ ছিল যে, ১৮১১৯১২৯৫২১ :1 অর্থাৎ 
গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করুন। এ নির্দেশ 
পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে একত্র করে বিশেষ ভাষণ দেন। 

এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গন্বরগণ সবাই সমথ জাতির হিদায়েতের 
জন্য প্রেরিত হন। তাঁরা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌছান এবং খোদায়ী নির্দেশের 
অনুগামী করেন। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উন্ম্রেখ করার কারণ কি ? 
জওয়াব এই যে, পয়গন্বরদের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। তন্মধ্যে একটি 
এই যে, হিদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের 
লোকজনের পক্ষে হিদায়েত মেনে নেওয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের 
দেখাশোনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন কোন বিশেষ রঙে রঞ্জিত. হয়ে তাতে 
পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও 
অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী 
পন্থা হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা 1 অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, 
প্রত্যেক ভাল অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশের চাইতে পরিবেশের মাধ্যমেই 
অধিক প্রসার লাভ করে। 


০2১১) ১১৫১০ __হযরত ইদরীস আ) নূহ আ)-এর এক হাজার বছর পূর্বে 
তীর পিতৃপুরন্ষদের অন্যতম ছিলেন। (মুস্তাদরাক হাকিম) হযরত আদম (আ)-এর পর 
তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল, যার প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলা ত্রিশটি সহীফা নাঘিল করেন। 
(যামাথশারী) হযরত ইদরীস (আ) সর্বপ্রথম মানব, যাকে মুজিযা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান 
ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল৷ (বাহ্‌রে মুহীত) তিনিই সর্যপ্রথম মানব, যিনি কলমের 
সাহায্যে লেখা ও বন্ত্র সেলাই আবিষ্কার করেন। তীর পূর্বে মানুষ সাধারণত -পোশাকের 
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ত্র তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


স্থলে জীবজন্ত্ুর চামড়া ব্যবহার করত। ওযন ও পরিমাপের পদ্ধতিও সর্বপ্রথম তিনিই 
আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কারও তার আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অন্ত্ 
নির্মাণ করে কাৰিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন ।-__(বাহ্‌রে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, 
রূহুল মা'আনী) ' 

( %-04556. ঠ অর্থাৎ আমি ইদরীস (আ)-কে উচ্চ ম্তবয় সমুন্নত করেছি। 
উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুয়ত, রিসালাত ও নৈকট্যের বিশেষ মর্তবা দান করা হয়েছে। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ইদরীস (আ)-কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। এ 
সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন ঃ 

5)/৫১ 4৮১৯১ ৮৪ 50515915581 0৯31 ৪০৮৫ ০৯1 ০০1৬ 
অর্থাৎ এটা কাবে আহ্বারের ইসরাইলী রেওয়ায়েত। এর কোন কোনটি অপরিচিত । 
কোরআন পাকের আলোচ্য বাক্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না যে, এখানে মর্তবা উচ্চ 
করা বোঝানো হয়েছে, না জীবিত অবস্থায় তাকে আকাশে তুলে নেওয়া বোঝানো হয়েছে। 
কাজেই আকাশে তুলে নেওয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাট্য নয়। কোরআনের তফসীর 
এর উপর নির্ভরশীল নয়। (বয়ানুল কোরআন) 

রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক $ বয়ানুল কোরআন 
থেকে উদ্ধৃতি ঃ রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত নিয়ে 
চিন্তাভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উন্মতৈর 
কাছে নতুন শরীয়ত প্রচার করেন, তিনি রাসূল । এখন শরীয়তটি স্বয়ং রাসূলের দিক দিয়ে 
নতুন হোক, যেমন তওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উম্মতের দিক দিয়েই নতুন হোক, যেমন 
ইসমাঈল (আ)-এর শরীয়ত ; এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রাচীন 
শরীয়তই ছিল, কিনতু যে জুরহাম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ 
শরীয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত নাঁ। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তারা এ শরীয়ত 
সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রাসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরী নয় ; 
যেমন ফেরেশ্তা রাসূল, কিন্তু নবী নন। অথবা যেমন ঈসা (আ)-এর প্রেরিত দূত । 
আয়াতে তাদেরকে 7... 1:0| বলা হয়েছে অথচ তারা নবী ছিলেন না। 

যার কাছে ওহী আগমন. করে, তিনি নবী; তিনি নতুন শরীয়ত প্রচার করুন কিংবা 
প্রাচীন শরীয়ত। উদাহরণত বনী ইসরাইলের অধিকাংশ নবী মুসা (আ)-এর শরীয়ত 
প্রচার করতেন।.এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রাসূল শব্দটি নবী শব্দের চাইতে 
ব্যাপক। এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রাসূল শব্দের চাইতে ব্যাপক। যে আয়াতে 
উভয় শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লিখিত আয়াতসমূহে (১$4১..১ বলা হয়েছে, 
যেখানে কোন খটকা নেই। কেননা বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ অযৌক্তিক নয় ; 
কিনতু যেখানে উভয় শন পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ব্যবহত হয়েছে, যেমন ০০৮৫০ ৮ 
০5১০০ বাক্যে বলা হয়েছে, সেখানে স্থানের ইঙ্গিতে নবীর অর্থ হবে এমন ব্যক্তি, 
'যিনি পূর্ববর্তী শরীয়ত প্রচার. করেন। 
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সূরা মারইয়াম ৩৯ 


045৮5583558 ও এ এখানে শুধু হযরত ইদরীস (আ)-কে 
বোঝানো হয়েছে, ০৮৫৯১২৩ এখানে-শুধু হযরত.ইবরাহীম (আ)-কে বোঝানো 
হয়েছে, “১৯1২5: এখানে ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-কে বোঝানো হয়েছে 
এবং 0১১0 :/-এখানে হযরত মূসা, হারুন, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ)-কে 
বোঝানো হয়েছে। 


কি ৪৬ ৪5৪ 


(3১1: (১১০১১। 50125 4510 _ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন প্রধান 
পয়গন্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে তীদের মাহাত্য বর্ণনা করা হয়েছে। পয়গম্বরদের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনে জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির আশংকা ছিল ; যেমন ইহুদীরা 
হযরত ওযায়রকে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসাকে আল্লাহই বানিয়ে দিয়েছে, তাই এই 
সমষ্টির পর তারা যে আল্লাহ্‌র সামনে সিজদীকারী এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ছিলেন, এ 
কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করে দেওয়া 'হয়েছে; যাতে সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়িও না 
হয় এবং অবমাননাও না হয়। -. €বয়ানুল কোরআন) - 

কোরআন তিলাওয়াতের সময়-কান্না অর্থাৎ অশ্রসজল হওয়া পয়গন্ধরদের সুননতঃ এ 
আয়াত থেকে জীনা গেল যে, কোরআনের আয়াত তিলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি 
হওয়া প্রশংসনীয় এবং পয়গন্ধরদের সুনুত । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবায়ে কিরাম; তাবেঈন 
এবং ওলীআল্লাহ্‌্দের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। 

কুরতুবী বলেন £ কোরআন পাকে সিজদার যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তার 
সাথে মিল রেখে সিজদায় দোয়া করা আলিমদের মতে, মুস্তাহাৰ। উদাহ্রণত সূরা 
সিজদায়. এই-দোয়া করা উচিত £ 
8১50 ৩০ 2৮৮0০) এ ১1 2০ ১1811 

52 28758 
সূরা বনী ইসরাইলের দিজদায় এপ দোয়া করা উচিত £ 


১৪০৪ 0501 02 ০৭ 20 আলোচ্য আয়াতের সিজদায় নিম্নরূপ 
দোয়া করা দরকার £ঃ 


এ] ০2১৯৮: ০2৮11 ৮৫21০ ৮১০01 4৮৯৪ ৬ 2 ৩৯। 11 
-এস 5৩১০ ০০ ০৪৪৭ 


দুল | পপ ১১১ ০৫ 


| এরর তের ৬৩ ১১০৫৩ 
৬, ৩০০৪ 2৩8 3) ৪ ৬০১৮৩ 
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পা পেতে ১৮ 8 5৫ ৫১৫ 258 ধর্ম €:58-4526 
৩০2৩2 


৬১৩৩৬১০৬৬ ১০১৯৬১৯১১০১ ০১৯৯৩৪ 
তক 
উাক্টাঞ্ড 9৬-১০১৬৮ ভর 
| ভি 


(৫৯) অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবতীরা । তারা নামাষ নষ্ট করল এবং 
কুপ্রবৃত্তির অনুবতাঁ হলো । সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে । (৬০) কিন্তু 
তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ 
করবে এবং তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না । (৬১) তাদের স্থায়ী বসবাস হবে যার 
ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ তার বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন । অবশ্যই ভার ওয়াদায় 
তারা পৌছবে । (৬২) তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোন অসার কথাবার্তা শুনবে না এবং 
সেখানে সকাল সন্ধ্যা তাদের জন্য রুধী থাকবে । (৬৩) এটা এঁ জান্নাত যার অধিকারী 
করব আমার বান্দাদের মধ্যে পরহিষগারদেরকে । 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ * 

অতঃপর তাদের (অর্থাৎ উল্লিখিত ব্যক্তিদের) পর (কতক) এমন অপদার্থ জন্গ্রহণ 
করল, যারা নামায বরবাদ করে দিল (বিশ্বাসগতভাবে অর্থাৎ অস্বীকার করল অথবা কার্যত 
অর্থাৎ নামায আদায় করতে অথবা জরুরী হক ও আদবে ক্রটি করল) এবং (নফসের 
অবৈধ) খাহেশের অনুবর্তা হলো (যা জরুরী ইবাদত থেকে গাফিল করার মত ছিল ।) 
সুতরাং তারা অচিরেই (পরকালে) অনিষ্ট দেখে নেবে চিরস্থায়ী অনিষ্ট কিংবা অচিরস্থায়ী) 
কিন্তু যে (কুফর ও গুনাহ থেকে) তওবা করেছে, কুফর থেকে তওবা করার মতলব এই 
যে) বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং €গুনাহ্‌ থেকে তওবা করার অর্থ এই যে,) সৎকর্ম করেছে। 
সুতরাং তারা (অনিষ্ট না দেখেই) জান্নাতে প্রবেশ করবে । (প্রতিদান পাওয়ার সময়) 
তাদের কোন ক্ষতি করা হবে না (অর্থাৎ প্রত্যেক সৎকর্মের প্রতিদান পাবে অর্থাৎ) চিরকাল 
বসবাসের জান্নাতে. যোবে), যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ্‌ তার বান্দাদেরকে 


এবং একে অপরকে) সালাম (কেরা) ব্যতীত । (বলা বাহুল্য, সালাম দ্বারা অনেক আনন্দ ও 
সুখ লাভ হয়। অতএব তা অনর্থক নয়) তারা সকাল-সন্ধ্যা খানা পাবে। (এটা হবে 
নির্দিষ্টভাবে। এমনিতে অন্য সময়ও ইচ্ছা করলে পাবে ।) এই জান্নাত (যার উল্লেখ করা 
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হলো) এমন যে, আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ভীরু, তাদেরকে এর অধিকারী 
করব। 
(আল্লাহভীরুতার ভিত্তি হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

*৪1 » লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসূরি, মন্দ সন্তান-সন্ততি এবং 
লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসূরি এবং উত্তম সন্তান সন্ততি। মোযহারী) 
মুজাহিদ বলেন £ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সৎকর্ষপরায়ণ লোকদের অস্তিত্‌ 
থাকবে না, তখন এনূপ ঘটনা ঘটবে। তখন নামাধের প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করবে না এবং 
প্রকাশ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে। 

নামাষ অসময়ে অথবা জমা“আত ছাড়া পড়া নামায নষ্ট করার শীমিল এবং 
বড় গুনাহ £ আয়াতে “নামায নষ্ট করা বলে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ, নখয়ী, কাসেম, 
মুজাহিদ, ইবরাহীম, উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রমুখ বিশিষ্ট তফসীরবিদের মতে সময় 
চলে যাওয়ার পর নামায পড়া বোঝানো হয়েছে । কেউ কেউ বলেন ঃ সময়সহ নামাযের 
আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে ক্রটি করা নামায নষ্ট করার শামিল, আবার কারও 
কারও মতে “নামায নষ্ট করা' বলে জমাআত ছাড়া নিজ গৃহে নামায পড়া বোঝানো 
হয়েছে। (কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত) 

খলীফা হযরত উমর ফারূক (রো) সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা 
লিখে প্রেরণ করেছিলেন ঃ 

৮০০1 ৮২/৬/৮] ৬৫৪ ৮০০০ ০০৪ ১৪/০৭। ৬০০১০ 65০০। ৯1 91 

- আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামায সমধিক গুরুতৃপূর্ণ। অতএব যে 
ব্যক্তি নামায নষ্ট করে, সে ধর্মের অন্যান্য বিধি-বিধান আরও বেশি নষ্ট করবে ৮ মুয়াত্তা 
মালিক) 

হযরত হুযায়ফা (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের আদব ও রোকন 
ঠিকমগ্ত পালন করছে না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন £ তুমি কৰে থেকে এভাবে নামায 
পড়ছ ? লোকটি বলল ঃ চল্পিশ বছর ধরে। হুযায়ফা বললেন ঃ তুমি একটি নামাযও 
পড়নি। যদি এ ধরনের নামায পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো _ মুহাম্মদ 
(সা)-এর স্বভাবধর্মের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে। 
(সা) বলেন ঃ এ ব্যক্তির নামায হয় না, যে নামাযে “একামত' করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
কুক ও সিজদায়, রুকু থেকে দীড়িয়ে অথবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা দীড়ানো অথবা 
সোজা হয়ে বসাকে গুরন্তু দেয় না, তার নামায হয় না। 

মোটকথা এই যে, যে ব্যক্তি ওযুতে ক্রটি করে অথবা নামাযের র্ুকু-সিজদায় 
তড়িঘড়ি করে, ফলে রুকূর পর সোজা হয়ে দীড়ায় না কিংবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে 
সোজা হয়ে বসে না, সে নামাযকে নষ্ট করে দেয়। 


মা'আরেফুল কুরআন (ডষ্ঠ)__৬ 
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হযরত হাসান (রা) নামায নষ্টকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে বলেন £ লোকেরা 
মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবংশিল্প,বাণিজ্য ও কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। 

ইমাম কুরতুবী এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন £ আজ জ্ঞানী ও সুধী সমাজের 
মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যারা নামাযের আদব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধু ওঠাবসা 
করে। এটা ছিল ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর অবস্থা। তখন এ ধরনের লোক কুত্রাপি পাওয়া 
যেত। আজ নামাযীদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, ০৬:২৬ .. 
481,512 05451 ২১১ 

(৮ 1 1১৮-3__০/১+-১ কুপ্রবৃত্তি) বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বোঝানো 
হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে গাফিল করে দেয়। হযরত আলী 
(রা) বলেনঃ বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ 
এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতত্র্যসূলক পোশাক আয়াতে উল্লিখিত কুপ্রবৃত্তির 
অন্তর্ভুক্ত ।__(কুরতুবী) 

(427১; ১-আরবী ভাষায় ৪ , শব্দটি /.২, এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর 
বিষয়কে (এ এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে 2 বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ বলেন £ “গাই' জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চাইতে 
অধিক নানা রকম আযাবের সমাবেশ রয়েছে । 

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ “গাই' জাহান্নামের একটি গুহার নাম। জাহান্নামও এর 
থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ্‌ তা“আলা যাদের জন্য এই গুহা প্রস্তুত করেছেন, তারা 
হচ্ছে যে, যিনাকার যিনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে মদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে 
পড়েছে, যে সুদখোর সুদ গ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতামাতার অবাধ্যতা করে, 
যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে 
দেয়।-_কুরতুবী) 

( (১:৮৮ 25%-_৬খ বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা, গালিগালাজ এবং 
দাদার বাক্যালাগ বোঝানো হ্যেছে। জারতিবাসীগণ এ থেকে পা-পবির থাকবে 
কোনরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না। 

9-.। __এটা পূর্ব বাক্যের ব্যতিক্রম । উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথা শোনা 
যাবে, তা শাস্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত । 
জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে 
সালাম করবে ।-_€কুরতুবী) 

৮১০১৪০৫+:০1+০749- জানাতে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব 
থাকবে না। সদাসর্বদা এক প্রকার আলো বিকীর্যমাণ থাকবে । কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে 
দিন-রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যা পার্থক্য সূচিত হবে। এই প্রকার সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতীগণ 
তান্দর জীবনোপকরণ লাভ করবে । এ কথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতীগণ যখন যে বস্তু কামনা 
করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে, যেমন এক আয়াতে ঘোষণা করা 
হয়েছে 8 ১১$:১১+$-_এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার 
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কথা বিশেষভাবে উন্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল-সন্ধায় আহারে অভ্যন্ত। আরবরা 
বলে ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যার পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছান্দশীল। 
হযরত আনাস ইবনে মালেক এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন £ এ থেকে বোঝা 
যায় যে, মুমিনদের আহার দিনে দু'বার হয়-সকাল ও সন্ধ্যায়। 
কোন কোন “তফসীরবিদ বলেন £ আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোঝানো 
হয়েছে, ষেমন দিবারান্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে । কাজেই 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খাহেশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সর্বদা উপস্থিত 
থাকবে। 42111 কুরতুবী) 
রর 5৬522 উর 
রি ৪৩5 ০ 2১৯০)৩০৪৬৪ ৪ রিরুতেনোর 
০ চবি রি গা রর 
১ রে রা 
7 
১০৬৬ ৮৪2 2০১৪ রি নত 7১$৯০0৮ 
তাত প্রত 
৩5 ২১২০ ৩৩৩৮৮ 
রি হি ৫2 69৬০ 564 ১ ১0১০৬ ৩2১১৯): 


ও৬৮5297 


৬ তোতা 





(৬৪) (জিবরাঈল বলল ঃ) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত অবতরণ 
করি লা, যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এ দুই-এর 
মধ্যস্থলে আছে, সবই তার এবং আপনার পালনকর্তার বিস্মৃত হওয়ার নন। (৬৫) তিনি 
নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবার পালনকর্তা । সুতরাং তারই বন্দেগী 
করুন এবং তাতে দৃঢ় থাকুন। আপনি কি তার সমনাম কাউকে জানেন ? (৬৬) মানুষ 
বলে $ আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুথিত হব ? (৬৭) মানুষ কি 
স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না। 
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(৬৮) সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে 
একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুষ্পার্তে 
উপস্থিত করব । (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহ্র সর্বাধিক 
অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। (৭০) অতঃপর তাদের মধ্যে যারা 
জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি। (৭১) 
তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার 
অনিবার্ষ ফয়সালা । (৭২) অতঃপর আমি পরহিযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে 
সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

(শানে নযুল ঃ সহীহ্‌ বুখারীতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একবার হযরত 
জিবরাঈলের কাছে আরও বেশি বেশি অবতরণের বাসনা প্রকাশ করলে এ আয়াত.নাধিল 
হয়। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আমি আপনার অনুরোধের জওয়াব জিবরাঈলের পক্ষ থেকে 
দিচ্ছি। জওয়াব এই যে,) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত (যে কোন সময়) 
অবতরণ করতে পারি না। তারই মালিকানাধীন যা আমাদের সামনে আছে (স্থান হোক 
কিংবা কাল, স্থান সম্পর্কিত হোক কিংবা কাল সম্পর্কিত) এবং (এমনিভাবে) যা আমাদের 
পশ্চাভে আছে এবং যা এতদুভয়ের মধ্যস্থলে আছে। (সামনের স্থান হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 
মুখমণ্ডলের সামনের স্থান, পশ্চাতের স্থান হচ্ছে তার পিঠের দিক্কার স্থান এবং এতদুভয়ের 
মধ্যবর্তী হচ্ছে সংশিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং। সামনের কাল হচ্ছে ভবিষ্যৎকাল, পশ্চাতের কাল হচ্ছে 
অতীতকাল এবং মধ্যবতীকাল হচ্ছে বর্তমানকাল) এবং আপনার পালনকর্তা বিম্বৃত 
হওয়ার নন। (সেমতে এসব বিষয় আপনি পূর্ব থেকেই জানেন। উদ্দেশ্য এই যে, আমি 
সৃষ্টিগতভাবে ও আইনগতভাবে আজ্ঞাধীন। নিজের মতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে 
অথবা যখন ইচ্ছা, তখন কোথাও আসা-যাওয়া করতে পারি না। প্রেরণ করার প্রয়োজন 
দেখা দিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে প্রেরণ রুরেন। প্রয়োজনের মুহুর্তে তার ভুলে 
যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।) তিনি নভোমণ্ডল ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তা সবকিছুর 
পালনকর্তা । সুতরাং (তিনি যখন এমন অধিপতি ও মালিক, তখন হে সন্বোধিত ব্যক্তি,) 
তুমি তার ইবাদত €ও আনুগত্য) কর এবং ছে'একবার নয় বরং) তার ইবাদতে দৃঢ় থাক। 
(যদি তার ইবাদত না কর, তবে কি অন্যের ইবাদত করবে ?) তুমি কি তার সমগ্ুণসম্পন্ন 
কাউকে জান ? অর্থাৎ তার সমগুণসম্পন্ন কেউ নেই। অতএব ইবাদতের যোগ্যও কেউ 
নেই। সুতরাং তার ইবাদত করাই জরুরী ।) (পরকালে অবিশ্বাসী) মানুষ বলে £ আমার 
মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত হয়ে পুনরুতখ্িত হব £ (আল্লাহ্‌ জওয়াব দেন যে,) মানুষ 
কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে অনস্তিত্ব থেকে) অস্তিত্বে এনেছি- এবং সে 
(তখন কিছুই ছিল না (এমন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা যখন. সহজ, তখন 
দ্বিতীয়বার জীবিত. করা তো আরও বেশি সহজ হবে)। সুতরাং আপনার পালনকর্তার 
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কসম, আমি তাদেরকে (কিয়ামতে জীবিত করে হাশরের মাঠে) সমবেত করব এবং 
(তাদের সাথে) শয়তানদেরকেও (যারা দুনিয়াতে তাদের সাথে থেকে তাদেরকে বিভ্রান্ত 
করত; যেমন অন্য আয়াতে আছে, £::211(১6:১%১১৪)০৪ (অতঃপর তাদের সবাইকে 
জাহান্নামের চতুষ্পার্থ্বে এমতাবস্থায় উপস্থিত করব যে, তারা (ভয়ের আতিশয্যে) নতজানু 
হয়ে থাকবে । অতঃপর (কোফিরদের) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে (যেমন ইহুদী, 
খিস্টান, অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী) তাদেরকে পৃথক করব, যারা আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বাধিক 
অবাধ্য (যাতে তাদেরকে অন্যদের পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেই)। অতঃপর (এই 
পৃথক করার কাজে কোনরূপ তদন্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে না। কেননা,) আমি (স্বয়ং) 
তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত আছি, যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকার অর্থাৎ প্রথমে) 
যোগ্য। (সুতরাং নিজ জ্ঞান দ্বারা তাদেরকে পৃথক করে প্রথমে তাদেরকে অতঃপর অন্যান্য 
কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব । এই ক্রম শুধু প্রথমে প্রবেশ করার বেলায় । এরপর 
সবাই সমান। জাহান্নামের অস্তিত্ব এমন সুনিশ্চিত যে, প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরকে তা 
প্রত্যক্ষ করানো হবে । তবে প্রত্যক্ষ করার উপায় ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। কাফিরদেরকে 
প্রবেশ ও চিরকালীন আযাবের জন্য প্রত্যক্ষ করানো হবে এবং মু'মিনদেরকে পুলসিরাত 
অতিক্রম এবং আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য প্রত্যক্ষ করানো হবে। তারা জাহান্নামকে 
দেখে যখন জান্নাতে পৌছবে, তখন আরও বেশি কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত হবে ।) এবং (কোন 
কোন পাপীকে অতিক্রমকালে শাস্তি দেয়া হবে। এটা হবে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে গুনাহ্‌ 
থেকে পবিভ্রকরণ। তাদেরকে ব্যাপক প্রত্যক্ষকরণের সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে,) তোমাদের 
মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তথায় পৌছবে না (কেউ প্রবেশের জন্য এবং কেউ অতিক্রমের 
জন্য)। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা, যা (অবশ্যই) পূর্ণ হবেই। অতঃপর 
(এই জাহান্নাম অতিক্রম করা থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, এতে মু'মিন ও কাফির 
সব সমান, বরং) আমি তাদেরকে উদ্ধার করে নেব, যারা আল্লাহকে ভয় (করে বিশ্বাস 
স্থাপন) করত । (হয় প্রথমেই উদ্ধার করব, যেমন কামিল (ম'মিনদেরকে, না হয় কিছুকাল 
আযাব ভোগ করার পর উদ্ধার করব, যেমন পাপী মু'মিনদেরকে ।) এবং জালিমদেরকে 
(অর্থাৎ কাফিরদেরকে) সেখানে (চিরকালের জন্য) এমতাবস্থায় ছেড়ে দেব যে, ( দুঃখ ও 
বিষাদের আতিশয্যে) নতজানু হয়ে থাকবে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
/০১৮১4১১৬০৪--০৯৮০এশব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে দৃঢ় থাকা । ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, ইবাদতে স্থায়িত্‌ পরিশ্রমসাপেক্ষ। ইবাদতকারীর এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। 
(৮.415৫__ ৮৮৮ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সমনাম। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, 
মুশরিক ও প্রতিমা পৃজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে অনেক মানুষ, 
ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে “ইলাহ্‌' তথা উপাস্য 
বলত ; কিন্তু কেউ.কোনদিন কোন মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ্‌ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও 
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৪৬ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


নিয়ন্ত্রণগত 'ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোন মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ্‌র নামে অভিহিত হয়নি । 
তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে; দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র 
কোন সমনাম নেই। 

মুজাহিদ, ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ, ইবনে আব্বাস প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ 
থেকে এস্থলে শব্দের-অর্থ অনুরূপ ও সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার 
গুণাবলীতে আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন সমতুল্য, সমকক্ষ অথবা নজির নেই। 

++১-৯১/৫$০44:461+৮৬৯4 এখানে ১৪০৬ডএর ৩১-_ ৬*(সহ) অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ্ত্যেক কাফিরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উঘিত 
করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি হবে শুধু কাফিরদেরকে সমবেত করা সম্পর্কে । 
পক্ষান্তরে যদি মু'মিন ও কাফির ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের 
সবাইকে সমবেত করার মতলব হবে এই যে, প্রত্যেক কাফির তো তার শয়তানের সাথে 
বাধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই এবং মু'মিনগণও এই মাঠে আলাদা থাকবে না ; ফলে 
সবার সাথে শয়তানদের সহঅবস্থান হয়ে যাবে।_ (কুরতুবী) 

(2২৫৫১ ০াহাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মু'মিন, কাফির ভাগ্যবান ও হতভাগ্য 
সবাইকে জাহান্নামের চতুষ্পার্থ্বে সমবেত কুরা হবে । সবাই ভীতি-বিহবল হয়ে নতজানু 
অবস্থায় পড়ে থাকবে । এরপর মু'মিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে 
জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি 
খুশি, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাত লাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করবে। 

৫৫০ 4-_ ীহিশন্দের আসল অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা কোন 
বিশেষ মতবাদের অনুসারী । তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য 
এই যে, কাফিরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধৃত হবে, তাকে সবার মধ্য 
থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ অপরাধের 
আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ 
করানো হবে ।_ মাযহারী) 

(১১১04113500 __অর্থাৎ, জাহান্নামে পৌছবে না, এমন কোন মু'মিন ও কাফির 
থাকবে না। এখানে পৌছার অর্থ প্রবেশ নয়-অতিক্রম করা । হযরত ইবনে মাসউদের এক 
রেওয়ায়েতে ১৪১ (অতিক্রম করা) শব্দও বর্ণিত রয়েছে। যদি প্রবেশ অর্থ নেয়া হয়, তবে 
মু'মিন ও পরহিযগারদের প্রবেশ এভাবে হবে যে, জাহান্নাম তাদের জন্য শীতল ও 
শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, তারা কোনরূপ কষ্ট অনুভব করবে না। হযরত আবূ সুমাইয়ার 
রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ কোন সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে 
প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন মু'মিন ও মুত্তাকীদের জন্য জাহান্নাম শীতল ও 
শাত্তিদায়ক হয়ে যাবে ; যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর জন্য নমরূদের অগ্নিকুণ্ডকে 
শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেয়া হয়েছিল। এরপর মু"মিনদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করে 
জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। আয়াতের পরবর্তী (| 023 ৮১:14 বাক্যের অর্থ তাই। এই 
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সূরা মারইয়াম ৪৭ 


বিষয়বস্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রো) থেকেও বর্ণিত রয়েছে । আয়াতে যে 4১, শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ প্রবেশ নেয়া হলেও অতিক্রমের আকারে প্রবেশ হবে । তাই 
কোন বৈপরীত্য নেই। 
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(৭৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন 
কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে $ দুই দলের মধ্যে-কোন্টি মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং কার মজলিস 
উত্তম ? (৭8) তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে আমি বিনাশ করেছি, তারা তাদের চাইতে 
সম্পদে ও জাকজমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (৭৫) বলুন, যারা পৎভ্রষ্টতায় আছে, দয়াময় আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন ; এমনকি অবশেষে তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে 
তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আযাব হোক অথবা কিয়ামতই হোক । সুতরাং তখন 
তারা জানতে পারবে কে মর্তবায় নিকৃষ্ট ও দলবলে দুর্বল । (৭৬) যারা সৎপথে চলে 
আল্লাহ্‌ তাদের পথপ্রাপ্তি বৃদ্ধি করেন এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে 
সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং যখন অবিশ্বাসীদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, (যেসব 
আয়াতে মুমিনদের. সত্যপন্থী হওয়া এবং কাফিরদের মিথ্যাচারী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়,) 
তখন কাফিররা মুসলমানদেরকে বলে $ (বল, আমাদের) দুই দলের মধ্যে (অর্থাৎ 
আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে দুনিয়াতে) মর্যাদা কার শ্রেষ্ঠতর এবং মজলিস কার 
উত্তম ? (অর্থাৎ এটা সুবিদিত যে, পারিবারিক সাজসরঞ্জাম, পরিজন ও পারিষদজনিত 
প্রাচুর্যে আমরাই শ্রেষ্ঠ । এ দাবি বাহ্যিকভাবেই অনুধাবন করা যায়। দ্বিতীয় পারিভাষিক 
দাবি এই যে, দান, অনুগ্তহ ও নিয়ামত এ ব্যক্তি পায়, যে দাতার কাছে প্রিয় ও পছন্দনীয় 
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৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


হয়। এই দুই দাবি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরাই আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় ও প্রিয় এবং 
তোমরা আল্লাহ্র ক্রোধে পতিত ও লাঞ্কিত। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা এর একটি 
পাল্টা জওয়াব দিচ্ছেন এবং আরও একটি সত্যিকার জওয়াব দিচ্ছেন। প্রথম জওয়াব এই 
যে, তারা এসব কথা বলে) এবং (দেখে না যে,) আমি তাদের পূর্বে কত দলকে (ভয়ঙ্কর 
শাস্তি দিয়ে___যা নিশ্চিত আযাব ছিল) বিনাশ করেছি। তারা সম্পদে ও জীকজমকে এদের 
চাইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল। [এতে বোঝা গেল যে, দ্বিতীয় দাবিটি ভ্রান্ত । বরং কোন উপকারিতা 
ও রহস্যের কারণে পার্থিব নিয়ামত অপছন্দনীয় ও অভিশপ্তকেও দেয়া-যায়। অতঃপর 
দ্বিতীয় জওয়াব দেয়া হচ্ছে এই যে, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি] বলুনঃ যারা পথত্রষ্টতায় 
আছে, (অর্থাৎ তোমরা) আল্লাহ্‌ তাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন (অর্থাৎ পার্থিব নিয়ামতের 
রহস্য হচ্ছে শিথিলতা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করা, যেমন অন্য আয়াতে আছে ?€১১1$1 
১১৩১৯/-০০১৪ ৮ এই আবকাশ ক্ষণস্থায়ী)। অবশেষে যে বিষয়ের ওয়াদা তাদের 
সাথে করা হয়েছে, তা যখন তারা দেখে নেবে__আযাব হোক (দুনিয়াতে) অথবা কিয়ামত 
হোক (পরকালে), তখন তারা জানতে পারবে যে, কে মর্তবায় নিকৃষ্ট এবং দলবলে দুর্বল 
(অর্থাৎ তারা দুনিয়াতে পারিষদবর্গকে সাহায্যকারী মনে করে এবং গর্ব করে। সেখানে 
জানতে পারবে যে, তাদের শক্তি কতটুকু । কেননা, সেখানে কারও কোন শক্তি থাকবেই 
না। একেই এ “১ বলা হয়েছে।) এবং (মুসলমানদের অবস্থা এই যে,) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা পথপ্রাপ্তদের পৎপ্রাপ্তি দুনিয়াতে) বৃদ্ধি করেন (অর্থাৎ এটাই আসল সম্পদ। এর 
সাথে ধন-দৌলত না থাকলেও ক্ষতি নেই।) এবং (পেরকালে প্রকাশ পাবে যে,) স্থায়ী সৎ 
কর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিণামেও উত্তম। 
(অতএব তারা সওয়াব হিসেবে বড় বড় নিয়ামত পাবে। তন্মধ্যে গৃহ, বাগবাগিচা সবই 
থাকবে । এসব সৎ কর্মের পরিণীম হচ্ছে অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়িত্ব । সুতরাং মুসলমানদেরই 
শেষ অবস্থা গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক দিয়ে উত্তম হবে। বলা বাহুল্য, শেষ 
অবস্থাই ধর্তব্য ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

(১:০০ ০৪০০৮ এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাফিররা মুসলমানদের 
সামনে দু'টি বিষয় উপস্থাপিত করেছে। এক. পার্থিব ধন-দৌলত ও সাজসরঞ্জাম এবং 
দুই. চাকর-__নওকর, দলবল ও পারিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফিরদের 
কাছে বেশি ছিল। এ দুটি বস্তুই মানুষের জন্য নেশার কাজ করে এবং এগুলোর 
অহমিকাই ভাল ভাল জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের 
সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্মৃত 
করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত শুণগরিমার ফল এবং স্থায়ী শাস্তির উপায়রূপে 
প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য ঘাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পার্থিব 
ধন-দৌলত, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাথী 
মনে করে না ; সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
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সূরা মারইয়াম ৪৯ 


নিয়ামত ব্যয় করার কাজেও আল্লাহ্র বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোন সময় গাফিল 
হয় না। তারাই শুধু পার্থিব ধন-দৌলতের অনিষ্ট থেকে যুক্ত থাকতে পারে । উদাহরণত 
অনেক পয়গম্বর, যেমন হযরত সুলায়মান (আ), হযরত দাউদ (আ) অনেক বিভ্তশালী 
সাহাবী, উম্মতের মধ্যকার অনেক ওলী ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
অতুল বিস্তবৈভব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহ্ভীতিতেও 
তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। 

কাফিরদের এই বিভ্রান্তি কোরআন পাক এভাবে 'দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী 
নিয়ামত-ও সম্পদ আল্লাহ্‌র প্রিয়পান্র-হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোন 
ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মূর্থও 
এগুলো জ্ঞানী ও বিদ্ধজনের চাইতেও বেশি লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে 
দেখলে এ সত্য উদ্ঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও 
বেশি ধন-দৌলত স্তুপীকৃত হয়েছে। 

চাকর-নওকর, বন্ধু-বান্ধব ও পারিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথমত 
দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে অর্থাৎ বিপদের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব ও 
আত্মীয়-স্বজন কোন কাজে আসে না। দ্বিতীয়ত যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিতও 
থাকে, তবুও তা কয়দিনের জন্য £ মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে কেউ কারো সঙ্গী-সাথী হবে 
না। 

2০667 6225 


1০০55510155 এ) ০১০০৮৯০০১৮০ 92219 
০০/০০৬৪-এর তফসীর সম্পর্কে নানাজনের নানা মত বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কিত 
বিস্তারিত আলোচনা সূরা কাহ্‌ফে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে ০৮৪: 
০৫৯৮ বলে যেসব ইবাদত ও সৎকর্মের উপকারিতা স্থায়ী, তাই বোঝানো হয়েছে। 1১১, 


শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল ৷ এখানে পরিণাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, 
সৎকর্মই আসল সম্পদ । সৎকর্মের সওয়াব বিরাট এবং পরিণাম চিরস্থায়ী শান্তি । 
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(৭৭) আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে না 
এবং বলে $ আমাকে অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অবশ্যই দেওয়া হবে'। ০৭৮) সে কি 
অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে, অথবা দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত 
হয়েছে? (৭৯) এ তো নয় ঠিক সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি 
দীর্ঘায়িত করতে থাকব । (৮০) সে যা বলে, মৃত্যুর পর আমি তা নিয়ে.নেব এবং সে 

আমার. কাছে আসবে একাকী । (৮১) তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, 
যাতে তারা. তাদের জন্য সাহায্যকারী হয়। (৮২) কখনই নয়, তারা তাদের ইবাদত 
অস্বীকার রুপ্নবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ রি 

€হে মুহাম্ম) আপনি কি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নিদর্শনাবলীতে 
(তন্মধ্যে পুনরুখানের নিদর্শনও রয়েছে, যেগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয ছিল) 
বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং ঠোন্টার ছলে) বলে £ আমাকে পরকালে ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে। (উদ্দেশ্য এই যে, এ ব্যক্তির অবস্থাও আশ্চর্যজনক অতঃপর 
খণ্ডন করা হচ্ছে 8) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে অথবা সে কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে 
(এ বিষয়ে) কোন অঙ্গীকার লাভ করেছে ? (অর্থাৎ এ দাবি সম্পর্কে সে কি প্রত্যক্ষভাবে 
জ্ঞান লাভ করেছে, যা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের নামান্তর, নাকি পরোক্ষভাবে জানতে 
পেরেছে ? এ দাবিটি যেহেতু যুক্তিভিত্তিক নয় ; বরং বর্ণনাশ্রয়ী, তাই বর্ণনাশ্রয়ী প্রমাণই 
' অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলার বর্ণনাই এর প্রমাণ হতে পারে । আল্লাহ তা'আলা এরূপ বর্ণনা 
করেননি । কাজেই দাবিটি সম্পূর্ণ অবান্তর ।) কখনই নয় (সে মিথ্যা বলে), সে যা বলে 
আমি তা লিখে রাখব এবং (যথাসময়ে এরূপ শাস্তি দেব যে,) তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে 
থাকব অর্থাৎ সে .তো দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে এবং ধন-দৌলত ও সন্তান-সম্ততির উপর 
তার কোন অধিকার থাকবে না'। আমিই সব কিছুর মালিক হব এবং কিয়ামতে আমি তাকে 
দেব না; বরং) সে আমার কাছে (ধন-দৌলত ও সম্ভান-সম্ভতি. ছেড়ে) একাকী আসবে। 
তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে, যাতে তাদের জন্য. তারা আল্লাহ্‌র 
কাছে) সম্মান লাভের কারণ হয়। (যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে__ 6 রি 
4435 অতএব এরূপ) কখনই নয় বেরং) তারা তো (কিয়ামতে স্বয়ং) তাদের ইবাদতই 
অস্বীকার করে বসবে (যেমন সূরা ইউনুসের তৃতীয় রুকুতে বর্ণিত হয়েছে, 1১:50 
১৩০৮5০৪18৫৮শ) এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে । (কথায়ও, যেমন বর্ণিত হলো 
এবং অবস্থায়ও তা'ই হবে । অর্থাৎ সম্মানের পরিবর্তে অপমানের কারণ হয়ে যাবে। এসব 
উপাস্যের মধ্যে প্রতিমাও থাকবে । সুতরাং তাদের কথা বলা যেমন ০১১ ৪৫১ শব্দের দ্বারা 
বোঝা যায়, অঙ্গ-প্রতঙ্গের কথা বলার অনুরূপ অসম্ভব নয়।) 
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11834. ১১:2১ বুখারী ও মুসলিমে হযরত খাব্বাব ইবনে আরতের রেওয়ায়েতে 
রয়েছে যে, তিনি “আস ইবনে ওয়ায়েল কাফিরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সে 
বলল ঃ তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা 
পরিশৌধ করব না। খাব্বাব জওয়াব দিলেন ঃ এরূপ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই 
সম্ভবপর নয়, চাই কি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আস বলল ঃ ভাল তো, আমি 
কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব ? এরূপ হলে তাহলে তোমার খণ তখনই পরিশোধ 
করব। কারণ তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে। -_ কুরতুবী) 

কোরআন পাক এই আহাম্মক কাফিরের জওয়াবে বলেছে ঃ সে কিরূপে জানতে পারল 
যে, পুনর্বার জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে ? 
০২1৮1 সে কি উকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে ? ১৯১৯১ ৬০ ১১১)) 
1. $+ অথবা সে দয়াময় আল্লাহ্র কাছ থেকে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তভতির. কোন 
প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ? বলা বাহুল্য, এব্ূপ কোন কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে মনে 
এরূপ ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে ? 4১৮45, -___অের্থাৎ সে যে ধন-দৌলত 
ও সন্তান-সন্ততির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা, দুনিয়াতেও সে যা 
প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব । অর্থাৎ 
এই ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবে । 

1১১ &:5১)--কিয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে 
তখন না থাকবে সন্তান-সন্ততি এবং না থাকবে ধন-দৌলত। (4.১: 2/2)__ (অর্থাৎ 
এই স্বহস্তনির্মিত মূর্তি এবং মিথ্যা উপাস্য, সহায় হওয়ার আশায় কাফিররা যাদের ইবাদত 
করত, তারা এই আশার বিপরীতে তাদের শক্র হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে 
বাকশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে ঃ ইয়া আল্লাহ এদেরকে শাস্তি দিন। কেননা, 
এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য করে নিয়েছিল । 


৮৫ ৮5 2৫ 21৫52/6 1412 ১2) ৫2816 ঘি 
) চর 6০1) 1০৯০৩ 
শর টা রি ০০ ৮ শট 
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(৮৩) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফিরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে 
দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিশেষভাবে মেন্দকর্মে) উৎসাহিত করে । (৮৪) সুতরাং তাদের 
ব্যাপারে আপনি তারাহুড়া করবেন না । আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি মাত্র। (৮৫) 
সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহিষগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব, (৮৬) এবং 
অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাব। (৮৭) যে 
দয়াময় আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ 
করার অধিকারী হবে না। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(আপনি যে তাদের পৎত্রষ্টতার কারণে দুঃখ করেন তখন) আপনি কি লক্ষ্য করেননি 
যে, আমি শয়তানদেরকে কাফিরদের উপর (পরীক্ষার্থে) ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে 
(কুফর ও পতভ্রষ্টতায়) খুব উৎসাহিত করে। (এমতাবস্থায় যারা স্বেচ্ছায় তাদের 
অমঙ্গলাকাজ্কীর প্ররোচনায় উৎসাহিত হয়, তাদের জন্য দুঃখ কিসের ?) আপনি তাদের 
জন্য তাড়াছড়া (করে আযাবের দরখাস্ত) করবেন না। আমি স্বয়ং তাদের (শাস্তিযোগ্য) 
বিষয়াদি. গণনা করছি। (তাদের এই শাস্তি এ দিন হবে) যেদিন আমি পরহিযগারদেরকে 
দয়াময় আল্লাহ্র কাছে অতিথিরূপে সমবেত করব এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় 
দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (তোদের কোন সুপারিশকারীও থাকবে না। কেননা 
সেখানে) কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না ; কিন্তু যে, দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে 
অনুমতি লাত করেছে। (তোরা হচ্ছেন পয়গন্থর ও সৎ কর্মপরায়ণ মনীষীবৃন্দ। আর অনুমতি 
একমাত্র ঈমানদারদের জন্যই হবে । সুতরাং কাফিররা সুপারিশের পাত্র হবে না। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

71 __আরবী অভিধানে %» - %1- %5- (৮৯৯ শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত 
হয়; অর্থাৎ কোন কাজের জন্য উৎসাহিত করা। লঘ্ুতা, তীব্রতা ও কম-বেশির দিক দিয়ে 
এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। ০1 শব্দের অর্থ পূর্ণ শক্তি, কৌশল ও 
আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোন কাজের জন্য প্রস্তুত বরং বাধ্য করে দেওয়া । আয়াতের 
অর্থ এই যে, শয়তানরা কাফিরদেব্রকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের 
সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না। 

2141 2৮ _ডিদেশ্য এই যে, আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া 
করবেন না। শাস্তি সত্বই হবে। কেননা আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্য যে 
গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রন্ত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শান্তিই শাস্তি। 741 2; 
অর্থাৎ আমি তাদের জন্য গণনা করছি। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুই বল্লাহীন নয়। 
তাদের বয়সের দিবারাব্রি গণনার মধ্যে রয়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের চলাফেরার 
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এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দ ও তাদের জীবনের এক একটি মুহুর্ত আমি গণনা 
করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপর আযাব ঝাঁপিয়ে পড়বে । 

খলীফা মামুনুর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌছে 
তিনি দরবারে উপস্থিত আলিম ও ফিকাহ্বিদগণের মধ্য থেকে ইবনে সাম্মাকের প্রতি 
ইঙ্গিত করে বললেন 8 এ সম্পর্কে কিছু বলুন। ইবনে সাম্মাক আরয করলেন £ আমাদের 
শ্বাস-প্রশ্বাসই যেখানে গুনতিকৃত, তখন তো তা খুবই ভ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে । জনৈক 
কবি বলেছেন £ 

(১৪ ১৮০ ০০৮৬৮০4০৮৯৯ 

অর্থাৎ তোমার জীবনের শ্বাস-পশ্বাস গুনতিকৃত। একটি শ্বাস পেছনে চলে গেলে 
তোমার জীবনের একটি অংশ হাস পায়। ৃ | 

কথিত রয়েছে, মানুষ দিবারাত্রে চব্বিশ হাজার শ্বীস গ্রহণ করে । ___(কুরতুবী) জনৈক 
বুঘুর্গ বলেছেন £ 

(45১45 ৮2১১4০০0১৯৩ ৬তডিও 
এ ০৪৭1 841 4945 ৯৪ ০৭৪ 

অর্থাৎ সে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার আনন্দে কির্ূপে বিভোর ও নিশ্চিত হতে পারে, 
যার কথা ও শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে। _-(রূুহুল মা“আনী) 

3১০১৯ ০ ১3:4। ১২৯১৫৩৫ যারা বাদশাহ অথবা কোন শাসনকর্তার কাছে সম্মান 
ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে ১5১ বলা হয়। হাদীসে রয়েছে ঃ তারা অওয়ারীতে 
সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ 
করত । উদাহরণত উট, ঘোড়া ও অন্যান্য সওয়ারী। কেউ কেউ বলেন £ তাদের সৎ 
কর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে । -_(ব্মহুল মা“আনী, কুরতুবী) 

12১ ৯এ।__ স্উএর শাব্দিক অর্থ পানির দিকে যাওয়া। বলা বাহুল্য, পিপাসা 
লাগলেই মানুষ অথবা জন্তু পানির দিকে যায়। তাই 1১9 এর অনুবাদ পিপাসার্ত করা 
হলো। 

1+০%৯৩। ১১০ ১১০০০ _ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন £ ৫০ (অঙ্গীকার) 
বলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'র সাক্ষ্য বোঝানো হয়েছে। কেউ বলেন £ 4০ বলে কোরআনের 
হিফ্য বোঝানো হয়েছে । মোটকথা, সুপারিশ করার অধিকার প্রত্যেকেই পাবে না। যারা 
ঈমান ও অঙ্গীকারে অটল থাকে, শুধু তারাই পাবে । __(রূহুল মাঁআনী) 


০১০৪০৯০১৬০৪ ড১৪০৩০শ্াস্০ 2ডি2 
8975 52 2 গু কু ক 28555-5222 তত 


ভি (ঠপর 2 ও টি 5৯ 26০ পেপে ঠ2 
৩১ ১০৮৮১৯০৩1৩৩ এক্্িঃ ০) ১৯5৪5 
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তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


০০ 


৫ 





৪১৭5 ৯৯০১৩ ৪৪৪। রে তভিগিরদেওে 
১]: /৮2৫-51 25 25৫ ১51 2 পরপর ৮১৪৩ 154 
2৮505522 ৩৩০৪৮966৩93 ঝা 


চি 1০ রা ০9 পাপা 2পা, তেও 


৩৪1 ০০০০৮০০৮৮১৮ 53৭98191428 ৯১ 
৪ পভ 358 
১০৪০০৫৯0০৩১ ৩৮৪৩ এত৪19৩৬ 

162৪৬ 255৬৮ 


(৮৮) তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করেছেন । (৮৯) নিশ্চয় তোমরা তো 
এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ। (৯০) হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, 
পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চুর্ণবিচূর্ণ হবে । (৯১) এ কারণে যে, তারা দয়াময় 
আল্লাহ্র জন্য সন্তান আহবান করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য 
শোভনীয় নয় । (৯৩) নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহ্র কাছে দাস 
হয়ে উপস্থিত হবে না। (৯৪) তার কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে 
গণনা করে রেখেছেন । (৯৫) কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তার কাছে একাকী অবস্থায় 
আসবে । (৯৬) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় 
আল্লাহ্‌ ভালবাসা দেবেন। (৯৭) আমি কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, 
যাতে আপনি এর ঘ্বারা পরহিযগারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে 
সতর্ক করেন। (৯৮) তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। আপনি কি 
তাদের কাহারও সাড়া পান, অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াজও শুনতে পান ? 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা (কাফিররা) বলে ঃ (নোউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্‌ তা'আলা সন্তান (ও) গ্রহণ করে 
রেখেছেন (সেমতে বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টান অল্পসংখ্যক ইহুদী এবং আরবীয় মুশরিকরা এই 
ভ্রান্ত বিশ্বাসে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন) তোমরা (এ কথা বলে) গুরুতর কা 
করেছ। এর কারণে হয়তো আকাশ ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং 
পর্বতমালা ভেঙ্কে পড়বে ; কারণ তারা আল্লাহ্‌র সাথে সন্তানকৈ সন্বন্ধযুক্ত করে। অথচ 
সস্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্‌ তা'আঙ্গার জন্য শোভনীয় নয়। (কেননা) নভোমগ্ডল ও ভূমণ্ডলে 











///.10910190781-0017 


সুরা মারইয়াম ৫৫. 


যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে গোলাম হয়ে উপস্থিত হয় (এবং) তিনি 
সবাইকে স্বীয় কুদরত দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং স্বীয় জ্ঞান দ্বারা) সবাইকে 
গণনা করে রেখেছেন। (এ হলো তাদের বর্তমান অবস্থা) এবং কিয়ামতের দিন সবাই তার 
কাছে একাকী উপস্থিত হবে। (প্রত্যেকেই আল্লাহ তা“আলারই মুখাপেক্ষী ও আজ্ঞাবহ 
হবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র সন্তান থাকলে আল্লাহ্‌র মতই “সদাসর্বদা বিদ্যমান” গুনে 
গুণান্বিত হওয়া উচিত ছিল। সর্বব্যাপী কুদরত ও সর্বব্যাপী জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহর সিফাত 
এবং মুখাপেক্ষিতা ও আনুগত্য হচ্ছে অন্যের সিফাত। এগুলো একটি অপরটির বিপরীত । 
সুতরাং এই বিপরীত গুণের একত্র সমাবেশ কিরূপে হতে পারে ?) 

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্‌ তা“আলা(তাদেরকে 
উল্লিখিত পারলৌকিক নিয়ামত ছাড়া দুনিয়াতে এই নিয়ামত দেবেন যে, তাদের জন্য 
সৃষ্ট জীবের অন্তরে) ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। (সুতরাং আপনি তাদেরকে এই 
সুসংবাদ দিন। কেননা) আমি এই কোরআনকে আপনার (আরবী) ভাষায় সহজ করে 
দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা আল্লাহ্‌-ভীরদদেরকে সুসংবাদ দেন এবং তর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে 
সতর্ক, করেন। সেতকীকিরণের বিষয়াদির মধ্যে জাগতিক শাস্তির একটি বিষয়বস্তু এও যে) 
আমি তাদের পূর্বে কত. সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। (অতএব) আপনি কি তাদের মধ্যে. 
কাউকে দেখেন, অথবা কারও কোন ক্ষীণতম শব্দও শোনেন ? (এখানে তাদের নাম-নিশানা 
মুছে যাওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে । সুতরাং কাফিররা এই জাগতিক শ্রাস্তিরও যোগ্য । 
যদিও কোন উপকারিতার কারণে কোন কাফিরের উপর এই: শাস্তি পতিত. হয়নি ; কিন্তু 
আশংকার যোগ্য তো অবশ্যই ।) 

2,৮21১১5১ এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, মৃত্তিকা, পাহাড় ইত্যাদিতে 
বিশেষ এক প্রকার বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি :ও চেতনার 
ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলী প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বুদ্ধি ও চেতনার 
কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় বন্তু আল্লাহ্‌ নামের তসবীহ পাঠ করে, যেমন কোরআন বলে £ 
১১৯৫০১৪১7৮১ 9০ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তন করে না,_এমন কোন বন্জু 
দুনিয়াতে নেই। ব্তুসমূহের এই বুদ্ধি ও চেতনাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক 'করলে বিশেষত আল্লাহ্র জন্য সন্তান সাব্যস্ত 
করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আববাস বলেন £ জিন ও মানব ছাড়া সমস্ত সৃষ্ট.বন্ধু শিরকের ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে 
যাওয়ার উপক্রম হয়। __রেহুল মা*আনী) 
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(4 25 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা সমগ্র মানবমণ্লীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পর্কে 
পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন । তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের- পদক্ষেপ, তাদের লোকমা ও ঢোক 
আল্লাহ্‌র কাছে গণনাকৃত । এতে কমবেশি হতে পারে না। 

(১: ১1744 ৮ ১, অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্মে দৃঢপদ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বন্ধুত্ব ও ভালাবাসা সৃষ্টিণকরে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপ 
পরিথহ করলে এবং বাইরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হলে ঈমানদার সতকর্মশীলদের মধ্যে 
পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি পয়দা হয়ে যায়। একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য 
একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য 
মানুষ ও সৃষ্ট জীবের মনেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন। 

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসগ্স্থে হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েত 
বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ 
করেন, তখন জিবরাঈলকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। 
অতঃপর জিবরাঈল সব আকাশে এ কথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা 
সবাই সেই বান্দাকে ভালবাসতে থাকে । এরপর এই ভালবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। 
ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তিনি আরও বলেন ঃ কোরআন 
পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় £ 84০১ ০০4018-295 2410। 
2১. ১ (রূহুল মা“আনী) হারেম ইবনে হাইয়্যান বলেন £ যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে 
আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে, 50599050549 
নিবিষ্ট করে দেন।-__ (কুরতুবী) 

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌ (আ) যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুপ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈল 
(আ)-কে আল্লাহ্‌র নির্দেশে মকার শুক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া 
প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের জন্যও দোয়া করে বলেছিলেন £ ০৯:১1 ৯ 
7৫ 05450 হে আল্লাহ্‌, আমার নিঃসঙ্গ পরিবার-পরিজনের প্রতি আপনি কিছু 
লোকের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর 
এখনও মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রতি মহব্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপ্ুত হচ্ছে। বিশ্বের 
প্রতি কোণ থেকে দৃরতিক্রম্য বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে 
মানুষ এখানে পৌছে. এবং বিশ্বের কোণে কোণে যেসব দ্রব্যসামতী উৎপাদিত হয়, তা 
মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়। 

1১ ২১৫+1৮১--31 বোধগম্য নয়-এমন ক্ষীণতম শব্দকে ১ «১ বলা হয় ; যেমন 
মরণোন্ুখ ব্যক্তি জিহ্বা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয় । আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সব 
রাজ্যাধিপতি, জাকজমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ্‌ তা“আলার আযাব ' 
এ তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোন ক্ষীণতম শব্দ 

এবং আচরণ-আলোড়ন আর শোনা যায় না। 
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সূরা তোয়া-হা 
মক্কায় অবতীর্ণ, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু 


এই সূরার অপর নাম সূরা কলীম-ও (৮.১ (-5)। কারণ এতে হযরত মূসা 
কলীমুল্লাহ্‌ (আ)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

মুসনাদে দারেমীতে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেনঃ আল্লাহ্‌ তা“আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করারও দুই হাজার বছর পূর্বে 
সুরা তোয়া-হা ও সূরা ইয়াসীন পাঠ করেন। (অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে শোনান), তখন 
ফেরেশতারা বলেছিলেন ঃ এ উম্মত অত্যন্ত ভাগ্যবান ও বরকতময়, যাদের প্রতি এই 
স্রাগুলো অবতীর্ণ হবে; এ বক্ষ পুণ্যবান, যারা এগুলো হিফ্য করবে এবং এ মুখ 
অপরিসীম সৌভাগ্যশালী, যারা এগুলো পাঠ করবে। এই বরকতময় সূরাই রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সো)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে আগমনকারী উমর ইবনুল খাত্তাবকে তীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করতে এবং তার পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল। সীরাত গ্রস্থাদিতে এ ঘটনা 
প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। 

ইবনে ইসহাক রেওয়ায়েত করেন, উমর ইবনে খাত্তাব একদিন খোলা তরবারি হত্তে 
মহানবী (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলেন। পথিমধ্যে নুআয়ম ইবনে 
আবদুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হলে সে জিজ্ঞেস করল £ কোথায় যাচ্ছেন ? উমর ইবনে খাত্তাব 
বললেন £ আমি এঁ পথন্রষ্ট ব্যক্তির জীবনলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছি, যে কুরাইশদের মধ্যে 
বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের দীন ও মাযহাবের নিন্দা করে তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে 
এবং তাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলেছে। নুআয়ম বলল ঃ উমর, তুমি মারাত্মক 
ধোকায় পতিত আছ। তুমি কি মনে কর যে, তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করবে আর তার 
গোত্র বনী আবদে-মনাফ তোমাকে পৃথিবীর বুকে হ্বচ্ছন্দে বিচরণ করার জন্য জীবিত ছেড়ে 
দেবে ? তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে, তবে প্রথমে তোমার ভগিনী ও ভগ্নিপতির খবর 
নাও। তারা মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মের অনুসারী মুসলমান হয়ে গেছে। কথাটি উমরের মনে 
দাগ কাটল। তিনি সেখান থেকেই ভগ্নিপতির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তীর গৃহে 
তখন সাহাবী খাব্বাব ইবনে আরত স্বামী-স্ত্রীকে সহীফায় লিখিত কোরআন পাকের সূরা 

তোয়া-হা পাঠ করাচ্ছিলেন। | 

উমর ইবনে খাত্তাবের আগমন টের পেয়ে হযরত খাব্বাৰ গৃহের এক কক্ষে অথবা 
কোণে আত্মগোপন করলেন। ভগিনী তাড়াতাড়ি সহীফাটি উরুর নিচে লুকিয়ে ফেললেন। 


মা'আরেফুল কুরআন (ডষ্ঠ)__৮ 
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৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কিন্তু তাতে কি হয়, উমরের কানে খাব্বাবের এবং তাদের তিলাওয়াতের আওয়াজ পড়ে 
গিয়েছিল। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই পড়া ও পড়ানোর আওয়াজ কিসের ছিল ? 
ভগিনী (বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমে বললেন $) ও কিছু না। কিন্তু উমর ইবনে 
খাত্তাব আসল কথা ব্যক্ত করে বললেন ঃ আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তোমরা উভয়েই 
মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী মুসলমান হয়ে গেছ। একথা বলেই তিনি ভগ্নিপতি সাঈদ 
ইবনে যায়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ দৃশ্য দেখে ভগিনী স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য 
চেষ্টিত হলেন। উমর ইবনে খাত্তাব তাকেও প্রহারের পর প্রহার করে দেহ রক্তাক্ত করে 
দিলেন। 

ব্যাপার এতদূর গড়াতে দেখে ভগিনী ও ভগ্মিপতি উভয়েই একযোগে বলে উঠলেন $ 
শুনে নাও, আমরা নিশ্চিতই মুসলমান হয়ে গেছি এবং আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূলের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এখন তুমি যা করতে পার, কর। ভগিনীর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত 
ঝরছিল। এ অবস্থা দেখে উমর কিছুটা অনুতপ্ত হলেন এবং বোনকে বললেন ঃ সহীফাটি 
আমাকে দেখাও যা তোমরা পড়ছিলে ; এতে মুহাম্মদ কি শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, তা আমিও 
দেখি। উমর ইবনে খাত্তাব লেখাপড়া জানা ব্যক্তি ছিলেন, তাই সহীফা দেখার জন্য 
চাইলেন। ভগিনী বললেন £ আমরা আশংকা করি যে, সহীফাটি তোমার হাতে দিলে তুমি 
একে নষ্ট করে দেবে অথবা এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে । উমর ইবনে খাত্তাব তাঁর 
উপাস্য দেবদেবীর কসম খেয়ে বললেন £ তোমরা ভয় করো না, আমি সহীফাটি পড়ে 
তোমাদের হাতে ফেরত দিয়ে দেব। ভগিনী ফাতিমা এই ভাবগতিক দেখে কিছুটা আশাৰিত 
হলেন যে, বোধ হয় উমরও মুসলমান হয়ে যাবে । তিনি বললেনঃ ভাই, ব্যাপার এই যে, 
তুমি অপবিত্র । এই সহীফা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। যদি তুমি 
দেখতেই চাও, তবে গোসল করে নাও। উমর গোসল করলে সহীফা তার হাতে দেওয়া 
হলো। সহীফায় সুরা তোয়া-হা লিখিত ছিল। প্রথম অংশ পড়েই উমর বললেন £ এই 
কালাম তো খুবই উৎকৃষ্ট ও সম্মানার্থ। খাব্বাব ইবনে আরত গৃহে আত্মগোপনরত অবস্থায় 
এসব কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। উমরের এ বাক্য শুনেই তিনি সামনে এসে গেলেন এবং 
বললেন ঃ হে উমর ইবনে খাত্তীব, আল্লাহ্‌র রহমতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তার রাসূলের দোয়ার ফলশ্রুতিতে তোমাকে মনোনীত করেছেন। গতকাল আমি প্রিয় নবী 
(সা)-কে এরূপ দোয়া করতে শুনেছি ৪ ১২১--+৩। ১৮১১ ১১৯। 5:4৫১-০০১1 531 ৫। 
| হে আল্লাহ্‌, হয় আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (অর্থাৎ আবূ জেহেল)-এর মাধ্যমে 
না হয় উমর ইবনে খাত্তাবের মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তি দান করুন। উদ্দেশ্য এই 
যে, এতদুভয়ের মধ্যে একজন মুসলমান হোক । এতে মুসলমানদের দলে নতুন প্রাণ ও 
নব উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। অতঃপর খাব্বাব বললেন $ঃ হে উমর, তুমি এই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট 
করো না। উমর বললেন £ আমাকে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে নিয়ে চল। (কুরতুবী)-এর 
পরবর্তী ঘটনা সবারই জানা । 


৫ 
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সূরা তোয়া-হা ৫৯ 


০১৪৯৯:%| ৪ ও ৬১৯৯)1919 
৩৬ 2৩8 93 ৫ (০৩3%9 & 


$50296 ₹ ৩৫৫৫2 5৫ ১র্প 252৫ 


2প্9। রন বের 


রর € 1, 2 পেত পে ৬ তির (05810 2227৫ 


১১৫১ 24১10 691%০49$ 3০৪2 5)20945) 
ত৬ রি 


পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

€১) তোয়া-হা (২) আপনাকে ক্রেশ দেবার জন্যে আমি আপনার প্রতি কোরআন 
অবতীর্ণ করিনি । (৩) কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্যে, যারা ভয় করে। (৪) এটা তাঁর 
কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভ্মণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণগুল সৃষ্টি করেছেন। (৫) তিনি পরম 
দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন । (৬) নভোমণ্ল, ভূমগ্ডল, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে 
এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তারই। (৭) যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল, তিনি তো গুপ্ত 
ও তদপেক্ষাও শুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন । (৮) আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। সব 
সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তারই । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তোয়া-হা (এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা“আলাই জানেন)। আমি আপনার প্রতি কোরআন 
(পাক) এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি কষ্ট করবেন ; বরং এমন ব্যক্তির উপদেশের 
জন্য (অবতীর্ণ করেছি), যে (আল্লাহকে) ভয় করে। এটা তীর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা 
হয়েছে, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নতোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন (এবং) তিনি পরম দয়াময়, 
আরশের, উপর যা রাজসিংহাসনের অনুরূপ) সমাসীন (ও বিরাজমান) আছেন (যেভাবে 
তার পক্ষে উপযুক্ত। তিনি এমন যে) তারই মালিকানাধীন যা কিছু নভোমগ্ডলে, ভূমণ্ডলে, 
এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আছে (অর্থাৎ আকাশের নিচে ও ভূমণ্ডলের উপরে) এবং যা 
কিছু ভূগর্তে আছে; (অর্থাৎ ভূগর্ভের সিক্ত মাটি, যাকে এ বলা হয়, তার নিচে যা আছে। 
উদ্দেশ্য এই যে ভূগর্ভের গভীরে যা কিছু আছে। এটা তো হলো আল্লাহ্‌ তা'আলার শক্তি 
ও আধিপত্য ।) আর ড্ঞোনের পরিধি এই যে) যদি তুমি (হে সমন্বোধিত ব্যক্তি) চিৎকার 
করে কথা বল, তবে (তা শোনার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নেই-ই) তিনি (এমন যে), 
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৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


গোপনভাবে বলা কথা (বরং) তদপেক্ষাও গোপন কথা অর্থাৎ যা এখনও মনে মনে 
আছে) জানেন। (তিনি) আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁর খুব ভাল ভাল 
নাম আছে। এগুলো তীর গুণগরিমা বোঝায়। সুতরাং কোরআন এমন সর্বগুণে গুণাৰিত 
সত্তার অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং নিশ্চিত সত্য । 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়. 

4 এই শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে । হযরত ইবনে 
আব্বাস থেকে এর অর্থ 4১১ (হে ব্যক্তি) এবং ইবনে উমর থেকে ৯৯(হে আমার বন্ধু) 
বর্ণিত-আছে। কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, $% ও ৮. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
অন্যতম নাম। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও বিশিষ্ট আলিমগণ এ সম্পর্কে যে 
উক্তি করেছেন, তাই নির্তুল ওগ্রহণযোগ্য ৷ তারা বলেন £ কোরআন পাকের অনেক সূরার শুরদতে 
দু এর ন্যায় বেশ কিছু সংখ্যক খণ্ড অক্ষর উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো ০:45 , অর্থাৎ 
বন যার মর্ম আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কেউ জানে না। 1, শব্দটিও এরই অন্তর্ভূক্ত। 

05:52 01 । 4561050 ৮, (৮:০ এশন্দটি “5 থেকে উত্তৃত। এর অর্থ ক্লেশ, 
দে জুন 
সারারাত ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাযে কোরআন তিলাওয়াতে 
মশগুল থাকতেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর পা ফুলে যায়। কাফিররা কোন রকমে 
হিদায়েত লাভ করুক এবং কোরআনের দাওয়াত কবুল করুক তিনি সারাদিন এ চিত্তায়ই 
কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এই উভয়বিধ ক্রেশ থেকে উদ্ধার 
করার জন্য বলা হয়েছে £ আপনাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলার জন্য আমি কোরআন 
অবতীর্ণ করি নি। সারারাত জাগ্রত থাকা এক কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকার 
প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাধিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিয়মিতভাবে রাতের 
সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন। 
এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু দাওয়াত ও 
প্রচার করা । একাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত কবৃল 
করল না, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। __€কুরতুবী- সংক্ষেপিত) 

১১:১4 %-ইবনে কাসীর বলেন ঃ কোরআন অবতরণের সূচনাভাগে সারারাত 
তাহাজ্জুদ ও কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে কোন কোন কাফির মুসলমানদের 
প্রতি বিদ্রপবাণ বর্ষণ করতে থাকে যে, তাদের প্রতি কোরআন তো নয়-সাক্ষাৎ বিপদ 
নাযিল হয়েছে ; রাতেও আরাম নেই, দিনের বেলায়ও শান্তি নেই। আলোচ্য আয়াতে 
আন্তাহ্‌ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য সম্পর্কে বেখবর ; হতভাগা, মূর্খরা জানে না 
যে, কোরআন ও কোরআনের মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞান মঙ্গলই মঙ্গল এবং 
সৌভাগ্যই সৌভাগ্য । যারা একে বিপদ মনে করে, তারা বেখবর ও নির্বোধ। হযরত 
মুআবিয়ার বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ 4:111১2১০ 
০:4156£101০55 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাকে ধর্মের 
জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি দান করেন। 
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সুরা তোয়া-হা ৬১ 


এখানে ইবনে কাসীর অপর একটি সহীহ্‌ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি 
আলিম সমাজের জন্য খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হযরত সা*লাবা কর্তৃক ইবনে-হাকাম 
থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই ঃ 
১৬১ ০৮715141411 এ৬ ৪৪ ৮৩ 815 4141 1০০ 4441 ০৬59 4৮৩ 
০৮০০০৯৬০৮৯০ ০1171 ০1 ১১০১০ ০590 45595 515 ৯৪131 25081 

- ৮৮101 3৬19০ 00৮5 ০৮151794১55] 01 4291 0013 ২1 155 

- রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্‌ তা“আলা বান্দাদের আমলের 
ফয়সালা করার জন্য তীর সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন আলিমগণকে বলবেন £ 
আমি আমার ইল্ম ও হিকমত তোমাদের বুকে এজন্যই রেখেছিলাম, যাতে তোমাদের কৃত 
গুনাহ্‌ ও ক্রটি সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোন পরওয়া করি না।' 

কিন্তু এখানে সেসব আলিমগণকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কোরআন বর্ণিত 
ইল্মের লক্ষণ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয় বিদ্যমান আছে। আয়াতের ৮-১: ১] শব্দটি এদিকে 
ইঙ্গিত করে । যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপাত্র নয়। 41211 

৪১৮ ১৮৮ খ। ৮০ ০৯১৯ খ। ৬০০৯৯ (আরশের উপর সমাসীন হওয়া) সম্পর্কে 
বিশুদ্ধ ও নির্ভুল উক্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীবীগণের থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এর 
স্বরূপ ও অবস্থা কারও জানা নেই। এটা ০4:৮৩ *তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম। 
এরূপ-বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের উপর সমাসীন হওয়া সত্য । এ অবস্থা আল্লাহ্‌র 
শান অনুযায়ী হবে । জগতের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারে না। 

৪১ 155৮: আর্্র ও ভেজা মাটিকে 4) বলা হয়, যা মাটি খনন করার সময় 
নিচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই ১ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এর নিচে কি 
আছে, তা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা নতুন নতুন যন্ত্রপাতি 
ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্বেও মাটি খুঁড়ে এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু 
বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও আক্রান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশিতও হয়েছে ; কিন্তু মাত্র ছয় মাইল গভীর পর্যস্তই এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি 'কাজ 
করতে সক্ষম হয়েছে। এর নিচে এমন প্রস্তর সদৃশ স্তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ 
চালাতে সকল যন্ত্রপাতি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে। মাত্র ছয় 
মাইলের গভীরতা পর্যস্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে ; অগ্চচ মৃত্তিকার ব্যাস 
হাজারো মাইল । তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, পাতা'লৈর জ্ঞান একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তা“আলারই বিশেষ গুণ। 

৪১ ১১এ। 1৮ _ মানুষ মনে যে কথা গোপন রাখে, কারও কাছে তা প্রকাশ করে না, 
তাকে বলা হয় ১... পক্ষান্তরে ৪। বলে সে কথা বোঝানো হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত মনেও 
আসেনি, ভবিষ্যতে কোন সময় আসবে । আল্লাহ্‌ তা“আলা এসব বিষয় সম্পর্কে সম্যক 
ওয়াকিফহাল। কোন মানুষের মনে এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি থাকবে, তিনি সবই 
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জানেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও জানে না যে, আগামীকাল তার মনে কি কথা 
উদিত হবে। 


125 225৮ 


ভি 520৩03/92৬০৬85 


পর তর্ট রত 
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(৯) আপনার কাছে মৃসার বৃত্তান্ত পৌছেছে কি ? (১০) তিনি যখন আগুন দেখলেন 
তখন পরিবারবর্গকে বললেন $ তোমরা এখানে অবস্থান কর আমি আগুন দেখেছি । সম্ভবত 
আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনে পৌছে 
পথের সন্ধান পাব। (১১) অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন তখন আওয়াজ 
আসল, হে মূসা, 0১২) আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি 
পবিত্র উপত্যকা তোয়ায় রয়েছ। (১৩) এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা 
প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা শুনতে থাক ।-(১৪) আমিই আল্লাহ্‌ আমা ব্যতীত কোন ইলাহ 
নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্ররগার্থে নামায কায়েম কর। (১৫) 
কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই ; যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী 
ফল লাভ করে । (১৬) সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের 
অনুসরণ করে, দে-ষেন তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে। নিবৃত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে 
যাবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[হে মুহাম্মদ (সা)] আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে কি ? (অর্থাৎ তা শ্রবণযোগ্য; 
কেননা তাতে তওহীদ ও নবুয়ত সম্পর্কিত জ্ঞান নিহিত আছে। সেগুলো প্রচার করলে 
উপকার হবে। বৃত্তান্ত এই ঃ) যখন তিনি মোদইয়ান থেকে ফেরার পথে এক প্রবল শীতের 
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রাতে পথ ভুলে তুর পর্বতের উপর) আগুন দেখলেন (বাস্তবে সেটা ছিল আগুনের আকারে 
নূর), তখন তিনি পরিবারবর্গকৈ (পরিবার বলতে একমাত্র স্ত্রী ছিল অথবা'খাদিম ইত্যাদিও 
ছিল) বললেন £ তোমরা (এখানেই) অবস্থান কর (অর্থাৎ আমার পেছনে পেছনে এসো 
না। কেননা পরিবারবর্গকে ছেড়ে তিনি চলে যাবেন__এরূপ সম্ভাবনাই ছিনল্গ না।) আমি 
একটি আগুন দেখেছি। (আমি সেখানে যাচ্ছি) সন্ভবত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে 
কিছু আগুন (লাকড়ী ইত্যাদিতে লাগিয়ে) আনতে পারব (যাতে শীতের প্রতিকার হয়) 
অথবা (সেখানে) আগুনের কাছে পৌছে পথের সন্ধান (জানে, এমন ব্যক্তিও) পাব। 
অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাকে) 
আওয়াজ দেওয়া হলো, হে মূসা, আমি তোমার পালনকর্তা । অতএব তুমি জুতা খুলে 
ফেল । (কেননা,) তুমি পবিত্র “তোয়া” উপত্যকায় আছ। (এটা সে উপত্যকার নাম)।) 
আমি তোমাকে নেবী করার জন্য সব মানুষের মধ্য থেকে) মনোনীত করেছি। অতএব 
(এখন) যা ওহী করা হচ্ছে, তা (মনোযোগ দিয়ে) শুনতে থাক। (তো এই যে) আমি 
আল্লাহ্‌ । আমা ব্যতীত কোন উপাস্য হেওয়ার যোগ্য) নেই। অতএব আমারই ইবাদত 
কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায পড়। (আরও শুন যে) কিয়ামত অবশ্যই আসবে ৷ আমি 
তা স্ৃষ্টজগতের কাছে) গোপন রাখতে চাই।__ (কিয়ামত আসার কারণ এই যে,) যাতে 
প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। (কিয়ামতের আগমন যখন নিশ্চিত, তখন যে 
ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বীস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে 
তা থেকে অের্থাৎ কিয়ামতের জন্য প্রস্তুত থাকতে) বিরত না রাখে (অর্থাৎ তুমি এরূপ 
ব্যক্তির প্রভাবাধীন হয়ে কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নিবৃত্ত হয়ো না।) তা হলে 
তুমি (এই নিবৃত্তির কারণে) ধ্বংস হয়ে যাবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

০-১১০৬৯1৩৫ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কোরআন পাকের মাহাত্ম্য এবং সেই 
প্রসঙ্গে রাসূলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত মুসা 
(আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক এই যে, 
রিসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় 
এবং পূর্ববর্তী পয়ণন্বরগণ যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী (সা)-এর জানা 
থাকা দরকার .যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের জন্য স্তুত হয়ে অবিচল 
বা দার রেরাজ্রা িজ্যাতে লারহেও 

45531945549 স214০০2১- অর্থাৎ আমি পয়গন্বরগণের এমন 
কাহিনী আপনার কাছে এ জন্য বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি 
নবুয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। 

এখানে উল্লিখিত মূসা (আ)-এর কাহিনীর সূচনা এভাবে যে, একদা তিনি মাদইয়ান 
পৌছে হযরত শুআয়ব (আ)-এর গৃহে এরূপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে, 
আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তার খিদমত করবেন। তফসীর বাহ্রে-মুহীতের রেওয়ায়েত 
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অনুযায়ী তিনি যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেন তখন শুআয়ব (আ)-এর 
কাছে আরয. করলেন £ এখন আমি জননী ও ভগ্নির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিসর যেতে 
চাই । ফিরাউনের সিপাহীরা তাকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্য খোজ করছিল । এ আশংকার 
কারণেই ভিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে 
আশংকা বাকি ছিল না । শুআয়ব (আ) তাকে স্ত্রী অর্থাৎ নিজের কন্যাসহ কিছু. অর্থকড়ি ও 
আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে সিরিয়ার শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশংকা 
ছিল, তাই তিনি সাধারণ পথ ছেড়ে অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল 
! স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্বা এবং তার প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী । সকাল-বিকাল যে কোন 
সময় প্রসবের সন্তাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত । তাই তিনি জঙ্গলের পথ হারিয়ে তৃর 
পর্বতের. পশ্চিমে ও ডানদিকে চলে গেলেন। গভীর অন্ধকার । কনকনে শীত। বরফসিক্ত 
মাটি। এহেন দুর্যোগ-মুহুর্তে স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেল। মূসা (আ) শীতের কবল. 
থেকে আত্মরক্ষার্থে আগুন জ্বালাতে চাইলেন । তখনকার দিনে দিয়াশলাই-এর স্থলে চকমাকি 
পাথর ব্যরহার করা হতো । এই পাথরে আঘাত করলে আগুন জলে ওঠত। মুসা (আ) এই 
প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আগুন জ্লল না। এই হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি 
তুর পর্বতে আগুন দেখতে পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর। তিনি পরিবারবর্গকে 
বললেন £ তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। দেখি, সেখানে গিয়ে 
আগুন আনা যায় কিনা। সন্ভবত আগুনের কাছে কোন পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি, 
যার কাছ থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। পরিবার বর্ণের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো 
সুনিশ্চিত । কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কোন খাদেমও সাথে ছিল। তাকে 
উদ্দেশ্য করেও সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক 
লোক সফর-সঙ্গীও ছিল ; কিন্তু পথ ভুলে তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। 
_(বাহরে মুহীত) 

(551 020 _অর্থাৎ ষখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন; মুসনাদে আহ্মদে ওয়াহাব 
ইবনে মুনাব্বেহ্‌ বর্ণনা করেন যে, মূসা (আ) আগুনের কাছে পৌছে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য 
দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি সতেজ ও সবুজ 
বৃক্ষের -উপর দাউ দাউ করে জ্বলছে ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর কারণে বৃক্ষের 
কোন ডাল অথবা পাতা পুড়ছে না ; বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, সজীবতা ও 
ওজ্ল্য আরও বেড়ে গেছে।. মূসা (আ) এই বিস্ময়কর দৃশ্য কিছুক্ষণ. পর্যন্ত দেখতে 
থাকলেন এবং অপেক্ষা করলেন যে, আগুনের কোন স্ফুলিঙ্গ মাটিতে পড়লে তিনি তা তুলে 
নেবেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন এমন হলো না, তখন তিনি কিছু ঘাস 
ও খড়কুটা একত্রিত করে আগুনের কাছে ধরলেন। বলা বাহুল্য, এতে আগুন লেগে গেলেও 
তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এগুলো আগুনের কাছে নিতেই আগুন পেছনে সরে গেল। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আগুন তীর দিকে অগ্রসর হলো। তিনি অস্থির হয়ে পেছনে 
সরে গেলেন। মোটকথা, আগুন লাভ করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না। তিনি এই অত্যাশ্চর্য 
আগুনের প্রভাবে বিশ্বয়াভিভূত ছিলেন, ইতিমধ্যে একটি গায়েবী আওয়াজ হলো । (রূহুল 
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. সূরা তোয়া-হা ৬৫ 


মা'আনী) মুসা আ) পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনার সম্মুখীন হন। পাহাঁড়টি ছিল তার 
ডানদিকে । এই উপত্যকার নাম ছিল “তোয়া'। 


এ5৮৯৮54০ 5% ৬১০ ৩-৮৫__বাহ্‌রে মুহীত, রূহুল মা“আনী ইত্যাদি গ্রন্থে 
আছে, হযরত মুসা (আ) এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে সমভাবে শ্রবণ করেন । তর কোন 
দিক নির্দিষ্ট ছিল না। শুনেছেনও অপরূপ ভঙ্গিতে ; শুধু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা 
শুনেছেন। এটা ছিল একটা মুঁজিযার মতই ৷ আওয়াজের সারমর্ম ছিল এই বে, যে বস্তুকে 
তুমি আগুন মনে করছ, তা আগুন নয়_ আল্লাহ্‌ তা"আলার দ্যুতি । এত বলা হয়, আমিই 
তোমার পালনকর্তা । হযরত মূসা (আ) কিরূপে নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ্‌ ত'“আলারই 
আওয়াজ £ এই প্রশ্নের আসল উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর অন্তরে এ বিষয়ে ।স্থুর 
বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, এটা আল্লাহ্‌ তাআলারই আওয়াজ । এছাড়া মূসা (আ) 
দেখলেন যে, এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার সৌন্দর্য, সজীবতা ও 
এজ্বল্য আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, আওয়াজও সাধারণ মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে 
আসে নি ; বরং চতুর্দিক থেকে এসেছে এবং শুধু কানই নয়-__হাত, পা ও অন্যান্য 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ আওয়াজ শ্রবণে শরীক আছে; এসব অবস্থা থেকেও তিনি বুঝে নেন যে, 
এ আওয়াজ আল্লাহ্‌ তা“আলারই। 


মূসা (আ) আল্লাহ্‌ তা“আলার শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন ঃ রূহুল- 
মা“আনীতে মুসনাদে আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, মূসা 
(আ)-কে যখন “ইয়া মুসা" শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেয়া হয়, তখন তিনি 'লাব্বায়েক 
(হাজির আছি) বলে জওয়াব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু কোথা 
থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন তা জানি না। আপনি কোথায় আছেন ? উত্তরে বলা হলো ঃ 
আমি. তোমার উপরে, সামনে পশ্চাতে. ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর মূসা (আ) আরয 
করলেন £ আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, না আপনার প্রেরিত কোন ফেরেশৃতার কথা 
শুনছি ? জওয়াব হলো £ আমি নিজেই তোমার সাথে কথা বলছি। রূহুল মা“আনীর 
গ্রন্থকার বলেন ঃ এ.থেকে 'জানা যায় যে, মূসা (আ) এই শব্দযুক্ত কালাম ফেরেশতাদের 
মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজে শুনেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল-জামা“আতের মধ্যে একদল 
-আলিম এজন্যেই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরন্তন হওয়া সত্বেও শ্রবণযোগ্য। এর 
কালাম -নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা 'হয়, "তীর জওয়াব তাদের পক্ষ থেকে এই যে, 
শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন ঘা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এরজন্য 
স্থলতা ও দিক শর্ত। এরূপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শোনা যায়। মূসা (আ) কোন 
নির্দিষ্ট. দিক" থেকে আর কালাম শোনেন নি এবং»শুধু কফানেই শোনেন নি, বরং. সমস্ত 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুমেছেন। বলা বাহুল্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত। 
দেয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল -ন্ম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার 
অন্যতম আদব । দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়াফেত থেকে জানা যায়, মুসা 
- আ)-এর পাদ্দকাদ্ধয় ছিল মৃত জন্তুর চর্মনির্মিত। হয়ফ্লত আলী, হাসান বসরী ও ইবনে 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)__৯ 
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৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


জুরায়জ থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাদের মতে মূসা আ)-এর পদদ্বয় এই 
পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক-_এটাই ছিল' জুতা খুলে রাখার 
উপকারিতা । কেউ কেউ বলেন ঃ বিনয় ও নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই 
নির্দেশ দেয়া হয়, যেমন, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বায়তুল্লাহ্‌ুর তওয়াফ করার সময় এক্ূপকরতেন। 

হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্সাহ (সা) বশীর ইবনে. খাসাসিয়াকে কবরস্থানে জুতা পায়ে 
হাটতে দেখে বলেছিলেন. ঃ 8 এ/১০৫১ ৪০৫৯111১১০৪ 5 ড৪৩৩৪৩। অর্থাৎ তৃমি যখন এ 
জাতীয় সম্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম কর, তখন জুতা খুলে নাও। 

জুতা. পাক হলে তা পরিধান করে নামায পড়া সব ফিকাহ্বিদদের মতে জায়েষ। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে পাক জুতা পরিধান করে নামায পড়া 
প্রমাণিতও রয়েছে ; কিন্তু সাধারণ, সুন্নত এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, জুতা. খুলে নামায পড়া 
হতো। কারণ এটাই বিনয়. ও নম্তার নিকটবতীঁ। -€কুরতুবী) 

১৮৮০৪ এ| 0194১ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশকে বিশেষ 
স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেন ; যেমন বায়তুল্লাহ্‌, মজজিদে-আকসা ও মসজিদে-নববী। 
তোযা উপত্যকা তেমনি পির হাদসমূহের অনচম। এটা ভূর পর্বতের পাদদেশে 
অবস্থিত । __ (কুরতুবী) 

কোরআাস বষণের আদর ৪ ১3::1-5:4.$ যাহার ইবনে সুনাবোহূ থেকে বর্ণিত 
রয়েছে, কোরআন শ্রবণ করার আদব এই যে, সমস্ত অঙগ-প্রতঙ্গকে বাজে কার্যকলাপ থেকে 
নিবৃত্ত রাখতে হবে, কোন অন্য কাজে ব্যাপৃত হবে না। দৃষ্টি নিঙ্নগামী রাখবে এবং কালাম 
বোঝার প্রতি মনোনিবেশ করবে । যে ব্যক্তি এরূপ আঁদবসহকারে কালাম 'শ্রবণ করে, 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তাকে তা বোঝারও তওফীক দান করেন। _-(কুরতুবী) 

১৫৪8১010805 505 691 13 4 9:54 এই কালামে হযরত মুসা (আ)-কে 
ধর্মের সমুদয় মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ; অর্থাৎ তওহীদ, রিসালত ও পরকাল। 
০৮:13 25.4$ বলে রিসালতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে.।.:৮::।১ -এর অর্থ শুধু আমার 
ইবাদত কর-আমা ব্যতীত. কারও, ইবাদত করো না। এটা ভওহীদের বিষয়বন্তু। অতঃপর 
15440 বলে পরকাল বর্ণনা, করা হয়েছে। 5:.::0; এই নির্দেশে নায্লাষের রূথাও 
রয়েছে ;-কিন্তু নামাযকে পৃথকভারে উল্লেখ করার-ক্যরণ. এই যে, নামায; সমস্ত ইবাদতের 
5787575755505549 
কাফিরদের আলামত. ৪, 8 

৮৮২ 18/02 উদ্দেশ্য এই যে, নামাযের-প্াণ. হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্বরণ -নামায 
আদ্রোপানত খিকরই বিকর-_ সুখে অন্তকরণে এবং সর্বাঙ্গে হিকর। 'তাই-নামাযে যিকর তথা 
আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল হওয়া উচিত নয়। কোন কোন হাদীসের বর্ণনা. অনুযায়ী 
৬১৫৬ শন্দের- এক অর্থ এরূপও যে, কারও নিদ্রাভঙ্গ নাহলে অথবা কোন কাজে ব্যাপৃত 
থাকার দরুন নামাযের কণা" ভুলে গেলে এবং নামাযের সময় চলে গেলে যখনই নিদ্রাভঙ 
হয়গ্রমথবা নামাজের কথা ম্মরণ-হয়,.তখনই নামায পড়ে নিতে হবে । ($:3:1:(41 অর্থাৎ 
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সূরা তোয়া-হা ৬৭ 


কিয়ামতের ব্যাপারটি আমি -সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই ; এমনকি 
পয়গম্বর ও ফেরেশতাদের কাছ থেকেও ৫1 বলে-ইঙ্গিত-করা হয়েছে যে, কিয়ামত ও 
পরকালের ভাবনা দিয়ে মানুষকে ঈমান ও সৎ-কাজে উননদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলৌঃআমি 
কিয়ামত আসবে-_ একথাও প্রকাশ করতাম না। 

4০4: ০9,১০০ ৪১১ __ যাতে প্রত্যেককে তার কর্মানুযায়ী ফল দওয়া যায়)। 
এই বাক্যটি £21 শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ সুস্পষ্ট যে, এথানে-কিয়ামত আগমনের 
রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। রহস্য এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয়। এখানে কেউ সৎ 
ও অসৎ কর্মের ফল লাভ করে না। কেউ কিছু ফল পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল 
লাভ নয়__একটি নমুনা হয় মাত্র। তাই এমন দিনক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন প্রত্যেক 
সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পুরোপুরি দেওয়া হবে। 

পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি ($১ ১1৫1 এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ এই যে, 
এখানে কিয়ামত ও মৃত্যুর সময়-তারিখ. গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। রহস্য এই 
যে;মানুষ কর্ম প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং ব্যক্তিগত কিয়ামত অর্থাৎ, মৃত্যু ও বিশ্বজনীন 
'কিয়ামত অর্থাৎ হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফিল না হোক।__(রেহুল-মা'আনী) 

(41542১7০595 এতে হযরত মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা ুয়েছে যে, তুমি 
কাফির ও বেঈমানদের কথায় কিয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ রেছে নিয়ো না। 
তাহলে তা তোমার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাকে।.বলা বাহুল্য, নবী ও পয়গম্বরগণ- নিষ্পাপ 
হয়ে থকেন। তাদের তরফ থেকে এরূপ অসাবধানতার আশংকা নেই। এতদসন্তেও মূসা 
(আ)-কে এরূপ বলার আসল উদ্দেশ্য তার উম্মত ও সাধারণ মানুষকে শোনানো । এতে 
তাঁরা বুঝবে যে, আল্লাহ্র পয়গন্বরগণকেও যখন এমনভাবে তাকীদ করা হয়, তখন এ 
১৯১০৪৪5৪৫, 


পতি ০ 





লৈ উজ রিনি রি 














1৭ ১ প্রা ৫৫ 


9085 83266425858 ডু 
- ৪৯৮ নর রিল ৩০৩) রি 
3৮০৯৭, ৯৯3৩৮ গল 


(১৭) হে'মূসা, েনিরার হাডো লাকি দিলি ভা 
লাঠি, আমি এর 'উপর ভর দেই এবং এর. দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য বৃক্ষপত্র, কেড়ে 





///.0910190781-0017 


৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে । (১৯) আল্লাহু বললেন $ হে মুসা, তুমি 
ওটা নিক্ষেপ কর। (২০) অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে 
ছুটাছুটি করতে লাগল । (২১) আল্লাহ্‌ বললেন $ ভুমি তাকে ধর এবং ভয় করো না, আমি 
এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব । (২২) তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে 
আসবে নির্মল উজ্স্বল হয়ে অন্য এক নিদর্শনরূপে ; কোন দোষ ছাড়াই । (২৩) এটা 
এজন্যে যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই । (২৪) ফিরাউনের 
নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে পেছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[আল্লাহ্‌ তাআলা মুসা (আ)-কে আরও বললেন £] হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা 
কি? তিনি বললেন £ এটা আমার লাঠি, আমি (কোন সময়) এর উপর ভর দেই এবং 
(কোন সময়) এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য (বৃক্ষের) পাতা ঝেড়ে ফেলি এবং এতে 
আমার অন্যান্য কাজও চলে। (উদাহরণত কাধে রেখে আসবাবপত্র ঝুলিয়ে নেওয়া, এর 
সাহায্যে ইতর প্রাণীদেরকে সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি)। আল্লাহ বললেন $ একে 
(অর্থাৎ লাঠিকে) মাটিতে নিক্ষেপ কর হে মূসা । অতঃপর তিনি তা (মাটিতে) নিক্ষেপ 
করলেন, অমনি তা আল্লাহ্‌র কুদরতে) একটি সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল । [এতে 
মূসা (আ) ভীত হয়ে পড়লেন] । আল্লাহ্‌ বললেন £ তুমি একে ধর এবং ভয় করো না, 
আমি এখনি (অর্থাৎ ধরতেই) একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। (অর্থাৎ এটা আবার লাঠি 
হয়ে যাবে এবং তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। এ হচ্ছে এক মু'জিযা।) এবং (দ্বিতীয় 
মুজিযা এই দেওয়া হচ্ছে যে) তুমি তোমার (ডান) হাত (বাম) বগলে রাখ. (এরপর বের 
কর) সেটা নির্দোষ (অর্থাৎ কোন ধ্ৰবলকুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ ছাড়াই) উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে 
আসবে €আমার কুদরত ও তোমার নবুয়তের) অন্য এক নিদর্শনরূপে। (লাঠি নিক্ষেপ 
করা ও-হাত বগলে দেওয়ার নির্দেশ এজন্য) যাতে আমি আমার (কুদরতের) বিরাট 
নিদর্শন্রলীর কিছু তোমাকে দেখাই । (অতএব এন এসব নিদর্শন নিয়ে)' ফিরাউনের 
কাছে-যা+৪; সে খুব সীমালঙ্ঘন.করেছে-€খোদায়ী দারি. করে + তুমি তার কাছে তওহীদ 
গ্রচার কর. তোমার নবুয়তে ন্দেহ করলে এসব মু'জিয়া. দেখিয়ে দাও) * 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় - 

১১১56554505 তোমার হাতে ওটা কি ৫. আহ বান আরালীনের পক্ষ 
থেকে মূসা (আ)-কে এক্সপ জিজ্জেস করা নিঃসন্দেহে তার প্রতি কৃপা, অনুকম্পা ও 
মেহেব্রবানীতে সূচমা ছিল, ঘাতে বিশ্য়কর দৃশ্যাবলী দেখা ও আল্লাহ্র কালাম শোনার 
কারণে তার মনে যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি. হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল 
একটা হদ্যতাপূর্ণ সম্বোধন। এ ছাড়া এই প্রশ্নের আরও প্রকটি রহস্য এই যে, পরক্ষণেই 
তাঁর হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে 
তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমার হাতে কি আছে দেখে নাও। তিনি যখন দেখে 
নিলেন ষে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত. করার মু*জিযা প্রদর্শন 
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সুরা তোয়া-হা ৬৯ 


করা হলো । নতুবা মূসা (আ)-এর মনে এপ ধারণার সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি 
বোধ হয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি। 

এ. ০৯০৮৪ মূসা (আ)-কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল. যে, হাতে কি ? এর 
জওয়াবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মূসা (না) এখানে আসল জওয়াবের অতিরিক্ত 
আরও তিনটি বিষয় আরধ করেছেন। এক এই ₹.' সার. দুই, আমি একে অনেক 
কাজে লাগাই ; প্রথমত এর উপর ভর দেই ' দ্বিতীয়ত এর দ্বারা আত্মাত করে আমার 
ছাগপালের জন্য বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং তিন. এর দ্বারা আমার.অন্যান্য কাজও উদ্ধাব 
হয়। এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত জওয়াবে ইশক ও মহব্বত এবং পরিপূর্ণ আদবের পরাকাষ্ঠা 
প্রকাশ পেয়েছে। ইশক ও মহব্বতের দাবি এই যে, প্রেমাম্পদ যখন অনুকম্পাবশত 
মনোযোগ দান করেছেন তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত, যাতে এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর 
উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবি এই যে, সীমাতিরিক্ত নিঃসক্কোচ 

হয়ে বক্তব্য-অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসং 
সংক্ষেপে বলেছেন ১1:31:0১: - আর্াৎ আমি এর ছারা আরও অনেক কাজ 
নেই। এরপর তিনি সেইসব কাজের বিস্তারিত বিবরণ দেননি ।__(রূহুল-মা“আনী, মাযহারী) 

তফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে এরূপ মাসআলা বের করা হয়েছে যে, প্রয়োজন 
ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়নি, জওয়াবে তাও বর্ণনা করে 
দেওয়া জায়েয। 

মাসআলা £ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পয়গন্বরগণের সুন্নাত। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এরও এই সুন্নাত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার 
57 


লাল লে ২ :৮-পশ 
হছে ১3:85 আসব তিনে ছোট যু সাপকে 215. বলা হয়! আন জারণার 
বলা হয়েছে, ১০:-১$০১19.$ অজগর ও বৃহৎ মোটা সাপকে ৷ _৮্ঠ বলা হয়' আলোচ্য 
আয়াতে £.%.. বলা হয়েছে। এটা ব্যাপক শব্দ, প্রত্যেক ছোট, বড় ও মোটা সু সাপকে 
5 বলা হয়। এসব আয়াতের পারস্পারিক বিরোধ নিরসন এভাবে সম্ভবপর যে, সা্টি 
শুরুতে সরু ও ছোট ছিল, এরপর মোটা ও বড় হয়ে যায় অথবা সাপ তো বড় ও 
অজগরই ছিল ; কিন্তু বড় সাপ স্বভাবতই দ্রণতগতিসম্পন্ন হয় না। কিন্তু মুসা (আ)-এর 
এই অজগরটি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে খুব দ্রন্ত চলত । তাই দ্রুতগতির দিক দিয়ে 

একে ০৯ অর্থাৎ হালকা ছোট সাপ বলা হয়েছে। আয়াতে, (4 শব্দটি দ্বারা এর প্রতি 
ইঙ্গিতও হতে পারে। কারণ, এ শব্দটি তুলনার অর্থ দেয়। একটি বিশেষ গুণ অর্থাৎ 
দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এই অজগরকে £__: এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। 
_ (মাযহারী) 
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4১ এ! 4১০৮1 আসলে জন্তুর পাখাকে বলা হয় । এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ 
বগলের নিচে হাত রেখে যখন বের করবে তখন তা সূর্যের ন্যায়. ঝলমল করতে থাকবে। 
হযরত ইবনে আব্বাস থেকে 2.2: ৮৫ এর এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে।-_(মোযহারী) 

০১০৯৪ এ। 9 স্বীয় রাসূলকে দু'টি বিরাট মু'জিযার অন্্র দ্বারা সুসজ্জিত করার পর 
আদেশ করা হয়েছে যে, 25059519555 দেওয়ার জন্য চলে যাও। 
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২৪) মুসা বললেন $.হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। 
(২৬) এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। (২৭) এবং আমার জিহবা. থেকে জড়তা দূর 
করে দিন, (২৮) যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে । (২৯) এবং আমার পরিবারবর্ণের 
মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন-_ (৩০) আমার ভাই হারূনকে। 
(৩১) তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন (৩২) এবং তাকে আমার কাজে 
অংশীদার করুন (৩৩) যাতে আমরা বেশি করে আপনার পরিভ্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করতে পারি । (৩৪) এবং বেশি পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি । (৩৫) আপনি 
তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। (৩৬) আল্লাহ্‌ বললেন £ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ 
তা তোমাকে দেয়া হলো । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

[মূসা (আ) যখন জানতে পারলেন যে, তাঁকে পয়গম্বর করে ফিরাউনকে দাওয়াত 
দেওয়ার জন্যে প্রেরণ করা হচ্ছে, তখন এই গুরুদায়িত্বের কঠিন কর্তব্যাদি- সহজ করার 
জন্য তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে প্রার্থনা জানালেন এবং বললেন £ হে আমার 
পালনকর্তা, আমার বক্ষ (মনোবল আরও বেশি) প্রশস্ত করে দিন (যাতে প্রচারকার্ষে 
হীনম্মন্যতা অথবা বিরোধিতায় সংকোচবোধ না করি) এবং আমার (এই প্রচারের) কাজ 
সহজ করে দিন, (যাতে প্রচারের উপকরণাদি সংগৃহীত এবং বাধাবিপত্তি দুর হয়ে যায়) 
এবং আমার জিহবা থেকে (তোতলামির) জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা 
বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার জন্য একজন সহকারী নিযুক্ত 
করুন অর্থাৎ আমার ভাই হারনকে। তার মাধ্যমে আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং তাঁকে 
আমার (এই প্রচারের) কাজে শরীক করুন (অর্থাৎ তাকেও পয়গম্বর করে প্রচারকার্ষের 
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আদেশ করুন,.যাতে আমরা উভয়েই. প্রচার কাজ পরিচালনা করতে পারি. এবং আমার 
অন্তর শক্তিশালী হয়।) যাতে আমরা উভয়েই (প্রচার ও দাওয়াতের সময়) বেশি পরিমাণে 
(শ্বিরক ও দোষক্রুটি একে) জাপনার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং আপনার (গুণাবলীর) 
প্রচুর পরিমাণে আলোচনা . করতে পারি। (কারণ, প্রচারক দু'জন হয়ে গেলে প্রত্যেকের. 
বর্ণনা অপরের সমর্থনে পর্যাপ্ত হয়ে যাবে)। নিশ্চয় আপনি আমাদেরকে (এবং আমাদের 
অবস্থা) সম্যক অবলোকন করছেন (এ অরস্থাদৃষ্টে আমাদের একে অপরের সাহায্যকারী 
হওয়ার. প্রয়োজনীয়তা "আপনার :খুব জানা-রয়েছে)। আল্লাহ বললেন ঃ হে মুসা, তোমার 
88558 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য "বিষয় | 

রত মূসা “আট যখন-আরাহ্র কালামির গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুরত ও 
রিসালতের দায়িতু লাভ করলেন, তখন নিজ সত্ত্বা ও শির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং 
52875555555 
করা সন্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, 
সেশুলে। হসিমুখে বরণ করার যনোবলও আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে 

পারে। তাই তিন াপ্সাহ দর্ববারে পাচটি দোয়া চাইলেন। প্রথম দোয়া ১1১ :১/০ 
অর্থাৎ আনার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যে, নবুয়তের 
জ্ঞান বহন করার যোগ্য হয়ে যায়।. ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে 
তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত. এ 

দ্বিতীয় দোয়া (১:7০. অর্থাৎ আমার কাজ সহজ করে দিন।) এই উপলব্ধি ও 
অন্তর্দষ্টিও নবুয়তেরই কলশ্রতি ছিল যে, কোন. কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া 
বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অদীন নয়। এটাও আল্লাহ্‌ তা'আলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা 
করেন, তবে কারও জন্য কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা 
করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে নিম্নোক্ত 
দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে এভাবে দোয়া 
চিনি 


রাবার 
অনুথহ করুন। কেননা, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ কন্তর দেয়া আপনার পক্ষে সহজ)। 
তৃতীয় দোয়া 11 1৮১: ০০4১০8৬০4৯6 -র্থাৎ আমার জিহবার জড়তা দূর করে 
দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে)। এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত. 
মূসা (আ) দুগ্ধ পান করার যমানায় তার জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফিরাউনের 
দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন । শিশু মুসা দুধ ছেড়ে দিলে ফিরাউন 
ও তার স্ত্রী আছিয়া তাকে পালক পুত্রক্ষপে নিজেদের কাছে-নিয়ে যায়। এ. সময়েই একদিন 
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শিশু মূসা (আ) ফিরাউনের দাড়ি ধরে তার গালে একটি চপেটাঘাত করেন। কোন কোন 
রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করছিলেন। এক সময় এই ছড়ি 
দ্বারা তিনি ফিরাউনের মীথায় আঘাত করে বসেন। ফিরাউন রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা 
করার ইচ্ছা করল। স্ত্রী আছিয়া বললেন £ রাজাধিরাজ ! আপনি অবুঝ শিশুর অপরাধ 
ধরবেন না। সে তো এখনও ভাল ও মন্দের পার্থক্যও বোঝে না। আপনি ইচ্ছা করলে 
অশ্নিক্ষুলিঙ্গ ও অপর একটি বাসনে মণিমুক্তা এনে মুসা (আ)-এর সামনে রেখে দিলেন। 
উদ্দেশ্য এই যে, সে অবুঝ শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে অগ্নিক্ষুলিঙ্গকে উজ্জ্বল 
সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্য হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করার মত হয় না। এতে ফিরাউন বুঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অজ্ঞতাবশত করেছে, 
কিন্তু এখানে সাধারণ শিশু ছিল না। আল্লাহ্‌র ভাবী রাসূল ছিলেন, যীর স্বভাব-প্রকৃতি 
জন্মলগ্র থেকেই অনন্যসাধারণ হয়ে থাকে । মূসা (আ) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে 
ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন; কিন্তু জিবরাঈল তার হাত আগ্নিক্ষুলিঙ্গের বাসনে রেখে 
দিলেন এবং মূসা (আ) তৎক্ষণাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তার 
জিহবা পুড়ে গেল। এতে ফিরাউন বিশ্বাস করল যে, মূসা (আ)-এর এই কর্ম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 
নয় ; এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত | এ ঘটনা থেকেই মুসা (আ)-এর 
জিহবায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কোরআনে একেই £ $ “ বলা হয়েছে এবং 
এটা দূর করার জন্যই মূসা (আ) দৌয়া করেন। __মোযহারী, কুরতুবী) 

প্রথমোক্ত দোয়া দুটি সকল কাজে আল্লাহ্র সাহায্য হাসিল করার জন্য ছিল। তৃতীয় 
দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা নিরসনের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে ; কারণ রিসালত 
ও দাওয়াতের জন্য স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। পরবর্তী এক 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, মূসা (আ)-এর সব দোয়া কবূল করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ 
এই যে, জিহ্বার তোতলামিও দূরীকরণ হয়ে থাকবে । কিন্তু স্বয়ং মুসা (আ) হযস্গত হারূন 
(আ)-কে রিসালতের কাজে সহকারী করার যে দোয়া করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন 
যে, (৮... ৮১০: 8135 অর্থাৎ হারূন আমার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাবী। এ থেকে জানা 
যায় যে, তোতলামির প্রভাব কিছুটা বাকি ছিল। এছাড়া ফিরাউন হযরত মূসা আ)-এর 
চরিত্রে যেসব দোষ আরোপ করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই, ৮১424 __অর্থাৎ সে 
তার বক্তব্য পরিষ্কার ব্যক্ত করতে পারে না। কোন কোন আলিম এর উত্তরে বলেন £ 
হযরত মুসা (আ) স্বয়ং তার দোয়ায় জিহবার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, 
যতটুকু লোকেরা তার কথা বুঝতে পারে। বলা বাহুল্য, সেই পরিমাণ জড়তা দূর করে 
দেয়া হয়েছিল। এরপরও তোতলামির সামান্য প্রভাব বাকি থাকলে তা দোয়া কবুল 
হওয়ার পরিপন্থী নয়। 

চতুর্থ দোয়া 191১ (৯১১: ৯9 অর্থাৎ আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্য 
একজন উজির করুন। পূর্বোক্ত দোয়া তিনটি ছিল নিজ সত্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া 
রিসালতের করণীয় কাজ আনজাম দেয়ার জন্য উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক 
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রাখে । হযরত মূসা (আ) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উজির নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম 
ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উজিরের অর্থই বোঝা বহনকারী । রাষ্ট্রের 
উজির তার বাদশাহর বোঝা দায়িত্ব সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উজির বলা হয়। 
এ থেকে হযরত মুসা (আ)-এর পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 'পাওয়া যায় যে, কোন 
সাংগঠনিক কাজ অথবা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বাগ্রে সহকর্মী ও সাহায্যকারীর 
প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ; পছন্দসই সাহায্যকারী পাওয়া গেলে পরবতীতে সব কাজ 
সহজ হয়ে যায়। সহকর্মীদল ভ্রান্ত হলে যাবতীয় উপায় ও উপকরণাদি অকেজো হয়ে 
পড়ে । আজ কালকার রাষ্ট্র ও সরকারসমূহে যেসব দোষক্রটি পরিলক্ষিত হয়, চিন্তা করলে 
দেখা যাবে যে, এগুলোর আসল কারণ রাষ্ট্র প্রধানের সহকর্মী মন্ত্রী ও দায়িত্ৃশীলদের 
কর্তব্যবিমখতা, দুক্কর্ম ও আযোগ্যতা ছাড়া কিছুই নয়। 

এ কারণেই: রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা“আলা ঘখন কোন ব্যক্তির হাতে 
রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভাল কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রাষ্ট্র 
পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সৎ উজির দান করেন । রাষ্ট্রপ্রধান 
কোন জরমরী কাজ ভুলে গেলে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, 
উজির তাতে তাকে সাহায্য করেন।-_-€নাসায়ী) 

: এই দোয়ায় হযরত মুসা (আ) যে উজির প্রার্থনা করেছেন, তার সাথে ৮১১ 
কথাটিও যুক্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই উজির পরিবারের মধ্য থেকে হওয়া উচিত। 
কেননা, পরিবারভুক্ত ব্যক্তির অভ্যাস-আচরণ জানাশোনা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্ভ্রীতি ও মিল-মহব্বত থাকে । ফলে কাজে সাহায্য পাওয়া যায় ; তবে তার মধ্যে 
কাজের যোগ্যতা থাকা এবং অপরের চাইতে উত্তম বিবেচনায় মনোনীত হওয়া শর্ত। 
নিছক স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে মনোনীত না হওয়া চাই। বর্তমান যুগে সাধারণভাবে সততা 
ও আন্তরিকতা অনুপস্থিত এবং প্রকৃত কাজের চিন্তা কারও মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই 
কোন শাসনকর্তার সাথে তার আত্বীয়স্বজ্বনকে মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করাকে নিন্দনীয় 
মনে করা হয়। ফেক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার পুরোপুরি ভরসা থাকে, সেখানে কোন সতকর্মপরায়ণ 
আত্মীয়কে কোন উচ্চপদ দান করা দোষের কথা নয় ; বরং গুরন্ত্পূর্ণ বিষয়াদির নিষ্পত্তির 
জন্য অধিক উত্তম।. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পর খুলাফায়ে রাশিদীন সাধারণত তারাই 
হয়েছেন, যারা নবী-পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রাখতেন। | 

মূসা (আ) তার দোয়ায় প্রথমে তো অনির্দিষ্টভাবেই বলেছেন যে, উজির আমার 
পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হওয়ী চাই। অতঃপর নির্পিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উজির 
করতে চাই, সে আমার ভাই হারূন-যাতে রিসালতের গুরুতৃপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার 

হযরত হারূন (আ) হযরত মূসা (আ) থেকে তিন অথবা চার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ 
ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইস্তিকাল করেন। মূসা (আ) যখন এই দোয়া করেন তখন 
তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ্‌ তা“আলা মূসা (আ)-এর দোয়ার ফলে তাকেও 
পয়গম্বর করে দেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদ প্রাপ্ত হন। মূসা 
(আ)-কে যখন মিসরে ফিরাউনের দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়, তখন হারূন 


মা'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)__১০ 
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এও নিরিহ নাছির সদা 
তাই করেন. _ (কুরতুবী) - 

০০৪ ২১৮৪, রাজি 
ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। এ অধিকার তার ছিল।'কিন্তু বরকতের 
জন্য আন্মাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে সাথে' তিনি তাঁকে 
নবুয়ত ও.রিসালতে শরীক করতেও চাইলেন। কোন নবী ও রাসূলের এরূপ অধিকার 
নেই। তাই'এর জন্য পৃথক দোয়া 'করেছেন যে, তাঁকে আমার রিসীলতে অংশীদার করে 
দিন। পরিশেষে বলেছেন £ 

সৎকর্মপরায়ণ সঙ্গী যিক্র ও ইবাদতেও সাহায্যকারী হয় £ এ০৪১১1৮১৫০০এ০৫ 
(  * €অর্থাৎ হযরত হারূনকে উজির ও নবুয়তে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, 
আমরা বেশি "পরিমাণে আপনার যিক্র ও পবিত্রতা করতে পারব । এখানে প্রশ্ন হতে পারে 
যে, তসবীহ্‌ ও ধিকর মানুষ একাও যত ইচ্ছা করতে পারে । এতে কোন সঙ্গীর কাজের কি 
প্রয়োজন -আছে? কিন্তু চিন্তা করলে জানা যায় যে, তসবীহ্‌ শু যিকরের উপযুক্ত পরিবেশ 
এবং আনল্লাহ্ভক্ত সঙ্গীদের অনেক প্রভাব রয়েছে৷ যার সঙ্গী-সহচর আল্লাহ্ভক্ত নয়, সে 
ততটুকু ইবাদত করতে পারে না, যতটুকু আল্লাহ্ভক্তদের পরিবেশে একজন করতে পারে । 
এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি "আল্লাহ্‌র যিকরে মশগুল. থাকতে চায়, তার উপযুক্ত 
পরিবেশও তালাশ করা উচিত। | 

এপ পচ দোযা সা হযো। পরিশেষে জা তা'আলা পক থেকে এ 
দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করা. হয়েছে। এ ৭2টি ক ৮৪০৪, অর্থাৎ হে 
মূসা, তুমি যা যা চেয়েছে, বরই ভোমাকে আদার করা হলো। 


ট 5 


উত্স টি ৪১৩৪১ পি ০০৩৪5 


১ এ 4৪35 ও 5 ০৪০৮৬34৯১2৩ 
রি ৯১১ পা পা শিখ পাপ 3 এ৩১৬ ৮১৯১ ৬ 
. ১ পর্প 2 ভু 22৬ 2 রা পপ.2৭%৫ 

(১০৮০৭০হ82682০42 মি 
রি ুির্ ৫2 ৩০ ৫50545%৬৩ পে এ ১5১/6 5 


120 £ে2পু পর 2৫৮ পো পোলার পপ ৮ ৩৩ 2 শ' 
(০০ ৬১৪৩৩ ১০৩৬5 ১ ৩৯৯১ 52705৩৬ ৮৮ 


5" টি টাটা টা চাট ইটিইটি উট 
তা পাও পাটি হ। পাপা পা এপর্িত পাঠ রে ৬৫ পাপে অপাও 


০৩ ১১০৮ ৩৪৮এ৯ 2১১৩৩, ৯০ 
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পর্প ১০) পাছার পাঠা 2৫ +5৫৫১৮ 87281. পর 


৯) (95455১28 )৪৩১৭৫০০১৪ ১৫৪১১ 


পর রর 


৩১৮ ৪5 454/55 352, ০৯১ 3০৪ 9519 


রত ৬৬ গে 
172৮৫ দে ক্র 
. ৫৪0৩০০১ ৫৫ 


(৩৭) আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগহ করেছিলাম । (৩৮) যখন আমি 
তোমার মাতীকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা অতঃপর বর্ণিত. হচ্ছে (৩৯) যে, তুমি তাকে 
মুসাকে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে 
ঠেলে দেবে । তাকে আমার শত্ু ও তাঁর শক্র উঠিয়ে নেবে । আমি তোমার প্রতি মহব্বত 
সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত 
হও। (৪০) যখন তোমার ভগিনী এসে বলল £ আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব কে 
তাকে লালন-পালন করবে । অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মার্তীর কাছে ফিরিয়ে 
দিলাম, যাতে তীর চক্ষু শীতল হয় এবং দুঃখ না পায়। তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা 
করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেই ; আমি তোমাকে অনেক 
পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলে ; 
হে মূসা! অতঃপর তুমি নির্ধারিত সময়ে এসেছ। (৪১) এবং আমি তোমাকে আমার 
নিজের জন্যে তৈরি করে নিয়েছি। (৪২) তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ 
যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। (৪৩) তোমরা উভয়ে ফিরাউনের কাছে যাও, 
সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। 55504584 হয়তো সে 
চিন্তাভাবনা করবে অথবা ভীত হবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি তো আরও একবার (অনুরোধ ছাড়াই) তোমার প্রতি অনুগবহ করেছিলাম, যখন 
আমি তোমার মাতাকে সেই ইলহাম করেছিলাম, যা (গুরুতত্পূর্ণ হওয়ার কারণে) ইলহাম. 
দ্বারা বলার (যোগ্য) ছিল। (তা) এই যে, মৃসাকে জেল্লাদদের হাত থেকে বাচানোর জন্যে) 
সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তাকে (সিন্দুকসহ) দরিয়ায় (যার একটি শাখা ফিরাউনের রাজপ্রাসাদ 
পর্যস্ত গিয়েছিল) ভাসিয়ে দাও। এরপর দরিয়া তাকে (সিন্দুকসহ) তীরে নিয়ে “আসবে। 
(অবশেষে) তাকে এমন এক ব্যক্তি ধরবে, যে কোফির হওয়ার কারণে) আমার -শক্র এবং 
তারও শত্রু হেয় তো উপস্থিত কালেই ; কারণ সে সব পুত্র সন্তানকে হত্যা করত অথবা 
ভবিষ্যতে তার বিশেষ শক্র হবে।) এবং (যখন সিন্দুক ধরা হলো এবং তোমাকে তা 
থেকে বের করা হলো, তখন) আমি তোমার (মুখমণ্ুলের) উপর নিজের পক্ষ থেকে 
মায়ামমতার চিহ্ন ফুটিয়ে তুললাম (যাতে তোমাকে যে-ই দেখে, সে-ই আদর করে) এবং 
যাতে তুমি আমার (বিশেষ) তন্্াবধানে লালিত-পালিত' হও ।.(এটা তখনকার কথা) 
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৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


যখন তোমার ভগিনী (তোমার খৌজে ফিরাউনের গৃহে) হেঁটে আসল, অতঃপর (তোমাকে 
দেখে অপরিচিতা হয়ে) বলল £ (যখন তুমি কোন ধাত্রীর দুধ পান করছিলে না) আমি কি 
তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির কথা বলে দেব, যে তাকে (উত্তমরূপে) লালন-পালন করবে? 
€ সেমতে তারা যেহেতু এমন ব্যক্তি তালাশ করছিল তাই তার কথা মঞ্জুর করল। এবং 
তোমার ভগিনী তোমার মাতাকে ডেকে আনল ।) অতঃপর (এই কৌশলে) আমি তোমাকে 
তোমার মাতার কাছে আবার পৌছিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জড়ায় এবং তার কোন দুঃখ 
না থাকে (যেমন বিচ্ছেদের কারণে সে কিছুকাল দুঃখিতা ছিল।) এবং বড় হওয়ার পর 
আরও একটি অনুগ্রহ করেছি যে,) তুমি ভুলক্রমে এক (কিবতী) ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে 
(সূরা কাসাসে এই কাহিনী বর্ণিত. হয়েছে। হত্যার পর তুমি চিন্তিত হয়েছিলে-_ শাস্তির 
ভয়েও এবং প্রতিশোধের ভয়েও) অতঃপর আমি তোমাকে এই চিন্তা থেকে মুক্তি দেই 
(ক্ষমা প্রার্থনার তওফীক দিয়ে শাস্তির ভয়. থেকে এবং মিসর থেকে মাদইয়ানে পৌছিয়ে 
প্রতিশোধের ভয় থেকে মুক্তি দেই) এবং (মোদইয়ান পৌছা পর্যন্ত) আমি তোমাকে অনেক 
পরীক্ষায় ফেলেছি (এবং সেগুলোতে উত্তীর্ণ করেছি। সূরা কাসাসে এর বিস্তারিত বিবরণ 
আছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করা যেমন অনুগ্রহ, তেমনি পরীক্ষায় ফেলাও অনুগ্রহ ; কারণ, 
এটা উত্তম চরিত্র ও উৎকৃষ্ট নৈপুণ্য লাভের কারণ । সুতরাং তা স্বতন্ত্র অনুগ্হ)। 

অতঃপর তুমি মোদইয়ান পৌছলে এবং) কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে 
অবস্থান করলে । হে মুসা, অতঃপর বিশেষ এক সময়ে) যা আমার জ্ঞানে তোমার নবুয়ত 
ও প্রত্যক্ষ কথাবার্তার জন্যে অবধারিত ছিল, এখানে (এসেছ এবং এখানে আসার পর) 
আমি তোমাকে নিজের (নবী করার) জন্য মনোনীত করেছি। (অতএব এখন) তৃমি ও 
তোমার ভাই উভয়েই আমার নিদর্শনাবলী (অর্থাৎ দু”টি মূল মু*জিযা-_লাঠি ও শ্বেতশুত্র 
হাত, প্রত্যেকটিতে অলৌকিকতার বহু প্রকাশ রয়েছে-_) নিয়ে ( যে স্থানের জন্য আদেশ 
হয়ে সেখানে) যাও এবং আমার স্মরণে (নির্জনে অথবা প্রচার ক্ষেত্রে) শৈথিল্য করো না। 
(এখানে যাওয়ার স্থান বলা হচ্ছে যে) উভয়েই ফিরাউনের কাছে যাও। সে খুব উদ্ধত 
হয়েছে। অতঃপর (তোর কাছে গিয়ে) নম্র কথা বল। হয়ত সে (সাগ্রহে) উপদেশ গ্রহণ 
করবে অথবা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে) ভয় করবে (এবং এ কারণে মেনে নেবে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৬৮১ £৮১ 445 (5 ১) হযরত মুসা আ)-কে এ সময় বাক্যালাপের গৌরবে ভূষিত 
করা হয়েছে, নবুয়ত ও রিসালত দান করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ মু*জিবা প্রদান 
করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ তা“আলা আলোচ্য আয়াতে তাকে সেসব নিয়ামতও 
স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারস্ত থেকে এ যাবৎ প্রতিযুগে তাঁর জন্যে ব্যয়িত 
হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশংকার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা“আলা বিশ্ময়কর 
পন্থায় তার জীবন রক্ষা করেছেন। পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নিয়ামত উল্লিখিত 
হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ববর্তী । এগুলোকে এখানে 2.__১শব্দের 
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সুরা তোয়া-হা ৭৭ 


মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এরূপ নয় যে, এই দিয়ামতগুলো পরবরতীকালের ৷ বরং ৫ “১ 
শব্দটি কোন সময় শুধু “অন্য' অর্থ বোঝায়। এতে অগ্রপশ্চাতের কোন অর্থ থাকে না। 
54575552755 
কাহিনী ছাদীলের বরাত দিয়ে সুখে বর্ণিত হবে। 

০৯১৫৮০৬৮৯০9 অর্থাৎ মদন ভারি তো বার কাছে এন পরি 
ওহী করলাম, যা ওহীর মাধ্যমেই জানান্মে যেতে পারত। তা এই যে, ফিব্লাউন তার 
সিপাহীদেরকে ইসরাইলী নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই 
সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তার মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, 
তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশংকা করো না। 
আমি তাকে হিফাযতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছেই ফিন্রিয়ে দেব-। বলা বাহুল্য, এসব 
কথা বিবেকগ্ৰাহ্য নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদা এবং তার হিফাযতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা 
একমাত্র তার পক্ষ থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে। 

নবী রাসূল নয়-_ এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি? ০৯১ শব্জের আভিধানিক 
অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা হয় সেই জানে_ অন্য কেউ 'জানে না। এই 
আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারও বিশেষ গুণ নয়__ নবী, রাসূল, সাধারণ 'সৃষ্ট 
জীব বরং জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে। 

(১১41 4২১,০৯৬) আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা এই 
অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। আলোচ্য (51. ৫; -% আয়াতেও আভিধানিক অর্থে 
“ওহী” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে মৃসা-জননীর নবী অথবা রাসূল হওয়া 
জরুরী হয় না। যেমন, মারইয়ামের কাছেও এতাবে আল্লাহ্‌র বাণী পৌছেছিল, অথচ 
বিশিষ্ট আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রাসূল ছিলেন না। এ ধরনের 
আভিধানিক ওহী সাধারণত ইলহামের আকারে হয় ; অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা কারও 
অন্তরে কোন বিষয়বস্তু জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকেই। ওলী-আল্লাহ্গণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন। বরং আবূ 
হাইয়্যান ও অন্য কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে 
ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণত হযরত মারইয়ামের ঘটনায় স্পষ্টত বলা 
হয়েছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। 
কিন্তু এই ওহী শুধু সংশিষ্ট ব্যক্তির সত্তার সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংক্কার এবং 
তবলীগ ও দাওয়াতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর বিপরীতৈ নবুয়তের ওহীর 
উদ্দেশ্যই জনসংক্কারের জন্য কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট 
করা। এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্য দানিত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি. নিজেও.বিশ্বাস স্থাপন 
রানির ০5 
কাফির আখ্যা দেয়া। | 
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৭৮ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুয়তের ওহী তথা পারিভাষিক 'ওহীর 
মধ্যে পার্থক্য. তাই আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে । কিন্তু নবুয়ত 
ও নবুয়তের- ওহী শেষনবী মুহাম্মদ- (সা) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোন কোন 
বুযুর্গের উক্তিতে একেই “ওহী-তশরীয়ী' ও “গায়র-তশরীয়ী'র শিরোনামে ব্যক্ত করা 
দাবিদার কাদিয়ানী তার দাবির বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং 
ইবনে-আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল । এই প্রশ্নের পুরোপুরি আলোচনা 
ও ব্যাখ্যা আমার পুস্তক “খতমে-নবুয়তে” বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। 

মূসা-জননীর নাম £ রূহুল-মা“আনীতে আছে যে, তীর প্রসিদ্ধ নাম “ইউহানিব। 
“ইতকান' গ্রন্থে তার নাম “লাহইরানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী” লিখিত রয়েছে। 
কেউ তার নাম “বারেখী' এবং কেউ কেউ “বাখত" বলেছেন । যারা তাবিজ ইত্যাদি করে, 
তাদের কেউ কেউ তার নামের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রূহুল-মা“আনীর গ্রন্থকার 
বলেন ঃ আমরা এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি । খুব সম্ভব এগুলো বাজে কথা । 

/৯৮:496914 50 এখানে 18 শব্দের অর্থ দরিয়া এবং বাহ্যত নীলনদ বোঝানো 
হয়েছে। জায়াতে এক আদেশ মুসা (আ)-এর মাতাকে দেয়া হয়েছে যে; এই শিশুকে 
ষিন্দুকে'-পুরে .“দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসৃচকভাবে. দরিয়াকে দেয়া 
হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যত.চেতনাহীন ও 
বোধশক্তিহীন।. একে আদেশ দেয়ার মর্ম বুঝে আসে না। তাই কেউ কেউ বলেন যে, 
এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বোঝানো হয়নি ; ররং খবর দেয়া হয়েছে 
যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে ।.কিন্তু সুক্ষ্দর্শী আলিমদের মতে এখানে আদেশই 
বোঝানো. হয়েছে এবং দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে 
জগতের কোন স্ৃষ্টবসতু বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহথীন নয়. বরং সবার 
মধ্যেই বোধ্শক্তি.ও. উপলব্ধি বিদ্যমান। এই বোধশক্তি ও উপলব্ধির কারণেই কোরআনের 
বর্ণনা অনুযায়ী সব বস্তু আল্লাহ্‌র. তসবীহ পাঠে মশগুল আছে। তবে এতটুকু পার্থক্য 
অবশ্যই. আছে যে, মানব, জিন ও ফেরেশতা ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুর, মধ্যে এই পরিমাণ 
,বোধশক্তি,ও চেতনা নেই, যে পরিমাণ থাকুলে হারায় ও হালালের বিধিবিধান আরোপিত 
হতে পারে। সাধূরু রূমী চমৎকার বলেছেন 
1১) ৯4১৫০৯০1৬ তাও ১8৬813 
৬৮১] ১১১১ ৯৮১ ১১০৬৩ ০৭, 
ক বাহাস -ানি ও অর আল্লার বান্না আমার ও আমার কাছে তার মত 
কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে জীবিত 1). ০ 

1 অর্থাৎ এই সিন্দুক নিউরন শিশুকে সমুদ্রের তীর থেকে এমন 
ব্যক্তি কুড়িয়ে নেবে, যে আমার :ও মূসার উভয়ের শক্র ; অর্থাৎ ফিরাউন। ফিরাউন যে 
আল্লাহ্‌র দুশমন, তা তার কুফরের কারণে সুস্পষ্ট । কিন্তু মূসা (আ)-এর দুশমন হওয়ার 
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৭ পম 


"সূরা তোয়া-হা ৭৯ 


ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য । কারণ, তখন ফিরাউন মূসা €(আ)-এর দুশমন ছিল না; বরং 
তার লালন-পালনে বিরাট অক্কের অর্থ ব্যয় করছিল ।: এতদসত্তেও তাকে মুসা (আ)-এর 
শত্রু বলা হয় শেষ পরিণামের দিক দিয়ে, অর্থাৎ অবশেষে ফিরাউনের শক্রতে পরিণত 
হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্‌র জ্ঞানে ছিল। একথা বলাও অযৌক্তিক হবে না যে, ফিরাউন 
ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখনও মৃসা আ)-এর শক্র ছিল। সে স্ত্রী আছিয়ার“মন রক্ষার্থেই শিশু 
মূসার লালন-পালনের দায়িত্‌ গ্রহণ করেছিল। তাই পরে” যখন তার মনে সন্দেহ দেখা 
দ্রিল, তখনই তাকে হত্যার আদেশ জারি করে দিল, যা আসিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্রে ফলে 
বানচাল হয়ে যায়।__(রূহুল মা'আনী, মাযহারী) - 

5০ 8০১ 45 প্রত এখানে ২৯৯ ধাভু শব্দটি-আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
আল্লাহ্‌ বলেন £ আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে তোমার অস্তিত্র মধ্যে আদরণীয় হওয়ার 
গুণ-নিহিত রেখেছি। ফলে যে-ই তোমাকে দেখত সে-ই আদর করতে বাধ্য হতো-। হযরত 
ইবনে আব্বাস ও ইকুরামা থেকে এবূপ:তফসীরই: বর্ণিত আছে ।-_*মাযহারী) 
আরবে ৬০২৯৪ ০০২১৪ বাকপদ্ধতিটি এ অর্থেই ঘলা হয়, অর্থাৎ আমি আমার ঘোড়ার উত্তম 
লালন-পালন-করেছি। '::- ৮2 বলে ৮৮৪ ৮ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলার 
ইচ্ছা ছিল যে, মূসা (আ)-এর উত্তম লালন-পালন সরাসরি আল্লাহ্‌র তত্ববধানে হবে। 
তাই মিসরের সর্যনৃহত্ ব্যক্তিত্ব ফিরাউনের গৃহে এই উদ্দেশ্য এমনভাবে সাধন করা হয়েছে 
যে, সেজ্জানত না নিজের হাতে নিজেরই 'দুশমনকে লালন-পালন করছে ।-.(মাষহারী) 

এ ১1:58 মূসা (আ)-এর ভগিনী সিন্দুকের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল? 'এর ;পরব্তী 
ঘটনা- সংক্ষেপে বর্ণনা. করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে .৫১:$ 4058 অর্থাৎ আমি বারবার 
তোমাকে পরীক্ষা করেছি--€ইবনে আব্বাস)। অথবা তোমাকে বারবার পরীক্ষায় 
ফেলেছি--যোহ্হাক)। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত-.বিবরণ নাসায়ীর টিটি পর 
তা ভারা হারাতে কো 

-* মুসা (আ)-এর বিস্তারিত কাহিনী ঃ নাঁসায়ীর ভফসীর অধ্যায় *হাদীসুল ফুতুন' 'নামে 
ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েতে যে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ইবনে কাসীরেও তা পুরোপুরি 
উদ্ৃত করার. পর বলা ' হয়েছে, হযরত ইবনৈ:আবকাঁস এই রৈওয়ায়েতর্টিকে মরফৃ: অর্থাৎ 
বিরূতিহীন বর্ণনার 'মীধ্যমে প্রান্ত রাসূলুল্লাহ সো)-এর বর্ণনা আধ্যা“দিয়েছেন। ইবনে 
ফাঁসী নিজেও ত্বা. সমর্থন করেছেন $-১১০4/১ট: ০5 অর্থাৎ এ হাদীসটির মরফ হওয়া 
'আমার মতে ঠিক ।-অতঃপর. তিনি কটি প্র্মীনও: উল্লেখ কষেছেন। কিন্তু এরপর একথাও 
লিখেছেন যে. ইবনে-জারীর এবং ইবনে আ'্বী হাতেম্সও তাঁদের-তফসীর "গ্রন্থে এই 
রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু -একে মওকুফ অর্থাৎ ইবনে-আব্বাসেত্র নিজের বর্ণনা 
বলেছেন মরফূ" হাদীসের বাক্য এতে কুত্রাপি ব্যবহৃত হয়েছে। মনে 'হয়, ইবনে আব্বাস 
এই:রেওয়ায়েতটি -কা'বে-আহ্বারের কাছ থেকে লীভ করেছেন ঃ যেমন অনেক জার্খগায় 
এনূপ হয়েছে। কিন্তু হাদীসের: সমালোচক ইবনে-কাসীর এবং হাদীসৈর ইমাম 'শীঁসাম্নী 
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৮০ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


একে “মরফূ* স্বীকার করেন। যারা মরফৃ" স্বীকার করেন না, তারাও এর বিষয়বন্ধু অস্বীকার 
করেন না। অধিকাংশ বিষয়বস্তু স্বয়ং কোরআনের আয়াতে বিধৃত হয়েছে। তাই আগাগোড়া 
হাদীসের অনুবাদ লেখা হচ্ছে। এতে মুসা (আ)-এর বিস্তারিত ঘটনার সাথে সাথে অনের 
শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয়বস্তুও জানা যাবে। 

হাদীসুল ফৃভুন £ ইমাম নাসায়ীর সনদে কাসেম ইবনে আবু আইয়ুবের বর্ণনা £ 
(আ) সম্পর্কে কোরআনের (৫ 0658) আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করলাম যে, এখানে 553 
বলে কি বোঝানো হয়েছে? ইবনে আব্বাস বললেন £ এই ঘটনা অতিদীর্ঘ। প্রত্যুষে 
আমার কাছে এস--বলে দেব । পরদিন খুব ভোরেই আমি তার কাছে হাজির হলাম, যাতে 
গতকালের ওয়াদা পুরা করিয়ে নেই। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন 8 শোন, একদিন 
ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ আলোচনা প্রসঙ্গে বলাবলি করল £ আল্লাহ্‌ তা“আলা হযরত 
ইব্রাহীমের কাছে ওয়াদা করেছেন যে, তার বংশধরদের মধ্যে পয়গন্বর ও বাদশাহ পয়দা 
করবেন । একথা শুনে উপস্থিত লোকদের. মধ্যে কেউ কেউ বলল, হ্যা, বনী ইসরাইল 
অপেক্ষা-করছে যে, তাদের মধ্যে কোন নবী ও রাসূল জন্মগ্রহণ ফরবেন। এ বিষয়ে তারা 
বিন্দুমা্রও ঘিধাগ্রস্ত নয়। পূর্বে তাদের ধারণা ছিল যে, সে নবী হলেন ইউসুফ ইবনে 
ইয়াকুব (আ)। তীর ইন্তেকালের পর তারা বলতে শুরু করেছে যে, ইউসুফ (আ) ওয়াদাকৃত 
পয়গম্বর নন। (অন্য কোন নবী ও রাসূলের মাধ্যমে এই ওয়াদা পূর্ণ হবে ।) ফিরাউন এ 
কথা শুনে চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল যে, বনী ইসরাইল তো এখন তার গোলাম । ষদি তাদের 
মধ্যে কোন নবী ও রাসূল পয়দা হয়, তবে বনী ইসরাইলকে অবশ্যই মুক্ত করবে৷ তাই 
সে সভাসদদেরকে জিজ্ঞেস করল ঃ এই সম্ভাব্য বিপদ থেকে বাচার উপায় কি? সভাসদরা 
পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল । অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, ইসরাইল 
বংশে কোন ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করতে হবে। .সেমতে এ কাজে 
বিশেষ বাহিনী নিযুক্ত করা হলো। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছুরি থাকত । তারা বনী 
সি নিন রবিন 
,বেশ কিছুমাল পূর্নত এই কর্মপদধতি-অন্যাহত কার পয় তাদের চৈতন্যোদর হো । 
তারা দেখল যে, দেশের যাবতীয় মেহনত-মজুরি ও শ্রয়সাপেক্ষ কাজকর্ম তো ব্বনী-ইসরাইলই 
বনী-ইসরাইলের মধ্যে কোন্‌ পুরুও- অবশিক্ট থাকবে না, যে "দেশের কাজকর্ম আমজাম 
দেবে । ফলে পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম আমাদেরই সম্পন্ন করতে. হবে। তাই পুনঃসিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হলো যে, প্রথম বছর যেসব ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহ্ণ করবে, তাদেরকে ছেড়ে 
দেয়া হবে এবং-ঘ্িত্তীয় বছর যারা জন্হণ করবে, তাদেরকে হত্যা করা হবে । ছেড়ে 
দেয়া"ও হত্যা করার ধারা এই নিয়মেই চলবে । এভাবে বনী ইসরাইলের মধ্যে কিছুসংখ্যক 
যুবকও থাকবে, যাঁরা বৃদ্ধদের স্থল্লাভিষিক্ত হবে এবং তাদের সংখ্যা এত বেশিও হবে না, 
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যা ফিরাউনী রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। সেমতে এ আইনই রাজ্যময় জারি করে 
দেয়া হলো। এ দিকে আল্লাহ্‌র কুদরত এভাবে প্রকাশ পেল যে, মৃসা-জননীর গর্ভে এক 
সন্তান তখনই জন্নাথহণ করল যখন সন্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়ার বছর ছিল। এ 
সন্তান ছিল হযরত হারূন (আ)। ফিরাউনী আইনের দৃষ্টিতে তীর কোন বিপদাশঙ্কা ছিল 
না। এর পরবর্তী পুত্রসন্তান হত্যার বছরে হযরত মূসা (আ)-এর মাতার গর্ভসঞ্চার হলে 
তিনি দুঃখ বিষাদে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কারণ, এই সন্তান জনগ্রহণ করলেই তাকে 
হত্যা করতে হবে। হযরত ইবনে-আব্বাস এ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনা করে বলেন ঃ হে 
ইবনে-জুবায়র, ০১ 3 ৪ অর্থাৎ পরীক্ষার এ হচ্ছে প্রথম. পর্ব। মূসা আ) তখনও দুনিয়াতে 
জন্মগ্রহণ. করেননি, এমতাবস্থায় তাঁর হত্যার পরিকল্পনা প্রস্তুত ছিল। তখন আল্লাহ্‌ 
আতা ুসা-জননীকে ইনহামী ইপারার মাধমে এপ সানবা দিলেন £ 


৪৩৩৪ 


ক ভাবে তো জোনে 
ফিরিয়ে দেব। অতঃপর তাকে আমার রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করে নেব। যখন মূসা (আ) 
জন্বগ্রহণ করলেন, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তার মাতাকে আদেশ দিলেন, বাচ্চাকে একটি 
সিন্দুকে রেখে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। মুসা-জননী- এ আদেশ পালন করলেন। তিনি 
যখন সিন্দুকুটি দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলেন, তৃ্থন শয়তান তার মনে এপ কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ 
করল যে,.তুমি এ কি করলে? যদ্দি বাচ্চা সোমার কাছে থেকে নিহতও হতো,তবে তুমি 
নিজ হাতে তার কাফন-দাফন করে কিছুটা. সান্তনা পেতে ; এখন তো তাকে সামুদ্রিক 
জন্কুরা.খ্েয় ফেলবে। মূসা-জননী এই-দুঃখ ও- বিষাদে মুহ্যমান ছিলেন, এমন সময় 
দরিয়ার ঢেউ সিন্দুকটিকে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর নিক্ষেপ করল। নেখানে..ফিরাউনের 
বাদী-দাসীরা গোসল করতে যেত। তারা সিন্দুকটি দেখে তা কুড়িয়ে আনল, এবং খোলার 
ইচ্ছা ক্রল। তখন তাদের একজন বললঃ যদি এতে টাকাকড়ি থাকে এবং আম্নরা খুলে 
ফেলি, তবে ফিরাউন-পত্ী সান্দ্েহ করবে যে, .আমরা কিছু টাকাকড়ি সরিয়ে ফেলেছি। 
এরপর আমরা যাই বলি না কেন, সে বিশ্বাস করবে না। তাই সবাই:ঞ্লরমত হলো. ষে; 
সিন্দুকটি যেমন আছে, তেমনিই ফিরাউন-পত্রীর, সামনে পেশ করা-হবে। 2২ 

,ফিরাউন-পত্রী সিন্দুক খুলেই ভাতে একটি নরজাত শিশুকে. দেখতে পেলেন । দেখা 
ানরই শিশুর প্রতি তার মনে গভীর মায়ামমতা মাথা চাড়া দিরে উঠল, যা ইত্তিপূর্ষে কোন: 
শিশুর প্রতি হয়নি । এটা: প্রন্থৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র ১ + 42 ০১ গা উক্তিরই বহিঃপ্রকাশ 
ছিল। অপরদিকে মূসা-জননী শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলার উপরোক্ত 
ওয়াদা ভুলে গেলেন এবং কোরআনের ভাায় তার অবস্থা দাড়াল ৮৮১54 ০-+:০3 
(2. অর্থাৎ মূসা-জননীর অন্তর যাবতীয় জানন্দ ও কল্পনা থেকে শূন্য হয়ে গেল। পুত্রের 
চিন্তা ছাড়া তার অন্তরে আর কোন কিছুই ছিল না। এদিকে পূত্রস্তানের' হত্যাকার্ধে আদিষ্ট 
সিপাহীরা যখন জানতে পারল যে, ফিরাউনের গৃহে একটি ছেলে-সন্তান আগমন করেছে, 
মা*আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)__-১১ 
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তখন তারা ছুরি নিয়ে ফিরাউন পত্রীর কাছে উপস্থিত হলো এবং :দাবি করল যে, 
ছেলেটিকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন। আমরা তাকে হত্যা করব। 

এ পর্যন্ত পৌছে হযরত ইবনে-আব্বাস ইবনে জুবায়রকে আবার বললেন £ হে ইবনে 
জুবায়র, এটা. হযরত মূসা (আ):এরর পরীক্ষার দ্বিতীয়, পর্ব। 

ফিরাউন্‌-পড্রী সিপাহীদেরকে বললেন £ একটু থাম। একটিমাত্র ছেলের কারণে তো 
বনী ইসরাইলের শক্তি বেড়ে যারে না. আমি ফিরাউনের কাছে যাচ্ছি। দেখি, তিনি 
ছেলেটির প্রাণভিক্ষা দেন কিনা! ফিরাউন তাকে ক্ষমা করলে উত্তম, নতুবা. তোমাদের 
কাজে আমি বাধা দেব না ; ছেলেটিকে তোমাদের হাতেই তুলে দেব। একথা বলে তিনি 
ফিরাউনের কাছে গেলেন এবং বললেন £ এই শিশুটি আমার ও তোমার চোখের 
মণি। ফিরাউন বলল ঃ হ্যা, তোমার চোখের মণি হওয়া তো বোঝাই যায় ; কিন্তু আমি 
এরূপ মণির প্রয়োজন অনুভব'করি নী 

অতঃপর ইবনে-আব্বাস বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, যদি 
ফিরাউন তখন নিজের চোখের মণি হওয়া স্বীকার করে নিত, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাকেও হিদায়েত করতেন, যেমন তার পত্রী আছিয়াফে হিদায়েত করেছেন 

মোটকথা, স্ত্রীর কথায় ফিরাউন শিশুকে হত্যার কবল থেকে মুক্ত করে দিল। এখর্ন 
ফিরাউন-পক্রী তাকে দুধ পান করানোর জন্য আশেপাশের মহিলাদেরকে ডাকল। সবাই এ 
কাজ 'আনজাম দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শিশুটি কারও স্তন পান 
করল না। ১৪১৫-১০-৭০ এখন ফিরাউন পক্ী মহাভাবনায় পড়লেন যে, 
যদি শিশুটি কারও দুধ গ্রহণ না-করে, তবে-জীবিত থাকবে কিরূপে? তিনি শিশুটিকে 
বাদীদের হাতে দিয়ে বললেন ঃ একে বাজারে পরবং জনসমাবেশে নিয়ে যাও। সম্ভবত, সে 
হিয়ার হাতাতে ভারে! 

এদিকে ষুয়া-জননী পাগলপারা হয়ে নিজ কন্যাকে বললেন ঃ বাইরে গিয়ে তার একটু 
খোজ নাও 'ধবং লোকদের কাছে জিজ্ঞেস কর যে এঁ সিন্দুক ও. নবজাত শিশুর কি দশা 
হয়েছে; সে জীবিত আছে, না সামুদ্রিক জন্তুর আহারে পরিণত হয়েছে? মৃসা আ)-এর 
হিফাযত. ও-কয়েকদিন পর তার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার যে ওয়াদা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
গর্ভাবস্থায় তার সাথে করেছিলেন, তখন পর্যন্ত সেই ওয়াদা তীর স্মরণে ছিল না। হযরত 
মুসার, ভগিলী বাইরে “গিয়ে আল্লাহ্‌র কুদরতের এই -লীঙ্লা দৈখতে পেলেন যে, ফিরাউনের 
বাদীন্সা শ্রিশুর্টিকে কোলে নিয়ে"ধাত্রীর খোজে ঘোরাফেরা করছে সে খন জানতে পারল 
ষে, শিশুটি কারও দুধ গ্রহণ করছে না এবং এজন্য বাঁদীরা খুব:উদ্ধিগ্ন, তখন তাদেরকে 
বলল £ আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব যেখানে আশা করা যায় যে, সে 
তাদের দুধ গ্রহণ করবে এবং তারাও একে শুভেচ্ছা ও আদর-যক্ষ সহকারে লালন-পালন 
করবে। একথা শুনে বাদীরা তাকে পাকড়াও করল । তাদের সন্দেহ হলো যে, বোধ হুয় এই 
মহিলাই শিশুটির জননী অথবা কোন নিকট-আত্মীয়া। ফলে সে আত্মবিশ্বীসের সাথে বলতে 
পারছে যে, এঁ পরিবার তার হিতাকাজ্ষী ৷ তখন ভগিনীও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। 
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সুরা তোয়া-হা ৮৩ 


এখানে পৌছে ইবনে আব্বাস আৰার ইবনে জুবায়রকে বললেন £ এটা ছিল পরীক্ষার 
তৃতীয় পর্ব। 

তখন মৃসা-ভগ্নিনী নতুন কথা উদ্ভাবন করে বলল ঃ এ পরিবারটি শিশুর হিতাকাজকী 
বলায় আমার:উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা রাজদরবারে পৌছতে পারবে এবং আর্থিক দিক 
দিয়ে অনেক লাভবান হবে-__এই আশায় তারা শিশুটির আদর-যত্ে ও শুভেচ্ছায় কোন 
ক্রুটি করবে না। এই ব্যাখ্যা শুনে বাঁদীরা তাকে ছেড়ে 'দিল। সে-গৃহে ফিরে মাতাকে 
আদ্যোপান্ত. ঘটনার সংবাদ দিল। মাতা তাকে: নিয়ে বাদীরা যেখানে *সম্নবেত ছিল, 
সেখানে পৌছলেন। বাদীদের কথায় তিনি শিশুকে. কোলে তুলে নিলেন। মুসা (আ) 
তৎক্ষণাৎ তাঁর স্তনের সাথে একাত্ম হয়ে দুধ পান করতে লাগলেন এবং পেট ভরে দুধ পান 
করলেন। শিশুর জন্য উপযুক্ত . ধাত্রী পাওয়া গেছে এই সংবাদ শুনে ফিরাউন-পত্রী 
মুসা-জননীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন দেখলেন এবং বুঝলেন যে, ফিরাউন-পক্ঠী 
তার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছে, তখন তিনি আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে গেলেন । 
ফিরাউন-পক্লী বললেন ঃ তৃমি এখানে থেকেই শিশুকে দুধ পান করাবে । কেননা; অপরিসীম 
মহব্বতের কারণে তাকে আমি আমার দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পারব না । মূসা-জননী 
বললেন £ আমি তো নিজের বাড়িঘর ছেড়ে এখানে থাকতে পারি না। কারণ আমার 
কোলে একটি শিশু. আছে। আমি তাকে দুধ পাম্ন করাই । তাকে আমি কিরূপে ছেড়ে দিতে 
পারি ? হ্যা, আপনি ঘদি সম্মত হয়ে শিশুকে আমার হাতে: সমর্পণ করেন 'এবং আমি নিজ 
বাড়িতে তাকে দুধ পান করাতে পারি তবে অঙ্গীকার করছি যে, এই. শিশুর হিফাযত ও 
দেখাশোনায়, বিন্দুমাত্রও ক্রটি করব না। বলা বাহুল্য, তখন মৃসা-জননীর মনে আল্লাহ্‌ 
তা"আলার ওয়াদাও.জেগে উঠেছিল, যাতে বলা হয়েছিল ষে, কয়েকদিন 'বিচ্ছেদের পর 
অবশেষে ফিরাকউ্ন-পদ্রী বাধ্য হয়ে.তীর কথা মেনে নিলেন। মৃসা-জননী সেদিনই মূসা 
(আ).কে লাগেনিয়ে-নিজ গৃছে কিরে এলেন 'এবং আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ পদ্ধতিতে তার 
লালন-পালন করলেন। 

মূসা (আ) যখন একটু শক্ত-সমর্থ' হয়ে গেলেন, তখন ফিরাউন-পড্রী ভার মাতাকে 
খবর পাঠাল যে, শিশুকে এনে আমাকে দেখিয়ে যাও। আমি তাকে দেখার জন্য ব্যা্ুল 
হয়ে গেছি। ফিরাউন-পড্রী- দরবারের লোকদেরকে আদেশ দিল যে, -আ্বামার আদরের শিশু 
আজ আমার গৃহে আসছে।- তোমাদেরকে তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে: হবে 
এবং তীকে. উপযুক্ত উপল্টীকন দিতে হবে ।.এ ব্যাপারে তোমরা কি-করছ, আমি.নিজে-তা 
তদারক করব। এই আদেশ জারির ফলে মুসা (আ) যখন মাতার সাথে. গৃহ থেকে বের 
হলেন, তখন থেকেই তার উপর“হাদীয়া ও. উপচৌকনের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। 
অবশেষে তিনি যখন ফিরাউন-পক্লীর কাছে পৌছলেন, তিনিস্তখন স্বয়ং নিজের পক্ষ 
থেকে মূল্যবান..উপটৌকন' পৃথকভাবে গ্লেশ করলেন। ফিরাউন-পক্রী' তাকে দেখে খুবই 
আনন্দিত হলেন এবং সমস্ত উপটৌকন মৃসা-জননীকে দান করে দিলেন 1অতঃপর ফিরাউন-' 
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পরী বললেন £ এখন আমি ছেলেকে নিয়ে ফিরাউনৈর কাছে যাচ্ছি। সে-ও তাকে পুরক্কার 
ও উপটৌকন দান করবে । সেমতে তাকে ফিরাউনের কাছে উপস্থিত করা হলে সে তাকে 
আদর করে কোলে তুলে নিল। মুসা (জা) ফিরাউনের দীড়ি ধরে নিচের দিকে হেচকা টান 
দিলে তখন সভাসদরা সুযোগ - পেয়ে ফিরাউনকে রলল ঃ আল্লাহ তাঁআলা পয়গন্বর 
ইব্রাহীম (আ)-এর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, বনী ইসরাইলের মধ্যে একজন নবী 
পয়দা হবে এবং আপনার দেশ ও সম্পত্তির মালিক হবে। আপনার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে 
আপনাকে ধরাশায়ী করবে । সেই এয়াদা কিভাবে পূর্ণ হচ্ছে আপনি লক্ষ্য করেছেন কি? 

ফিরাউন যেন সন্বিৎ ফিরে পেল।. তৎক্ষণাৎ সন্তান হত্যাকারী সিপাহীদেরকে ডেকে 
পাঠাল, যাতে তাকে হত্যা করা হয়। পু 

ইবনে-আব্বাস এখানে পৌঁছে পুনরায় ইবনে জুবায়রর্কে বললেন £- এটা পরীক্ষার 
চতুর্থ পর্ব। মৃত্যু আবার মূসা (আ)-এর মস্তকের উপর ছায়াপাতি করল।. 

এই. পরিস্থিতি দেখে ফিরাউন-পদ্জী বলল ঃ তু্সি-তো এই বাচ্চা আমাকে দিয়ে 
ফেলেছ। এখন এ কি হচ্ছে? ফিরাউন বলল ঃ তুমি দেখ না, ছেলেটি কর্মের মাধ্যমে যেন 
দাবি করছে যে, সে আমাকে ধরাশায়ী করে দেবে, আমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে । 
ফিরাউন-পড্রী বলল £ এ ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য তুমি একটি মূলনীতি মেনে নাও। 
এতে বাস্তব সত্য ফুটে উঠবে এবং বোঝা যাবে যে, ছেলেটি একাজ বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত 
করেছে, না জেনেশেনে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। দু'টি অঙ্গার এবং দু'টি মোতি আনা হোক 
এবং তার সামনে-পেশ করা হোক । যদি সে মোতির দিকে হাত- বাড়ায় এবং অঙ্গার থেকে 
আত্মরক্ষা করে; তবে বুঝতে হবে যে, ভার কাজকর্ম জ্ঞানপ্রসৃত ও ইচ্ছাকৃত । পক্ষান্তরে যদি 
সে মোতির পরিবর্তে অঙ্গারের দিকে হাত বাড়ায়, তবে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে এ 
কাজটি জ্ঞানেয় অধীনে করেনি। কেলনা, কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি আগুন হাতে নিতে পারে 
না। ফিরান্উন এই প্রস্তাব মেনে নিল।'দু"টি অঙ্গার এবং' দু'টি মোতি মুসা (আ)-এর সামনে 
পেশ করা হলো। তিনি হাত বাড়িয়ে অঙ্গার তুলে নিলেন। কোন কোন রিওয়াুয়েতে 
রয়েছে যে, মূসা আ) মোতির দিকে হাত বাড়াতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু জিবরাঈল তীর 
হাত.অঙ্গারের দিকে ফিরিয়ে দেন ব্যাপার দেখে ফিরাউন কালবিলম্ব না করে অঙ্গার তার 
হাত-থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, যাতে তার হাত পুড়ে না যায়। এবার ফিরাউন-পড্রী 
সুযোগ গেলেন। তিনি বললেন £ ঘটনার আসল স্বরূপ দেখলে তো ! এভাবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কৃপায় মুসা (আ) প্রার্গে বেচে গেলেন । কারণ, ভবিষ্যতে তাকে যে অনেক মহৎ 
কাজ করতে হবে । মুসা. (আ)- গ্রমনিভীবে ফিরাউনের রাজকীয় সম্মান-সন্ত্রমে ও রাজকীয় 
ভরণ-পোষণে মাভার কাছে লালিত-পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন । 

তার রাজকীয় সম্মান-সন্ত্রম দেখে ফিরাউন বংশীয় লৌকদের মধ্যে নী ইসরাইলের 
প্রতি যুলুম, নির্যাতন, অপমান ও অবজ্ঞা করার সাহস রইল না, যা ইতিপূর্বে তাদের পক্ষ 
থেকে বনী ইসরাইলের উপর অহরহ চলত। একদিন মুসা (আ) শহরের এক পার্খ্ব দিয়ে 
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বংশীয় অপর ব্যক্তি ইসরাইল বংশীয়। ইসরাইল বংশীয় ব্যক্তি মূসা (আ)-কে দেখে 
সাহায্যের জন্য ডাক দিল। ফিরাউন বংশীয় লোকটির ধৃষ্টতা দেখে মূসা (আ) নিরতিশয় 
রাগাৰিত হলেন। কারণ রাজদরবারে মূসা (আ)-এর অসাধারণ সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির 
বিষয় অবগত হওয়া সত্বেও সে তাঁর সামনে ইসরাইলীকে বলপূর্বক ধরে রেখেছিল। সে 
আরও জানত যে, মূসা (আ) ইসরাইলীদের হিফাযত করেন। সাধারণভাবে সবাই একথা 
জানত যে, ইসরাইলীদের সাথে তার পক্ষপাতমূলক সম্পর্ক শুধু দুধ পান করার কারণেই। 
অবশ্য এটাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা (আ)-কে তাঁর মাতার মাধ্যমে অথবা 
অন্য কোন উপায়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি ধাত্রীমায়ের গর্ভে জন্মঘহণ করেছেন 
এবং তিনি একজন ইসরাইলী । 

মোটকথা, মূসা (আ) রাগাৰিত হয়ে ফিরাউন বংশীয় লোকটিকে একটি ঘুষি 
মারলেন। ঘুষির তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সে অবৃস্থলেই প্রাণত্যাগ করল। ঘটনাক্রমে 
সেখানে মূসা (আ) ও বিবদমান দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। ফিরাউন 
বংশীয় ব্যক্তি তো নিহতই হলো। ইসরাইলী নিজের লোক ছিল, তাই ঘটনা ফাঁস হয়ে 
যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না। 

যখন ফিরাউন্ বংশীয় লোকটি যৃসা আ)-এর হাতে মারা গেল, তখন তিনি বললেনঃ 
১১+৬৬০৭)5০৮:০// ৮9 অর্থাৎ এ-কাজটি শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। সে 
প্রকাশ্য বিস্রান্তকারী শক্র। অতঃপর তিনি আল্লাহুর দরবারে আরঘ করলেন 8 411.) 
০৯125501১45 4১8৬ 150 ৮9০4৬ হে আমার পালনকর্তা, আমি নিজের প্রতি 
জুলুম করেছি-_আমার হাতে ভুলক্রমে ফিরাউন বংশীয় লোকটি নিহত হয়েছে । অতএব 
জমিতে হা জানে অর হারা ভেজে র্যা ভারা নার জিদ 
ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু । 

এ মটলার'পর মুসা (জা) ভীতচকিত হযে অ.ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকেন 
যে, ফিরাউন বংশীয় লোকদের উপর এ হত্যাকাণ্ডের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং ফিব্বাউনের 
দরবার পর্যন্ত বিষয়টি পৌছল কি না। জানা গেল যে, ঘটনার যে প্রতিবেদন ফিরাউনের' 
কাছে পৌঁছেছে, তা এই £ জনৈক ইসরাইলী ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। 
তাই ইসরাইলীদের কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেওয়া হোক এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে 
মোটেই অবকাশ না দেওয়া হোক। ফিরাউন উত্তরে বলল 3 হত্যাকারীকে সনাক্ত করে 
প্রমাণসহ উপস্থিত কর । কারণ বাদশাহ যদিও তোমাদের আপন লোক ; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ 
ছাড়া কাউকে-বিনিময়ে হত্যা কযা তার পক্ষে মোটেই শোভনীয়, নয়। কাজেই হত্যাকারীকে 
তালা কর এবং প্রমাণাদি সংগ্হহ কর। আমি অবশ্যই তার ফাছ থেকে তোষাদের' 
প্রতিশোধ হত্যার আকারে খ্রহণ করব। একথা শুনে ফিরাক্টন বংশীয্নন্রা হত্যাকারীর সন্ধানে 
অলিতে-গলিতে ও বাজারে চককর দিতে লাগল ; কিন্তু হত্যাকারীকে কোথাও খুঁজে "গাগা 
যাচ্ছিল না। 

হঠাৎ একটি ঘটনা সংঘটিত হলো । পরের দিন মূসা (জো) গৃহ থেকে কের হয়ে সেই 
ইসরাইলীকে অন) একজন ফিরাউন বংশীয় ব্যক্তির সাথে লড়াইরত দেখতে পেলেন:। 
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ইসরাইলী আবার তীকে দেখামাত্রই সাহায্যের জন্য ডাক দিল। কিন্তু মূসা (আ) বিগত 
ঘটনার জন্যই অনুতপ্ত ছিলেন৷ এক্ষণে সেই ইসরাইলীকেই আবার লড়াইরত দেখে তার 
প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মূলত ইসরাইলীই অপরাধী এবং 
কলহপ্রিয়। এতদসত্তবেও মুসা (আ) ফিরাউন বংশীয় ব্যক্তিকে বাধা দিতে চাইলেন এবং 
ইসরাইলীকেও সতর্ক করে বললেন $ তুই গতকল্যও ঝগড়া করেছিলি, আজও তাই 
করছিস। কাজেই তুই-ই অপরাধী & ইসরাইলী মূসা (আ)-কে গতকালের ন্যায় রাগান্বিত 
দেখে এবং একথা. শুনে সন্দেহ করল যে, সে আজ আমাকেই হত্যা করবে। তখন সে 
কালবিলম্ব না করে বলে ফেলল £ হে মূসা, তুমি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও, যেমন 
গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে । 

এসব কথাবার্তার পর উভয়েই সেখান থেকে প্রস্থান করল। কিন্তু ফিরাউন বংশীয় 
লোকটি হত্যাকারী অন্বেষণকারীদেরকে খবর দিল যে, স্বয়ং ইসরাইলী মুসা (আ)-কে 
বলেছে যে, গতকাল তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে । সংবাদটি তৎক্ষণাৎ রাজদরবারে 
পৌছানো হলো । ফিরাউন একদল সিপাহী মূসা (আ)-কে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করল। 
সিপাহীদের বিশ্বাস ছিল যে, মূসা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোথাও যেতে পারবে না। তাই 
তারা ধীরে-সুস্থে শহরের মহাসড়ক ধরে তার খৌঁজে বের হলো। এদিকে শহরের দূরবর্তী 
অংশে বসবাসকারী মূসা (আ)-এর জটনক অনুসারী এ সংবাদ জানতে পারল যে, 
ফিরাউনের সিপাহী মূসা (আ)-এর খোঁজে বের ইয়ে পড়েছে। সে একটি ছোট গলির পথে 
অগ্রসর হয়ে মূসা (আ)-কে সংবাদ পৌছিয়ে দিল। | 

এখানে পৌছে ইবনে আব্বাস আবার ইবনে জুবায়রকে বললেন ৪ হে ইবনে জুবায়র, 
এটা হচ্ছে পরীক্ষার পঞ্চম পর্ব, মৃত্যু মাথার উপর ছায়াপাত করেছিল । -আল্লাহ্‌-তা'আলা 
মৃসা (আ)-কে এ থেকেও উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিলেন। 

সংবাদ শুনে মূসা (আ) তৎক্ষণাৎ শহর থেকে বের হয়ে পড়লেন এবং মাদইয়ান 
অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি আজ পর্যন্ত রাজকীয় বিলাসিতায় লালিত-পালিত 
হয়েছিলেন । কষ্ট. ও পরিশ্রমের সাথে তীর. পরিচয় ছিল না। মিসর থেকে বের হয়ে 
পড়েছেন বটে ; কিন্তু পথঘাট অজানা । একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ছিল 
যে ১:-/০-524:5১০ আশা করা যায আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন 
করত্ৰন। 

মাদইয়ানের নিকটে পৌছে মুসা (জো) শহরের বাইরে একটি কৃপের ধারে একটি 
জনসমাবেশ দেখতে পেলেন। তারা কৃগ্ধে জন্ত্ুদেরকে পানি পান করাচ্ছিল। তিনি আরও 
দেখলেন যে, দু'জন কিশোরী তাদের মেষপালকে আগলিয়ে পৃথক এক জায়গায় দণ্ডায়মান 
রয়েছে। মূসা আ) কিশোরিন্বয়কে জিজ্ঞেস রুরলেন £ আপনারা পৃথক জায়গায় দণ্ডায়মান 
কেন? তারা -বললঃ”্এত লোকের -ভিড়ভাড় ঠেলে কৃপের ধারে "যাওয়া আমাদের পক্ষে 
সম্ভবপর নয়. তাই আমরা অপেক্ষা করছি, যখন লোকেরা চলে-যাবে, তখন যে পানিটুকু 
অবশিষ্ট থাকবে, তাই আমরা মেষপালকে পান করাব। 

মুসা (আা) তাদের আভিজাত্যে মুগ্ধ হয়ে নিজেই কৃপ থেকে পানি তুলতে লাগলেন, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে প্রচুর শক্তিসামর্থ্য দান করৈছিলেন। তিনি প্রত তার্গের মেষপালকে 
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তৃপ্তি সহকারে পানি পান করিয়ে দিলেন। কিশোরীদয় তাদের মেষপাল নিয়ে গৃহে পৌছল 
এবং মূসা (আ) একটি বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন ঃ 
86 ঠাপ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি সে নিয়ামতের 
্রত্যার্শী, যাঁ আপনি' আমার প্রতি নাধিল করবেন। উদ্দেশ্য এই যে, আহার ও বাসস্থানের 
কোন ব্যবস্থা হওয়া চাই। কিশোরীদ্বয় যখন দৈনন্দিন সময়ের পূর্বেহ্ব মেষপালকে পানি 
পান করিয়ে গৃহে পৌছল, তখন তাদের পিতা আশ্চর্যাৰিত হয়ে বললেন £ আজ তো মনে 
হয়নতুনকোন ব্যাপার হয়েছে। কিশোরীদ্ধয় মূসা (আ)-এর পানি তোলা এবং পান করানোর 
কাহিনী পিতাকে বলে দিল। পিতা তাদের একজনকে আদেশ দিলেন $ যে ব্যক্তি এই 
অনুগ্রহ করেছে,তাকে এখানে ডেকে আন । কিশোরী তাকে ডেকে আনল। পিতা মূসা (আ) 
-এর বৃত্তাস্ত জেনে বললেন £ ১4৬ 1১এ। ১০০১5655% অর্থাৎ এখন যাবতীয় ভয়ভীতি 
মন থেকে মুছে ফেলুন। আপনি যালিমদের নাগালের বাইরে চলে এসেছেন । আমরা 
ফিরাউনের রাজত্ব বাস করি না। আমাদের উপর তার কোন জোরও চলতে পারে না। 
তখন কিশোরীদ্বয়ের একজন তার পিতাকে বলল £ ০১২7: ০১০22121540 
১:84 অর্থাৎ আব্বাজান, আপনি তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা শক্ত সুঠামদেহী 
ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি চাকরীর জন্য অধিক উপযুক্ত (কন্যার মুখে একথা শুনে পিতা আত্মসন্মানে 
কিছুটা-আঘাঁত অনুভব করলেন যে, আমার “মেয়ে কিরূপে জানতে "পারল যে, সৈ' শক্তিশালী 
ও বিশ্বস্ত । তাই তিনি প্রশ্ন করলেন $ তুমি কিরূপে অনুমান -করলে যে, সে: শক্তিশালী ও 
বিশ্বস্ত? কন্যা বলল £ তাঁর 'শক্তি তখনই প্রত্যক্ষ করেছি, যখন সেন্ক্‌প থেকে পানি তুলে 
সব রাখালের পূর্বে নিজের কাজ সম্পন্ন করেছে। অন্য কেউ তার সমফক্ষ হতে 'পারেনি। 
ঘিশ্বস্ততার বিষয়টি এভাবে জানতে পেরেছি যে, যখন আমি তাকে ডেকে আনতে গেলাম, 
তখন প্রথম মজরে সে আমাকে একজন নারী দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নি করে 
ফেলল ।”অতঃপর ঘতক্ষণ আমি আপনার পয়গাম তার গোচরীভূত করিনি, ততক্ষণ সৈ 
দৃষ্টি উপরে তুলেনি। এরপর সে আমাকে বলল £ আপনি আমার পিছে পিছে চলুন; কিন্ত 
পেছনে থেকেই গৃহের পথ বলে দেবেন। একমাত্র বিশ্বস্ত ব্যক্তিই এন্নপ কাজ করতে পারে ।' 
পিতা কন্যার এই বিজ্ঞজনোচিত কথায় আনন্দিত হলেন, তার কথার সত্যায়ন করলেন 
এবং নিজেও তার শক্তি ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন। তখন কিশোরীদের পিতা 
[যিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র পয়গন্বর হযরত শুআম্নব (আ)] মূসা (আ)-কে বললেন £ আমি 
আমার এক কন্যাকে এই শর্তে আপনার 'সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করতে চাই যে,আপনি' 
আট বছর পর্থস্ততআমার এখানে চাকরী করবেন। যদি আপনি স্বেচ্ছায় দশ বছর পূর্ণ করে 
দেন;ন্তবে তাঁ"আরও উত্তম হবে ; কিন্তু-'আমি এই শর্ত আপনার প্রতি আরোপ করতে চাই: 
না-_যাতে-আপনার কষ্ট বেশি না হয়।-আপনি-এই প্রস্তাব-মঞ্জুর করেন কি? হযরত মুসা 
(আট) এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। ফলৈ আঁট বছরের চাকরী অনুযায়ী 'জরুরী হয়ে' গেল, 
অবশিষ্ট দু'বছরের “ওয়াদা তাঁর ইচ্ছাধীন রয়ে গেল। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর পয়গম্বর মূসা 
(আ)-কে দিয়ে এই ওয়াদাও পূর্ণ করিয়ে দেন এবং তিনি চাকরীর দশ বছরই পূর্ণ করেন। 
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৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


_ সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন £ একবার. জনৈক খ্রিস্টান আলিমের সাথে আমার দেখা 
হলে তিন্নি প্রশ্ন করলেন, আপনার. জানা আছে কি, মুসা (আ) উভয় মেয়াদের মধ্য থেকে 
কোন্টি পূর্ণ করেছিলেন? আমি-__বললাম -£ আমার জানা নেই। কারণ. তখন পর্যন্ত 
হযরত ইবনে আব্বাসের এই হাদীস আমার জানা ছিল না। অতঃপর আমি হযরত ইবনে 
আব্বাসের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে প্রশ্ন রাখলাম । তিনি বললেন £ আট বছরের 
মেয়াদ পূর্ণ করা তো ছুক্তি অনুযায়ী জরুরীই ছিল। সাথে সাথে একথাও জানা দরকার যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ছিল তীর রাসূল ইচ্ছাধীন ওয়াদাও পূর্ণ করুক ।-তাই তিনি দশ 
বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। এরপর আমি খ্রিস্টান আলিমের সাথে দেখা.করে এ সংবাদ 
দিলাম। তিনি বললেন $-আপনি যার কাছ. থেকে এ তথ্য অবগত হয়েছেন, তিনি কি 
আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলিম? আমি বললাম $ হ্যা, তিনি অত্যন্ত জ্ঞীনী এবং সবার 
সেরা । 

দশ বছর চাকরীর মেয়াদ পূর্ণ করার পর যখন মূসা (আ) স্ত্রীকে সাথে নিয়ে শুআয়ব 
(আ)-এর দেশ মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হলেন, তখন কনকনে শীত, গভীর অন্ধকার, 
অজ্ঞাত রাস্তা এবং নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ তিনি ত্র পর্বতের 
উপর. আগুন দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি সেখানে গেলেন, বিস্বয়কর দৃশ্যাবলী দেখার 
পর লাঠি..ও সুশুভ্র হাতের মু'জিযা এবং রিসালত. ও নবুয়তের-পদ লাভ করলেন এর পূর্ণ 
কাহিনী ইতিপূর্বে বর্িত হয়েছে। হযরত মূসা (আ) মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, 
আমার বিরুদ্ধে পাল্টা হত্যার আদেশ জারি হয়েছে। এক্ষণে ফিরাউনের কাছেই রিসালতের 
দাওয়াত পৌছানোর আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। এছাড়া জিহ্বার দির. দিয়েও আমি তোতলা। 
এসব চিন্তাভাবনা করে. তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে আবেদন-নিরেদন করলেন। 
আল্রাহ্‌ তা'আলা তার প্রার্থনা অনুযায়ী তার ভাই হারূনকে রিসালতে অংশীদার করে তার 
কাছে ওহী প্রেরণ করলেন এবং আদেশ দিলেন যে, মিসর শহরের বাইরে এসে মূসা 
(আ)-কে অভ্যর্থনা জানাও। অতঃপর মূসা (আ) সেখানে পৌছলেন। হান্বন (আ)-এর 
সাণ্রে. সাক্ষাৎ হলো । উভয় ভ্রাতা নির্দেশ অনুযায়ী ফিরাউনকে. সত্যের দাওয়াত দেওয়ার 
জন্য তার দরবারে পৌছলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা দরবারে হাযির হওয়ার সুযোগ 
পেলেন না। তীরা প্রবেশ্বদ্ধারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরপর অনেক পর্দা ডিঙ্গিয়ে 
হাযির হওয়ার অনুমতি পেলেন। উভয়েই -ফিরাউনকে বললেন ঃ 4) _-:.)1% অর্থাৎ 
আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার, পক্ষ থেকে দৃত-ও বার্তাবাহী ফিরাঁউন জিজ্ঞেস 
করল ঃ (১.১ তোমাদের পালনকর্তা :কে ? মূসা. ..ও হারূন (আ) কোরআনে উল্লিখিত 
উত্তর দিলেনঃ ৬১১5 21১০5 40-51-5341 0 এরপর ফিরাউন বলল ৪. ভাহলে তোমরা 
. কি চাও ? সাথে সাথে সে নিহত -কিবর্তীর কথা উল্লেখ করে মূসা (আ)-কে অপরাধী 
সার্যন্ত করল এবং নিজ গৃহে মূসা আ)-কে লালন-পালন করার অনুগহের কথা প্রকাশ 
করল। মূসা. (আ) উভয় কথার যে জওয়াব দিয়েছেন, তা কোরজানে বর্ণিত হয়েছে। 
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,সুরা তোয্মা-হা ৮৯ 


অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে ক্রুটি স্বীকার করে অজ্ঞতার ওযর পেশ করলেন এবং গৃহে 
লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াবে বললেন ঃ তুমি সমগ্র বনী ইসরাইলকে দাসে 
পরিণত করে রেখেছ। তাদের উপর নানা রকম অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছ। এরই ফলশ্রুতিতে 
ভাগ্যলিপির. খেলায় আমাকে তোমার গৃহে পৌছানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ ভাঁআলার যা: ইচ্ছা 
ছিল, পূর্ণ হয়েছে। এতে তোমার কোন অনুগ্রহ নেই। অতঃপর তিন্দি ফিরাউনকে জিজ্ঞেস 
করলেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্‌ তাঁঁআলায় বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং বনী ইসরাইলকে মুক্তি 
দিতে সম্মত আছ ? ফিরাউন অস্বীকার করে বলল £ তোমার কাছে রাসূল হওয়ার কোন 
আলামত থাকলে 'দেখাও। মূসা (আ) তার লাঠি মাটিতে ফেলে দিলৈন। অমনি তা অজগর 
সাপ হয়ে' মুখ খুলে ফিরাউনের দিকে ধাবিত হলো । ফিরাউন ভীত হয়ে সিংহাসনের নিচে 
আত্মপোপন করল এবং সাপটিকে বিরত রাখার জন্য মূসা (আ)-এর কাছে কাকুতি-মিনতি 
করতে লাগল । মূসা (আ) তাকে ধরে ফেললেন । অতঃপর তিনি বগলে হাত রেখে তা বের 
করতেই হাত ঝলমল করতে 'লাগল। ফিরাউনের সামনে এটা ছিল দ্বিতীয় মু'জিযা। 
এরপর হাত পুনরায় বগলে রাখতেই তা পূর্বাবস্থায় ফিরে এল। 

ফিরাউন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সভাসদদের সাথে পরামর্শ করল যে, ব্যাপার তোমরা 
দেখতেই পাচ্ছ। এখন আমাদের করণীয় কি ? সভাসদরা সম্মিলিতভাবে বলল ঃ চিন্তার 
কোন কারণ নেই। তারা উভয়েই জাদুকর । জাদুর সাহায্যে তারা আপনাকে দেশ থেকে 
উচ্ছেদ করতে চায় এবং আপনার সর্ধোণ্তম ধর্ম (তাদের মতে 'ফিরাউনের পূজা) মিটিয়ে 
দিতে চাঁয়। আপনি তাদের কোন দাঁবির কাছে নতি স্বীকার করবেন না এবং চিন্তিতও 
হবেন না। কারণ আপনার রাজ্যে বড় বড় জাদুকর রয়েছে।' তাদেরকে আহ্বান করুন। 
ভারা জাজের তাত জারা ভরের 

২ফিরাউন. রাজ্যময় হুকুম জারি. করে দিল যে, যারা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী তাদের 
রাইতে: বলাজদরবারে হাযির হতে হবে । সারা দেশের জাদুকররা সমবেত হলে তারা 
ফিরাউনকে জিজ্ঞেস করল ঃ যে জাদুকরের সাথে আপনি আমাদের মুকাবিলা করতে চান, 
সে কি-করে $ ফিরাউন বলল ঃ সেঁ তার লাঠিকে সাপে পরিণত করে দেয় । জাদুকররা 
অত্যন্ত নিরচদ্বেগের স্বরে বলল ঃ এটা কিছুই নয়। লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করার যে 
জাদু, ভা পুরোপুরি আমাদের করায়ত্ত। আমাদের জাদুর মুকাবিলা করার শক্তি কারও 
নেই। কিন্তু প্রথমে মীমাংসা হওয়া দরকার যে, আমরা জয়ী হলে আপ্রনি আমাদেরকে কি 
পুরঙ্কার দেবেন। . 

ফিরাউন: বলল 8 জয়ী হলে তোমরা আমার পরিবারের সদস্য এবং রিশেষ নৈকট্যশীলদের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে । এরপর তোমরা যা চাইবে, তাই পাবে। 

তখন জাদুকররা মুকাবিলার সময় ও স্থান আসা (আ)-এর সাথে পরামর্শক্রমে স্থির 
করল। তাদের ঈদের দিন ঘিপ্রহরের সময় নির্ধারিত হলো । ইবনে-জ্ুধায়ের বলেন £ 
হযরত ইরূনে-আব্বাস আমার কাছে- বর্ণনা করেছেন -যে, তাদের 5:2১1115 ছিদের দিন) 
ছিল আগুরা অর্থাৎ মুহাররমের দশ তারিখ । এই দিনেই আল্লাহ্‌ ভাঁআলা মূসা আ)-কে 
ফিরাউন ও তার জাদুকরদের বিরুদ্ধে বিজয়-দান রুরেন। যখন সবাই একটি বিস্তৃত মাঠে 


মা'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)__-১২ 
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৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


মুকাবিলা. দেখার জন্য সমবেত হয়ে গেল, তখন ফিরাউনের লোকেরা পরস্পরে বলাবলি 
করতে লাগল ঃ ১১153145085 ১18৮৯। 85 (এ অর্থাৎ এখানে আমাদের অবশ্যই 
থাকা উচিত, যাঁতে জাদুকররা অর্থাৎ মূসা ও হারূন বিজয়ী হলে আমরা তাদের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। তাদের এই কথাবার্তা পয়গ্থরদবয়ের প্রতি বিদ্রপের ছলে 
ছিল।.তাদের ছৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, জিডির তাত সভা 
জয়লাভ করতে পারবেন না। 

১5০৬৮ নানান নাক 
আপনি কিছু নিক্ষেপ করবেন অর্থাৎ জাদু প্রদর্শন করবেন), না আমরা নিক্ষেপ করে 
সূচনা করবঃ মূসা (আ) বললেন & তোমরাই সূচনা কর এবং তোমাদের জাদু প্রদর্শন 
কর। তারা 2১421 ১:১4.01 ০১ ৪৮০৮ (অর্থাৎ ফিরাউনের আনুকূল্য আমরা অবশ্যই 
জরী হব ।) বলে কিছু সংখ্যক লাঠি ও রশি মাটিতে নিক্ষেপ করল। লাঠি ও রশিগুলো 
দৃশ্যত সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে. লাগল। এ দৃশ্য দেখে মূসা (আ) কিছুটা ভয় পেলেন। 
৮ 4৯ ৩০১৪ মূসা আ) মনে মনে ভীত হলেন। 

একজন মানুষ হিসেবে এই ভয় স্বভাবগতও হতে পারে। পয়গন্বরগণও এরূপ স্বভাবগত 
ভয় থেকে মুক্ত নন। এছাড়া ভয়ের কারণ এরূপও হতে পারে যে, এখন ইসলামের 
দাওয়াতের পথে বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে। 

, আল্লাহ্‌ তা“আলা মূসা (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে তার লাঠি নিক্ষেপ করার আদেশ 
দিলেন মুসা (আ) লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা অজগর সাপ হয়ে গেল। সাপটির মুখ 
খোলা ছিল-। সাপটি. জাদুকরদের নিক্ষিপ্ত লাঠি ও.রশির সাপগুলোকে মুহূর্তের মধ্যেই 
গলধঃকরণ করে ফেলল। 

. ফিরাউনের জাদুকররা- জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এই দৃশ্য দেখে তাদের নিশ্চিত 
বিশ্বাস হলো: যে, মুসা (আ)-এর অজগরটি জাদুর ফলশ্রণতি নয় ; বরং আল্লাহ্‌র দান। 
সেমতে জাদুকররা তাৎক্ষণিকভাবে ঘ্বোষণা করল যে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং মূসা 
(আ)-এর আনীত ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম । আমরা বিগত ধ্যান-ধারণা ও 
ধর্মবিশ্বাস থেকে তওবা করছি। এভাবে আল্লাহ্‌ তা“আলা ফিরাউন ও তার 'সাঙ্গপাঙ্গদের 
কোমর ভেঙ্গে দিলেন। তারা যেসব জাল বিস্তার করেছিল, সবই ছিন্বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 
১5505 1896 4৩১ 945 তারা সেখানে পর্যন্ত ও লাঞ্ছিত হয়ে মাঠ ত্যাগ করল। 

যে সময় এই মুকাবিলা হচ্ছিল, তখন ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া ছিন্রবাস পরিহিতা হয়ে 
আল্লাহর দরবারে মূসা (আ)-এর সাহায্যের জন্য দোয়া করছিলেন। ফিরাউন বংশীয়রা 
মনে করছিল যে, তিনি ফিরাউনের চিস্তীয় ছিন্নবাস পরিধান করেছেন, তার জন্য দোয়া 
করছেন. অথচ তার সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা মূসা (আ)-এর জন্য নিবেদিত ছিল এবং তিনি 
তারই বিজয় প্রার্থনা করছিলেন । 

এ ঘটনার পর মূসা আ) যখনই কোন মু'জিযা প্রদর্শন করতেন এবং আল্লাহ্‌র প্রমাণ 
চূডাত্তবূপ পরিগ্রহ করত, তখনই ফিরাউন ওয়াদা করত £ এখন আমি বনী ইসরাইলকে 
আপনার কর্তৃত্ব সমর্পণ করঘ। কিন্তু যখন মূসা (আট-এর দোয়ার ফলে আযাবের আশঙ্কা 
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সুরা তোয়া-হা ৯১ 


টলে যেত, তখনই সে তার ওয়াদা ভুলে যেত। সে বলত £ঃ আপনার পালনকর্তী আরও 
কোন নিদর্শন দেখাতে পারেন কি? দিন এভাবেই অতিবাহিত হতে লাগল । অবশেষে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ফিরাউন-গোষ্ঠির উপর ঝড়ঝঞ্চা, পঙ্গপাল, পরিধেয় বন্ত্রে উকুন, পাত্র ও 
থাদ্যদ্রব্যে ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদি আযাব চাপিয়ে দিলেন। কোরআন পাকে এগুলোকে “বিস্তারিত 
নিদর্শনাবলী” শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। ফিরাউনের অবস্থা ছিল প্রই যে, যখনই 
কোন আযাব আসত এবং তা দূর করতে সে অক্ষম হতো, তখনই মূসা (আ)-এর কাছে 
ফরিয়াদ করে বলত £ কোন রকমে আযাবটি 'দূরীভূত করে দিন? আমি ওয়াদা করছি, বনী 
ইসঙ্গাইলকে মুক্ত করে দেব। অতঃপর আযাব দূরীভূত হলে সে ওয়াদা ভঙ্গ করত। 
অবশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা (আ)-কে আদেশ দিলেন $ বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে 
মিসর ত্যাগ কর। মূসা (আ) সবাইকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে শহর ত্যাগ করলেন। 
প্রত্যষে ফিরাউন টের পেয়ে গোটা সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চান্ধাবন করল। এদিকে মূসা 
(আ) ও বনী ইসরাইলের গমন পথে যে নদী অবস্থিত ছিল, আল্লাহ্‌ তা“আলা তাকে 
আদেশ দিলেন ঃ যখন মূসা (আ)- তোকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে, তখন তোর মধ্যে 
বারটি রাস্তা হয়ে যাওয়া উচিত। বনী ইসলাইলের বারটি গোত্র এগুলো দিয়ে পৃথক 
পৃথকভাবে পার হয়ে যাবে। তারা পার হয়ে গেলে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের সমেত নদীর বারটি 
পথ আবার একাকার হয়ে মিশে যাবে । 


মূসা (আ) দরিয়ার নিকটে পৌছে দরিয়াকে লাঠি দ্বারা আঘাত হানার কৃথাটি বেমালুম 
ভুলে গেলেন। বনী ইসরাইল ভীত-সন্তস্ত হয়ে বলতে লাগল ঃ ১৮২০১১৬। অর্থাৎ আমরা 
তো ধরা পড়ে যাব। কারণ পেছন দিক থেকে ফিরাউনী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন তাদের নজরে 
পড়ছিল। তাদের সামনে দরিয়া বাধার প্রাচীর হয়ে দীড়িয়েছিল। এহেন সংক্ট মুহূর্তে 
আল্লাহ্‌ তা“আলার ওয়াদা মুসা (আ)-এর মনে পড়ল যে, দরিয়াকে লাঠি দ্বারা আঘাত 
করলে তাতে বারটি রাস্তা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তিনি তৎক্ষণাৎ লাঠি দ্বারা আঘাত হানলেন। এ 
সময়টি এমনি সংকটময় ছিল যে, বনী ইসরাইলের পশ্চাৎবর্তী অংশকে ফিরাউনী 
সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দল প্রায় ধরেই ফেলেছিল। হযরত মূসা (আ)-এর ঘু'জিযায় 
দরিয়া পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে বারটি রাস্তা হয়ে গেল। মূসা (আ) বনী ইসরাইলসহ 
এসব রাস্তা দিয়ে দরিয়া পার হয়ে গেলেন। পশ্চাদ্ধাবনকারী ফিরাউনী বাহিনী এসব রাস্তা 
দেখে গোটা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী হাঁকিয়ে দিল। তারা সবাই যখন দরিয়ার 
মধ্যে ধাবমান ছিল, ঠিক তখনই আল্লাহ্র নির্দেশে দরিয়ার বিভিন্ন অংশ. পরস্পর সংযুক্ত 
হয়ে গেল। দরিয়ার অপর পারে পৌছে মূসা (আ)-এর সঙ্গীরা বলল £ আমাদের আশঙ্কা 
হয় যে ফিরাউন বোধ হয় এদের সাথে সলিল সমাধি লাভ করেনি এবং সে নিজেকে 
বাঁচিয়ে নিয়েছে। তখন মূসা আ) দোয়া করলেন যে, ফিরাউনের নিপাত আমের সামনে 
জাহির করা হোক।' সে মতে আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ফিরাউনের মৃতদেহ্‌কে দরিয়ার বাইরে 
54555 
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৯৯. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এরপর বনী ইসরাইল সম্মুখে অগ্সর হয়ে পথিমধ্যে এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন 
করল। তারা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমার ইবাদত ও পূজায় লিগ্ত ছিল। এ দৃশ্য দেখে বনী 
ইসরাইল মুসা (আ)-কে বলতে লাগল £ 29555181064 পা 0৪ 4 এ ৫৯ ০১৬৫ 
4১০1১2৮:25238১%।__হে মূসা, আমাদের জন্যও মাবুদ তৈরি করে দাও, যেমন তারা 
অনেক মাবুদ-করে নিয়েছে। মূসা (আ)-বললেন $ তোমরা এসব কি মূর্খতার কথাবার্তা 
বলছ? এরা যে প্রতিমার ইবাদত: করছে, তাদের ইবাদত নিম্ষল হবে। মূসা (আ) আরও 
বললেন £ তোমরা পালনকর্তার এতসব মু*জিযা ও অনুগ্রহ দেখার পরও তোমাদের 
মূর্থতাসুলভ চিস্তাধারা বদলায়নি! এরপর মৃসা (আ).তাদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর 
হলেন। এক জায়গায় পৌছে তিনি বললেন £ তোমরা সবাই এখানে অবস্থান কর. আমি 
পালনকর্তার কাছে যাচ্ছি। ত্রিশদিন পর প্রত্যাবর্তন করব। আমার অনুপস্থিতিতে হারূন 
(আ) আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন। তোমরা প্রতি কাজে তার আনুগত্য করবে। 

মূসা (আ) তাদের কাছ থেকে বিদায়.নিয়ে তৃর পর্বতে গমন করলেন এবং আল্লাহ্র 
ইঙ্গিতে উপর্যুপরি ত্রিশ দিবারাত্রির রোযা রাখলেন, যাতে এরপর আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপের 
গৌরব অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ত্রিশ দিবারাত্র উপর্যুপরি রোযার কারণে স্বভাবত তার 
মুখে এক প্রকার গন্ধ দেখা দেয়। ফলে তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এই গন্ধ নিয়ে আল্লাহ্‌র 
সাথে বাক্যালাপ অনুচিত । তিনি পাহাড়ী ঘাস ছারা মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করলেন। 
এরপর আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইরশাদ হলো ঃ মুসা, তুমি 
ইফতার করলে কেন ? [আল্লাহ্‌ তাআলার জানা ছিল যে, মূসা (আ) কোন কিছু পানাহার 
করেন নি, শুধু ঘাস দ্বারা মুখ পরিষ্কার করেছেন ; কিন্তু পয়গম্বরসুলত বিশেষ মর্যাদার 
কারণে একেই ইফতার বলে ব্যক্ত করা হয়েছে ॥ মূসা আ) এই সত্য উপলব্ধি করে আরয 
করলেন £ হে আমার পালনকর্তা, আমি মনে করলাম যে, আপনার সাথে আলাপরত 
হওয়ার পূর্বে মুখের দূর্গন্ধ দূর করে দেই। আল্লাহ্‌ ভা*আলা বললেন ঃ তুমি কি জান না 
যে, রোযাদারের মুখের গন্ধ আমার কাছে মিশকের সুগন্ধি থেকেও অধিক প্রিয়? এখন তুমি 
ফিরে যাও এবং আরও দশদিন রোযা রাখ। এরপর আমার কাছে এস। মৃসা (আ) তাই 
করলেন। 

এদিকে মুসা (আ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইল যখন দেখল যে, ত্রিশদিন অতিবাহিত 
হওয়ার পরও মূসা আ) ফিরে এলেন না, তখন তারা চিন্তিত হলো। এদিকে .হারূন আ) 
মূসা আ)-এর চলে যাওয়ার পর বনী ইসরাইলকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ দেন এবং 
বলেন যে, মিসরে অবস্থানকালে তোমরা ফিরাউনী সম্প্রদায়ের অনেক আসবাবপত্র ধার 
করেছিলে অথবা তারা তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেলি। সেগুলো তোমরা সাথে নিয়ে 
এসেছ। তোমাদেরও অনেক আসবাবপত্র ফিরাউনীদের কাছে ধার অথবা গচ্ছিত আছে। 
এখন তোঁমরা মনে করছ যে, তাদের আসবাবপত্র তোমাদের আসবাবপত্রের বিনিময়ে 
তোমরা হস্তগত করে 'রেখেছ। কিন্তু তাদের ধার অথবা আমানতের জিনিস তোমরা 
ব্যবহার করবে-_ আমি এটা হালাল মনে করি না। কিন্তু অসুবিধা এই যে, এগুলো ফেরত 
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দেবারও কোন উপায় নেই। তাই একটি গর্ত খনন করে সমস্ত অলংকার ও অন্যান্য 
ব্যবহারিক সামগ্রী তাতে ফেলে দাও। বনী ইসরাইল এই আদেশ পালন করল। হান 
(আ) সব আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দ্রিলেন। ফলে সব পুড়ে ছাই-ভ্ুম্ম হয়ে গেল। 

ঃপর হাব্ধন (আ) বললেন £ এখন এগুলো আমাদেরও নয়, তাদেরও নয়। 

বনী ইসরাইলের সাথে গাভী পূজারী সম্প্রদায়ের সামেরী নামক জনৈক ব্যক্তিও ছিল। 
সে বনী ইসরাইন্লর অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু মিসর ত্যাগ করার সময় সে-ও মুসা (আ) ও 
বনী ইসরাইলের সাথে চলে এসেছিল । ঘটনাক্রমে সে জিবরাঈল (আ)-এর একটি বিশেষ 
অলৌকিক প্রভাব দেখতে পেল (অর্থাৎ যেখানেই তিনি পা রাখেন, সেখানেই জীবনী-শক্তি 
সঞ্চারিত হয়ে ধায়। জিবরাঈলের পা পড়েছে, এমন এক জীয়গা থেকে সে এক মুষ্টি মাটি 
হাতে নিয়ে আসার পথে হযরত হারূন (আ)-এর সাথে তার দেখা হলো। হান (আ) 
মনে করলেন যে, তার হাতে বোধ হয় কোন ফিরাউনী অলংকার রয়েছে । তাই বললেন £ 
সবার মত তুমিও একে গর্তে ফেলে দাও। সামেরী বলল ঃ এটা তো সেই রাসূলের 
পদচিহ্ের. মাটি, যিনি আপনাদেরকে দরিয়া পার করিয়েছেন। আমি একে কিছুতেই শর্তে 
ফেলব না; তবে এই শর্তে ফেলব যে, আপনি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দোয়া 
করবেন। হান্নন (আ) দোয়ার ওয়াদা করলেন। সে এ মাটি গর্তে ফেলে দিল। ওয়াদা 
অনুযায়ী হারূন (আ) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌, সামেরীর উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। দোয়া 
শেষ হতেই সামেরী বলল ঃ আমার উদ্দেশ্য এই যে, গর্তে যেসব সোনা, রূপা, লোহা, 
পিতল ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়েছে, সেগুলো একটি গো-বৎসতে পরিণত হোক । হারূন 
(আ)-এর দোয়া কবুল হয়ে গিয়েছিল। ফলে গর্তের সমস্ত অলঙ্কার, লোহা, তামা, পিতল 
ইত্যাদি একটি” গো-বৎসের আকার ধারণ করল। তাতে কোন আত্মা ছিল না; কিন্তু 
গাভীর মত শব্দ করত। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ আল্লাহ্‌র কসম, এটা কোন জীবিত 
আওয়াজ ছিল না? বরং তার পশ্চনতাগ দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে যেত। 
এর ফলে আওয়াজ শোনা যেত। . 

এই অত্যা্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে-বনী ইসরাইল কয়েক 'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। 
একদল সামেরীকে জিজ্ঞেস.করল_:. এটা কি ? সে বলল :.এটাই তো তোমাদের খোদা । 
কিন্তু মুসা (আ)- পথ ভুলে এই খোদার কাছে না গিয়ে অন্য দিকে চলে গেছেন। একদল 
বলল : মূসা (আ) যে পর্যন্ত আসল সত্য বর্ণনা না.করেন,.সে পর্যস্ত.আমরা সামেরীর 
কথা অবিশ্বাস করতে পারি ন্বা। যদি বাস্তবে এটাই আমাদের খোদা হয়, তবে তার 
বিরোধিতা রুরে আমরা পাপী হব-না। আর যদি এটা খোদা না হয়, বিিিছি উ 
(আ)-এর. কথাই মেনে চলব। 

অন্য একদল বলল: : এপ্লো সব:শয়তানী ধৌঁকা। এই গোনৎগ আমাদের পালনকর্তা 
হতে পারে না। আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। অপর এরদলের কাছে 
মানত কি চ্মাকার লে হযে লা ভারা সুরিযাতে সভা বিধান রিলে 
খোদা হিসেবে মেনে নিল। 
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এই মহা অনর্থ দেখে হারূন (আ) বললেন : 

2৮459785722 

অর্থাৎ হে আর্মীর সম্প্রদায়, তোমরা পরীক্ষায় পতিত হয়েছ। তোমাদের পালনকর্তা 
দয়াময় আল্লাহ । তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা মেনে চল। বনী 
ইসরাইল বলল : বলুন তো দেখি মূসা আ)-এর কি হলো, তিনি আমাদের কাছে ত্রিশ 
দিনের ওয়াদা করে গিয়েছিলেন ;- এখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হচ্ছে স্তবুওতার দেখা 
নেই। কোন কোন নির্বোধ বলল : ইতি? বার্মার নিজ রি হরর 
ঘোরাফেপ্না করছেন। 
| এদিকে চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর মূসা (আ) বাক্যালাপের গৌরব অর্জন করলেন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে এই অনর্থের সংবাদ দিলেন, যাতে সম্প্রদায় লিগু হয়ে পড়েছিল 
৮৮০/১-১:৬৪০/।৬/৬৯৮৯০৪ মূসা আ) সেখান থেকে ক্রোধাবিত ও পরিতণ্ত 
অবস্থায় ফিরে এলেন এবং ফিরে এসে যা বললেন, তা তুমি কোরআন পাকে পাঠ করেছ 
4012৯24১১৭০ ৮৭6০5 এগ অর্থাৎ মূসা (আ) দ্ধ হয়ে তার ভাই হারূনের 
মাথার চুল ধরে টান দিলেন এবং সাথে করে আনা তওরাতের ফলকগুলো হাত থেকে রেখে 
দিলেন। এরপর রাগ স্তিমিত হলে ভাইয়ের সত্যিকার ওযর জেনে তাকে-.ক্ষমা করলেন 
আর আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর সামেরীকে জিজ্ঞেস 
করলেন : তুমি এ কাণ্ড করলে কেন? সে উত্তর দিল 

/১০৩| ১8১,455 অর্থাৎ আমি রাসূল জিবরাঈলের পদচিহ্কের মাটি কুড়িয়ে 
নিয়েছিলাম এবং আমি বুঝেছিলাম যে, এই মাটি যে বস্তুর মধ্যেই রাখা হবে, তাতেই 
জীবনের চিহ্্‌ সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আপনাদের কাছ থেকে বিষয়টি গোপন 
রেখেছিলাম । 

৮4854944508. অর্থাৎ আমি এই মাটি অলঙ্কার ইত্যাদির জ্কূপে রেখে 
দিলাম । আমার মন আমার সামনে এ কাজটি পছন্দনীয় আকারে উপস্থিত করেছিল। 
১41০৬ 41013 ০০53 058501 5৬০৯। ৮৪ এ 905 ৯১০৪ 65 
০০৩ ২১৯৭ ৪০৪০ নি এ এ এ। ১59৫ 54৯ 

-1080 9 ভে 
অর্থাৎ মূসা আ) সামেরীকে বললেন : যাও, এখন তোমার শাস্তি এই যে, তুমি সারা 
জীবন একথা বলে বেড়াবে : আমাকে কেউ স্পর্শ করৌ না। নতুবা সে-ও আযাবে 
গ্রেফতার হয়ে যাবে। তোমার জন্য-শ্রকটি মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে, যার খেলাফ হবে না। 
তুমি যে উপাস্যের আরাধনা করেছ, তার পরিণাম দেখ, আমি একে আগুনে ভস্ম করব। 
আতা এর ভা দাররার ভাগ্নে দেন! খোদা হলে তায় লাখে পযগ বাবহামের 
শক্তি,আমাদের হতো না। 

: তখন বনী ইসরাইল স্ির বিশ্বাসে উপনীত হলো যে, তারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছিল । 

ফলে যে দলটি হযরত হারূন (আ)-এর মতাবলম্বী ছিল, তাদের প্রতি সবারই ঈর্ষা হতে 
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লাগল (অর্থাৎ যারা মনে করত যে, গো-বৎস আমাদের খোদা হতে পারে. না)। বনী 
ইসরাইল এই মহাপাপ বুঝতে পেরে মূসা (আ)-কে বলল : আপনার পালনকর্তার কাছে 
দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের পাপমোচনের জন্য তওবার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। 
মূসা আ) এ কাজের জন্যে বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে সৎকর্মপরীয়ণ সত্তরজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন। তারা .সঙ্ঞানে গো-বৎস পূজা থেকেও বিরত ছিল। 
তিনি খুব যাচাই-বাছাই করে তাদেরকে মনোনীত করলেন। এই সম্তরজন মনোনীত 
সতকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে মুসা (আঁ) তৃর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন, 
যাতে আল্লাহ্‌ তাঁআলার কাছে তাদের তওবা কবৃল করার বিষয়ে আবেদন পেশ করতে 
পারেন। মৃসা (আ) ত্র পর্বতে পৌছলেভূপৃষ্ঠে প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হলো। শ্রতে 
তিনি প্রতিনিধি দলের সামনে এবং স্বীয় কওম বনী ইসরাইলের সামনে খুবই লঙ্জিত 
হলেন। তাই, আরয করলেন £ 
এরি 2025 0০5 202 115 ১০ হহাত ০৪৩০ তে 
অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, যদি আপনি তাদেরকে ধ্বংসই করতে চাইলেন, তো .এই 
প্রতিনিধি দল আগমনের পূর্বেই ধ্বংস করে দিতেন এবং আমাকেও তাদের সাথে ধ্বংস 
করে দিতেন। আপনি কি আমাদের সবাইকে এ কারণে ধ্বংস করবেন যে, আমাদের কিছু 
নির্বোধ লোক পাপ করেছে ? প্রকৃতপক্ষে এই ভূমিকম্পের কারণ ছিল এই যে, মৃসা 
(আ)-এর সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাই সত্বেও এমন কিছু লোক কৌশলে এই প্রতিনিধি দলে 
শামিল হয়ে গিয়েছিল, যারা পূর্বে গো-বৎসের পূজা করেছিল এবং তাদের. অন্তরে গো-বৎসের 
০৮৮8 
১- মুসা (আ)-এর এই দোয়া ও ফরিযাদের জওয়াবে ইরশাদ হলো. 
১4৫) ০৮০4 ০5৫14১12506 এমি ৮৯০৩, 
2০2 ৪। 41 0991 9558 021 ০৮৮৮2945175 5295 
,5085815 05351 28 1৯০১০ (০ 
' অর্থাৎ আল্লাহ ঘলেন : আমার অনুশ্বহ সর্বকিছুতে পরিব্যাপ্ত। আমি অচিরেই আমার 
রহমতের পরওয়ানা তাদের জন্যে লিখে দেব, যারা আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন করে, যাকাত 
আদায় করে, আমার 'নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা সে' নিরক্ষর 
রাসূলের অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাদের তওরাত ও ইনৃজীল গ্রন্থে লিখিত দেখে । 
একথা শুনে মূসা (আ) আরয করলেন ঃ পরওয়ারদিগার, আমি আপনার কাছে আমার 
সম্প্রদায়ের তওবা সম্পর্কে আরয করেছিলাম । আপনি জওয়াবে আমার কওমসহ অন্য 
কওমকে রহমত দান করার কথা বলেছেন। আপনি আমার জন্ম আরও. পিছিয়ে আমাকেও 
সে. নিরক্ষর পয়গন্থরের উম্মতের অন্তর্তৃক্ত করলেন না কেন ? অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলার 
তরফ্‌-থেকে বনী ইসরাইলের তওবা কবুল হওয়ার একটি. পদ্ধতি -বলে দেওয়া হলো । তা 
এই যে, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তার.পিতা, পুত্র ইত্যাদি স্বজ্রনের মধ্যে যার সাক্ষা্থ পাবে, 
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৯৬ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ] ষষ্ঠ খণ্ড 


তাকেই তরবারি দ্বারা হত্যা করবে । যেস্ানে গো-বৎসের পূজা "হয়েছে, সেখানেই এই 
পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালাতে হবে। 

প্রতিনিধিদলের যেসব সদস্যের অবস্থা মূসা আ)-এর জানা ছিল না। এবং তাঁদেরকে 
নির্দোষ মনে করে প্রতিনিধিদলে শামিল করা হয়েছিল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মনে 
গোবৎস-পূজার আগ্বহ ছিল, এ সময় তারাও মনে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে নিল। তারা 
এই কঠোর আদেশ পালন করল, যা তাদের' তওবা কবূল হওয়ার জন্য জারি করা 
হয়েছিল, অর্থাৎ আত্বীয়স্বজনকে হত্যা । এই আদেশ বাস্তবায়িত হওয়ার পর "আল্লাহ্‌ 
তা'আলা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি-সবার পাপ মার্জনা করে দিলেন। এরপর মুসা (আ) 
তওরাতের যেসক ফলক রাগান্বিত অবস্থায় রেখে- দিয়েছিলেন, সেগুলো তুলে নিলেন -এবং 
বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে পবিভ্র ভূমি. সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 
পথিমধ্যে এমন এক শহরে উপনীত হলেন, যা 'জাব্বারীন' . অর্থাৎ প্রবল প্রতাপাৰিত 
সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। তাদের আকার-আকৃতি ও দৈহিক গড়ন ভয়াবহ ছিল। 
তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন, শক্তি ও শান-শওকতের লোমহর্ষক কাহিনী বনী ইসরাইলের 
শ্রুতিগোচর হলো। মূসা (আ)-এর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি এই শহরে প্রবেশ করবেন ; কিন্তু 
এই প্রতাপান্থিত সম্প্রদায়ের অবস্থা শুনে বনী ইসরাইল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং বলতে 
লাগল $ হে মূসা, এই শহরে ভয়ানক প্রতাপশালী অত্যাচারী সম্প্রদায় বাস করে। তাদের 
মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই? যতক্ষণ তারা এই শহরে বর্তমান থাকবে, ততক্ষণ 
আমরা শহরে প্রবেশ করব না। হ্যা, তারা যদি ত্যাগ করে কোথাও চলে যায়, তবে আমরা 
শহরে প্রবেশ করতে পারি । টি 

০১১৮১০১ ১৯৯০এ-৪আলোচ্য রেওয়ায়েতের একজন রাবী ইয়াধিদ ইবনে 
হারূনকে জিজ্ঞেস করা'হয় যে; হযরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের কিরাআত এভাবেই 
করেছেন কি? ইয়াধিদ বললেন : হ্যা, তিনি আয়াতটি এভাবেই পাঠ করেছেন । আয়াতে, 
১১১১ দুই ব্যক্তি) বলে প্রতাপাৰ্বিত সম্প্রদায়ের দু'ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। তারা শহর. 
থেকে এসে মূসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। বনী ইসরাইলকে -আতঙ্বগ্রস্ত 
দেখে-তারা বলল ; আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। 
তোমরা তাদের দৈহিক গড়ন, বিশাল বপু ও সংখ্যাধিক্য দেখে ভয় পাচ্ছ। প্রকৃত সত্য এই 
যে, তাদের মধ্যে মনোবল বলতে মোটেই নেই। তাব্রা মুকাবিলায় হীনবল। তোমরা 
শহরের ফটক পর্যন্ত অগ্রসর হলেই দেখরে যে, তারা অন্ত্র সংবরণ করে নিয়েছে। ফলে 
তোমরাই তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে। 

কেউ কেউ 4 ১:3::4| ১০৯: _আয়াতের তফসীর এরূপ করেছেন যে, এই দুই 
ব্যক্তি মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলের, ছিল।, 
4২5 ০ এসএ কি উিএএ নি ১৬ ৬0 ০৮১ ৪195 
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অর্থাৎ বলী ইসরাইল এ দুই ্াক্তির উপদেশ শোনার পর নুসা ()কে করব 

ভাষায় অশোভন ভঙ্গিতে জওয়াব দিল ঃ হে মূসা, আমরা তো এই শহরে ততক্ষণ পর্যন্ত 
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সূরা তোয়া-হা ৯৭ 


কিছুতেই প্রবেশ করব না, যতক্ষণ এই শক্তিশালী কওম এখানে থাকবে । যদি আপনি 
তাদের মুকাবিলাই করতে চান, তবে আপনি এবং আপনার পালনকর্তা গিয়ে তাদের সাথে 
লড়াই করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। 

মূসা (আ) তার সম্প্রদায় বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার অগণিত নিয়ামত 
সত্বেও প্রতি পদক্ষেপে তাদের অবাধ্যতা ও উচ্ছঙ্খলতা প্রত্যক্ষ করে আসছিলেন। কিন্তু এ 
পর্যস্ত তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনও তাদের জন্য 
বদদোয়া করেন নি। কিন্তু এবার তার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেল। তাদের এই অনর্থক 
জওয়াব শুনে তিনি নিরতিশয় মনক্ষুপ্ন এবং দুঃখিত হলেন এবং তাদের জন্য বদদোয়া 
করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে ফাসেক' (পোপাচারী) শব্দ ব্যবহার করলেন। সাজা 
হিসাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও তাদেরকে ফাসেক নাম দেওয়া হলো এবং পবিত্র ভূমি 
থেকে চন্লিশ বছরের জন্য বঞ্চিত করে দেওয়া হলো । এছাড়া তাদেরকে উন্মুক্ত প্রান্তরে 
এমনভাবে আবদ্ধ করে দেওয়া হলো যে, অস্থির হয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যস্ত তারা 
কেবল চলতেই থাকত । কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল হযরত মূসা (আ)-ও তাদের সাথে ছিলেন। 
তার বরকতে এই ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্তির দিনগুলোতেও আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অনেক নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে । তারা তীহ্‌ প্রান্তরে যেদিকেই যেত, মেঘমালা তাদের 
মাথার উপর ছায়া দান করত। তাদের আহারের জন্য “মান্না' ও “সালওয়া" নাযিল হতো । 
তাদের পোশাক অলৌকিকভাবে ময়লাযুক্ত হতো না এবং ছিন্ন হতো না। তাদেরকে একটি 
চৌকোণ পাথর দান করে মুসা (আ)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, যখন তাদের পানির 
প্রয়োজন হয়, তখন এই পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করবে । আঘাত করার সাথে সাথে 
পাথর বারটি ঝরনা প্রবাহিত হয়ে যেত। পাথরের প্রত্যেক দিক থেকে তিনটি করে ঝরনা 
প্রবাহিত হতো। বনী ইসরাইলের বারটি গোত্রের মধ্যে ঝরনাগুলো নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে 
দেওয়া হয়েছিল, যাতে বিবাদ সৃষ্টি না হয়। তারা যখনই এক জায়গা থেকে সফর করে 
অন্য জায়গায় তাবু ফেলত, তখন পাথরটিকেও সেখানে বিদ্যমান দেখতে পেত ।-_ (কুরতুবী) 

হযরত ইবনে আব্বাস এই হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। 
আমার মতে এটা সঠিক । কেননা মুআবিয়া (রা) ইবনে আব্বাসকে এই হাদীস বর্ণনা 
করতে শুনে হাদীসে বর্ণিত এই বিষয়বস্তু অস্বীকার করলেন যে, কিবতীর হত্যাকারীর 
সন্ধান এ দ্বিতীয় কিবতী বলে দিয়েছিল, যার সাথে ইসরাইলী ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন 
লড়াইরত ছিল। কারণ এই যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে দ্বিতীয় কিবতী কিছুই 
জানত না। এমতাবস্থায় সে এর খবর কিরূপে দিতে পারে। এ খবর তো একমাত্র 
ঝগড়াকারী ইসরাইলী ব্যক্তিই জানত। 

মুআবিয়া (রো) হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনা মেনে নিতে অস্বীকৃত হলে ইবনে আব্বাস 
(রা) রাগাবিত হলেন এবং মুআবিয়ার হাত ধরে তাকে সাদ ইবনে মালেক যুহরীর কাছে 
নিয়ে গেলেন। অতঃপর তাকে বললেন £ হে আবু ইসহাক, তোমার স্মরণ আছে কি, যখন 
আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মূসা (আ:)-এর হাতে নিহত কিবতীর হাদীস বর্ণনা 
করছিলেন, তখন এই গোপন ভেদ ফীসকারী ও হত্যাকারীর সন্ধানদাতা ইসরাইলী ছিল, 
না দ্বিতীয় কিবতী? সাঁদ ইবনে মালেক বললেন £ দ্বিতীয় কিবতীই-ঘটনা ফাস করেছিল। 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)__১৩ 
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৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কেননা সে ইসরাইলীর মুখে এ কথা শুনেছিল যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড মুসা (আ) কর্তৃক 
সংঘটিত হয়েছে। সেই ফিরাউনের কাছে এই সংবাদ পৌছে দিয়েছিল। ইম্নাম নাসায়ী এই 
বিস্তারিত হাদীসটি “সুনানে কুবরা" গ্রন্থে তফসীর অধ্যায়ে উদ্ধত করেছেন.। 
ব্রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভাষ্য নয় ; বরং ইবনে আব্বাসের নিজের কথা । তিনি একে ক্লাব 
আহ্বারের এ সব ইসরাইলী রেওয়ায়েত থেকে গ্রহণ করেছেন, যেগুলো উদ্ধৃত করা ও 
বর্ণনা করা বৈধ রাখা হয়েছে। তবে এতে কোথাও কোথাও রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর বাক্যাবলীও 
সংযুক্ত হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর তার তফসীর গ্রন্থে আদ্যোপান্ত হাদীস ও তার উপর 
গবেষণা ও সত্যায়ন লিপিবদ্ধ করার পর বলেন £ আমাদের শ্রদ্ধেয় শায়খ আবুল হাজ্জাজ 
মিষসী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের ন্যায় হাদীসটিকে মওকুফ অর্থাৎ ইবনে 
আব্বাসের ভাষ্য বলতেন । 

উল্লিখিত. কাহিনী থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, শিক্ষা ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় : কোরআন 
পাক মূসা আ)-এর কাহিনীকে এত গুরুত্ দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় .এর কিছু না কিছু 
অংশ বর্ণিত হয়েছে। এর. কারণ এই যে, এই কাহিনীতে হাজার হাজার শিক্ষা, রহস্য ও 
আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ শামিল হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে 
মানুষের ঈমান সুদৃঢ় হয়। এগুলোতে কর্মোদ্ধীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশাবলীও 
প্রদুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে । আলোচ্য সূরায় কাহিনীটি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে; 
তাই এর শিক্ষা, উপদেশ ও নির্দেশাবলীর কিছু অংশও -প্রসঙ্গক্রমে লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত 
মনে হয়। 

ফিরাউনের বোকাসুলভ চেষ্টা-তদবীর এবং প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্‌ তা“আলার বিস্ময়কর 
প্রতিক্রিয়া ঃ ফিরাউন যখন জানতে পারল যে, বনী ইসরাইলের মধ্যে একটি ছেলে 
জন্গ্রহণ করে তার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে, তখন সে ইসরাইলী ছেলে সন্তানদের 
জন্মরোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আদেশ জারি করে দিল। এরপর জাতীয় ও 
ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে এক বছরের ছেলেমেয়েদেরকে জীবিত রাখার এবং 
পরবর্তী বছরের ছেলেমেয়েদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যে বছর ছেলেদেরকে 
জীবিত ছেড়ে দেওয়া হতো, সেই বছর মূসা (আ)-কে জননীর গর্ত থেকে ভূমিষ্ঠ করার 
ক্ষমতা আল্লাহ্‌ তা“আলার ছিল; কিন্তু নির্বোধ ফিরাউনের উৎপীড়নমূলক পরিকল্পনা 
পূর্ণরূপে নস্যাৎ করা ও তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছায় সন্তান হত্যার বছরেই মূসা 
(আ)-কে ভূমিষ্ঠ করলেন। আল্লাহ্‌ তা“আলা এমন পরিস্থিতির উত্তব ঘটালেন, যাতে মূসা 
(আ) স্বয়ং এই আল্লাহ্‌দ্রোহী জালিমের গৃহে লালিত-পালিত হন। ফিরাউন ও' তার স্ত্রী 
পরম ওৎসুক্যের সাথে তাকে নিজেদের গৃহে লালন-পালন করল । সারা দেশের ইসরাইলী 
ছেলে-সন্তানরা মূসা সন্দেহে নিহত হচ্ছিল, আর মূসা (আ) স্বয়ং ফিরাউনের গৃহে আরাম” 
আয়েশ ও আদর-যত্বের সাথে বয়সের সিড়ি অতিক্রম করছিলেন। 

১৬০ 4১৮৯ ০৯১। ০৮৯৪০৪এ 4০৮ *29১ 
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সুরা তোয়া-হা ৯৯ 


(দরজা বন্ধ করে দিল, অথচ শত্রু ভিতরেই রয়ে গেল। ফিরাউনের পরিকল্পনা :এই 
কাহিনীরই প্রতিচ্ছবি ।) 

মুসা-জননীর প্রতি অলৌকিক নিয়ামত এবং ফিরাউনী পরিকল্পনার আরও একটি 
প্রতিশোধ : মূসা আ) যদি সাধারণ শিশুদের ন্যায় কোন ধাত্রীর দুধ কবুল করতেন, তবে 
তার লালন-পালন শত্রু ফিরাউনের গৃহে এরপরও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে হতো । কিন্তু তার মাতা 
তার বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং মূসা (আ)-ও কোন কাফির মহিলার দুধ পেতেন। 
আল্লাহ্‌ তাঁআলা একদিকে তীর পয়গন্বরকে কাফির মহিলার দুধ থেকেও বাঁচিয়ে নিলেন 
এবং অপরদিকে তার মাতাকেও বিরহের জ্বালামন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন ; মুক্তিও এমনভাবে 
দিলেন যে, ফিরাউনের পরিবার তাঁর কাছে খণী হয়ে রইল এবং উপটৌকন ও উপহারের 
বৃষ্টিও বর্ষিত হলো । নিজেরই প্রাণপ্রতিম সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর বিনিময়ে মৃসা-জননী 
ফিরাউনের রাজদরবার থেকে ভাতাও পেলেন এবং ফিরাউনের গৃহে সাধারণ কর্মচারীদের 
ন্যায় থাকতে হলো না। ১৪51 ১... || 15058 

শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রমুখদের জন্যে একটি সুসংবাদ : এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেন : যে শিল্পপতি তার শিল্পকাজে সওয়াবের নিয়ত রাখে, সে মূসা (আ)-এর জননীর 
ন্যায়। তিনি আপন শিশুকেই দুধ পান করিয়ে অপরের কাছ থেকে ভাতা পেয়েছেন। 
(ইবনে কাসীর) উদ্দেশ্য এই যে, কোন রাজমিন্ত্রী মসজিদ, খানকাহ্‌, মাদ্রাসা অথবা কোন 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণকালে যদি শুধু মজুরী ও পয়সা উপার্জনের নিয়ত করে, তবে 
সে তাই পাবে। কিন্তু যদি সে এরূপ নিয়তও করে যে, এই নির্মাণকাজ সৎ কাজে 
নিয়োজিত হবে, এর ছারা ধার্মিক ব্যক্তিরা উপকৃত হবে-_এজন্য এ কাজকে সে অন্য 
কাজের ওপর অথ্াধিকার দেয় তবে সে মূসা জননীর ন্যায় মজুরীও পাবে এবং ধর্মীয় 
উপকারও লাভ করবে । 

আল্াহ্‌্র বিশেষ বান্দারা প্রেমাস্পদসুলভ মাধুর্য প্রাপ্ত হন, তাদেরকে যে-ই দেখে, 
সে-ই মহব্বত করে ঃ'5:,$+ ১42০ £__আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার বিশেষ বান্দাদেরকে বিশেষ এক প্রকার প্রেমাম্পদসুলভ সৌন্দর্য দান করেন। 
ফলে তাদেরকে দেখে আপন, পর, শক্র, মিত্র সবাই মহব্বত করতে থাকে । পয়গন্বরদের 
স্তর অনেক উধ্রে, অনেক ওলীর মধ্যেও এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। 

মূসা (আ)-এর হাতে ফিরাউনী কাফিরের হত্যাকে “ভূলক্রমে হত্যা' কেন সাব্যস্ত করা 
হলো : মূসা (আ) জনৈক ইসরাইলী মুসলমানকে ফিরাউনী কাফিরের সাথে লড়াইরত 
দেখে ফিরাউনীকে ঘুষি মারলেন ; ফলে সে প্রাণত্যাগ করল। মূসা (আ) নিজেও এ 
কাজকে শয়তানের কাজ' আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন 
এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমাও করা হয়েছে। 

কিন্তু এখানে একটি আইনগত প্রশ্ন এই দেখা দেয় যে, ফিরাউনী ব্যক্তি কাফির হরবী 
ছিল। তার সাথে মূসা (আ)-এর কোন শান্তিচুক্তি ছিল না এবং তাকে যিশ্বী কাফিরদের 
তালিকাতুক্তও করা যেত না, যাদের জানমাল ও সম্মানের হিফাযত করা মুসলমানদের 
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১০৩ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


দায়িত্বে ওয়াজিব । সে ছিল একান্তই হরবী কাফির। ইসলামী শরীয়তের আইনে এরূপ 
ব্যক্তিকে হত্যা করা গুনাহ্‌ নয় । এমতাবস্থায় এ হত্যাকে শয়তানের কাজ ও ভুল কি 
কারণে সাব্যস্ত করা হলো ? 

বিশিষ্ট চডফসীর গ্রন্থসমূছে কেউ কেউ এ প্রশ্রের প্রতি জক্ষেপ করেন নি। আমি যখন 
হাকীমুল উদ্মত্ত মীগলানা জাশল্লাফ আলী থানভী (র)-এর নির্দেশে 'আহ্কামুল কোরআন' 
গ্রচ্থের রচনায় বস ছিলাম, তঙ্খন এ প্রশ্ন উত্থাপন করায় তিনি উত্তরে বললেন £ এ কথা 
ঠিক যে, এই ফিরাউনী কাফিরের সাথে সারাসরি ও প্রকাশ্য কোন শাস্তি-চুক্তি অথবা মিশ্বী 
হওয়ার চুক্তি ছিল না; 5 
ছিল না। বরং তারা উভয়েই ফিরাউনের রাঙাতে নাগরিক ছিল এবং একজন অপরজনের 
পক্ষ থেকে নিরাপদ ছিল। এটা ছিপ এক প্রঞ্কার অঙ্লিখিত কার্ধগত চুক্তি। ফিরাউনীকে 
হত্যার ফলে এই কার্ধগত চুক্তির বিপচ্ধাটরণ হয়েছে। তাই একে “ভুলক্রমে হত্যা" সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। ভুলটি যেহেতু ইচ্ছাকৃত নয়-ঘটনাক্রমৈ সংঘটিত হয়েছে, তাই এটা মূসা 
(আ)-এর নবুয়তের পহিক্রতার পরিপন্থী নয়। | 

এ কারণেই মাওলানা থানভী (র) অবিউদ্ত ভারতে কৌন খুসলমানের পক্ষে কোন 
হিন্দু জানঙালের ক্ষতি করা বৈধ মনে করতেন মা। কেননা খুর্সলমান ও হিন্দু এ উভয় 
সম্প্রদায়ই ইংরেজদের সাজন্ধে বাস করত । 

অক্ষদের সাহাধ্য ও জনসেবা ইহফাজ ও পৰকাঁলে উপকারী : হযরত মূসা (আ) 
মাদইয়ান শহরের উপকণ্ঠে দুইজন মহিলাকে দেখলেন যে, তারা অক্ষমতার কারণে তাদের 
ছাপলকে পানি পাদ করাতে পারছে না। মহিলাহ্য় সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং মূসা (আ) 
একজন মৃসাফিন্প ছিলেন। কিন্তু অক্ষমদের সেৰা জন্ত্রতা ছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছেও 
পঞ্ছন্দনীয় কাজ ছিল। ঠাই তিনি তাদের জন্য পরিশ্র্ন স্বীকার করলেন এবং তাদের 
ছাপলকে পানি পান করিয়ে দিলেন । এ কাজে সওয়াব ও পুরস্কার আল্লাহ্র কাছে বিরাট । 
দুনিয়াতেও ভার এ কাঞ্জকেই প্রবাস জীবলৈর অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার প্রতিকার সাব্যস্ত 
হয়েছে। পরবর্তীকালে নিঞ্জের শান অনুযায়ী জীবন গঠন করার সুযোগ তিনি এর মাধ্যমেই 
লাভ করেন এবং হযরত শুআয়ব (আ)-এর সেবা ও তার জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন 
করেন। যৌবনে পদার্পণ করার পর তাঁর মাতাকে যে দায়িতু পালন করতে হতো, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা প্রবাস জীবনে তা একজন পয়গম্থরের হাতে সম্পন্ন করিয়ে দিয়েছেন। 

দুই পরশথ্বরের মধ্যে চাকর ও মনিবের সম্পর্ক £ এর রহস্য ও অভাবনীয় উপকারিতা : 
মুসা (আঁ) শুজআযষ (জো)-এর গৃছে অতিথি হয়ে ফিরাউিনী সিপাহীদের কবল থেকে নিশ্চিত 
হলে শুজয়ব (আ) কন্যার পরাধর্শক্রমে তাঁকে চাকর রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। 
এতে আল্লাহ্র অনেক হিকমত এবং মানবজাতির জন্য গুরত্তুপূর্ণ হিদায়ৈত নিহিত 
আছে। 

প্রথমত শুজয়ব (জা) আল্লাহ্র নবী ও রাসূল ছিলেন। একজন প্রবাসী মুসাফিরকে 
চাকরীর খিনিময় ছাড়াই কিছুদিন নিজ গৃহে আশ্রয় দেওয়া তার পক্ষে মোটেই দু্ধর ছিল 
না। ঝিডু ভিনি সম্ভবত পল্পগন্থরসুলঙ অন্তর্ৃষ্টির সাহায্যে এ কথা বুঝে নিয়েছিলেন যে, 
সংসাহমী মূসা আট) এ ধরনৈর আতিথ্য কবুল করবেন না এবং অন্যত্র চলে গেলে 
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স্রা তোয়া-ছা ১০১ 


বিপদগ্রস্ত হবেন। তাই সকল প্রকার লৌফিফত্া পরিহার করে লেনদেনের পথ বেছে 
নিলেন। এতে অপরের জন্যেও নির্দেশ রয়েছে যে, অন্যের গৃে গিক্পে তার গলগ্রহ হয়ে 
যাওয়া জদ্রতার খেলাপ। 

দ্বিতীয়ত আল্লাহ্‌ তাআলা মূসা (আ)-কে রিসালত ও নবুরত দ্বারা ভূষিত করতে 
চাইতেন। এর জন্য যদিও কোনন্ুপ সাধনা ও কর্স শর্ত নর এরং কোন সাধনা ও কর্ম 
দ্বারা তা অর্জনও করা যায় না, কিনতু আল্লাহ্‌র চিয়াচরিত রীতি এই যে, ডিনি পয়শন্বরদেরকেও 
সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পথে পরিচালনা কয়েন। কেননা এটা মানব চরিত্রের 
উত্কর্ষের উপায় এবং অপরের সংশোধনের প্রধাম কারণ হয়ে খ্বাকে। যুসা (আ)-এর 
জীবন এ পর্যস্ত রাজকীয় সম্মান ও জাকজয়কের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল । ভবিষ্যতে 
তাকে জনগণের পথপ্রদর্শক ও সংক্কারকের গুরুত্পূর্ণ পদ গ্রহণ করতে হবে । শুআয়ব 
(আ)-এর সাথে শ্রম ও মন্ত্রীর এই চুক্তিতে ত্বার চারিত্রিক লালন-পালনের গোপন ভেদও 
নিহিত ছিল। সাধক শিরাজী তাই বলেন : 
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তৃতীয়ত মূসা (আ)-এর কাছ থেকে ছাগল চরানোর কাজ নেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, অধিকাংশ পরগন্ধরকে এ কাজে নিয়োজিত করা হুয়েছে। ছাগঙ্ধ সাধারণত 
পাল থেকে আলাদা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে । ফলে রাখালের যনে বারৰার 
ক্রোধের উদ্রেক হয়। ক্রোধের বশবতী হয়ে সে যদি পলাতক ছাগল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে 
নেয়, তবে ছাগল হাতছাড়া হয়ে কোন ব্যাঘের খোরাকে পরিণত হৃবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছামত 
পরিচালনা করার জন্য যদি রাখাল ছাগলকে মারপিট করে, ক্কীণকায় জন্তু হওয়ার কারণে 
হাত-পা ভেঙ্গে যাওয়া বিচিত্র নয়। এ কারণে রাখালকে অত্যধিক ধৈর্ঘ ও সহুনলীলতার 
পরিচয় দিতে হয়। 'পয়গন্থরগগের সাথে সাধারণ মানব সমাজের ব্যবহারও তদ্রুপ হয়ে 
থাকে । এতে পয়গস্বরগণ তাদের তরফ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেও পারেন না এবং 
তাদেরকে কঠোরতার মাধ্যমেও পথে আমতে পারেন না। ফলে ধৈর্য ও সহনশীলতার 
অভ্যাসের পথই তাদেরকে অবলম্বন করতে হয়। 

কাউক্ষে কোন পদ ও চাকরী দান কম্মার চমৎকার যাপকাঞ্ি : এই কাহিনীতে শুআয়ব 
(আ)-এর কন্যা পিতাকে পরামর্শ দিয়েছে যে, তাকে চাকর ক্সাখা হোফ। এর পক্ষে যুক্তি 
প্রদর্শন করতে গিয়ে সে বলেছে যে, শক্তিপা্দী ও বিশ্বস্ত ব্বাক্ষিই সর্বোত্তম চাকর হতে 
পারে। শক্তিশালী বলে এখানে অর্পিত ফাজের শক্তি ও যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে এবং 
বিশ্বস্ত" বলে বোঝানো হয়েছে যে, তার সাবেক জীবনের অবস্থা তার সততা ও বিশ্বান্ততার 
সাক্ষ্য দেয়। আজকাল বিতিন্ন চাকরী এবং সরকারী ও বেসরকারী পদেয় জন্য প্রার্থী 
বাছাই করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর মধ্যে যেসব গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, চিস্তা করলে 
দেখা যায় যে, তা সবই উপরোক্ত দু'টি শব্দের স্মধ্যে নিহিত রত্েছে। বরং প্রচলিত বাছাই 
পদ্ধতির বিস্তারিত শর্তাবলীর মধ্যে উপরোদ্ক বিষয়াদি সাধারণত পূর্ণন্ধগে অনুসরণ করা 
হয় না। কেননা সততা ও বিশ্বন্তভা আজকাল ফোথাও বিবেচ্য ধিষয়ন্মপে পরিগণিত হয় 
না; শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতার ডিশ্বীফেই মাপকাঠি ধরা হয় । আজকাল সরকারী ও বেসরকারী 
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প্রতিষ্ঠানসমূহের র্যবস্থাপনায় যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হয়, তার অধিকাংশই এই 
সততা বিষয়ক মূলনীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনেরই ফল। শিক্ষার দিক দিয়ে যোগ্য ও 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততা গুণ না থাকে, তবে সে কারচুপি ও 
ঘুষখোরীর এমন অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সিদ্ধহস্ত হয়, যা আইনের আওতায় 
পড়ে না। এ দোষটিই আজ বিশ্বের অধিকাংশ সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে 
অকেজো বরং ক্ষতিকর করে রেখেছে । এ কারণেই ইসলামী ব্যবস্থায় এর প্রতি অত্যধিক 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার সুফল বহু শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। 

জাদুকর ও পয়গন্বরদের কাজে সুস্পষ্ট পার্থক্য ঃ ফিরাউন সমবেত জাদুকরদেরকে দেশ 
ও জাতির বিপদাশংকা সামনে রেখে কাজ করতে বলেছিল । এর পরিপ্রেক্ষিতে একে 
নিজের কাজ মনে করে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে দায়িত্‌ পালন করা তাদের কর্তব্য ছিল। 
কিন্তু তারা কি করেছে ? কাজ শুরু করার আগেই পারিশ্রমিকের ব্যাপারে দর-কষাকষি 
আরন্ত করে দিয়েছে। 

এর বিপরীতে আল্লাহ্‌-প্রেরিত পয়গন্বরগণ সব মানুষের সামনে এই ঘোষণা রাখেন : 
৯৯১০4514483 অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। পয়গম্থগণের 
প্রচার ও দাওয়াত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রভাব অত্যধিক। ইসলামী 
বায়তুল মাল থেকে. আলিম, মুফতী ও ওয়ায়েবদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার 
পর থেকে তারা শিক্ষাদান, ওয়ায ও ইমামতির বেতন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই 
বেতন গ্রহণ পরবর্তা ফিকাহ্বিদদের মতে অপারগ অবস্থায় জায়েয হলেও জনগণের 
সংস্কারের ক্ষেত্রে এর কুফল অস্বীকার করার উপায় নেই। বলা বাহুল্য বিনিময় গ্রহণের 
ফলে তাদের প্রচেষ্টার উপকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। 

ফিরাউনী জাদুকরদের জাদুর স্বরূপ : ফিরাউনী -জাদুকররা তাদের লাঠি ও রশিগুলোকে 
বাহ্যত সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিল। প্রশ্ন এই যে, এগুলো কি বাস্তবিকই সাপ হয়ে 
গিয়েছিল ? এ সম্পর্কে কোরআন পাকের ভাষা ৮: 416-১১:৯.. ১৮৮4১ 4৯ (জাদুর 
কারণে এগুলো ইতস্তত ছুটাছুটি করছে বলে মনে হচ্ছিল) থেকে জানা যায় যে, এগুলো 
সত্যিকার সাপ হয়ে যায় নি; বরং জাদুকররা এক প্রকার মেসমেরিজমের মাধ্যমে দর্শকদের 
কল্পনাশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে নজরবন্দী করে দিয়েছিল। ফলে এগুলো দর্শকদের কাছে 
ছুটাছুটিরত সাপ মনে হচ্ছিল। 

অবশ্য এ দ্বারা এটা জরুরী নয় যে, জাদুবলে বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তিত হতে পারে না। 
এখানে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ফিরউনী জাদুকরদের জাদু বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন করার 
মত শক্তিশালী ছিল না। 

গোত্রগত বিভক্তি সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যস্ত নিন্দনীয় নয় £ ইসলাম 
দেশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও গোব্রগত বিভেদকে জাতীয়তার ভিত্তি স্থির করার তীব্র নিন্দা 
করেছে এবং এসব বিভেদ মিটানোর জন্যে প্রতি কাজে ও প্রতি পদক্ষেপে প্রচেষ্টা 
চালিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতির ভিত্তিই হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ । এতে 
আরবী, আজমী, ফারসী, হিন্দী ও সিন্ধী সবাই এক জাতির ব্যক্তিবর্গ। বিশ্বনবী (সা) 
মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করার জন্যে সর্বপ্রথম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে 
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সূরা তোয়া-হা- ১০৩ 


একাত্মতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত 
সময়ের জন্যে এই কর্মপদ্ধতি ব্যক্ত করেন যে, আঞ্চলিক, বংশগত ও ভাষাগত বিভেদের 
মূর্তিকে ইসলাম ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এতদসত্বেও সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা 
পর্যন্ত এসব পার্থক্যকে মূল্য দেওয়ার অনুমতি ইসলামে আছে। কেননা, বিভিন্ন দেশ ও 
বিভিন্ন গোত্রের পানাহার ও বসবাসের পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে । এগুলোর বিপরীত 
করা খুবই কষ্টকর কাজ। 

হযরত মূসা আ) যে রনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেছিলেন, তারা 
বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব গোত্রের পার্থক্যকে সামাজিক কাজ- 
কারবারে বৈধ রাখেন। ফলে দবিয়ার মধ্যেও প্রত্যেক গোত্রের জন্য অলৌকিকভাবে 
আলাদা বারটি রাস্তা প্রকাশ করে দেন। এমনিভাবে তীহ্‌ প্রান্তরে পাথর থেকেও অলৌকিকভাবে 
আলাদা আলাদা বারটি ঝরনা প্রবাহিত করে দেন, যাতে গোত্রসমূহের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি না 
হয় এবং প্রত্যেক গোত্র তার নির্ধারিত পানি লাভ করতে পারে। 4210) 

সমষ্টিগত শৃঙ্খলা বিধানের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা ঃ মূসা (আ) এক মাসের 
জন্য তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পৃথক হয়ে তুর পর্বতে ইবাদতে মশগুল হতে চেয়েছিলেন । 
তখন হারূন (আ)-কে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে সবাইকে নির্দেশ দিলেন যে, আমার 
অনুপস্থিতিতে তোমরা তার আনুগত্য করবে। পারস্পরিক মতভেদ ও অনৈক্য রোধ করাই 
ছিল এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। এ থেকে জানা যায় যে, কোন রাষ্ট্র, দল ও পরিবারের 
প্রধান যদি বিদেশ সফরে গমন করে, তবে প্রশাসনযন্তর চালু রাখার জন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত 
নিযুক্ত করে যাওয়া পয়গন্বরদের সুন্নত। ৪ 
বরদাশত করা যায় £ মূসা (আ)-এর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাইলের মধ্যে গোবৎস পূজা 
অনর্থ মাথাচাড়া 'দিয়ে উঠেছিল এবং তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হান্দন (আ) 
সবাইকে সত্যের দাওয়াত দেন, কিন্তু মূসা (আ)-এর ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি কোন দলের 
সাথে পুরোপুরি সম্পর্কছেদের কথা ঘোষণা করেন নি। এতে মূসা (আ) ক্রুদ্ধ হলে তিনি 
এই অজুহাতই পেশ করেন যে, আমি কঠোরতায় অবতীর্ণ হলে বনী ইসরাইল শতধাবিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ত ৷ 

45155 5০511393094 ৩৪ 57758575558 

__ অর্থাৎ আমি কোন দল থেকেই কঠোরভাবে বিভিন্নতা ও নিশ্পৃহতার কথা ঘোষণা 
করিনি; কারণ তাহলে আপনি ফিরে এসে আমাকে অভিযুক্ত করে বলতেন যে, তুমি বনী 
ইসরাইলের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছ এবং আমার নির্দেশ পালন কর নি। 

মূসা (আ)-ও তাঁর অজুহাতকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন নি, বরং সঠিক মেনে নিয়ে তাঁর 
জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য 
থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাময়িকভাবে কোন মন্দ কাজের ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন করলে 
তা দুরস্ত হবে ।?414-2. 1 
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১০৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


মূসা (আ)-এর কাহিনীর উপরোগ্লিথিত হিদায়েতসমূহের শেষে মূসা ও হান্ধন (আ)-কে 
একটি বিশেষ নিদর্শন সহকারে ফিরাউনকে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। 
নির্দেশটি এই 3 ৮১১০185-থন এ 2 ৭ 9 

পয়গন্থরসুলভ দাওয়াতের একটি গুরুততপূর্ণ মূলনীতি : এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ 
যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার 
ও প্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙক্ষার ভঙ্গিতে নম্্রভাবে কথাবার্তা বলতে 
হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিত্তাভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে 
আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি হতে পারে। 

ফিরাউন খোদায়ী-দাবিদার অত্যাচারী বাদশাহ ছিল এবং আপন সত্তার হিফাযতের 
জন্য বনী ইসরাইলের হাজারো ছেলে-সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী ছিল। তার কাছেও 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর বিশেষ পয়গম্বরদ্য়কে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ 
করেছেন, যাতে সে চিস্তাভাবনার সুযোগ পায়। অথচ আল্লাহ্‌ তা“আলা পূর্বেই জানতেন 
যে, ফিরাউন তার অবাধ্যতা ও পথন্রক্টতা থেকে বিরত হবে না ; কিন্তু যে নীতির মাধ্যমে 
মানবজাতি চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয় এবং আল্লাহ্ভীতির দিকে ফিরে আসে, পয়গন্বরগণকে 
সেই নীতির অনুসারী করা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ফিরাউন হিদায়েত লাভ করুক বা 
না করুক : কিন্তু নীতি এমন হওয়া চাই, যা হিদায়েত ও সংস্কারের উপায় হতে পারে। 

আজকাল অনেক আলিম নিজেদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে একে অপরের বিরুদ্ধে 
গালিগালাজ ও দৌষারোপকে ইসলামের সেবা মনে করে বসেছে। তাদের এ বিষয়ে বিশদ 
০১১১১০৬ 
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২৯ ২৯৯ 


৬৬১১৭৪১ 


(৪৫) তারা বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদের 
প্রতি যুলুষ করবে কিংবা উত্তেজিত হন্পে উঠবে । (৪৬) আল্লাহ্‌ বললেন $ তোমরা ভয় 
করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি । (৪৭) অভএব তোমরা 
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তার কাছে যাও এবং বল £ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল, অতএব 
আমাদের সাথে বনী ইসরাইলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা 
তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে আগমন করেছি। এবং যে 
সৎপথ অনুসরণ করে, তীর প্রতি শান্তি । (৪৮) আমরা ওহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি 
মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার উপর আযাব পড়বে । (৪৯) সে বলল ঃ 
তবে হে মূসা, তোমাদের পালনকর্তা কে ? (৫০) মুসা বললেন £ আমাদের পালনকর্তা 
তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পপ্রদর্শন 
করেছেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যেখন মূসা ও হারূন এই নির্দেশ পেলেন, তখন) উভয়ে আরয করলেন : হে 
আমাদের পালনকর্তা, (আমরা প্রচারের জন্য হাযির আছি ; কিন্তু) আমরা আশংকা করি 
যে, (কোথাও) সে আমাদের প্রতি (প্রচারের পূর্বেই) যুলুম না করে বসে ফেলে প্রচারই না 
হয়) অথবা ঠিক প্রচারের সময় কুফরে) মাত্রাতিরিক্ত সীমালংঘন না করতে থাকে (যেন 
সার্তসতেরো কথা বলে প্রচারিত বক্তব্য নিজেও না শোনে এবং অন্যকেও শুনতে না দেয় ; 
যাতে তা প্রচার না করার অনুরূপ হয়ে যায়।) ইরশাদ হলো ঃ (এ বিষয়ে) ভয় করো না, 
(কেননা) আমি তোমাদের সাথে আছি___সব শুনি এবং দেখি। (আমি তোমাদের হিফাযত 
করব এবং তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেব। ফলে তোমরা পূর্ণরূপে প্রচার করতে পারবে । 
অন্য আয়াতে রয়েছে £ ৫৮1 ৮৫ ৩১৯; অতএব তোমরা (নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে) তার 
কাছে যাও এবং (তাকে) বল £ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল (তিনি 
আমাদেরকে নবী করে প্রেরণ করেছেন)। অতএব (তুমি আমাদের আনুগত্য কর। তওহীদ 
মেনে নিয়ে বিশ্বাস সংশোধন কর এবং যুলুম থেকে বিরত হয়ে চরিত্র সংশোধন কর এবং) 
বনী ইসরাইলকে (যাদের প্রতি তুমি অন্যায় যুলুম কর- হুলুমের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে) 
আমাদের সাথে যেতে দাও (ভারা যেখানে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা থাকবে) এবং তাদেরকে 
নিপীড়ন করো না। আমরা (শুধু শুধুই নবুয়ত দাবি করি না; বরং আমরা) তোমার কাছে 
তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (নবুয়তের) নিদর্শন (অর্থাৎ মু'জিযাও) নিয়ে আগমন 
করেছি। (সত্যায়ন ও সত্য গ্রহণের সুফল এই সামগ্রিক নীতি ছারা জানা যাবে যে,) যে 
(সরল) পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি (খোদায়ী আযাব থেকে) শান্তি । (এবং মিথ্যারোপ 
ও সত্য প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে) আমরা ওহী লাভ করেছি যে, (আল্লাহ্র) আযাব এ 
ব্যক্তির উপর পতিত হবে, যে (সত্যকে) মিথ্যারোপ করে এবং (তো থেকে) মুখ ফিরিয়ে 
নেয়। (মোটকথা, এই পূর্ণ বিষয়বস্তু তাকে গিয়ে বল। সেমতে তারা ফিরাউনের কাছে 
গেলেন এবং তাকে সব শুনিয়ে দিলেন।) সে বলল £ তবে হে মূসা (বল তো শুনি) 
তোমাদের পালনকর্তা কে (তোমরা যার প্রেরিত রাসূল বলে দাবি করছ ? জওয়াবে) মূসা 
(আ) বললেন ঃ আমাদের (বরং সবার) পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার 
উপযুক্ত আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর (তাদের মধ্যে যারা প্রাণী ছিল, তাদেরকে তাদের 


মা'আরেফুল কুরআন (ডষ্ঠ)__১৪ 
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উপকারিতা ও উপযোগিতার প্রতি) পথ প্রদর্শন করেছেন। (তাই প্রত্যেক জন্তু তার 
উপযুক্ত খাদ্য, যুগল, বাসস্থান ইত্যাদি খুঁজে নেয় । সুতরাং তিনিই আমাদেরও পালনকর্তা ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হযরত মূসা (আ) কেন ভয় পেলেন ? 44:৮১ মূসা ও হারূন (আ) এখানে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় ৮১ __১/ শব্দের 
মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমালভ্ঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফিরাউন সম্ভবত 
আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার পূর্বেই আমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। দ্বিতীয় ভয় 3 
১1৯15 শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সন্ভবত সে আপনার শানে 
অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরও বেশি অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে। 

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে মুসা (আ)-কে নবুয়ত ও রিসালত দান 
করা হলে তিনি হারূন (আ)-কে তার সাথে শরীক করার আবেদন করেন। তার এ 
আবেদন কবৃল করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে বলে দেন £ 

75785115121 85855 

অর্থাৎ আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু সবল করব এবং তোমাদেরকে 
আধিপত্য দান করব । ফলে শক্ররা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এছাড়া এ 
আশ্বাসও দান করেন যে, তুমি যা যা প্রার্থনা করেছ, সবই তোমাকে দান করলাম । 
৬১৫ ঠা ৮5 -এসব প্রার্থিত বিষয়ের মধ্যে বক্ষ উন্মোচনও ছিল। বক্ষ 
উন্মোচনের সারমর্ম এইযে, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা ও ভয়ভীতি 
সৃষ্টি হবে না। 

আল্লাহ্‌ তাআলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি? এর এক উত্তর 
এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে 
না। এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট । এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে পারে এবং 
বৈষয়িক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শোনা ও 
মু'জিযা দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশংকা এই যে, ফিরাউন কথা শোনার 
আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে । বক্ষ উন্মোচনের জন্য স্বভাবগত ভয় দূর হয়ে 
যাওয়াও জরুরী নয়। 

দ্বিতীয়ত, ভয়ের বস্তু দেখে স্বভাবগতভাবে ভয় করা সব পয়গন্বরের সুন্নত। এ ভয় 
পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়। স্বয়ং মূসা (আ) তাঁরই লাঠি সাপে রূপান্তরিত 
হওয়ার পর তাকে ধরতে ভয় পাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ্‌ বললেন £ *৪১:% ভয় করো না। 
ই 1555 ন যা 


দি ৩4০5৪ 0৪৩ এবং ০:৩৮ ৫2৫১০০১০50৫ আয়াতসমূহ এর পক্ষে 
সাক্ষ্য দেয় । এই মানবগত ভয়ের কারণেই শেষনবী (সা) মদীনার দিকে এবং কিছু সংখ্যক 


//4.1091019021-0017 


সূরা তোয়া-হা ১০৭ 


সাহাবী প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনার দিকে হিজরত করেন। আহ্যাব যুদ্ধে এই 
ভয় থেকেই আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করা হয়। অথচ আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে 
সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা বারবার এসেছিল । কিন্তু সত্য এই যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদার প্রতি 
তারা সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু মানবের স্বভাবগত তাকীদ অনুযায়ী যে 
স্কভাবজাত ভয় পয়গন্বরদের মধ্যেও দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। 
4১৫: ৮4০১: আল্লাহ্‌ তা“আলা বললেন £ আমি তোমাদের সাথে আছি। 

আমি সব শুনব এবং দেখব । সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। এর পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ 
মানবের উপলদ্ধির বাইরে । 

মুসা (আ) ফিরাউনকে ঈমানের দাওয়াতসহ বনী ইসরাইলকে অর্থনৈতিক দুর্গতি 
থেকে মুক্তি দেওয়ারও আহ্বান জানান £ এ থেকে জানা গেল যে, পয়গন্বরগণ যেমন 
মানবজাতিকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব স্ব উদ্মতকে 
পার্থিব ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কবল থেকে মুক্ত করাও তাদের অন্যতম কর্তব্য। তাই 
কোরআন পাকে মূসা (আ)-এর দাওয়াতে উভয় বন্তুটিই উল্লেখ করা হয়েছে। 

আল্লাহ তা “আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করে প্রত্যেকের অস্তিত্বের উপযোগী নির্দেশ 
দিয়েছেন, ফলে সে তার কাজে নিয়োজিত হয়েছে £ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, এক 
প্রকার বিশেষ নির্দেশ হচ্ছে পয়গন্বরদের দায়িত্ব ও পরম কর্তব্য । জ্ঞানশীল মানব ও 
জিনই এই নির্দেশের পাত্র ও প্রতিপক্ষ । এছাড়া অন্য এক প্রকার সৃষ্টিগত নির্দেশও আছে। 
এই নির্দেশ সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা, বাতাস ও 
এদের সমনয়ে গঠিত প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশেষ এক প্রকার চেতনা ও 
অনুভূতি দান করেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতি মানব ও জিনের সমান নয় । এ কারণেই 
এই চেতনার অধিকারীদের উপর হালাল ও হারামের বিধি-বিধান আরোপিত হয় না। এই 
অপূর্ণ চেতনা ও অনুভূতির পথেই আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, 
তোকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোকে অমুক কাজ করতে হবে। এই 
সৃষ্টিগত নির্দেশ অনুসরণ করে ভূমগ্ডল, নভোমণ্ডল ও এতদুভয়ের সব সৃজিত বস্তু নিজ 
নিজ কাজে ও আপন আপন কর্তব্যে নিয়োজত রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য তাদের কাজ করছে। 
গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য তারকা আপন আপন কাজে এমনভাবে মশৃগ্ুল আছে যে, এক 
মিনিট অথবা এক সেকেওও পার্থক্য হয় না। বাতাস, পানি, অগ্নি, মৃত্তিকা তাদের সৃষ্টির 
উদ্দেশ্য পূরণে ব্যাপূত আছে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত তাতে কেশাগ্ধ পরিমাণও 
ব্যতিক্রম করছে না। হা, ব্যতিক্রমের নির্দেশ হলে কখনও অগ্নিও পুম্পোদ্যানে পরিণত 
হয়। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে হয়েছিল এবং কখনও পানি অগ্নির কাজ 
করতে থাকে, যেমন কওমে নূহের জন্য করেছিল । 196 1১1১5 (১5৮: (তাদেরকে পানিতে 
ডুবিয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল)। জন্মের শুরুতে শিশুকে কথাবার্তা শিক্ষা দেওয়ার 
সাধ্য কারও নেই। এমতাবস্থায় তাকে কে শিক্ষা দিল যে, মায়ের স্তন. থেকে খাদ্য হাসিল 
করতে হবে এবং মায়ের স্তন চেপে ধরে দুধ চুষে নেওয়ার কৌশল তাকে কে বলে দিল ? 
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১০৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


০ 


ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও গরমে ক্রন্দন করাই তার সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে 
যায়। কিন্তু ক্রন্দন কে শিক্ষা দিল ? এটাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ, যা প্রত্যেক সৃষ্ট জীব তার 
সামর্থ্য ও প্রয়োজন মোতাবেক অদৃশ্য জগৎ থেকেও কারও শিক্ষা ব্যতীত প্রাপ্ত হয়। 
মোটকথা এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে একটি ব্যাপক সৃষ্টিগত নির্দেশ 
প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের জন্য রয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্ট জীব সৃষ্টিগতভাবে এই নির্দেশ অনুসরণ 
করে এবং এর বিপরীত করা তার সাধ্যের অতীত। দ্বিতীয় নির্দেশ বিশেষভাবে জ্ঞানশীল 
জিন ও মানবের জন্য রয়েছে। এই নির্দেশ সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক নয়। বরং ইচ্ছাধীন। 
এই ইচ্ছার কারণেই মানব ও জিন সওয়াব অথবা আযাবের অধিকারী হয়। 
১5৫21১7৮5৩৫ 4৮5 আয়াতে প্রথমোক্ প্রকার নির্দেশ বিধৃত হয়েছে। মূসা 


দিলেন, যার ফলে ফিরাউনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল। 

ক পে পি 1 পে ১৬৮৫৫১0৮252 ১১৪) 555 গেলে 

০১92/%3353554505 935955508০৫ 

এ ৫৫৫৫ £€ ৩৫৫২5 পপ্ণ 2565 ৫ পা পরা ৩৬ 

৩ ৩(০1৩৬০০৭। ৩০০৩৩) ৫ ৬৯৯৩১)১ ৮ 

লা 
(1 


ডোর তিল 
5৪৬45১১৬১9৮ 2৩51520265৬ 


রত 


তৈ91-45416 2 -৫৫ 5৮4 24082 ১ (৮৯5 রি নু 














৬৪ 


(6০৬৯:০৮৮৫৪০০৬০৪৩৪৪ ০০৪৬ 


তে পারছি তা 
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সূরা তোয়া-হা ১০৯ 


৩5০/5375248 শে552 যে ৬:০০০০৬৫৪ 2 রা 
৪5218552252 ০ 


(৫১) ফিরাউস বলল £ তাহলে অতীত যুগের দিবি রত? (৫২) মূসা 
বলল $ তাদের খবর আসার পালনকর্তার কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত 
হন না এবং বিস্ৃতও হন না । (৫৩) তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শখ্যা করেছেন এবং 
তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন 
প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি । (৫৪) তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু 
চ্লাও। নিশ্চয় এঠে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে । (৫৫) এ মাটি থেকেই আমি 
তোমাদেরকে সৃজন করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং পুনরায় এ থেকেই 
উত্থিত করব । (৫৬) আমি ফিরাউনকে আমার সব নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছি, অতঃপর সে 
মিখ্যা আরোপ করেছে এবং অস্ান্য করেছে। (৫৭) সে বলল ঃ হে মৃসা ভুমি কি জাদুর 
জোরে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্য আগমন করেছ ? (৫৮) 
অতএব আমরাও তোমার সুকাবিলায় তোমার নিকট অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব! সুতরাং 
আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না 
এবং ভুমিও করবে না একটি পরিষ্কার প্রান্তরে । (৫৯) মুসা বলল £ তোমাদের ওয়াদার 
দিন উৎসবের দিন এবং পূর্বাহ্ছে লোকজন সমবেত হবে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

ফিরাউন ১৫১46 15 9 আয়াতের বক্তব্যে সন্দেহ করল এবং) বলল £ আচ্ছা তা 
হলে বিগত যুগের লোকদের অবস্থা কি? (তারা তো পয়গন্বরদের প্রতি মিথ্যা আরোপ 
করত । তাদের উপর কোন আযাব নাযিল হয়েছে ?) মুসা (আ) বললেন $ (আমি এরূপ 
দাবি করিনি যে, সেই প্রতিশ্রত আযাব দুনিয়াতেই আসবে । বরং তা কোন সময় 
দুনিয়াতেও আসে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই। সেমতে) তাদের (কুকর্মের) খবর 
আমার পালনকর্তার কাছে আমলনামায় (সংরক্ষিত) আছে (অবশ্য তার জন্য আমলনামার 
প্রয়োজন নেই; কিন্তু কোন কোন রহস্যের কারণে আমলনামাই রাখা হয়েছে । মোটকথা, 
তাদের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ্‌ তা“আলার জানা আছে এবং) আমার পালনকর্তা (এমন জ্ঞানী 
যে,) ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। [সুতরাং তাদের ক্রিয়াকর্মের বিশুদ্ধ জ্ঞান তার 
আছে। কিন্তু তিনি আযাবের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সময় এলেই তাদের 
উপর আধাব জারি করা হবে? অতএব দুনিয়াতে আযাব না এলে জরুরী নয় যে, কুফর ও 
শিরক আহাবৈর কারণ নয়। এ পর্যন্ত মূসা (আ)-এর বক্তব্য পেশ করা হলো। অতঃপর 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার পালনকর্তার কিছু বিবরণ দান করছেন। যার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মৃসা 
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(আ)-এর এই বাক্যে ছিল £ ৪1:১০ -+-4-__ 1554459০4০1 ৪১ (তাই 
ইরশাদ হচ্ছে যে,] তিনি (পালনকর্তা) তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা (সদৃশ) করেছেন, 
(তোমরা এর উপর আরাম কর) এবং এতে তোমাদের (চলার) জন্য পথ করেছেন, আকাশ 
থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি তা (পানি) দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন 
করেছি (এবং তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছি যে,) নিজেরা (ও) খাও এবং তোমাদের 
চতুষ্পদ জন্তুদেরকে (ও) চরাও। (উল্লিখিত) এসব বস্তুর মধ্যে বিবেকবানদের (বোঝার) 
জন্য (আল্লাহ্র কুদরতের) নিদর্শনাবলী রয়েছে। (উপ্তিদকে যেমন মৃত্তিকা থেকে উৎপন 
করি, তেমনিভাবে) আমি তোমাদেরকে এ মাটি থেকেই (প্রথমে) সৃজন করেছি (আদম 
মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছেন। তার মাধ্যমে সবার দূরবর্তী উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা ।) 
এতেই আমি তোমাদেরকে (মৃত্যুর পর) ফিরিয়ে দেব মৃত ব্যক্তি যে অবস্থায়ই থাকুক না 
কেন, দেরীতে হলেও পরিণামে মাটির সাথে মিশে যাবে ।) এবং (কিয়ামতের দিন) 
পুনর্বার এ থেকেই আমি তোমাদেরকে বের করব। 

আমি ফিরাউনকে আমার (এ) সব নিদর্শন দেখিয়েছি, [যা মূসা (আ)-কে দান করা 
হয়েছিল] অতঃপর সে মিথ্যাই আরোপ করেছে এবং অস্বীকারই করেছে। সে বলল £ হে 
মূসা, তুমি আমাদের কাছে (এ দাবি নিয়ে) এজন্যে এসেছ যে, আমাদেরকে আমাদের 
দেশ থেকে জাদুর জোরে বহিষ্কার করে দেবে । (এবং নিজে জনগণকে মুগ্ধ ও অনুগত করে 
সরদার হয়ে যাবে)। অতএব আমরাও তোমার মুকাবিলায় অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব। 
তুমি আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর ; যার খেলাফ আমরাও 
করব না এবং তুমিও করবে না। কোন সমতল ময়দানে (যাতে সবাই দেখে নেয়)। মূসা 
(আ) বললেন £ তোমাদের (মুকাবিলার) ওয়াদার দিন (তোমাদের) মেলার দিন এবং 
পূর্বাহ্ন লোকজন সমবেত হয়ে যাবে। (বলা বাহুল্য, মেলার স্থান: সমতল ভূমিই হয়ে 
থাকে । এতেই এ ০ এর শর্তটিও পূর্ণ হয়ে যাবে ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

০/৮১:%১৮১/--9০৮5৮৪৮ 7০৮১০ ৮৮5০ ফিরাউন অতীত উন্মতদের 
পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে মূসা (আঁ) যদি পরিষ্কার বলে দিতেন যে, 
তারা গোমরাহ, ও জাহান্নামী, তবে ফিরাউন এরূপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে, 
সে তো শুধু আমাদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকে গোমরাহ ও জাহান্নামী মনে করে । এ কথা 
জনগণের শ্রতিগোচর হলে তারাও মূসা (আ)-এর প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে যেত। মুসা 
(আ) এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন যে, পূর্ণ বক্তব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফিরাউনও 
বিভ্রান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়নি । একেই বলে “সাপও মরেছে এবং লাঠিও ভাঙেনি।' 
তিনি বললেন ঃ তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আছে। আমার 
পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। ভুল করার অর্থ এক কাজ করতে গিয়ে 
অন্য কাজ হয়ে যাওয়া । ভুলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। 
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সূরা তোয়া-হা ১১১ 


০১১০০৫১০৪৫7 ঠাটীশন্দের অর্থ হরেক রকম এবং 4: শব্দটি ০২ এর 
বহুবচন। এর অর্থ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদের অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। 
মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর লতাগুল্া, ফলফুল ও বৃক্ষের 
ছালে আল্লাহ্‌ তাআলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদগণ -বিশ্বয়ে 
অভিভূত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কেউ একথা 
বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তাই চূড়ান্ত । এসব বিভিন্ন 
প্রকার উদ্ভিদ মানুষ ও তাদের পালিত জন্তু এবং বন্য জন্ত্ুদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে 
থাকে। এদের কাঠ গৃহনির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহারোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র 
নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ৩৪4 ১.৯. 4 এ১১৩_তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ০৪. 
০৭14: এ অর্থাৎ এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে 
বিবেকবানদের জন্যে । শব্দটি %$:-এর বহুবচন। বিবেককে 54) (নিষেধকারক) বলার 
কারণ এই যে, বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে। 

প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্যের সাথে এঁ স্থানের মাটিও শামিল থাকে যেখানে সে 
সমাধিস্থ হবে £ 2146১১-_ (+১,শব্দের সর্বনাম দ্বারা মৃত্তিকা বোঝানো হয়েছে। অর্থ 
এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এখানে সব মানুষকেই সম্বোধন 
করা হয়েছে; অথচ এক আদম (আ) ছাড়া সাধারণ মানুষ মৃত্তিকা দ্বারা নয়, বীর্য দ্বারা 
সৃজিত হয়েছে। আদম (আ)-এর সৃষ্টিই কেবল সরাসরি মৃত্তিকা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তবে 
“তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করেছি' বলার কারণ এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল 
এবং সবার পিতা হলেন হযরত আদম (আ)। তীর মধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে 
সন্বন্ধযুক্ত করে দেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেউ বলেন 3. সব বীর্য মূলত মাটি 
থেকেই উৎপন্ন । তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি । কারও কারও মতে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার অপার শক্তিবলে প্রত্যেক মানুষের সৃজনে মাটি অন্তর্ভুক্ত করে দেন। 
তাই প্রত্যেক মানুষের সৃজনকে প্রত্যক্ষভাবে মাটির সাথে সন্বন্ধযুক্ত করা হয়। 

ইমাম কুরতুবী বলেন £ কোরআনের ভাষা থেকে বাহ্যত একথাই বোঝা যায় যে, মাটি 
দ্বারাই প্রত্যেক মানুষ সৃজিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণিত এক হাদীস এর পক্ষে 
সাক্ষ্য দেয়। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে 
এ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহ্র জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া 
অবধারিত । আবু নাঈম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তাষকেরায় উল্লেখ করে বলেছেন : 


০৯০০ ৬৪০৯ ০৮ 3] 4৮3৫০ ৯ ০৬০ ৬৪৭৯ ০ ৯০১৮ ০৪৭৯ 1১৬ 
- ১১০০। এ১। ০০ ০১০০১। 50841 ১৯] ১৯৩ এ 
এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ থেকেও 
বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী বলেন £ যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন 
সৃজনকাজে আদিষ্ট ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ 
হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এই মাটি বীর্ধের মধ্যে শামিল করে দেয়া হয়। কাজেই 
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১১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্য উভয় বন্তু ছারাই হয়। আতা এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ এই 

তফসীরে মাযহারীতে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেন ঃ প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির অংশ রাখা হয়। মৃত্যুর পর সে এঁ স্থানেই সমাধিস্থ 
হয়, যেখানকার মাটি তার খামিরে শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন £ আমি, 
আবূ বকর ও উমর একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হব।. 
খতীব এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন $ হাদীসটি গরীব। ইবনে জওষী একে 
মওমুআত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু শায়খ মুহাদ্দিস মির্যা 
মুহাম্মদ হারেসী বদখশী (রহ) বলেন £ এই হাদীসের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হযরত ইবনে 
উমর, ইবনে আব্বাস, আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি 
শক্তিশালী হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান (লিগায়রিহি-র) চাইতে কম নয়। 
_ মোষহারী) 

এ+, ফিরাউন মূসা (আ) ও জাদুকরদের মুকাবিলার জন্য নিজেই প্রস্তাব 
করল যে, প্রতিযোগিতাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা ফিরাউন বংশীয় লোকদের ও. 
বনী-ইসরাইলের লোকদের সমান দূরত্ অবস্থিত__যাতে কোন পক্ষকেই বেশি দূরে 
যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। মূসা (আ) এই প্রস্তাব সমর্থন করে দিন ও সময় 
এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেন ৮৯ ৮১১1) ১.০ ১১ ১2315 - অর্থাৎ এই 
প্রতিযোগিতা সাজসজ্জার দিনে হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য-ঈদ অথবা কোন মেলা ইত্যাদিতে 
সমবেত হওয়ার দিন। এটা কোন্‌ দিন ছিল, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন £ 
ফিরাউন বংশীয়দের একটি নির্দিষ্ট ঈদের দিন ছিল। সেদিন তারা সাজসজ্জার পোশাক 
পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হতো । কেউ কেউ বলেন £ এটা ছিল 
নববর্ষের দিন। কেউ বলেন ঃ এটা শনিবার ছিল যাকে তারা সম্মান করত। আবার কারও 
মতে এটা আশুরা অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশম দিবস ছিল। 

. জ্ঞাতব্য $ হযরত মূসা আ) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। 
তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্রেণীর লোকের সমাবেশ 
পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর অবশ্যন্তাবী পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত 
জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে । সময় রেখেছেন 
পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ উপরে ওঠার পর হয়। এতে এক উপযোগিতা এই যে, এ সময়ে 
সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে। দ্বিতীয় 
উপযোগিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই উত্তম । 
এন্সপ সময়েই একাগ্রতা ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্পূর্ণ কাজ সমাধা করা হয়। এরূপ 
সময়ের সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সমাবেশের বিষয়বস্তু 
দূর-দৃরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ তাআলা মূসা আ)-কে 
ফিরাউনী জাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান করলেন, তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বরং 
দূর-দৃরান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ে। 
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সুরা তোয়া-হথা ১১৩ 
জাদুর স্বরূপ, প্রকার ও শরীয়তগত বিধি-বিধান $ এই বিষয়বস্তু বিস্তারিত বর্ণনাসহ 


তফসীরে মা'আরেকুন্-কোরআন প্রথম খণ্ডের সূরা বাকারা হাক্সত ও মান্সতের কাহিনীতে 
উল্লিখিত হয়েছে । অতএব সেখানে দেখে নেয়া উচিত। 
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১১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 











টা পপর রপ্ত 2৫১৮64৫ . 


১৮০ ৮৫৫€ 63৩৮4৩5935৫ 
লু ৩৬৯৮ ০০৩৪ ৩০৮ 2৩ ররর 


1 পা কি 
৬1265 2:2৫ ১৮৬৮ 152) 87২৮0 
১৪১1. ডি 8৩: 5১৭ ০ 
- | শর 2০৮ ৫2 
8 ৩০১১১৮৬০১৩৯ 


জলিল 
অতঃপর. উপস্থিত. হলো । (৬১) মুসা (আ) তাদেরকে বললেন £ দুর্ঘাগ্য তোমাদের ; 
তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না । তাহলে তিনি-তোমাদেরকে আযাব দ্বারা 
ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উস্তাবন করে, সেই বিফলমনোরথ হয়েছে। (৬২) অতঃপর 
তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (৬৩) 
তীরা বলল £ এই দুইজন নিশ্চিতই. জাদুকর, তারা তাদের জাদুর দ্বারা তোমাদেরকে 
তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীরনব্যরস্থা রহিত 
করতে চায় । (৬৪) অতএব তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ 
হয়ে-আস । আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম হবে । (৬৫) তারা বলল ৪ হে মৃসা, হয় 
ভুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। (৬৬) মুসা. বললেন £ বরং 
তোমরাই নিক্ষেপ কর । তাদের জাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে-হলো,'যেন ভাদের রশিগুলো 
ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে। (৬৭) অতঃপর মূসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব 
করলেন । (৬৮) আমি বললাম £.ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে । (৬৯) তোমার ডান 
হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা.করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে । 
তারা যা করেছে তা তো কেবল জাদুকরের কলাকৌশল । জাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল 
হবে না। (৭০) অতঃপর জাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল। তারা বলল £ আমরা হারূন ও 
মুসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম । (৭১) ফিরাউন বলল £ আমার অনুমতি 
দানের পূর্বেই ? তোমরা কি তীর.প্তি বিশ্বাস স্থাপন করলে দেখছি সেই তোমাদের প্রধান, 
সে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে । অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত 
দিক.থেকে কর্তন করব এবং আমি. তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলে চড়াব এবং 
তোমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার আযাব কঠোরতর এবং অধিকক্ষণ 
স্থায়ী । (৭২) জাদুকররা বলল £ আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তাঁর উপর এবং 
যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, ভার উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে-প্রাধান্য-দেব না। 
অতএব তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে । 
(৭৩) আমরা-আমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি-যাতে তিনি আমাদের 
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- সূরা তোয়া-স্থা ১১৫ 


পাপ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন । আল্াহ্‌ শ্রেষ্ঠ 
ও চিরস্থায়ী । (৭৪) নিশ্চয্স যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্য 
রয়েছে জাহান্নাম । সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। (৭৫) আর যারা তার কাছে 
আসে এমন ঈমানদার হয়ে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ 
মর্তবা। (৭৬) বসবাসের এমন পুণ্পোদ্যান রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নির্বারিণীসমূহ 
প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে । এটা তাদেরই পুরষ্কার, যারা পবিত্র হয়। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

অতঃপর (একথা শুনে) ফিরাউন (দরবার থেকে স্বস্থানে) প্রস্থান করল এবং তার 
কলাকৌশলের (অর্থাৎ জীদুর) উপকরণাদি জমা করতে লাগল ও (সবাইকে নিয়ে নির্ধারিত 
ময়দানে) উপস্থিত হলো। (তখন) মূসা (আ) তাদেরকে (অর্থাৎ উপস্থিত জাদুকরদেরকে) 
বললেন £ ওহে হতভাগারা, আল্লাহ্‌ তা“আলার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলো না (অর্থাৎ তাঁর 
অস্তিত্ব অথবা একত্ববাদ অস্বীকার করো না কিংবা তাঁর প্রকাশকৃত মু*জিযাসমূহকে জাদু 
বলে দিও না।) তাহলে তিনি তোমাদেরকে কোন প্রকার আযাব দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে 
দিতে পারেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে পেরিণামে) বিফল মনোরথ হয়। অতঃপর 
জাদুকররা (একথা শুনে তাদের উভয়ের সম্পর্কে) পরস্পর বিতর্ক করল এবং গোপনে 
পরামর্শ করল। (অবশেষে সবাই একমত হয়ে) বলল $ নিশ্চিতই তারা দুইজন জাদুকর 
তাদের মতলব এই যে, তারা তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে 
বহিষ্কার করে দেবে এবং তোমাদের উত্তম (ধর্মীয়) জীবন-ব্যবস্থাও রহিত করে দেবে। 
অতএব তোমরা সম্মিলিতভাবে নিজেদের কলাকৌশল সুসংহত কর এবং সারিবদ্ধ হয়ে 
(মোকাবিলায়) আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম । (অতঃপর) তারা মূসা 
(আ)-কে বলল ঃ হে মূসা, (বল) তুমি (তোমার লাঠি) প্রথমে নিক্ষেপ করবে, 'না আমরা 
প্রথমে নিক্ষেপ করব ? মূসা অত্যন্ত বেপরওয়া হয়ে) বললেন £ না, প্রথমে তোমরাই 
নিক্ষেপ কর। (সেমতে তারা তাদের দড়ি ও লাঠিসমূহ নিক্ষেপ করল এবং নজরবন্দী করে 
দিল)। হঠাৎ তাদের দড়ি ও জাঠিসমূহ নজরবন্দীর কারণে মূসা (আ)-এর কল্পনায় এমন 
মনে হলো, যেন (সেগুলো সাপের মত) ছুটোছুটি করছে। অতঃপর মূসা (আ) মনে মনে 
কিছুটা ভীত হলেন। [তিনি আশংকা করলেন যে, এসব দড়ি ও লাঠিও যখন দৃশ্যত সাপ 
হয়ে গেছে এবং আমার লাঠি নিক্ষেপ করলে তা-ও বড়জোর সাপ হয়ে যাবে, তখন 
দর্শকরা তো উভয় বন্তুকেই একই মনে করবে । এতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য 
কিভাবে হবে ? এই ভীতি স্বভাবের তাগিদে ছিল। নতুবা মূসা (আ পূর্ণরূপে বিশ্বাস 
করতেন যে, আল্লাহ তাআলা যখন নির্দেশ দিয়েছেন তখন এর যাবতীয় উত্থান-পতনের 
ব্যবস্থাও তিনিই করবেন এবং তীর রাসূলের প্রতি পর্যাপ্ত সাহায্য করবেন. মানসিক 
কল্পনার স্তরে অবস্থিত এই স্বাভাবিক ভয় কামালিয়তের পরিপন্থী নয়। মোটকথা, এই ভয় 
দেখা দেওয়ায় তাকে] আমি বললাম ঃ ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে। (বিজয় এভাবে 
হবে যে) তোমার ডান হাতে যা আছে, তা তুমি নিক্ষেপ কর অর্থাৎ লাঠি), তারা যা কিছু 
(অভিনয়) করেছে এটা (অর্থাৎ এই লাঠি) সেগুলো গ্রাস করে ফেলবে । তারা যা করেছে, 
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এবং এ সা নু ব্রি বে খুশি (অন 





কুল০নপী কজন ৯০৫ তাও 
বু রা ও ও ও সা ইক) বে 
এবং (ফ্ওয়াব, $. সাতিনা দিক দিয়েও) চিন্থায়ী। আর ভূমি না শ্রেষ্ঠ, না চিরস্থায়ী ।) 
এমকাবহার জোকার বুনন ০০জেলেিবজিনুভদ 
কিং. যার হুমকি আদেহে দিজ্ছ (খা তা'আলার চিরস্থায়ী সওয়াব ও আযাবের বিধি 
এই হে, যে ব্যক্তি (নিোছের) অপরাধী হয়ে (অর্থাৎ.কাফির হয়ে) ভার পালনকর্তার রাছে 
আসবে, জর জন্য. জাকানাম ির্জারিত) আছে। সেখানে সে মরবেও না এবং বাঁচবে না। 
(সা হরর অর্থ বর্ণনাসযপে্ দয় এবং লা বাঠার অর্থ এই যে, বাঁচার সুখ পাবে না।) এবং 
যে ব্যন্ঠি ঠার.কাছে ঈমানদার হয়ে আসে, মে সৎরাজও. করে, এরূপ লোকদের জন্য খুব 
উচ্চ মর্ধাদা আছে। -অর্থাৎ চিরকাঙ্ি বসবাসের উল্যাদসঙ্ৃহ। এগুলোর তলদেশ দিয়ে 
নির্খরিশীবহুহ পধাছিজ যে). অন্তা..সেঞ্ছনে চিরক'ল-খ্ারুবে.। মে ব্যক্তি (ক্র ও গুনাহ 
থেকে) গৰিব. হয়, এটাই ভার পুরস্কার । (সুতরাং এই.. বিধি অনুষায়ী জামরা কুফর 
75 


ৃ নান মুসা (আ)-এর মুকাবিসার. কৌশল হিসাবে জাদুকর ও তাদের 
এম তন781৮৮8১1 ৬ 
বর্ধিত. আছে। সংখ্যা সম্পর্কে অন্যান্য আরও বিজিন্্ উক্তি আছে। চারশ থেকে নয় লাখ 
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42 
নির্দেশমত কাজ করত। বি নি পার এল থা ফাকি ছিল, 
১১ 








পিক উজেপপাি ক্করো দা। 
এরূপ করলে আল্লাহ্‌ করিয়া না রী করনত কে 





সু টিকে কেন সি ওতে বি ১১০১৫ 


লি তের 
ও ছুরির ন্যায় ক্রিয়া করে। মুসা (ছ)-এর আস বাক্য শরণ দে জামুসরগের ফাতায় 
ছিনন-বিচ্ছিন হলে গেল এবং দেই য্যে 'ীর াতেদ জোগা নিজ কারণ 'এ জাতীর 


মনে হয়। তাই কেট কেউ বলেন £ এদের চুকাহিলা করা সান নর জবার কেট 
টা 








দূর করার জন্য ভাতা গোপনে প্রদর্শক গজ. ৮৯ 2১ সু জং 
কাবিলা পক্ষেই সির মত ্রফাণ পেল জর বদল)  . 
(০৯১৯ 5৯১1 ১৯৮৯৭ * 9০ টিটি ১9 পি 





& ৪০ পাড়া ক হও 


৮ 4৫3 (5২ ৪১০০ ৮০৯১৫ 
অর্থাৎ সারা উরে জাদুকর বারা টায় দের সর জরি ফোসেরবে অর্জাৎ 
ফিরাউন ও কিয়াউন বংদীয়দেরষ ভৌছাদের তল মিসর ছেকে -মহ্কায় ফরে দেয়া । 
উদ্দেশ্য এই যে, সার দাহ হাসের ধগ লাফিতার ফির রক ফোমাদের 
সর্বোত্তম ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চায়। ১ .. পঙ্খটি (|: 41/.এর হলি । এর জর্ণ উত্তম ও 
শ্রেষ্ঠ। উদ্দেশ্য এই বে, তোমরা যে ফিবাউনকে আলাম ও ক্ষমন্কাশালী 'জান্য কর 'যে-_এ 
ধর্মই উত্তম ও সেয়া ধর্ম, এরা এই ধর্ষকে রহিত করে দন্থলে নিজেদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
করতে ঢায়। কোন কওমের সরদায় ও প্রতিনিছিদেরকেও "কছের তিক" বলা হায়। 
এখানে হযরত ইবনে আব্বাস ওহাঁজী রো) ছেকে ওরিকার খাই তফলী 
আয়াতের অর্থ এট হ.-স্যারা যার মর কের সরদার এবং সেয়া লোক ও পখ্যমাদ্য 
ব্যকতিষর্গকে খত করে-দিন্ে টার কাজেই তানেক হুকাধিলার- কোগারী সোমালের পূর্ণ 
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১১৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব জাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে একযোগে তাদের 
মুকাবিলায়_ অবতীর্ণ হও । (4... 121141-:৫ 1১৯৩ __সারিবদ্ধ হওয়া প্রতিপক্ষের মনে 
ভীতি সঞ্চার করার পক্ষে বিশেষ কার্যকর হ়্ে থাকে। তাই জাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে 
মুকাবিলা করল। 

জাদুকররা তাদের ভ্রক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমে মুসা (আ)-কে বলল £ 
প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, না আমরা করব? মূসা (আ) জওয়াবে 
বললেনঃ 1১81; __ অর্থাৎ প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং জাদুর লীলা প্রদর্শন 
করুন।-মুসা (আ)-এর এই জওয়াবে অনেক রহস্য লুক্কায়িত ছিল। প্রথমত মজলিসী 
শিষ্টাচারের কারণে এরূপ জওয়াব দিয়েছেন। জাদুকররা যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ 
করার. অনুমতি দানের সৎসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর জদ্বজনোচিত জওয়াব ছিল এই 
যে, মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে আরও অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার 
অনুমতি. দেওয়া । দ্বিতীয়ত জাদুকররা তাদের স্থিরচিত্ততা ও চিস্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার 
উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। মূসা (আ) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের 
চিন্তাহীনতা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় পেশ করেছেন। তৃতীয়ত যাতে.মৃসা (আ)-এর সামনে 
তাদের জাদুর সব লীলাখেলা এসে যায়, এরপরই তিনি তীর মু'জিযা প্রকাশ করেন। 
এভাবে একই -সময়ে. সত্যের বিজয় দিবালোকের মত ফুটে উঠতে পারত। জাদুকররা মুসা 
(আ)-এর কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল' সংখ্যক_লাঠি ও 
দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যত সাপ হয়ে ইতস্তত 
ছুটাছুটি করতে লাগল । 

৮৮৩ ৫0৮১১০৬ 4১ থেকে জানা যায় যে, ফিরাউনী জাদুকরদের জাদু 
ছিল একপ্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও 
দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্দীর কারণে সাপ হয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে 
এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ জাদু এরূপই হয়ে 'থাকে। 

০৮১০৮১১০০৮৮ ০০৯১৩ অর্থাৎ এ পরিস্থিতি দেখে মূসা (আ)-এর মধ্যে ভয় 
সঞ্চার হলো ; কিন্তু এ ভয়কে তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখলেন-_ প্রকাশ হতে দেন নি। 
এ ভয়টি যদি প্রাণের ভয় হয়ে থাকে, তবে মানবতার খাতিরে এরূপ হওয়া নবুওয়তের 
পরিপন্থী নয়। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল না ; বরং তিনি আশংকা 
করছিলেন যে, এই বিরাট সমাবেশের সামনে যদি জাদুকররা জিতে যায়, তবে নবুয়তের 
দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারবে না। এ কারণেই এর জওয়াবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
বলা হয়েছে 8 ৬231541 4| ₹৪১$% এতে আশ্বীস দেওয়া হয়েছে যে, জাদুকররা জিততে 
পারবে না। তুমিই বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবে । এভাবে মূসা (আ)-এর উপরোক্ত 
আশংকা দূর করে দেওয়া হয়েছে। . 

১:১০ সৃসা (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, তোমার দক্ষিণ হস্তে যা 
আছে: তা'নিক্ষেপ কর। এখানে মূসা আ)-এর লাঠি বুঝানো হয়েছে ; কিন্তু তা পরিষ্কার 
উল্লেখ না করে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের জাদুর, কোন মূল্য নেই। এজন্য 
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সূরা তোয়া-হা ১১৯ 


পরোয়া করো না এবং তোমার হাতে যা-ই আছে, তাই নিক্ষেপ কর। এটা তাদের 
সাপগুলোরে গ্রাস করে ফেলবে । সেমতে তাই হলো। মুসা (আট) তীর লাঠি নিক্ষেপ 
করতেই. তা একটি অজগর সাপ হয়ে জাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল -” 

জাদুকররা মুসলমান হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল £ মূসা (আ)-এর লাঠি যখন 
অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন: জাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ 
জাদুকরদের বুঝতে বাকি রইল না যে, এ-কাজ জাদুর জোরে হতে পারে না; বরং এটা 
নিঃসন্দেহে মু'জিযা, যা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সিজদায় 
পড়ে গেল এবং ঘোষণা করল ঃ আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করলাম। কোন কোন হাদীসে রয়েছে, জাদুকররা, ততক্ষণ পর্যস্ত সিজদা থেকে মাথা 
তোলেনি, যতক্ষণ আল্লাহ্‌র কুদরত তাদেরকে জান্নাত ও দোযখ প্রত্যক্ষ না করিয়ে 
দেয়।__(রূহুল মা'আনী) 

141531১14-$4141-5 আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন এই বিরাট সমাবেশের সামনে 
ফিরাউনের লাঞ্ছনা ফুটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব হয়ে প্রথমে সে জাদুকরদেরকে বলতে 
লাগলঃ আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিরূপে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে ? সে 
যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার 'অনুমতি ছাড়া এই জাদুকরদের কোন 
কথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মু'জিযা দেখার পর কারও অনুমতির 
আবশ্যকতা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না। তাই সে এখন জাদুকরদেষ়্ 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বললঃ এখন জানা গেল--যে, তোমরা সবাই 
মূসার শিষ্য। এই জাদুকরই তোমাদেরকে জু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তার 
কাছে নতি স্বীকার করেছ। 

রঃ ০ ১০০০3850255 এখন ফিরাউন জাদুকরদেরকে কঠোর শাস্তির. 
হুমকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা 
কাটা হবে। সম্ভবত ফিরাউনী আইনে শাস্তির এই পহ্থাই প্রচলিত ছিল অথবা. এভাবে 
হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটি নমুনা হয়ে যায়। তাই ফিরাউন এ পন্থাই 
স্তাব হিসেবে দিয়েছে। 1১ ১৯ ৪ 14:/-০) % অর্থাৎ হস্ত্রপদ কাটার পর তোমাদেরকে 
খর্জুর বৃক্ষের শূলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় না মরা পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে। . 

৫955310০10০ ০0৯55054985 জাদুকররা ফিরাউনের কঠোর হুমকি 
ও শান্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হলো না। তারা বললঃ 
আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোন কথাকে এসব নিদর্শন ও মু*জিযার উপর প্রাধান্য 
দিতে পারি না, 'যেগুলো মূসা (আ)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে। 'হ্যরত 
ইকরামা বলেন £ জাদুকররা যখন সিজদায় গেল; তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
জান্নাতের উচ্চ স্তর ও নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন। তাই তারা বলল $ এসব 
নিদর্শন সত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি না।- (কুরতুবী) এবং জগৎ-সর্টা 
8177/57777775555755555155588 
না।,১৯$ ০) ০০৯১৫ __এখন তোমার যা খুশি, আমাদের সম্পর্কে ফয়সালা কর এবং যে 
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১২০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ ষষ্ঠ খণ্ড 


সাজা দেবার ইচ্ছা, দাও । (2:41 £9:-স]।১২১:৮- ৮1 __অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে শাস্তি 
দিলেও -তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর .তোমার 
কোন অধিকার থাকবে না। আল্লাহ্‌র অবস্থা এর বিপরীত । আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তার 
অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরেও থাফব। কাজেই তাঁর শাস্তির চিস্তা অগ্রগণ্য । 

১৯৭ ১৯4০ 081 ০৪ _জাছুকররা এখন ফিরাউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল 
যে, আমাদেরকে জাদু করতে তুমিই ষাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অনর্থক কাজের কাছে 
যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্‌র কাছে এই পাপ কাজেরও ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাদুকররা স্বেচ্ছায় মুকাবিলা করতে এসেছিল এবং 
এই সুকাবিলার জন্য দর কষাকষিও ফিরাউনের সাথে করেছিল অর্থাৎ বিজয়ী হলে তারা 
কি পুরস্কার পাবে । এমতাবস্থায় ফিরাউনের বিরুদ্ধে জাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ 
করা কিরূপে শুদ্ধ হবে ? এর এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, জাদুকররা প্রথমে শাহী 
পুরস্কার ও সম্মানের লোভে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা অনুভব করতে সক্ষম 
হয় যে, তারা মু'জিযার মুকাবিলা করতে পারবে না। তখন ফিরাউন তাদেরকে মুকাবিলা 
করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও বর্ণনা করা হয় যে, ফিরাউন তার রাজ্যে 
জাদুশিক্ষা- বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই জাদু শিক্ষা করতে বাধ্য 
ছিল। __(বূহুল মা“আনী) 

ফিরাউন-পত্ী আছিয়ার শুভ পর্নিণতি £ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, সত্য ও 
মিথ্যার এই সংঘর্ষের সময় ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া মুকাবিলার শুভ ফলাফলের জন্য সদা 
উদত্বীৰ ছিলেন। যখন তাঁকে মূসা ও হারূন (আ)-এর বিজয়ের সংবাদ শোনানো হলো, 
তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন £ আমিও মূসা ও হারূনের পালনকর্তার 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিজ পত্বীর সংবাদ শুনে ফিরাউন আদেশ দিল ঃ একটি 
বৃহত প্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তার মাথার উপর ছেড়ে দাও। আছিয়া নিজের এই পরিণতি দেখে 
আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা পাথর তীর 
মাথায় পড়ার আগেই তীর প্রাণ কবজ করে নিলেন। এরপর তাঁর মৃতদেহের উপর পাথর 
পতিত হলো। 

ফিরাউনী জানুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ৫4১২৯১১৯4১১: থেকে এ 
85, 61 এসব বাক্যও প্রকৃত সত্য যা খাটি ইসলামী বিশ্বাস ও পরজগতের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত। এগুলো এ. জাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে 
এবং তারা ইসলামী বিশ্বাস ও কর্মের কোন শিক্ষাও পায়নি। এসব হযরত মূসা (আ)-এর 
সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকতার প্রভাবেই আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের সামনে ধর্মের 
নিগুঢ় তত্বের দ্বার মুহূর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের প্রতিও 
ভ্রক্ষেপ করেনি এবং কঠোরতর শাস্তি ও বিপদের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি । তারা 
যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে গলীত্ের এ স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, যে স্তরে উন্নীত 
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সূরা তোয়া-হা ১২১ 


হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেষ্টা ও সাধনার পরও কঠিন হয়ে থাকে । 50055 ॥ 
১৯৪]-৯1০৯ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও উবায়দ ইবনে উমার বলেন ঃ 
আল্লাহ্‌র কুদরতের লীলা দেখ, তারা দিনের প্রারদ্ধে কাফির জাদুকর ছিল এবং দিবাশেষে 
[রি 

পট পা এরা 2 পণাতে 


৬৮৮০৮ -৮৩৩৯৩৪০৩ ঠি92922 1৩৩) 


কপি 
টড 2 পাকার্জিব 
৩৯৯ ও ৪১৯৩? ৬6০৩২ 
চিত ৫ হিরা পারি ্ 


2০১৯6১০1১৩০ তি 


চি টপ ৩:2৯ ঠাপা সিসি 


১৩০১৪১৩৬ ৬০৪ ০55৮ 8৪৬৩৪ 
১ নু 
রা 
৩ 

(5৬52168 1০১০০0৮5০৮2 


৭৭) আমি মূসার প্রতি এই মর্মে ওহী করলাম যে, আমার বাশ্াদেন্কে নিয়ে 
রাব্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সুত্রে শুফপথ নির্মাণ কর। পেছন থেক্কষে এসে 
তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার ভরও কয়ো না। 
(৭৮) অতঃপর ফিরাউন তীর সৈন্যষাহিনী নিয়ে ভাদেয় পশ্চান্ধাবন করল এবং সমুদ্র 
তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্দিত করল । (৭৯) ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছিল 
এবং সৎ পথ দেখাল্পমি । (৮০) হে বনী ইসরাইল! আমি তোষাদেম্কে কোষাঙেন্ব শত্রুর 
কবল থেকে উদ্ধার করেছি, তূর পাহাড়েজ দক্ষিণ পার্ষ্ে তোমাদেরকে  প্রতিশ্রপতি গান 
করেছি এবং তোমাদের ফাছে “মান্না” ও সালওয়া' নাধিল করেছি । (৮১) বঙ্গেছি £ আযার 
দেয়া পহিত্র বত্তুসমূহ খাও এবং এতে সীমালংঘন কয্মো না, তা হলে তোমাদের উপনন 
আমার ক্রোধ নেষে আসবে এবং যার উপর আযাক্স ক্রোধ নেমে আসে সে ধংস হয়ে 
যায়। (৮২) আর যে তওবা কল্পে, ঈমান আনে এবং সহকর্ষ করে অতঃপর সৎপথে অটল 
থাকে, আমি তাঁর প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল । ও 


গিনি চা 
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১২২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং েখন ফিরানউ্উন এরপরও বিশ্বাস স্থাপন করল না এবং কিছুকাল পর্যন্ত বিভিন্ন 
ব্যাপার ও ঘটনা ঘটল, তখন) আমি মূসা (আ)-এর কাছে ওহী নাযিল করলাম যে, 
আমার (এই) বান্দাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে মিসর থেকে) রাব্রিযোগে (বাইরে) 
নিয়ে যাও (এবং দূরে চলে যাও-__যাতে ফিরাউনের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে তারা 
মুক্তি পায়)। অতঃপর (পথিমধ্যে যে সমুদ্র পড়বে) তাদের জন্য সমুদ্রে (লাঠি মেরে) শু 
পথ নির্মাণ কর (অর্থাৎ লাঠি মারতেই শুক পথ হয়ে যাবে)। পেছন থেকে এসে ধরে 
ফেলার আশংকা করো না (কেননা, পশ্চাদ্ধাবন করলেও পশ্চাদ্ধাবনকারীরা সফল হবে 
না।) এবং অন্য কোন প্রকার (উদাহরণত ডুবে যাওয়ার) ভয়ও করো না। [বরং নির্ভয়ে ও 
নিশ্চিন্তে পার হয়ে যাবে । নির্দেশ অনুযায়ী মূসা (আ) তাদেরকে রাত্রিযোগে বের করে 
নিয়ে গেলেন। সকালে মিসরে খবর ছড়িয়ে পড়ল ।] অতঃপর ফিরাউন তার সৈন্যবাহিনী 
নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধারন করল। (এদিকে আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী বনী ইসরাইল সমুদ্র 
পার হয়ে গেল। সামুদ্রিক পথগুলো তখনও তদবস্থায়ই ছিল, যেমন অন্য এক আয়াতে 
আছে 2৮১,১৯4 ১১১১91450 ফিরাউনীরা ব্যস্ততার মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না 
করে' এসব পথে নেমে পড়ল। যখন সবাই মাঝখানে এসে গেল)' তখন (চতুর্দিক থেকে) 
সমুদ্র (অর্থাৎ সমুদ্রের পানি জমা হয়ে) তাদেরকে যেভাবে ঢেকে নেওয়ার ছিল, ঢেকে নিল 
(এবং সবাই সলিলসমীধি লাভ করল) । ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত 
করেছে শ্রবং সং পথ. দেখায়নি (যা সে দাবি করত ১০১০1 085%114৮৮ ০৫ ভ্বান্তপথ 
এজন্য যে, ইহকালেরও ক্ষতি হয়েছে অর্থাৎ সবাই ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও ক্ষতি 
হয়েছে। কেননা, তারা জাহান্নামী হয়েছে ; যেমন আয়াতে আছে 4:১1: 2 ৪৭171511 
৯/১এ। ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্ধে নিমজ্ছিত হওয়া থেকে উদ্ধারের পর বনী ইসরাইলকে 
আরও অনেক নিয়ামত দান করা হয় ; উদাহরণত তওরাত এবং মান্না ও সালওয়া দান 
করা'। এসব নিয়ামত দিয়ে আমি বনী ইসরাইলকে বললাম £) হে বনী ইসরাইল, (দেখ,). 
আমি কি কি নিয়ামত দিয়েছি) তোমাদেরকে তোমাদের (এত বড়) শত্রুর কবল থেকে 
উদ্ধার করেছি এবং তোমাদের কাছে (অর্থাৎ তোমাদের পয়গস্বরের কাছে তোমাদের 
উপকারার্থে) তৃর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্থে আসার (অর্থাৎ যেখানে আসার পর তওরাত 
দানের) ওয়াদা করেছি এবং (তীহ উপত্যকায়) আমি তোমাদের কাছে “মান্না' ও “সালওয়া' 
নাধিল করেছি এবং অনুমতি দিয়েছি যে) আমার দেওয়া উত্তম (হালাল হওয়ার কারণে 
শরীয়তদৃষ্টে উত্তম এবং সুস্বাদু হওয়ার কারণে স্বভাবগতভাবেও উত্তম) বন্তুসমূহ খাও. 
এবং'এতে অের্থাৎ খাওয়ার মধ্যে) সীমালংঘন করো না। (উদাহরণত অবৈধভাবে উপার্জন 
করো না (দুরর) অথবা খেয়ে গুনাহে লিগ হয়ো না।] তাহলে তোমাদের উপর আমার 
ক্রোখ নেমে আসবে । যার উপূর আমার ক্রোধ নেমে আসে, সে সম্পূর্ণ নেস্তনাবুদ হয়ে 
যায়। (পক্ষান্তরে এটাও স্মর্তব্য য়ে) যে. (কুফর ও. গুনাহ -থেকে) তওবা করে, বিশ্বাস 
স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, অতঃপর (এ পথে). কায়েম (ও) থাকে (অর্থাৎ 
ঈমান ও সৎকর্ম অব্যাহত রাখে) আমি এনূপ লোকদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীলও । (আমি 


//4.10910190781-0017 


সূরা তোয়া-হা ১২৩ 


এই বিষয়বস্তু বনী ইসরাইলকে বলেছিলাম । কেননা, নিয়ামত স্মরণ করানো, কৃতজ্ঞতার 
আদেশ, .গুনাহে -নিষেধ, পুরস্কারের ওয়াদা এবং শাস্তির ভয় প্রদর্শনও ধময়ি নিয়ামত 
বিশেষ)। 


জিরা লারা রর 
নি 
ইসরাইল এঁক্যবদ্ধ হয়ে গেল, তখন তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার আদেশ দান 
করা হলো। কিন্তু ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবন এবং সামনে পথিমধ্যে সমুদ্র অন্তরায় হওয়ার 
আশংকা বিদ্যমান ছিল। তাই মুসা (আ)-কে এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার, 
উদ্দেশ্যে বলা হলো যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ হয়ে যাবে এবং 
পশ্চাদ্দিক থেকে ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবনের আশংকা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ 
সূরাতেই 'হাদীসুল-ফুতৃনে' উল্লেখ করা হয়েছে। 

মূসা (আ) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারটি সড়ক নির্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেক 
সড়কের উভয় পার্থে পানির স্তূপ জমাট বরফের ন্যায় পাহাড়সম দণ্ডায়মান হয়ে গেল 
এবং মাঝখান দিয়ে শু পথ দৃষ্টিগোচর হলো। সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে 8,১১৬ ১৫3 
7:5214%1- ৫ বারটি সড়কের মধ্যবর্তী পানির প্রাচীরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন করে 
দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা. অন্য সড়ক অতিক্রমকারীদেরকে দেখত এবং 
কথাবার্তাও বলত। অন্যান্য গোত্রের কি অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকের থেকে এই দুশ্চিন্তা দূর 
করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছিল ।- (কুরতুবী) 

মিসর থেকে বের হওয়ার সময় বনী ইসরাইলের কিছু অবস্থা £ তাদের সংখ্যা ও 
ফিরাউনী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা 8 তফসীরে রূহুল মা“আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা 
(আ) রাত্রির সূচনাভাগে বনী ইসরাইলকে নিয়ে মিসর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে রওয়ানা 
হয়ে যান। বনী ইসরাইল ইতিপূর্বে শহরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল-'যে, তারা 
ঈদ উৎসব পালন করার জন্য বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরত 
দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু অলংকারপত্র ধার করে নেয়। বনী 
ইসরাইলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েতে ছয় লাখ সত্তর 
হাজার ছিল। এগুলো ইসরাইলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে । তবে কোরআন 
পাক ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক 
গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও আল্লাহ্‌র 'কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, 
হযরত, ইউসুফ আ)-এর আমলে বনী ইসরাইল. যখন মিসরে আগমন করে, তখন তারা 
বার ভাই ছিল। এখন বার ভাইয়ের বার গোত্রের এত বিপুলসংখ্যক লোক মিসর থেকে 
বের হলো যে, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফিরা্উন তাদের মিসর 
ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্র করল। তাদের .মধ্যে সম্তর হাজার 
কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছি্গ এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্চাদ্দিক থেকে 
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১২৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ বষ্ঠ খণ্ড 


সৈন্যদের এই সয়লাব এবং সামনে ভ্মধ্যসাগর দেখে ষনী ইসরাইল ঘাবড়ে গেল এবং 
মূসা (আ)-কে বলল ঃ 2; ৫০. 10 অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম । মূসা (জা) 
সান্তনা দিয়ে বললেন £ ১১+::../%,৮-201 আমার সাথে আমার খবন্মনকর্তা আছেন। 
তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে সমুদ্রে লাতি মারলেন এবং 
তাতে বারটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। কিরানউন ও তায় সৈন্যবাহিনী 
সেখানে পৌছে এই বিন্বয়কর দৃশ্য দেখে হততঙ্ব হয়ে গেল যে, সমুত্রের বুকে এই বাস্তা 
কিতাবে তৈরি হয়ে গেল । কিন্তু ফিয়াউম সগর্বে সৈম্যদেরকে বলল $ এলো সব আমার 
প্রতাপের লীলা । এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। একথা বলে 
তৎক্ষণাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে, নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা 
সৈন্যবাহিঙ্ীকে পশ্চাতে আসার আদেশ দিল। যখ্খন কিরন তার সৈদ্যবাহিমীসহ সামুল্রিক 
পথের মধ্যখানে এসে গেল এবং এফটি লোকও তীয়ে রইল না, তন আল্লাহ্‌ ডালালা 
সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং সমুদ্রের সকল অংপ পরম্পর মিলিত ছয়ে 
গেল। ++০১১০% ১৮ ১১ বাক্যের সারমর্ম তাই । __ক্েহল- 

১31১০০৯4০১০ ফিরাউনের কবল থেকে মুক্তি পা এবং সদুদ্র পার 
হওয়ার পর আল্লাহ্‌ তাআলা মূসা (আ)-কে এবং তীর মধ্যস্থতায় বলী ইসরাইলকে 
প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা ত্র পর্বতের দক্ষিণ পার্থ চলে আসুক, যাতে মুসা (আ)-কে 
তওরাত প্রদান করা যায় এবং বনী ইসরাইল স্বয়ং তীর বাক্যালাপের গৌরব প্রত্যক্ষ করে। 

1১1113১৮515 065 এটা তখনকার ঘটনা, যঙ্গন বনী ইয়্রাইল সমুল্র পার 
হওয়ার পর সায়নে অগ্রসর হয় এবং তাদেরফে একটি পবিত্র পহুরে প্রযেশ করার আদেশ 
দেওয়া হয়। তারা আদেশ অনান্য করে। তখন সাজা হিসেঘে তাদেকে তীদু নামক 
উপত্যকার আটক করা হয়। তারা চষ্টিগ বছর পর্যন্ত এই উপত্যকা খেকে বাইয়ে যেতে 
সক্ষম হয়নি। এই শান্তি সত্ত্বেও মূসা (আ)-এর বরকতে তাদের উপর ঘ্দীদশায়ও মানা 
রম নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে । “মান্না' ও “সালওয়া' ছিল এসব নিয়ামতেরই অন্যতম 
রাভাছের সাহারের জনা দেওয়া ভাজা! 
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কট ওত তোমার সম্থলাকে পেছনে ফেলে ভূষি স্বযা ঘানে ফেন ? ৬৮৪) 
ভিনি গগন ৪ কো তারা াবায পেছগৈ জালছে এবং ছে আসাম পাঁজনকর্তা, আমি 
তাকান ভোজ কাছে এনাম, যাতে গুছ পনভুউ হও । (৮৫) বললৈদ $ আছি ভোষার 
সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পয় এবং সামেরী তাদেরকে পথগ্রষ্ট করেছে। (৮৬) 
অন্তঃপন্ন সুলা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন তুদ্ধ ও অনুভ্তত্ত অবস্থায় । তিনি 
বঙগঙেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাগের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম 
প্রতিশ্রুতি দেননি ? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে, না 
ভোখরা চেয়েছ যে, ভোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, যে 
কাদে তোমা আমার সাথে কৃত ওয়াদা তঙ্গ করলে ? (৮৭) তারা ধলল $ আমরা তোমার 
সাথে কৃত ওয়াদা সেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; কিন্তু আমাদের উপয় ফিরাউনীদের অলংকারের 
বোঝা চাপিন্নে গেক্সা হয়েছিল । অতঃপর আত্মরা ভা নিক্ষেপ করে দিয়েছি। এমনিভাবে 
সামেরীও নিক্ষেপ করেছে । ৮৮) অতঃপর সে তাদের জন্য তৈরি করে থের করল একটা 
গো-বখস-একটা দৈহ, যার মধ্যে গরুর শব্দ ছিল। তারা বলল $ এটা তোঙগাদের উপাস্য 
এবং মূসারও উপাস্য, অতঃপর মুসা ভুলে গেছে। (৮৯) তায়া কি দেখে না যে, এটা 
তাদের কোন কথা উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতাও 
স্লাখেনা? 


[আল্লাহ্‌ ভুগ্তালা যখন তওরাত দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন মুসা (আ)-কে তুর 
পর্বতে আসার আদেশ দিলেন এবং সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যককেও সাথে আনার আদেশ 
দিলেন।-_(ফতন্থল-মান্নান) মূসা (আ) আগ্রহের আভিশধ্যে সবার আগে একা চলে 
গেলেন এবং অন্যরা স্বস্থানে রয়ে গেল ; ত্র পর্বতে যাওয়ার ইচ্ছাই করল না। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মৃসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন £] হে মূসা, তোমার সম্দায়ের পূর্বে তোমার 
দ্রুত আসার কারণ কি সংঘটিত হলো ? তিনি (নিজ ধারণী অনুযায়ী) বললেন £ এই তো 
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১২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তারা আমার পেছনে আসছে। আমি (সবার আগে) আপনার কাছে (অর্থাৎ যেখানে আপনি 
বাক্যালাপের ওয়াদা করেছেন) তাড়াতাড়ি এসে গেছি, যাতে আপনি (অধিক) সন্তুষ্ট হন। 
(কেননা, আদেশ পালনে ত্ররা করা অধিক সত্ুষ্টির কারণ হয়ে থাকে ।) তিনি বললেন $ 
তোমার সম্প্রদায়কে তো আমি তোমার (চলে আসার) পর এক পরীক্ষায় ফেলেছি এবং 
তাদেরকে সামেরী পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে ($-2410১-১৮-বলে এ কথা পরে বর্ণনা করা 
হয়েছে । 125 বলে আল্লাহ্‌ তা“আলা এ কাজটিকে নিজের সাথে সন্বন্ধযুক্ত করেছেন। কারণ 
প্রত্যেক কাজের ত্রষ্টা তিনিই। নতুবা এ কাজটি আসলে সামেরীর, যা &১_4_:./4-21 
বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে ।) মোটকথা, মূসা তো) মেয়াদ শেষ হওয়ার পর) ত্ুদ্ধ ও 
ক্ষুব্ধ হয়ে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের 
পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম ( ও সত্য) ওয়াদা দেননি (যে, আমি তোমাদেরকে 
একটি বিধি-বিধানের গ্রন্থ দেব, এই গ্রন্থের জন্য তোমাদের অপেক্ষা করা জরদরী ছিল) 
তবে কি. তোমাদের উপর দিয়ে (নির্দিষ্ট মেয়াদের চাইতে অনেক) বেশি সময় অতিবাহিত 
হয়ে গিয়েছিল (যে, তা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছ, তাই নিজেরাই একটি ইবাদত 
উদ্ভাবন করে নিয়েছ) £ না (নিরাশ না হওয়া সত্তেও) তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের 
উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, এ জন্য তোমরা আমার সাথে কৃত 
ওয়াদা [অর্থাৎ আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা কোন নতুন কাজ করব না এবং 
আপনার প্রতিনিধি হারূন (আ)-এর আনুগত্য করব] ভঙ্গ করলে 1? তারা বলল ঃ আমরা 
আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি ; (এর অর্থ এরূপ নয় যে, কেউ 
জোর-জবরে তাদের দ্বারা একাজ করিয়ে নিয়েছে ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমরা মুক্ত মনে 
প্রথমে যে অভিমত অবলম্বন করেছিলাম, তার বিপরীতে সামেরীর কাজ আমাদের জন্য 
সন্দেহের কারণ হয়ে গেছে। ফলে আমরা পূর্ববর্তী অভিমত অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন 
করিনি ; বরং অভিমত বদলে গেছে ; যদিও আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছি। সেমতে. পরে 
বলা হচ্ছে) কিন্তু আমাদের উপর (কিবতী) সম্প্রদায়ের অলঙ্কারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা (সামেরীর কথায় অগ্সিকুণ্ডে) নিক্ষেপ করে দিয়েছি। এরপর 
সামেরীও এমনিভাবে (তোর অলঙ্কার) নিক্ষেপ করেছে। (অতঃপর আল্লাহ্‌ তা“আলা কাহিনীর 
এভাবে উপসংহার টেনেছেন,) অতঃপর সে (সামেরী) তাদের জন্য তৈরি করে বের করে 
আনল একটি গো-বৎস একটি অবয়ব (গুণাবলী থেকে মুক্ত), যাতে একটি (অর্থহীন) শব্দ 
ছিল। €এর সম্পর্কে বোকা) লোকেরা বললঃ এটা তোমাদের এবং মৃসারও মাবুদ (এর 
ইবাদত কর) মূসা তো ভুলে গেছে (ফলে আল্লাহ্‌র তালাশে ত্র পর্বতে চলে গেছে। 
আল্লাহ্‌ তাদের এই বোকামি প্রসূত দৃষ্টতার জওয়াবে বলেন £ তারা কি দেখে না যে, এটা 
(পেরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে) তাদের কোন কথার উত্তর দিতে পারে না এবং তাদের 
কোন ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না। (এমন অকর্মন্য বস্তু খোদা হবে 
কিরূপে ? সত্য মাবুদ পয়গন্বরদের মাধ্যমে বাক্যালাপ অবশ্যই-করেন।) 
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সূরা তোয়া-হা ১২৭ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
এত উনরা ররর হা 
সামনে অগ্রসর হলো, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল । 
এই সম্প্রদায়ের পৃজাপাঠ দেখে বনী ইসরাইল বলতে লাগল £ তারা যেমন উপস্থিত ও 
বানিয়ে দাও। মূসা (আ) তাদের বোকামিসুলভ দাবির জওয়াবে. বললেন $ তোমরা তো 
রে: এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ 
। 


:8:8:8:5 ৪ ০6 ৮০685550525 ০৯7 ও প ৪ ৪পাত প৫9০ ৩৬৪৪ 
১১:34 4425 এল শি৬ ১২০০ ৪৯৯ ০1 ০৬৫৯০ (৪ ৫ 

তখন আল্লাহ্‌ তাআলা মূসা (আ)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী. ইসরাইলকে 
সাথে নিয়ে তুর পর্বতে চলে এস। আমি তোমাকে তওরাত দান করব। এটা তোমার ও 
তোমার সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তওরাত লাভ করার পূর্বে তোমাকে 
ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত অবিরাম রোযা রাখতে হবে । এরপর দশ দিন আরও বৃদ্ধি করে এই 
মেয়াদ চন্পিশ দিন করে দেওয়া হলো । মূসা (আ) বনী ইসরাইলসহ তুর পর্বতের দিকে 
রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার এই ওয়াদা দৃষ্টে মূসা (আ)-এর আগ্রহ ও 
ওসুক্যের সীমা রইল না। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে 
সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অগ্রে পৌছে ত্রিশ দিবা-রাত্রির 
রোযা রাখব । আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হারূন (আ)-এর আদেশ মেনে. চলবে । বনী 
ইসরাঈল হারূন (আ)-এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং মূসা (আ) দ্রুতগতিতে সম্মুখে 
অগ্রসর হয়ে গেলেন। তার ধারণা ছিল যে, তারাও অনতিবিলম্বে ত্র পর্বতের নিকটবর্তী 
হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পুজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী ইসরাঈল তিন 
দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং মূসা (আ)-এর পশ্চাতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল। 

মূসা আ) তুর পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ্‌ তাআলা বললেন $ 4৬৪ ১5 4০1০৪ 
৮১৩ & হে মূসা | তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে পেছুনে রেখে দ্রুত কেন চলে এলে। 

ত্বরা করা সম্পর্কে মুসা (আ)-কে প্রশ্ন ও তার রহস্য ঃ মূসা (আ) তার সম্প্রদায়ের 
অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করছিলেন যে, তারাও বোধ হয় ত্র 
পর্বতের নিকট পৌছে গেছে। তার এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাইল যে গো-বৎস 
পূজায় লিগ হুয়েছে, এই খবর দেওয়াই ছিল উপরোক্ত প্রশ্নের বাহ্যত উদ্ধেশ্য। (ইবনে- 
কাসীর) রুহুল মা“আনীতে কাশশাফের বরাত দিয়ে বলা হযেছে ঃ. এই প্রশ্নের কারণ 
ছিল মূসা (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া এবং 
এই ত্রা করার জন্য হুশিয়ার করা যে, নবুয়তের পদের তাকিদ অনুযায়ী কওমের 
সাথে থাকা, তাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তার ত্বরা করার 
ফলশ্র্ণততে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিত্বেছে। এতে স্বয়ং তৃরা করার কাজেরও 
নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গন্বরগণের মধ্যে এই ক্রটি. না থাকা বাঞ্িনীয়। 'ইনতিসাফ' 
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১২৮ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, এতে মূসা (আ)-কে কওমের সাথে সফর 
করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিত; 
যেন লৃত (আ)-এর ঘটনায় আল্লাহু তাআলা তাঁকে নির্দেশ দেন যে, মু'মিনদেরকে 
তি নিন নীরিউি লিন নর 
থাক। 5553125 
এন কির রর বরা 
করলেন আমার সম্প্দায়ও পেছনে পেছনে প্রায় এসেই গেছে। আমি একটু ত্বরা করে 
এসে গেছি ; কারণ নির্দেশ পালনে অথে গ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সন্তুষ্টির কারণ 
হয়ে থাকে । তখন 'জাল্পাহ্‌ তা“আলা তাঁকে বনী ইসরাইলের মধ্যে সংঘটিত গো-বৎস 
পৃজ্জার সংবাদ দেন এবং বলে দেন যে, সামেরীর পথভ্রষ্ট করার কারণে তারা ফিতনায় 
পতিত হয়েছে। 
সাসেরী কে ছিল ? $ কেউ কেউ বলেন $ সামেরী ফিরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে 
মূসা (আ)-এর প্রতিবেশী এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল। মূসা (আ) যখন বনী ইসরাইলকে 
সঙ্গে নিয়ে মিসর ভ্যাগ করেন, তখন সেও সাথে রওয়ানা হয়। কারও মতে সে বনী 
ইসরাইলেরই সামেরা গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হযরত 
সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন £ এই পারস্য বংশোদ্ভূত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। 
হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ সে গো-বৎস পূজাকারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কোনরূপে 
মিসরে পৌছে সে বনী ইসরাইলীদের ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল 
কপটতা। কুরতুবী) কুরতুবীর টীকায় বলা হয়েছে $ সে ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু ছিল 
এবং গো-পৃজা করত। সে মুসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর 
অবলম্বন করে অথবা প্রথম থেকেই কপট মনে ঈমান প্রকাশ করে। 
জনশ্রুতি এই £ সামেরীর নাম ছিল মূসা ইবনে যফর। ইবনে জারীর হযরত ইবনে 
আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ফিরাউনের পক্ষ 
থেকে সমস্ত ইসরাইলী ছেলে-স্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল। ফিরাউনী সিপাহীদের 
হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্রহত্যার ভয়ে ভীতা জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে 
উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা জিবরাঈলকে শিশুর হিফাযত ও 
পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তার এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে 
মাখন এবং অপর অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে 
থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত হলো ও বনী ইসরাইলকে পথভ্রষ্ট 
করল। জনৈক কবি এই বিষয়বন্তুটিই এ ক'টি ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ 
০১১৯০) ১০৮৬১০৯7151 15 
১৬11 2908৬ ধ০ট তীর ছি ০, 
০৪৮5 ৬2১০ ০০২০ ৯) গাভী 
০১৬ ০৬০১৪ ০35 ৪১এ। ভাত 
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সুরা তোয়া-হা ১২৯ 


কোন ব্যক্তি জন্মগতভাবে ভাগ্যবান না হলে তার লালন-পালনকারীদেয় বিবেকও 
হতভম্ব হয়ে যায় এবং তার প্রতি প্রত্যাশা পোষণকারী ব্যক্তিও নিরাশ হয়ে পড়ে । দেখ, 
যে মুসাকে জিবরাঈল লালন-পালন করেছেন, সে তো কাফির হয়ে গেল এবং যে মুসাকে 
অভিশপ্ত ফিরাউন লালন-পালন করেছে, সে আল্লাহ্র রাসূল হয়ে গেল। 

(.০11451844 হযরত মূসা (আ) কুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ফিরে এসে জাতিকে 
সম্বোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদা স্মরণ করালেন। এই 
ওয়াদার জন্য তিনি বনী ইসরাইলকে নিয়ে ত্র পর্বতের দক্ষিণ পার্থর রওয়ানা হয়েছিলেন। 
সেখানে পৌছার পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলা বাহুল্য, 
তওরাত লাভ করলে বনী ইসরাইলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ 
হয়ে যেত। 

7158500 - অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার এই ওয়াদার পর তেমন কোন দীর্ঘ 
মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয়নি যে, তোমরা তা ভুলে যেতে পার। এমন তো নয় যে, 
সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছ। 

1১১,:৯51০3১551180 0 অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার অথবা অপেক্ষা করে ক্লান্ত 
হয়ে যাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই ; এখন এছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা 
নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার গযব ডেকে আনছ। 

৪০১4০৬34৯৮০ ৮৮৪- এ শব্দটি মীমের.যবর এবং মীমের পেশযোগে 
ব্যবহৃত হয়। উভয়ের অর্থ এখানে স্ব-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বৎস পূজায় 
স্বেচ্ছায় লিপ্ত হই নি ; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলা বাহুল্য, তাদের এই 
দাবি সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করে নি। বরং 
তারা নিজেরাই চিন্তাভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তারা সামেরীর কর্মের 
ঘটনা বর্ণনা করেছে £ 

341 455519054০৯ ৫৫১-_১১৪শন্দটি ১১১ এর বহুবচন। অর্থ বোঝা। মানুষের 
পাপও কিয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে ১১) এবং 
পাপরাশিকে ১1১41 বলা হয়। ০১১) শব্দের অর্থ এখানে অলংকার এবং কওম বলে ফিরা্উনের 
কওমকে বোঝানো হয়েছে। বনী ইসরাইল ঈদের বাহানায় তাদের কাছ থেকে কিছু 
অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। এগুলোকে 31১১ তথা পাপের 
বোঝা বলার কারণ এই যে, ধারের কথা বলে গৃহীত এসব অলৎকার ফেরৎ দেওয়া কর্তব্য 
ছিল। যেহেতু ফেরৎ দেওয়া হয় নি, তাই এগুলোকে পাপ বলা হয়েছে। 'হাদীসুল ফুতুন' 
নামে যে বিস্তারিত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, হযরত 
হান্ধন (আ) তাদেরকে এগুলো যে পাপ, সে সম্পর্কে ছঁশিয়ার করে সেগুলোকে একটি গর্তে 
ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে সামেরী তার কুমতলব 
চরিতার্থ করার জন্য তাদেরকে বলেছিলঃ এসব অলংকার অপরের ধন। এগুলো রাখা 
তোমাদের জন্য বিপদস্বরূপ। তার এই কথা শুনে অলংকারগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। 
মা'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)__১৭ 
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১৩০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


.. "কাফিরদের মাল- মুসলমানদের জন্য. কখন হালাল ? £ এখানে প্রশ্ন হয় যে, যেসব 
কাফির ফুসলিম 'পরানট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং যেসব কাফিরের সাথে জান ও 
মালের নিরাপত্তা স্স্পর্কিত কোন চুক্তি হয়, তাদের মাল তো.মুসলমানদের জন্য হালাল নয়; 
কিন্তু যেসব কাফির ইসলামী রাষ্ট্রের -যিম্মী-.নয় এবং যাদের সাথে. কোন: চুক্তিও 
হয়নি-ফিকাহ্বিদদের পরিভাষায়. যাদেরকে “কাফির. হুরবী" বলা হয়, তাদের মাল 
মুসলমানদের জন্য মূলতই হালাল। এমতান্থায় হারূন (আ) এই মালকে ১) তথা পাপ 
কেন বললেন এবং তাদের করজা থেকে বের করে গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ কেন 
দিলেন? এর একটি প্রসিদ্ধ জওয়াব বিশিষ্ট তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, কাফির হরবীর 
মাল যদিও মুসলমানদের জন্য হালাল; কিন্তু তা গনীমতের মালের (যুদ্ধলব্ধ মালের) 
মতই বিধান রাখে। ইসলামপূর্ব-কালে গনীমতের মাল সম্পর্কে এ আইন ছিল যে, তা 
কাফিরদের .কবজা থেকে বের করে আনা জায়েয ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা 
ব্যবহার করা ও ভোগ করা জায়েয নয়। বরং গনীমতের মাল একত্র করে কোন টিলা 
ইত্যাদির উপর রেখে দেওয়া হতো এবং আসমানী আগুন (বেজ ইত্যাদি) এসে তা. গ্রাস 
করে ফেলত। এটাই ছিল তাদের জিহাদ কবৃল হওয়ার আলামত । পক্ষান্তরে যে গনীমতের 
মালকে আসমানী আগুন গ্রাস করত না, সেই মাল জিহাদ কবল না হওয়ার. লক্ষণরূপে 
গণ্য হতো । ফলে এরূপ মালকে অশুভ মনে করে কেউই তার কাছে যেত না। রাসূলে 
করীম (সা)-এর শরীয়তে যেসব বিশেষ সুবিধা ও রেয়াত দেওয়া হয়েছে, তন্ধ্যে 
গনীমতের মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়াও অন্যতম | সহীহ্‌ মুসলিমের 
হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। 

এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী ইসরাইলের অধিকারতুক্ত ছিল, 
সেগুলোকে গনীমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও তাদের জন্য সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল 
না। এ কারণেই এই মালকে ১১৪ (পাপরাশি) শব্দ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হযরত হাবূন 
(আ)-এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। 

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ কিন্তু ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতঙ্গিতে ইমাম মুহাম্মদ প্রণীত সিয়ার ও তার টীকা 
সুরখসী গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ ও 
অধিক সত্যাশ্রয়ী। তা এই যে, কাফির হরবীর মালও সর্বাবস্থায় গনীমতের মাল হয় না; 
বরং যথারীতি জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারির জোরে এই মাল অর্জন করা শর্ত। 
একারণেই সুরখসী গ্রন্থে +).১_. 1৮৭৮, অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকারভুক্ত করাকে শর্ত 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাফির হরবীর যে মাল যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, তা গনীমতের 
মাল নয়; বরং একে এ + ৪/* অর্থাৎ অনায়াসলদ্ধ মাল বলা হয়। এরূপ মাল হালাল 
হওয়ার জন্য কাফিরদের সম্মতি ও অনুমতি শর্ত; যেমন কোন ইসলামী রাষ্ট্র কাফিরদের উপর 
কর ধার্য করে দেয় এবং তারা তা দিতে সম্মত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যদিও কোন জিহাদ ও 
যুদ্ধ নেই; কিন্তু সম্মতিক্রমে প্রদত্ত এই মালও অনায়াসলন্ধ মালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হালাল। 

এখানে কিবতীদের কাছ থেকে নেওয়া অলংকারপাতি যুদ্ধলন্ধ মাল নয়। কারণ এখানে 
কোন জিহাদ ও যুদ্ধ হয় নি এবং অনায়াসলব্ধ মালও নয়; কারণ এগুলো তাদের কাজ 
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থেকে ধারের কথা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল৷ তারা. এগুলো বনী ইসরাইলের. মালিকানায় 
চিনি গা হরর জর নম 
না। " 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে 'মনস্থ করেন; তখন 
আরবের কাফিরদের অনেক আমানত তার কাছে গচ্ছিত ছিল। কেননা সমগ্র আপ্লৰ তাকে 
আমানতদারন্ধপে বিশ্বাস করত এবং তাকে “আমীন' (বিশ্বস্ত) বলে. সন্বোধন করত। 
রাসূলে করীম (সা) তাদের আমানত ফেরত দেওয়ার জন্য সযদ্ তৎপরতা প্রদর্শন করেন 
এবং সবগুলো আমানত হযরত আলী (রা)-এর হাতে সোপর্দ করে আদেশ দেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই মালকে' গনীমতের মাল হিসেবে হালাল সাব্যস্ত করেন নি। এরূপ 
করলে তা মুসলমানদের মাল হয়ে যেত এবং ফেরতদানের প্রশ্নই উঠত না।%2140 

(5155$5 অর্থাৎ আমরা এসব অলংকারপাতি নিক্ষেপ করে দিয়েছি । উল্লিখিত হাদীসুল 
ফুতুনের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হযরত হারূন (আ)-এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে আছে, সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিক্ষেপ 
করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণের সমাবেশ হওয়াও অবান্তর নয়। 

০৮০০: এ ৫ হাদীসে ফুতুনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত থেকে 
জানা যায় যে, হারূন (আ) সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে 
সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং মূসা (আ)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে 
পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে 
দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌছল এবং হারূন (আ)-কে জিজ্ঞেস 
করল £ আমিও নিক্ষেপ করব ? হারূন (আ) মনে করলেন যে, তার হাতেও . কোন 
অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হারূন 
(আ)-কে. বলল £ আমার মনোবাঞ্া পূর্ণ হোক__আপনি আমার জন্য এই মর্মে দোয়া 
করলেই আমি নিক্ষেপ করব-নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হারূন (আ)-এর জানা 
ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিক্ষেপ করল, তা অলঙ্কারের 
পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি জিবরাঈল ফেরেশতার -ঘোড়ার পায়ের নিচ থেকে 
সংগহ করেছিল। কারণ একদা সে এই বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যে মাটিকে 
জিবরাঈলের ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে 
যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের 
প্ররোচনায় সে এই মাটি দ্বারা একটি জীবিত গো-বৎস তৈরি করতে উদ্যত হলো। 
মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হাব্ধন (আ)-এর দোয়ার বরকতে 
হোক-__অলংকারাদির গলিত স্তুপ এই মাটি নিক্ষেপের এবং হারূন (আ)-এর দোয়া করার 
সাথে সাথেই একটি জীবিত গো-বৎসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে লাগল । রেওয়ায়েতে 
রয়েছে যে, সামেরীই বনী ইসরাইলকে অলঙ্কারাদি গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল, 
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সি নেহি ানিবাদত তত টিনার 
করে দিত্রেহিজ কিছু ভাতে এগ ছিল যা। উপরোভ ছাটি দিক্ষেপের পয তাতে প্রাণ 
সঞ্চারিত জয় । (এসব রেওয়ায়েত কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাইলী 
রেওয়ারের বিবারা এখনো বিশ্বাস করা যার না। তবে এগুলোকে মিথ্যা বারও কোন 
পরধাগ মো; ১: . 

এত 2.5 জেবা) পে কোদ 
কোন ভডনীররি অলেছেন হে, এটা গবয়ব ও দেহ ছিল--তাতে প্রাণ ছিল না। তবে 
বিগেষ এক বাগে. থেকে আওয়াজ বের হচ্ছি অধিকাংশ তফসীরবিদের উ্ত 
পখমেই বি হয়েছেন, তে গণ ছিল র্যা ৃ 









৩০০০০ কাওজপ কিন্তু যুসা বিভ্রান্ত হয়ে 
হন গা মাছ. যেছে। এ গর্ধজ হনী-ইসজাইদের নার ওষর বর্ণিত হলো। মুসা 
(আ)-এ্রর ক্রোধ দেখে ভারা গষর পেশ করেছিল। এরপর £ 

৮১১১১০৮১103 5 25159 5551 24১৮০ বাক্যে তাদের নির্বদ্ধিতা ও 
পদ্য বর্ণনা কয হয়েছে যে, বান্তধে হলি একটি গো-বৎস জীবিত হয়ে গরুর মত 
আয়াত করতে.গোাকে, ভবে এই জ্ঞানপাপীনের একথা তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এর 
সাতে আাহ্র কি জম্পর্য ? যে ক্ষেত্রে গো-বধসটি তাদের কথার কোন জওয়াব দিতে 
পায়ে দা এবং তালের চোদ উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, সে ক্ষেত্রে তাকে 
আন্ত দেখে দেখার নিখুদধিচার পেছনে কোন যুক্তি আছে কি ? 

৯৩ 2 ১৯৩০৪ 800 

25 3509 [2৯১০৩১০১০০৪ 
পাঠ ৬ রি ৩০ "১-৪5 144 2525480%515 
55925 2 012উ 9৫৮৮9: 2৮৪৩৯ 
275 
৮9, ৩৪০ 652 03 9০৯ উ ০ 


ন্ট পাত ভা পে পাপা পে পির 
১৬১ 2%45 0 ৪ ১৮ ১৩ ৬৪০ 4 
পতল পাত. চু: ৮৮ প্র ১৭ পে পা 2স্০পাঠ 
৩৬০৪ রর ও 


৫. রিলে 
- 


গে 





পির 
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(৯০) হান তাদেরকে পূর্বেই যঙ্গেছিলেহ $-হে আহার কও, জোহস্থা-ক্ষো এই 
গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষার নিপতিত হয়েছ এবং ভোহোদের পাদজকহনি বাসর । খহহষ 
তোমরা আমায় অনুসরণ কর এবং আমায় আদেশ সেলে চল । (১) স্কাজা ফল ॥ সুলা 
আমাদের কাছে কিরে না জাসা পর্যত্ত আহতরা অনাসর্দদা এয দার্গেই বহুত হয়ে বালে 
থাকব । (৯২) মুসা বললেস $ হে হায্ম, ভুমি হখন ভাতেরকে পাট হতে মেখ্লে, ভৃখন 
তোমাকে কিসে দিবৃদ্ধ করল (৯৩) আহার পদাফ অনুসরণ করা থেকে? দে সি কি 
আমার আদেশ অমাম্য করেছ ? (৯৪) ক্িহি বলেন ॥ হে জার সাহরীগর, ছার 
শ্মশ্রু ও মান্বার চুল ধরে আক্ষর্ষণ করো স্গা  সাছি আশংকা করদাহ ছে. বুজি ঘলাছে 8 
৮১০৬৯১১১১১০ টির জাতাতি, 





তফসীরের় সার-সংক্ষেপ 

জলে বা 
সম্প্রদায়, তোমরা এর (অর্থাৎ পৌ-বংসের) কারগে প্রটতায় পিয: ছযেছ দেখান এয 
পূজা কোননূপই দূর হতে পানে মা। এটা প্রকাশ্য পদক) । এরর বয়ানের (সত্যিকার) 
পালনকর্তা দয়াময় আল্লাহ্‌ (4৫ পোষদস: ময়) । আতবার . োয়েছা €ঘর্মের ব্যাপায়ে) 
আমার পথে চল এবং (এ সম্পর্কে) আমার আদেশ মেনে তমা (রগ আমার কথা, ও. 
কাজের অনুসরণ কর) তারা উত্তয় দি 3 ভাসা ডো কে পর্ব: মূলা (ছাট ফির না 
আসেন, এরই (পৃজার) লাখে সর্বদা অবিকল হুয়ে. কে থারহ। (ছোটিয়রী, কারা হায় 
(আ)-এর উপদেশ কামে তুলল না? অবশেষে সৃঙা -(আো? কিযে জালেম: এবং. প্র 
কওমকে সম্বোধন করলেন, যা উপরে হর্সির হায়েছে। এরপর, হায় তো)-কে ক্ষোখম 
করে] বললেন 7 ছে হারুন, যখন তুমি দেখছে হে, তামা সেব্দূর্ম) সারা ছয়ে গেছে, 
তখন আমার কাছে চলে জাসতে তোমাকে কিসে দিবৃ করল 1? (রনি তখন আমার 
কাছে তোমার চলে আসা উচিত ছিল, হাতে কাযা পুঙোশুরি রিস্ছায রাড যে, ভুমি তাদের 
কাজকে অপছন্দ কর। এছাড়া এমন হিত্রোহীদের সে মত হেল সঙ্গর্ত ছিব করা যায়, 
ততই ভাল)। তুমি কি আমার আদেশ জ্যান্ত করেছ ? (ভোমি করছিলাম যে, 15..55 
১১১৬এ। _ নবম পান্পার উদ্লিছিত এ বাক্যের জর্থ এই যে, মি জুুকিকষারীদের বঅনুসরগ 
করো না। দুকৃতিকারীদের সাথে সম্পর্ক সা রাঙা এবং পৃ্ঘক হয়ে যাওয়াও এর য্যাপরতার 
অন্তর্ভুকত)। হারূন (আ) বললেন $ হে আমার জনবীতনয় (র্থাথ আমায় ভা), তুমি 
আমার শাশ্ু এবং যাথার চুল ধরো না (ঞধং আম্মার ওবর় শুনে বাঙ। ভোযার ফাছে চলে 
না আসার কারণ ছিল এই মে) আমি আপংকা করলাম যে, (আমি ভোঘার কাছে রওয়ানা 
হলে আমান্ব সাথে তায়াও রওয়ানা হবে, যারা গো-বখস পুজা শরীফ হয় নি। ফলে বলী 
ইসরাইল দুই-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। কারণ গো-কতদ প্জ্জার লিদ্দাকারীয়া আমার 
সাথে থাকবে এবং অম্যয়া এর পৃজারই অবিচল হয়ে কবে । বাভাবস্থাঘ) তুমি বলঘে $ 
তুমি বনী ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ সৃতি করেছ (এটা কোন ফোন -ক্ষেঞ্ে 'সহ-অবস্থানের 
চাইতে অধিক ক্ষতিকর হয়। কেননা দুহৃতিকারীবা খালি মাঠ পেরে লিযসংক্যোচে নৃৃতি 
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১৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বাঁড়িয়ে যেতে থাকে ।) এবং তুমি (আমার) আদেশকে মর্ধাদা দাও নি। (আমি তোমাকে 
সংস্কারের আদেশ. দিয়েছিলাম । অর্থাৎ এমতাবস্থায় তুমি আমাকে. অভিযুক্ত করতে যে, 
আমি তো'. তোমাকে সংস্কারের আদেশ দিয়েছিলাম ; কিন্তু তুমি বনী ইসরাইলের মধ্যে 
বিভেদ সৃষ্টি করে অনর্থ খাড়া করেছ)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

বনী ইসরাইলের মধ্যে গৌ-বৎস পূজার ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হারূন (আ) 
মূসা (আ)-এর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন ; কিন্তু 
পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল হান্ধন (আ)-এর 
অনুগত থেকে গো-বৎস_ পূজাকে ভ্রষ্টতা- মনে করল। তাঁদের সংখ্যা বার হাজার বর্ণিত 
আছে।-_ (কুরতুবী) অবশিষ্ট দুই দল গো-বৎস পূজায় যোগ দিল। তবে পার্থক্য এতটুকু 
যে, একদল স্বীকার করল, মুসা (আ) ফিরে এসে নিষেধ করলে আমরা গো-বৎস পূজা 
ত্যাগ করব। অপর দলের অটল বিশ্বাস ছিল যে, মূসা (আ)ও ফিরে এসে গো-বৎসকেই 
উপাস্যবরূপে গ্রহণ করবেন এবং আমরা যে ভাবেই হোক এ পন্থা ত্যাগ করব না। 
উভয়দলের বক্তব্য শ্রবণ করে হারূন (আ) সমমনা বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তাদের থেকে 
পৃথক হয়ে গেলেন ; হি হারাল হযাগ- জেরে হযাভিরুটা বর্ন 
অব্যাহত রইল। 

মূসা আ) ফিরে এসে প্রথমে বনী ইসরাইলকে যা যা বললেন, তা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে 
ব্যক্ত হয়েছে। এরপর তার খলীফা হারন (আ)-কে সন্বোধন করে তার প্রতি তীব্র ক্রোধ ও 
অসম্তুষ্টি প্রকাশ করলেন । তার শ্াশ্র ও মাথার- কেশ ধরে টান দিলেন এবং বললেন £ঃ 
তুমি যখন দেখলে যে, বনী ইসরাইল প্রকাশ্যে গোমরাহী অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিগ হয়ে 
পড়েছে, তখন আমার অনুসরণ করলে না কেন এবং আমার আদেশ অমান্য করলে কেন ? 

১৪411514258 4০০ ০ এখানে অনুসরণের এক অর্থ তো তাই, যা তফসীরের 
সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ মূসা আ)-এর কাছে তৃর পর্বতে চলে যাওয়া । 
কোন কোন তফসীরবিদ অনুসরণের এরূপ অর্থও করেছেন যে, তারা যখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, 
তখন তুমি তাদের মুকাবিলা করলে না কেন? কেননা আমার উপস্থিতিতে এরূপ হলে 
আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করতাম। তোমারও এরূপ করা উচিত ছিল। 

উভয় অর্থের দিক দিয়ে হারূন (আ)-এর বিরুদ্ধে মূসা (আ)-এর অভিযোগ ছিল এই 
যে, এহেন পথত্রষ্টতায় হয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে 
পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে । তাদের সাথে সহ-অবস্থান মূসা (আ)-এর মতে 
ভ্রান্ত ও অন্যায় ছিল। হারূন (আ) এই কাঠোর ব্যবহার সত্তেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি 
লক্ষ্য রেখে মূসা আ)-কে-নরম করার জন্য "হে আমার জননীতনয়” বলে সম্বোধন 
করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ আমি তো 
তোমার ভ্রাতা বৈ শক্র নই | তাই. আমার ওযর শুনে নাও। অতঃপর হারূন (আ) এরূপ 
ওযর বর্ণনা করলেন £ আমি আশংকা করলাম যে, তোমরা ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি 
তাদের বিরুদ্ধে. জিহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে 
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সুরা তোয়া-হা ১৩৫ 


তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা 'দেবে। তুমি রওয়ানা 
হওয়ার সময় ৬1.০/ &১__ ৪০৪ +১১/১। বলে আমাকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলে । এর 
পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। (কারণ এরূপ সম্ভাবনা ছিল 
যে» তুমি. ফিরে এলে তারা সবাই .সত্য উপলব্ধি করবে এবং-ঈমান ও তওহীদে ফিরে 
আসবে)। কোরআন পাকের অন্যত্র হারন (আ)-এর ওযরের মধ্যে এ কথাও রয়েছে £ %। 
১১১ ০৫১০৮৬১৯এ৭ (িএ। অর্থাৎ বনী ইসরাইল আমাকে শক্তিহীন ও দুর্বল মনে 
করেছে। -কেননা- অন্যদের মুকাবিলায় আমার সঙ্গী-সাথী নগণ্য সংখ্যক -ছিল।-তাই তারা 
আমাকে-হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। .. 

ওযরের সার-সংক্ষেপ এই যে, আমি তাদের পথতরষটতার সাধী ছিলাম না। যডটুকু 
উপদেশ দেওয়া আমার সাধ্যে ছিল, আমি তা পূর্ণ করেছি। কিন্তু তারা আমার আদেশ 
অমান্য করে “আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতাম অথবা-তাদেরকে পরিত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যেতাম, তবে মাত্র বার হাজার 
বনী ইসরাইলই আমার সাথে থাকত ; অবশিষ্টরা তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতো এবং পারস্পরিক 
সংঘর্ষ তুঙ্গে উঠত। এই অবান্থিত. পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তোমার ফিরে আসা পর্যন্ত 
আমি কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করেছি। এই ওযর শুনে মূসা (আ) হারূন (আ)-কে ছেড়ে 
দিলেন এবং এ অনর্থের আসল উদগাতা সামেরীর .খবর নিলেন। কোরআনের কোথাও 
একথা বলা হয়নি যে, মূসা আো) হযরত হারূন (আ)-এর মতামতকে বিশুদ্ধ মেনে নেন 
অথবা নিছক ইজতিহাদী ভুল মনে করে ছেড়ে দেন। 

পয়গন্বর্ধয়ের মধ্যে মতানৈক্য এবং উভয় পক্ষে যথার্থতার দিক $ এ ঘটনায় মুসা 
(আ)-এর মত ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ছিল যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে “হারূন (আ) ও 

তাঁর সঙ্গীদের মুশরিক কওমের সাথে সহ-অবস্থান উচিত ছিল না।' তাদেরকে ছেড়ে মুসা 
৮৯৮884644৯5: 
পেয়ে যেত। 

অপরপক্ষে হারূন (আ)-এর মত ইজভিহাদের দৃষ্টিকোণ অনুসারে ছিল. এই যে, ত্যাগ 
করে চলে গেলে চিরকালের জন্য বনী ইসরাইল দ্বিখগ্িত হয়ে যাবে এবং বিভেদ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করবে। তাদের সংশোধনের এই সন্তাব্য পথ বিদ্যমান ছিল যে, মুসা (আ) ফিরে 
এলে তার প্রভাবে তারা পুনরায় ঈমান ও তওহীদে ফিরে আসবে ।.তাই সংশোধন কামনার 
সীমা পর্যন্ত কিছুদিন তাদের সাথে নম্রতা ও একত্রে বসবাস সহ্য করা দরকার । উভয়ের 
উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌ তা“আলার নির্দেশাবলী পালন এবং জনগণকে ঈমান ও তওহীদে 
প্রতিষ্ঠা করা ।-কিন্তু একজন বয়কট ও বিচ্ছিন্নতা এর উপায় মনে করেছেন এবং অপরজন 
সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শনকে এ উদ্দেশ্যের জন্য উপকারী 
জ্ঞান করেছেন। উভয় পক্ষ সুধী, সমঝদার ও.চিন্তাশীলদের জন্য চিস্তাভাবনার পান্র। 
কোন এক পক্ষকে ভুল বলা সহজ নয়। মুজতাহিদ ইমামদের ইজতিহাদী মতানৈক্য 
সাধারণত এমনি ধরনের হয়ে-থাকে । এতে কাউকে গুনাহগার :অথবা নাফরমান বলা যায়, 
না। মূসা (আ) কর্তৃক হারূন (আ)-এর' চুল ধরে টান দেওয়ার' বিষয়টি ধর্মের ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার খাতিরে তীব্র ক্ষোভ.ও ক্রোধের প্রতি- ক্রিয়া ছিল। বাস্তব অবস্থা 
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জানার পূর্বে তিনি হারন (আ)-কে প্রকাশ্য ভূলে লিপ্ত মনে করেছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে 
ওযর জেনে নেওয়ার পর তিনি মিজের জন্য ও তীর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। 


51242 শত 5 ০০৮? 0৬ 9৬১5২ ৬৬০০ রন 515৫ ৮০০০০ 
রি রবে ছিরে 


৮ 22৫5 ৫০ 


৬১৩৪ ৮০৮০২ ০১০৩ ১১০] ৩৩$৬৩ ৯: ১৩৬ 


45 ৬০৫০ ০৮554 2৫ ছে এ 5$৬১1৩1৭৮ 26৩৩5৯ 


হযে 22550: করি ও 
(55 22 


(৯৫) মুসা বললেন £ হে সামেরী, এখন তোমার ব্যাপার কি? (৯৬) সে বলল £ 
আমি দেখলাম যা অন্যেরা দেখেনি । অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির পদচিহ্ের নিচ 
থেকে এক মুঠি মাটি নিয়ে নিলাম । অতঃপর আমি তা নিক্ষেপ করলাম । আমাকে আমার 
মন এই যন্ত্রণাই দিল। (৯৭) মৃস্সা বললেন £ দূর হু, তোর জন্য সারা জীবন এ শাস্তিই 
রইল বে, তুই বলবি $ “আমাকে স্পর্শ ররো না' এবং তোর জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়াদা 
আছে, যার ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই ঘিরে 
থাকতি । আমরা একে জালিয়ে দেবই । অতঃপর একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই। 
(৯৮) তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নেই । সব 
বিষয় তার জানের পরিধিভুক্ত । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[অতঃপর মূসা (আ) সামেরীর দিকে মুখ করলেন এবং] বললেন £ তোমার কি ব্যাপার 
হে সামেরী ? (তুমি এ কাণ্ড করলে কেন?) সে বলল ঃ এমন বস্তু আমার দৃষ্টিগোচর 
হয়েছে, যা অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় নি। (অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল ঘোড়ায় চড়ে যেদিন 
সাগরপারে অবতরণ করেন-সম্ভবত মু'মনদের সাহায্য ও কাফিরদেরকে ধ্বংস করার 
উদ্দেশ্যে এসে থাকবেন ; তারীখে তাবারীতে বর্ণিত আছে, জিবরাঈল মূসা (আ)-এর 
কাছে এই নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন যে, আপনি ত্র পর্বতে গমন করুন-_ সেদিন সামেরী 
তাঁকে দেখেছিল।) অতঃপর আমি প্রেরিত ব্যক্তির (সওয়ারীর) পায়ের নিচ থেকে এক মুঠি 
(মাটি) নিয়ে নিলাম (এবং আমার মনে আপনা-আপনি একথা জাগ্রত হলো যে, এতে 
জীবনের প্রভাব থেকে থাকবে এবং যে জিনিসের উপর নিক্ষেপ করা হবে, তা সজীব হয়ে 
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যাবে ।) সুতরাং আমি এই মুষ্টি এই গো-বতসৈর অবয়রে) নিক্ষেপ করলাম আমার মনে 
তাই ভাল লেগেছে এবং পছন্দনীয় ঠেকেছে। মূসা ঘললেন £ ব্যস, তোর এই (পার্থিব) 
জীবনে এই শীস্তি (নির্ধারিত) আছে যে, তুই বলৰি £ আমাকে স্পর্শ করো না এবং তোর 
জন্য (এটা শান্তি ছাড়াও) আরও একটি ওয়াদা আল্লাহ্‌ তা“আলার আযাবের) আছে, যা 
টলবে না (অর্থাৎ পরকালে ভিন্ন আযাব হবে)। তুই তোর মাবুদের প্রতি লক্ষ্য কর, যার 
ইবাদতে তুই অটল ছিলি ; (দেখ) আমরা একে জ্বালিয়ে দেব, এরপর একে (অর্থাৎ এয 
ভক্মকে) সাগরে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেব, যাতে এর নাম-নিশানা না থাকে । তোমাদের 
প্রকৃত মাবুদ তো কেবল আল্লাহ্‌, যিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। সৰ বিষয় 
তার জ্ঞানের পরিধিভুক্ত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

(১৮-৯১-১০৮৮ অের্থাৎ অন্যেরা যা দেখেনি, আমি তা দেখেছি) এখানে 
জিবরাঈল ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। তাকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত 
এই যে, যেদিন মূসা (আ)-এর মু'জিযায় ভূমধ্যসাগরে, শু রাস্তা হয়ে যায়, বনী ইসরাইল 
এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যান এবং ফিরাউনী” সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, 
সেদিন জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত 
এই যে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর মূসা আ)-কে ত্র পর্বতে গমনের আদেশ শোনানোর 
জন্য জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। সামেরী তাকে দেখেছিল, অন্যেরা 
দেখেনি। ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর কারণ এই যে, সামেরী স্বয়ং 
জিবরাঈলের হাতে লালিত-পালিত হয়েছিল তার জননী তাকে গর্তে নিক্ষেপ করলে 
জিবরাঈল প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌছানোর জন্য আগমন করতেন। ফলে সে জিবরাঈলের 
পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল না। -__বোয়ানুল কোরআন) 

:1১8:৮১5০:৮:8$ রাসূল বলে এখানে আল্লাহ্‌র প্রেরিত জিবরাঈলকে 
বোঝানো হয়েছে। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় যে, জিবরাঈলের 
ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকষে। তুমি এই 
মাটি তুলে নাও। দে পদচিহ্বের মাটি তুলে নিল। ইবনে আব্বাসের রেওয়ারেতে একথা 
বর্ণিত হয়েছে £ 31155 04155:8 5০545 1289 3401 4৩১ ০৪ এ অর্থাৎ সামেরীর মনে 
আপনা-আপনি জাগল যে, পদচিহ্বের যাটি যে বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে, 
অমুক বন্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন ঃ সামেরী ঘোড়ার পদচিহ্কের 
এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যেখানেই এর পা পড়ে, সেখানেই অনতিবিলম্থে সবুজ 
বনানী সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকেই সে বুঝে নেয় যে, এই মাটিতে জীবনের থ্রভাব রয়েছে। 
(কোমালায়ন) তফসীর রূহুল মা'আনীতে এ তফসীরকেই সাহাবী, তাবেয়ী এবং বিশিষ্ট ও 
নির্ভরযোগ্য তফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে. বলা হয়েছে, অতঃপর এর বিরুদ্ধে 
আজকালকার বাহ্যদশীঁদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো 
খণ্ডন করা হয়েছে। ০1১৯। ১১৯ 441 ১1১৯৪ (বয়ানুল কোরআন)। 
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এরপর বনী ইসরাইলের স্তুপীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি 'গো-বৎসের 
অবয়ব তৈরি রুরল, তখন নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের তিতরে.নিক্ষেপ 
করল। আল্লাহ্‌র কুদরতে তাতে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি হান্বা রব 
করতে লাগল। হাদীসে ফুত্নে বলা হয়েছে যে, সামেরী হারূন (আ)-কে বলেছিল £ আমি 
মুঠির ভিতরের বস্তু নিক্ষেপ করব ; কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ 
হওয়ার দোয়া করবেন। হরূন (আ) তার কপটতা ও গো-বৎস পৃজার বিষয়ে অবগত 
ছিলেন না, তাই. দোয়া করলেন। সে পদচিহ্ের মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন হারূন 
(আ)-এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ্ৃ দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের বরাত 
দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পূজারী 
সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিসরে পৌছে সে মূসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, 
অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার 
কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী ইসরাইলের সাথে 
সাগর পার হয়ে যায়। 

০4০ 1৮৪ 9।৮১৯। এ 9০ হ্যরত মৃসা (আ) সামে্ীর জন্য পার্থিব জীবনে 
এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সবাই তাকে বয়কট করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষরে না। 
তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবনে এভাবেই বন্য 
জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে । .সন্ভবত এই শাস্তিটি একটি আইনের 
আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্য এবং অন্যান্য বনী ইসরাইলীর জন্য মূসা 
(আ)-এর তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেওয়া -হয়েছিল। এটাও সম্ভবপর যে, আইনগত 
শাস্তির উর্ধ্বে স্বয়ং তার. সত্তার আল্লাহ্‌র কুদরতে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্দন্ন সে 
নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত:'না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না ; 
যেমন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, মৃসা- আ)-এর বদদোয়ায় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি 
হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই 'জ্রাক্রাস্ত 
হয়ে. যেত। __(মা“আলিম) এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত 
ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চিৎকার করে বলত $ (০... 
অর্থাৎ আমাকে কেউ স্পর্শ করো না। 

. সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক ঃ রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বাহ্‌রে মুহীতের 
বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, মূসা (আ) সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন ; 

তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ্‌ তা*আলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে 
দেন। -_(বয়ানুল কোরআন) 

52১__ ৯1 অর্থাৎ আমরা একে আগুনে পুড়িয়ে দেব ।) এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই 
গো-বহসটি স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল । এমতাবস্থায় একে আগুনে পোড়ানো 
হবে কিরূপে ? কেননা স্বর্ণ-রৌপ্য গলিত ধাতু-দগ্ধ হওয়ার নয়। উত্তর এই, প্রথমত এ 
বিষয়ে মতভোদ আছে যে, গো-বৎসের মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটে ওঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই 
রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংসসম্পন্ন হয়ে গেছে। রক্তমাংসের 
গো-বৎস হয়ে থাকলে তাকে পোড়ানোর অর্থ হবে জবাই করে পুড়িয়ে দেওয়া এবং 
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সুরা .তোয়া-হা ১৩ 


০ 


স্বর্ণ-রৌপ্যের গো-বৎস হলে পোড়ানোর. অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘষে ঘষে কণা কণা করে 
দেওয়া (দুররে মনসূর) অথবা কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পোড়ানো । (রূহুল মা“আনী) 
অলৌকিকভাবে দগ্ধ করাও অবান্তর নয়৷ -_(বয়ানুল কোরআন) 


কল্যান 
690564255৩5 
79৫ ০১/19/2৫90 2৫ রত ৪১৮ শা 
০৮৪০০ ১১৯১০1১%0৮28৬০৮৬, 


2৮ পাও 252) ৮৮2৩2 ৩ 5৫924 ৮০৮13 6 


১৮৯, ০০৪১৯ ৮১9৮০) 3152225 0 9১8৮ 
ভপর্ল০ ০195 4৮৬১ ৩।৪৯৮ ৩৪১ ৬০৪৬: 


2)%৫১ ৫৩ ৮2৫ -22 ৫2১৫ -ট১৮৫ 


৬৬6%০৪$: রি 
উ255$8৬১০৬3৬৬৪ ১৬-১৬৯৬ 20৭2 


23) 5০5554555৫ £ 13) 8৮০ 2০ ৮০৬ 
রি ভেতর 
হর 55৫5৫ রড এ ৮6১%2৩49৩545/5৮54 08 


222, পাও 2295-423 পাতর্ট তর্ট 


রি পে ৮ 2৫ 6৫ পণ, 2192 4 
ক নু ইউ 


এ 
১১55 05 454০27265 ৫ম ৩০১৫ ৮০১ 
উর 


(৯৯) এমনিভাবে আমি তত করি। 
আমি আমার কাছ থেকে আপনাকে দান করেছি পড়ার গ্রন্থ । (১০০) যে এ থেকে মুখ- 
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১৪৩ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ফিরিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন বোঝা বহন করবে । (১০১) তাক্সা ভাতে চিরকাল 
থাকবে এবং কিয়ামতের দিম এই বোবা তাদের জন্য বন্দ হবে । (১০২) হেদিন শিঙ্গায় 
ফুঁকার দেওয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সয়বেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়। 
(১০৩) তারা চুপিসারে পরম্পরে বলাবলি ফরবে £ তোমরা যাত্র দশ দিন অবস্থান 
করেছিলে । (১০৪) তারা কি বলে, তা আমি ভাঙোতাত্য জানি, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত 
উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে £ তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে । (১০৫) তারা 
আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। অতএব আপনি ব্লুম £ আমায় পালনকর্তা 
পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপা্টন করে বিক্ষিও করে দিবেন। (১০৬) অতঃপর পৃর্িবীকে 
মস্ণ-সযতন্গভূমি করে ছাড়বেন । (১০৭) তুষি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না। (১০৮) 
সেই দিন তারা আহ্ষানকারীর অনুসরণ করবে, যার কথা এদিক-সেদিক হাবে মা এবং 
দয়ার আল্লাহ্র ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে । সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই 
শুনৰে না। (১০৯) দয়াময় আল্লাহ্‌ যাকে অনুষতি দেবেন এবং যায় কথায় সন্তুষ্ট হাবেন 
সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোম উপকারে আসবে না। (১১৩) তিনি জানেন ঘা 
কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তারা তাকে জ্ঞান ছারা জারত কয়তে পারে মা। 
(১১১) সেই চিন্রজীৰ চিরস্থায়ীর সাহদে সব সুখ যখল অবনমিত হবে এবং সে বার্থ হবে 
যে যুলুষের বোঝা বহন কল্পবে । (১১২) বে, ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে 
যুলুম ও ক্ষতির আশংকা করবে পা । (১১৩) এহন্িতাবে জাহি আরবী ভাষার কোত্রজান 
নাধিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লীহ্তীর হয় 
অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায় । (১১৪) সত্যিকায় অধীস্বর আল্লাহ্‌ মহান । 
আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপমি কোরআনে গ্রহণের ব্যাপারে 
তাড়াছড়া করবেন মা এবং বলুন $. হে আমার পালমক্ষর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি ক্রম । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

পূর্বাপর সম্পর্ক £ সরা তোয়া-হায় আসলে তওহীদ, রিসালত ও পরকালের মৌলিক 
বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা পরম্পরার মধ্যে পয়গন্বরদের ঘটনাবলী এবং মূসা 
(আ)-এর কাহিনী বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালতও 
সপ্রমাণ করা হয়েছে। সেই রিসালতে মৃহাম্মদী সপ্রমাণের অংশ বিশেষ আলোচ্য আয়াতসমূহে 
বিবৃত হয়েছে যে, একজন উন্মী নবীর মুখে এ ঘটনা ও কাহিনী ব্যক্ত হওয়া রিসালত, 
নবুয়ত ও ওহীর প্রমাণ । কোরআনই এসবের উৎস। কোরআনের স্বর্ষপ প্রসঙ্গে পরকালেরও 
কিছু বিবরণ এসে গেছে ।) 

[আমি যেমন মূসা (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করেছি] এমনিভাবে আমি পূর্বে যা 
ঘটেছে, তার সংবাদও আপনার কাছে বর্ণনা করি ( যাতে নবুয়তের প্রমাণাদি বৃদ্ধি পেতে 
থাকে । আমি নিজের কাছ থেকে আপনাকে একটি নসীহতনামা দান করেছি; (অর্থাৎ 
কোরআন এতে উপরোক্ত সংবাদাদি আছে | অলৌকিকতার কারণে এই কোরআন নিজেও 
স্বতন্রদৃষ্টিতে নবুয়তের প্রমাণ। এই নসীহতনামাটি এমন যে) যে এ থেকে (অর্থাৎ এর 
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সূরা তোয়া-হা ১৪১ 


বিহ্বয়ষন্তু মেনে দেওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন (আযাবের) ভারী 
ধোঝা বহন করবে। তারা তাতে অের্থাৎ আধাবে চিরকাল থাকবে এবং এই বোঝা 
কিরামঞ্জের দিন তাদের জন্য মন্দ বোঝা হবে। যেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে ফেলে 
মৃতরা জীবিত-হয়ে যাবে এবং আমি সেদিন অপরাধী (অর্থাৎ কাফির)-দেরকে কিয়ামতের 
মাঠে) নীল-চচ্ছু অবস্থায় (বিত্রীক্ূপে) সমবেত করৰ (নীলা হওয়া চোখের শৃন্যভার 
রষ্জ। ভারা সন্ত্রস্ত হয়ে) পরম্পরে চুপিসারে কথা কলবে (এবং একে অপরকে বলবে) 
তোমরা ফেবরে) মাত্র দশদিন অবস্থান করেছ। (উদ্দেশ্য এই যে, আগা মনে করতাম 
মরার পর পুনরায় জীবিত হৰ না। এই ধারণা সম্পূর্ণ ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। জীবিত -না 
হওয়া তো দূরের কথা, দেরীতে জীবিত হওয়াও তো হলো না। আমরা প্রত দ্রপ্ত জীবিত 
হয়ে গেছি যে, মনে হয় মাত্র দশদিন অবস্থান করেছি। কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য, আতঙ্ক ও 
পেরেশানীই এরূপ মনে হওয়ার কারণ । এর সামনে কবরে অবস্থাদের- সয় খুবই কস 
হনে হবে। ছর্াহ্‌ বলেন ) ধে (সঈয়) সম্পর্কে তারা বলাবলি করে, তা আমি ভালভাবে 
জীনি (যে, তা কতটুকু) ধর্খন তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সঠিক সে ৰলবেঃ না, তোমরা 
মাত্র একদিজদ (কবরে) অবস্থান করেছ। (তাকে সঠিফ কলার কারণ এই যে, এই দিবসের 
দৈর্ঘ্য ও আতঙ্কের দিক দিয়ে একঘাই সত্যের অধিক নিকটবর্তী । সে ভয্লাবহতার শ্বন্ধপ 
সম্যক উপলন্ধি করেছে । কাজেই তার অভিমত প্রথমোক্ত ব্যক্তির চাইতে উত্তম । এর কথা 
সম্পূর্ণ নির্তৃণ--_এটা বলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা আসল সময়সীমার দিকে দিয়ে বর্ণিত 
উভয় পরিমাণই তুল এবং বক্তাদের উদ্দেশ্যও তা নয়।) এবং [হে নবী (সা) কিয়ামতের 
অবস্থা শুনে] তারা (অর্থাৎ কেউ কেউ) আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে (যে, কিয়ামতে 
এদের কি অবস্থা হবে)। অভএব আপনি বলুনঃ আমার পালনকর্তা এগুলোকে (চূর্ণ-বিচূর্ণ 
করে) সমূলে উড়িয়ে দেবেন অতঃপর পৃথিবীকে সমতল মাঠ করে দেবেন, যাতে তুমি (হে 
সন্বোধিত ব্যক্তি) অসমতা ও (পাহাড় টিলা ইত্যাদির) উজ্চতা দেখবে না। সেই দিন 
সবাই (আল্লাহ্র) আহ্বানকারীর (অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুকরত ফেয়েশতার) অনুসরণ করবে 
(অর্থাৎ সে শিঙ্গার আওয়াজ ঘারা সবাইকে কবর থেকে আহ্বান করবে । তখন সবাই বের 
হয়ে পড়বে)। তার সামনে (কারও) কোন বক্রতা থাকবে না (অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন 
পয়গপ্ধরদের সামনে বক্র হয়ে থাকত- বিশ্বাস স্থাপন করত না, কিয়ামতে ফেরেশতার 
সামনে কবর থেকে জীবিত বের হবে না, তারা এমন বক্রতা করতে পারবে না।) এবং 
(আতঙ্কের আতিশয্যে) আল্লাহ্‌র সামনে সব শব্দই ক্ষীণ হয়ে যাবে। অতএব (হে 
সঞ্থোধিত ব্যক্তি) ছ্থুমি হাশরের মাঠের দিকে চুপে চুপে চলার পদশন্দ ব্যতীত অন্য কিছু 
(আওয়াজ) শুনবে না। (হয় এ কারণে যে, তখন তারা কথাই বলবে না ; তবে উপরে 
বর্ণিত 2১59.১5 থেকে বোঝা যায় যে, অন্য জায়গায় তারা আস্তে আস্তে কথা বলবে । না 
হয় এ কারণে যে, তারা খুবই ক্ষীণন্বরে কথা বলবে, যা একটু দুর থেকেও শোনা যাবে 
না।) সেদিন কোরও) সুপারিশ (কারও) উপকারে আসবে না ; কিন্তু পেয়গন্বর ও নেক 


কথা পছন্দ করবেন। (অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি । সৃপারিশকারীদেরকে মু'মিনের জন্য সুপারিশ 
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১৪২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


করার অনুমতি দেবেন এবং এ সম্পর্কে সুপারিশকারীর কথা আন্মাহ্‌ তা'আলার কাছে 
পছন্দনীয় হবে। কাফিরদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। 
সুতরাং উপকারে না আসার কারণ হবে সুপারিশ না করা। এ আয়াতে আপত্তিকারী 
কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যে, তোমরা তো সুপারিশ থেকেও বঞ্চিত থাকবে ।) 
তিনি. (আল্লাহ্‌) জানেন যাঁ কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তাকে (অর্থাৎ তার 
জ্ঞাত বিষয়কে) এদের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না। (অর্থাৎ এমন কোন বিষয় নেই, যা 
সৃষ্টজীব জানে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন না ; কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে, যা 
আল্লাহ্‌ তা“আলা জানেন এবং সৃষ্টজীব জানে না। সুতরাং যেসব অবস্থার কারণে সৃষ্টজীব 
সুপারিশের যোগ্য ও আযোগ্য হয়, সেগুলোও তিনি জানেন। অতএব যোগ্য লোকদের 
জন্য সুপারিশ করার অনুমতি সুপারিশকারীদেরকে দেওয়া হবে এবং অযোগ্য লোকদের 
জন্য এ ক্ষমতা দেওয়া হবে না।) এবং (সেদিন) সব মুখমণ্ডল সেই চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ীর 
সামনে অবনমিত হবে (এবং সব অহঙ্কারী ও অবিশ্বাসীর অহঙ্কার ও অবিশ্বাস খতম হয়ে 
যাবে) এবং (এ ব্যাপারে সবার অবস্থা একইরূপ হবে । অতঃপর তাদের মধ্যে এরূপ 
পার্থক্য হবে যে) সে ব্যক্তি (সর্ব তোভাবে) ব্যর্থ হবে, যে জুলুম (ের্থাৎ শিরক) নিয়ে 
আমসবে আর যে ঈমানদার অবস্থায় সশ্কর্ম করেছে, সে পূর্ণ সওয়াব পাবে) কোন 
অবিচার ও ক্ষতির আশংকা করবে না যেমন আমলনামায় কোন গুনাহ্‌ বেশি লিখে দেওয়া 
অথবা কোন সৎকর্ম লিপিবদ্ধ না করা। এ কথা বলে পূর্ণ- সওয়াব বোঝানো হয়েছে। 
সুতরাং এর বিপরীতে কাফিরদের যে সওয়াব হবে না__একথা বলা উদ্দেশ্য । কারণ 
সওয়াব প্রাপ্য হওয়ার মত কোন কাজ তাদের নেই। তবে যুলুম ও অবিচার কাফিরদের 
সাথেও করা হবে না। তবে তাদের সৎকর্মসমূহ হিসেবে লিপিবদ্ধ না করা কোন যুলুম 
নয়। বরং তাদের কাজ ঈমানের শর্তমুক্ত হওয়ার কারণে ধর্তব্য নয়। আমি (যেমন 
উল্লিখিত বিষয়বস্তূসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি) এমনিভাবে একে (এ সবকিছুকে) 
আরবী ভাষায় কোরআনরূপে নাধিল করেছি। ঘোর ভাষা সুস্পষ্ট) । আমি এতে (কিয়ামত 
ও আযাবের) সতর্কবানী নানাভাবে বর্ণনা করেছি (ফলে, এর অর্থ ফুটে উঠেছে ; উদ্দেশ্য 
এই যে, আমি সমগ্র কোরআনের বিষয়বস্তু পরিষ্কার বর্ণনা করেছি) যাতে তারা (শ্রোতারা 
এর মাধ্যমে পুরোপুরি) ভয় পায় ( এবং অনতিবিলম্বে বিশ্বীস স্থাপন করে অথবা সম্পর্ণ 
ভয় না পেলেও এই কোরআন ছারা তাদের কিছুটা বোধোদয় হয়। অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিক্রিয়া 
না হলে অল্পই হোক। এমনিভাবে কয়েকবার অল্প অল্প একত্রিত হয়ে পরিমাণে যথেষ্ট হয়ে 
যায় এবং তা পরে কোন সময় মুসলমান হয়ে যায়) সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ্‌ মহান 
(যিনি এমন উপকারী কালাম নাযিল করেছেন।) আর (উপরোল্লিখিত সৎকর্ম করা ও 
উপদেশ মেনে নেওয়া যেমন কোরআন প্রচারের একটি জরুরী হক, যা আদায় করা 
প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, তেমনিভাবে কোরআন অবতরণের সাথে. সংশ্লিষ্ট কতিপয় 
আদবের প্রতি যদ্রবান হওয়াও আপনার দায়িতু। তন্মধ্যে একটি এই যে, আপনার প্রতি 
এর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন (পাঠে) তৎপর হবেন না। (কারণ এতে 
আপনার কষ্ট হয়। জিবরাঈলের কাছ থেকে শোনা এবং পাঠ করা একই সাথে করতে হয়। 
অতএব এরূপ করবেন না এবং ভুলে যাওয়ার আশঙ্কাও করবেন না। মুখস্থ করানো আমার 
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সূরা তোয়া-হা ১৪৩ 


কাজ। এবং আপনি [মুখস্থ হওয়ার জন্য আমার কাছে) এই দোয়া করুন £ হে আমার 
পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (এর মধ্যে অর্জিত জ্ঞান স্মরণ থাকার, যেস্রান 
অর্জিত হয়নি তা অর্জিত হওয়ার, যে-জ্ঞান অর্জিত হওয়ার নয়. তা-অর্জিত-না হওয়াকেই 
উত্তম ও-উপযোগী মনে করার এবং সব জ্ঞানে সুবুদ্ধির দৌয়া শামিল রয়েছে. অতএৰ- 4 
4৯. এর পর এর বর্ণনা খুবই সমীচীন হয়েছে মোটকথা এই যে, মুখস্থ করার উপায়াদির 
নাকে রা রদ হলের তার ইরান 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় - 

দি331১-3151১- বিশিষ্ট তফলীরবিমদের সর্সক্গত মতে এখানে (»_২১বলে 
কোরআন বৌঝানো হয়েছে। 
্‌ (52401145-১5858-52$5 অর্থাৎ যে বি কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেয়; কিয়ামতের দিন সে বিরাট পাপের বোঝা বহম করবে । কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে ; যথা কোরআন তিলাওয়াত না করা, কোরআন পাঠ শিক্ষা 
করার চেষ্টা না করা, কোরআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ না করা, তুদ্ধ 
পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অযক্কে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সম্মান লাভের বাসনায় 
পাঠ করা। এমনিভাবে কোরআনের বিধানাবলী বোঝার চেষ্টা না করাও কোরআন থেকে 
মুখ ফিরানোর শামিল। বোঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচরণ 
করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফিরানো। মোটকথা, কোরআনের হকের প্রতি.বেপরওয়া হওয়া 
খুব বড় গুনাহ্‌। কিয়ামতের দিন এই গুনাহ্‌ ভারী বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে 
বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দকর্ম ও গুনাহ্‌কে কিয়ামতের দিন ভারী বোঝার 
আকারে পিঠে চাঁপানো হবে। 

১১ 41০5%5:3 হয়রত ইবনে উমর (রো) বলেন 8 জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 
(সা)-কে প্রশ্ন করল £ ১৬০ (ছুর) কি ? তিনি বললেন £ শিং। এতে ফুঁৎকার দেওয়া হবে। 
57857854555 
জীবিত হয়ে যাবে। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। 

:425401৮585130:55,90 46386 সহীহ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস 
থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহীর প্রারপ্তিককালে যখন জিবরাঈল কোন আয়াত নিয়ে এসে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শুনাতেন, তখন তিনি তার সাথে সাথে আয়াতটি পাঠ করারও চেষ্টা 
করতেন, যাতে আয়াতটি স্থৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এতে তার ছ্িগুগ কষ্ট 
হতো-__আয়াতকে জিবরাঈলের কাছ থেকে শোনা ও বোঝার কষ্ট এবং সাথে সাথে মনে 
রাখার জন্য মুখে পাঠ করার কষ্ট। আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা কিয়ামতের 
৬০44৯ % আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌- সা)-এর জন্য ব্যাপারটি সহজ করে দিয়েছেন যে, 
অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্থ করা আপনার দায়িত নয়__এটা আমার দায়িতু। আমি 
নিজেই আপনাকে মুখস্থ করিয়ে দেব। তাই জিবরাঈলের সাথে সাথে পাঠ করার এবং 
জিহবা নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই । আপনি শুধু নিবিষ্ট মনে শুনে যাবেন। তবে এব্প 
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১৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


দোয়া করে যাবেন (:4-:2:১:-) _হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। 
কোরআনের ঘে অংশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা স্বরণ রাখা, যে অংশ অবতীর্ণ হয়নি, তা প্রার্থনা 
করা এবং কোরআন বোষ্ধার তওফীকও এই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত । 





4:14 পার 2 পর্ণ পে পার্ট 0৩ পর্ণ 1 শত 2 পা ঠিপারপ্তে 
3656 €9 ৬০৫ উ্456%08 ০১০০১ & ৬৩৪৩৩, 
৬৮০৪ এও ৪ ৬১৩৮৭১৩৮৮০৫ 
৫4 ছকে ৩:৫৫ 2 এ পাপা পপি 5 পি | 
এ৫| 9455 22০৩9445955056৩৬ 
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করল । (১১৭) অতঃপর আমি বললাম £$ হে আদম, এ তোমার ও তোসার স্ত্রীর শত্রু, 
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তফসীরে মা'আন্েফুল: কোরআন ! যষ্ঠ খণ্ড ১৪৫. 


সুতরাং সে যেন বের করে না দেয়। জোমাদেরকে জান্নাত থেকে । ভাহলে ভ্বোমরা কষ্টে 
পতিত হবে ৮€১১৮)-তোমাকে এই দ্বেয়া- হলো যে, তুমি এতে.ক্ষুধার্ত হবে না এবং 
বন্ত্রহীন' হবে না । (১১৯) এবং তোমার পিপাস্বাও হবে না এবং রৌদ্রেও কষ্টপাবে না? 
(১২০). অতঃপর শয়তান ভাকে কুমন্ত্রণা' দিল, বলল 3.হে আদম, আদি ক্ধি তোমাকে 
বলে দের অনভ্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর ববাজ্জত্বে কথা ? (১২১) 
অতঃপর তান্না-উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন ভদের:সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে 
গেল এবং তারা জানাভ্তর বৃক্ষ-পত্র ছারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল । আদম. 
তার-প্লালনকর্তার অন্বাধ্যতাঁকরল, ফলে সে পতভ্রান্ত-হয়ে গেল ₹(১২২).এরপর তার 
পালনরুর্তা তাকে, মনোনীত করলেন, তার. প্রতি মনোযোগী হলেন.এবং ফ্রাকে সুপথে- 
আনয়ন করলেন। (১২৩) তিনি বললেন ঃ তামরা উভয়েই: এখান-থেক্ষে একলঙ্গে নেমে 
যাও. তোমরা একে অপ্ডরর শত্র.।.এরপর যদি আমলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে 
হিদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ কররে, সে পখহ্রষ্ট হবে না এবং 
কষ্টে পতিত হবে না। (১২৪) এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার 
জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থাক্স উত্থিত করব ।, 
(১২৫) সে বলবে.ঃ.হে আমার পালনকর্তা, আমাকে, কেন অন্ধ অবস্থায় উ্িত করলেন ? 
আমি তো চক্ষুম্মান ছিলাম । (১২৬) আন্্রাহ বললেন $ এমনিভারে- তোম্াব্র কাছে আমার 
আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর ভুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে 
ভুলে যাব ৭: (১২৭) 'এষনিভাবে আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করে এবং 
পালনকর্তার, 55 না করে?.আর পরকালের.শাস্তি কঠ্নোরস্চর প্নবং অনেক 
হী ৮ পা । 


ভা 

- এবং" আমি. ইতিপূর্বে ভের্থাৎ- অনেকদিন আগে) আদম (আ)-কে শ্রকটি নির্দেশ 
দিয়েছিলাম : (একটু পরেই তা বর্ণিত হবৈ)1-অতঃপর তার পক্ষ'থেকে গাফিলতি (ও 
অসাবধানতা) হয়ে গিয়েছিল এবং আমি এই নির্দেশ পালনে) তার মধ্যে দৃঢ়তা (ও 
অবিচলতা” পাইনি । (এর বিবরণ জানতে হলে) ম্মরণ কর যখন আমি ফেরেশতাগণকে 
বললাম $ তৌমরা আদমের সামনে (অভিবাদনের) সিজদা কর। তখন ইবলীস ব্যতীত 
সবাই সিজদা করল ।:দৈ অস্বীকার করল । অতঃপর আমি (আদমকে):বললাম ঃ হে 
আদম, (শ্বরণ রাখ,) এ তোমার ও. তোমার স্ত্রীর (এ কারণে) শক্র (যে, তোমাদের ব্যাপারে 
বিতাড়িত হয়েছে)। সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয় (অর্থাৎ 
তার কথায় এমন কোন কাজ করো না, যার কারণে জান্নীত থেকে বহিষ্কৃত. হও ।) তাহলে, 
তোমরা জৌবিকা উপার্জনের ব্যাপারে) কষ্টে পতিত হবে। (তোঁমীর স্ত্রীও কষ্টে পড়বে ; 

কিন্তু বেশির ভাগ' কষ্ট তোমাকেই ভোগ করতে হবে আর) এখানে জান্নাতে তো তৌমীদেরকে 
এই (আরাম) দেওয়া হলো যে, তুমি কখনও, ক্ষুধার্ত হবে 'না (যাদ্দরুন কষ্ট হযে অথধা 
তা“উপার্জনে বিলম্ব ও পেরেশানী হবে ।) এবং উলঙ্গ হবে না €যে কাপড় পাঁবে না কিংবা 
প্রয়োজনের সময় থেকে বিলম্বে পাবে) এবং তোমরা পিপাসিতও - হবে না (যে, পানি 
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)__১৯ 
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১৪৬ সুরা' তোয়া-হা 


পাধে নীক্িংবা দেরীতে পাওয়ার কারণে কষ্ট হবে) এবং রৌদ্রক্রিষ্টও হবে না। (কেননা 
জান্নীতে, রোদ্র নেই এবং গৃহও সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল। কিন্তু জান্নাত থেকে বের হয়ে 
পৃর্ধিবীতে গেলে এ সমস্ত বিপদাপদের স্থুখীন হবে। সুতরাং এসব বিষয়ের শ্রতি লক্ষ্য 
ষেখে খুব হুশিয়ার ও সজীগ থাকযে ।) অডঃপর শয়তাম তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল। সে' 
বজল ৪ হে আদম, আমি কি তোমাফে“অনস্ত জীবনের (বৈশিষ্ট্যসম্পন) যৃক্ষের কথা বলে 
দেব) এরটাঁ আহার করলে চিরকাল শ্রফুল্প ও আনন্দিত থাকবে) এবং এমন রাজত্বের কথা, 
যাতে কখন দুর্বলতা আসবে না? অতঃপর (তার কুস্ন্ত্রণায় পড়ে) উভয়েই (নিষিদ্ধ) 
বৃক্ষের ফল আহার করল, তখন (অর্থাৎ আহার করতেই) তাদের সামমৈ তাদের লজ্জাস্থান 
খুলে গেল 'এবং তারা (দেহ আবৃত করার জন্য) উভয়েই (বৃক্ষের) পত্র '(দেহে) জড়াতে 
লাগল । আদম তাঁর পালনকর্তার অবাধ্য হজো, ফলে সে (জান্নাতে চিরকাল বাসবাসের 
লক্ষ্য অর্জনে) শ্রীন্তিতে' নিপতিত হলো। এরপর (যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করল, তখন) 
তার পালনকর্তা তাকৈ (আরও 'অধিক) মনোনীত করলেন, তার প্রতি (মেহেরবানীর) দৃষ্টি 
দিলেন এবং সতণথে সর্বদা কায়েম রাখলেন । (ফলে এমন ভূলের আর পুনব্াবৃত্তি হয়নি। 
নিষিদ্ধ বৃক্ষ আহার করার 'পর) আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন £.তোমরা উভয়েই জান্নাত 
থেকে নেমে যাও (এবং দুনিয়াতে 'তোমাদের সন্তান-সন্ততি) একে অপরৈর শক্র হবে। 
এরপর যদদি'আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়েত (অর্থাৎ রাসূল অথবা 
কিতাব) আসৈ, তখন যে আমার হিদায়েত অনুসরণ: করবে, সে দেনিয়াডে)- পথভ্রষ্ট হবে 
না এবং শৈরকীলে) কষ্টে পতিত হবে না। এবং যে আমার উপদেশের প্রতি' বিমুখ হবে, 
তার জন্য (কিয়ামতের পূর্বে এবং কবরে) সংকীর্ণ জীবন হবে-এবং কিয়ামত্তের দিন আমি 
তাকে অন্ধ অবস্থায় কেবর থেকে) উথিত করব। সে (বিন্মিত হয়ে বলবে $ হে আমার 
পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উথিত করলে? আমি তো (দুনিয়াতে) চক্ষুম্মান 
ছিলাম । (আমি এমন কি অপরাধ করলাম ?) আল্লাহ্‌ বললেন £ (তোমার যেমন শাস্তি 
হয়েছে) এমনিভাবে (তোমা দ্বারা কাজ হয়েছে এই যে, তোমার কাছে পয়গম্বর ও 
উলামায়ে দীনের মাধ্যমে) আমার নির্দেশাবলী এসেছিল, তখন ভূমি এগুলোর প্রতি খেয়াল, 
করনি ।- এমনিভাবে আজ তোমার প্রতি খেয়াল করা হবে না। (এই শাস্তি যেমন কর্মের 
সাথে সম্বন্ধ রেখে দেয়া হয়েছে) এমনিভাবে আমি (প্রত্যেক) সে ব্যক্তিকে (কর্মের 
অনুরূপ) শাষ্টি এদের, যে আনুগত্যের) সীমালংঘন করে এবং পালনকর্তার. আয়াতসম্মৃহের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাঁ। বাস্তবিকই পরকালের আযাব কঠোরতর এবং অধিক 
স্থাক্ী-। (এব. শেষ নেই। অতএব এই আযাব থেকে. আত্মরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা .ফরা 
প্রয্নোজন)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্বাপর সম্পর্ক $ এখান থেকে হযরত. আদম (আ)-এর কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে। 
এই.কাহিনী ইতিপূর্বে সূরা, বাকারা ও আ'রাফে .এবং কিছু সূরা-হিজর ও কাহৃকষে বর্ণিত 


হয়েছে । সবশেষে সূরা সাদ-এ বর্ণিত. হবে । সব ক্ষেত্রেই কাহিনীর অংশসযূহ সংশ্লিষ্ট 
নির্দেশাবলীসহ বর্ণন! করবা হয়েছে) .... 
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তফসীরে মা'আরেফু- কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড ১৪৭ 


এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে কাহিনীর সম্পর্ক তকসীরবিদগণ ৰিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সবচাইতে উদ্দ্ল ও অমলিন উক্তি এই যে, পূর্বধর্তী 
আয়াতসমূহে বলা হয়েছে ই ৮৫. 43 (১ (০০০8 4৪ এতে রাস্লুল্লাহ্‌ সো)-কে 
বলা হয়েছে, আপনীর নধুয়তের প্রমাণ" ও আপনার উম্মতকে হুশিয়ার করায় জন্য আমি 
পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের অবস্থা ও ঘটনাবলী আপনার কাছে বর্ণনা করি। তন্মধ্যে মূসা 
আ)-এক্প বিস্তারিত ঘটমা পরই আয়াতে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ফাহিনীর মধ্যে 
সর্বপ্রথম: ও কোন কোন দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্ত্পূর্ণ হচ্ছে হধরত আদম (আ)-এর 
কাহিনী। এখান থেকে এই কাহির্মী শুরু করা হয়েছে। এতে উম্মতে মৃহাত্মদীকে হুপিয়ার 
করা উদ্দেশ্য যে, শয়তান মানবজাঙির প্রাচীর্ন শত্রু । সে সর্বপ্রথম তোমাদের পিতামাতার 
সাথে শত্রুতা সাধন করেছে. এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের 
জাল বিস্তার করে.তাদেরকে পদস্থলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে জান্নাত 
থেকে মর্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারী হয় এবং জান্নাতের পোশাক ছিনিয়ে নেয়া হয়। 
এরপর আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভুলের ক্ষমা পেয়ে তিনি রিসালত ও 
নবুয়তের উচ্চমর্যাদা প্রাপ্ত হন। তাই শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে মানব মাব্রেরই নিশ্চিন্ত হওয়া 
উচিত নয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে . শয়তানী প্ররোচনা ও অপকফৌশল থেকে 
আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। 

৩১০৭ ১6৮45 45 ১ &॥ ৪458০ এখানে 6:4০ শব্দটি 04 অবা বি 
শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে +-€বাহ্‌রে মুহীত) উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে 
আপনার অনেক পূর্বে আদম (আ)-কে তাগিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম । অর্থাৎ 
একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল-ফুল অথবা কোম অংশ আহার 
করো না, এমন কি.এর নিকটেও যেয়ো না। ছাড়া জানাতের সর বাগবাগিচা ও নিয়ামত 
তোমাদের জন্য. অবারিত। সেগুলো ব্যবহার কর। আরও বলেছিলায যে, ইবলীস 
তোমাদের শক্রু। তার কুমন্ত্রণা মেনে .নিঙ্গে. তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু আদম (আ) 
এসব কথা ভূলে গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি । এখানে দু”টি শব্দ 
ব্যৰহত হয়েছে ০.১... "১০ লক্ষণীয় ১/-... লব্দের অর্থ ভুলে হাগ্য়া, অনবধান হওয়া 
এবং +১__০-এর শাব্দিক অর্থ ফোন কাজের জ্বন্য সংকল্পকে দৃঢ় করা। এই শব্দদ্বয় দ্বারা 
এখানে কি বোঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্ম করার পূর্বে এ কথা জেনে নেয়া জরুরী যে, 
আদম (আ) আল্লাহ্‌ তাআলার প্রস্তাবগালী পয়গন্থরদের অন্যতম ছিলেন এবং সব 
পয়গন্বর-গুনাহ্‌ থেকে পবিজ্র থাকেন। - 

প্রথম শব্ষে বলা হয়েছে যে,- আদম (আ) ভূলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ভুলে যাওয়া 
মানুষের-ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে স্পীপই গণ্য করা হয়নি। একটি সহীহ্‌ হাদীসে 
বলা হন্জেছে £ 0১-০1১ 1৪ ৬1 ০০ ৬১) অর্থাৎ আমার উদ্মতের গুনাহ ভুলবশত যাফ ফরে 
দেওয়া হয়েছে। কোক্মআন পাক বলে £ 12:./1 1.4 1 18৫০ €) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কাউকে সাধ্যার্তীত কাজের আদেশ দেন না; কিন্তু এটাও জানা কথা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 


///.091190781-0017 


১৪৮ ৮ সূরা. তোয়া-হা .. 


এ জগতে :এমন সব উপকরণও রেখেছেন, যেগুলো পূর্ণ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করলে 
মানুষ ভূল 'থেতক বাঁচতে. পারে ।- পয়গস্করগণ আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল। 
তাদেরকে এ জন্যও ধরপাকড় করা যেতে পারে যে, তারা এসব উপকরণকে কেন কাজে 
লাগালেন না £ অনেক -স্ত্রময় একজন মন্ত্রীর জন্য এমন কাজকেও ধরপাকড়ের যোগ্য মনে 
করা হয়, যা সাধারণ কর্মচারীদের জন্য পুরস্কারযোগ্য হয়ে থাকে। হযরত জুনাইদ 
বাগদাদী (র) এ,কথাটিই এভাবে বলেছেন ০১৪ 11০২ .১1১১1০০৯ অর্থাৎ 
সতকর্মপূরায়ণ লোকদের অনেক সৎকর্মকে নৈকট্যশীলদের জন্য গুনাহ্‌ গণ্য, করা হয়। 

আদম (আ)-এর এই ঘটনা প্রথমত নবুয়ত ও রিস্মালতের পূর্বেকার ।. এই অবস্থায় 
পয়গন্বরদের কাছ থেকে গুনাহ্‌ প্রকাশ পাওয়া আহলে,.সুন্নত ওয়াল জামাআতের কতক 
আলিমের মৃতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা তুল, যা গুনাহ 
নয়। কিন্তু আদম (আ)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তার জন্য গুনাহ্‌ 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে, আল্লীহ্‌ তা“আলা তাকে ভ€সনা করেন এবং সতর্ক করার জন্য 
এই ভুলকে ১১০০ (অবাধ্যতা) শব্দ দারা ব্যক্ত করেছেন। 

দ্বিতীয়ত +১-. শব্দ ব্যবহৃত করে আয়াতে বলা হয়েছে, আদম আ)-এর মধ্যে 5 
তথা সংকল্লের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোন কাজে 
দৃট়সংকল্প হওয়া। আদম (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করার পুরোপুরি সিদ্ধাত্ত ও সংকল্প 
করে রেখেছিলেন; কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ন হয় এবং ভুল 
তাকে বিচ্যুত করে দেয় 14420; | 

ও 00 আল্লাহ ভা'আলা আদম (আ)-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 
এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে আদম সৃষ্টির পর সব ফেরেশতাকে আদমের উদ্দেশ্যে 
সিজদা. করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। 
কেননা, তখন পর্যন্ত ইবলীস জান্নীতে ফেরেশতাদের সাথে একত্রে বাস করত। ফেরেশতারা 
সবাই সিজদা করল । কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর 
কারণ ছিল অহংকার । সে বলল £ আমি অগ্নি নির্মিত আর সে মৃত্তিকা নির্মিত। অগ্নি 
মাটির তৃলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ? কাজেই আমি কিরূপে তাকে সিজদা করব? এ কারণে 
ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলো । পক্ষান্তরে আদম ও হাওয়ার জন্য 
জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও অফুরন্ত নিয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হলো ।- সরফিছু 
ব্যবহায়' করার অনুমতি দিয়ে' শুধু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হলো যে, একে (অর্থাৎ 
এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে) আহার করো না এবং -এর কাছেও যেয়ো না। সূরা বাকারা ও 
সূরা আঁরাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উন্ম্েখ'না করে শুধু অঙ্গীকার 
সংরক্ষিত রুখা ও তাতে অটল থ্রাকা সম্পর্কে আল্লাহ্‌-তা'আলার বাণী বর্ণনা হয়েছে। তিনি 
আদমকে বললেন ৪ দেখ, সিজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে য়ে, ইবলীস তোমাদের 
(অর্থাৎ আদম. ও হাওয়ার) শক্র। যেন অপকৌশল ও ধোকার মাধ্যমে তোঙ্কাদেরকে 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্ুদ্ধ না করে। এরূপ করলে এর পরিণতিতে তোমরা জান্নাত থেকে 
বহিষ্কৃত হরে।.এ৪:১-৭1| ১ -১৫৯৯১49-৪ অর্থাৎ শয়তান যেন তোমাদেরকে জান্নাত 
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তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড ১৪৯ 


থেকে বের করে না দেয়। ফলে, তোমরা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবে । ৪.১ শব্দটি 595... 
থেকে উদ্ভূত এর অর্থ দ্বিবিধ-এক পারলৌকিক কষ্ট অপরটি হলো ইহলোৌকিক কষ্ট 
অর্থাৎ দৈহিক কষ্ট ও বিপদ । এখানে দ্বিতীয় অর্থই হতে পারে । কেননা, প্রথম অর্থে কোন 
পয়গম্বর দূরের কথা, কোন সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানের জন্যও এই শব্দ. প্রয়োগ- করা যায় 
না। তাই ফাররা. (র)-এর তক্ষসীর প্রসঙ্গে বলেন £ «১১৯১. .€১১(১০1৯ অর্থাৎ. এনীনে 
০৮৬ এর অর্থ হাতে খেটে আহার্ উপার্জন করা । --কুরতৃবী)- এখানে স্থানের ইগিতও 
দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। কেননা, পরবর্তী আয়াতে জান্নাতের এমন চারটি 
নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তন্ত বিশেষ এবং জীবন 
ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরত্তুপূর্ণ ; অর্থাৎ অন্ন; পানীয়, বন্্ ও রাসস্থান। 
আয়াতে বলা হয়েছে যে,.এসব নিয়ামত জান্নাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া 
যায়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে এসব নিয়ামতও হাতছাড়া হয়ে 
যাবে। সন্ভবত এই ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের উল্লেখ না 
করে শুধু এমনসব নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর মানব-জীবন নির্ভরশীল । 
এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের কুমন্ত্রণা মেনে নিয়ে তোমরা যেন-জান্নাত থেকে 
বহিষ্কৃত না হও এবং এসব নিয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। এরূপ হলে পৃথিবীতে 
এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। 
তফসীরবিদদের সর্বসম্মত বর্ণনা আুনযায়ী এ হচ্ছে 55 :+  $শব্দের মর্ম । ইমাম কুরতুবী 
এখানে আরও উল্লেখ করেছেন যে, আদম (আ) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন 
জিবরাঈল জান্নাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার ' জম্য 
দিলেন এবং বললেন £ঃ যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো 
কর্তন করুন এবং পিষে রুটি তৈরি করুন। জিবরাঈল এসব কাজের পদ্ধতিও আদম 
(আ)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে আদম (আ) রুটি তৈরি করে খেতে বসলেন.। কিন্তু 
হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নিচে গড়িয়ে গেল। আদম (আ) অনেক পরিশ্রমের 
পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন জিবরাঈল বললেন ঃ হে আদমূ, আপনার. .এবং 
আপনার সম্তান-সন্ততির রিযিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে।' 
স্ত্রীর জরুরী ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব $ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
আদম (আ)-এর সাথে হাওয়াকেও সম্বোধন করে বলেছেন 8. (22১৯১: 
২615, অর্থাৎ শয়তান তোমারও শক্রু এবং তোমার স্ত্রীও পক্র। কাজেই লে যেন 
তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়। কিন্তু আয়াতের শেষে ৪ "১১ 
একবচনের' ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এতে স্ত্রীকে শরীক করা হয়নি। নতুবা স্থানের 
চাহিদা অনুযায়ী (১$:১5$ বলা হতো । কুরতুবী এ থেকে মাসআলা ঘের করেছেন ঘে, স্ত্রীর 
জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা স্বামীর দায়িতৃ। এসব সামগ্রী উপার্জন 
করতে গিয়ে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তা এককভাবে স্বামী করবৈ। এ 
কারণেই এই :: € $ একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে 
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১৫০ সূরা তোয়া-হা 


অবগ্তরণের পর জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপার্জন.করতে য়ে পরিশ্রম. ও কষ্ট 
স্বীকার করতে হবে, তা আদম (জা)-কেই করতে হবে । কেন্সনা, হাওয়ার ভরণ-পোষণ ও 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা তার দায়িস। 

' মা চারটি বন্ধু জীবন ধারণের প্রয়োঞ্জনীয় সামস্্ীর মধ্যে পড়ে ৪ কুরতুবী বলেন এ 
আখীদৈরফে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর ষে প্রয়োষ্জীয্প ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর 
ধিশ্বায় ওয়াজিব, ভা চারটি বন্ধুর মধ্যে সীমাবহ্ধ_._আহার, পাীয়বন্ত্র ও বাসস্থান । স্বামী 
এর বেশি কিছু-স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা. হবে অনুগ্রহ_অপরষথার্য নয়। এ 
থেকেই আরও জ্ধানা গেল যে, স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কারও ভরণপোষণ শরীয়ত কোন 
ব্যক্চিলা দায়িছ্থে নান্ত করেছে, তাতেও উপরোক্ত চারটি বন্তুই-তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে; 
ষেমম পিতামাতা অপ্তাব্রস্ত ও অপারক হলে তাদের ভয়ধ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের 
77755775755 


জান্নাতে চাওয়া ও  পররিষম রহ বাতি পরা __ এতে 
সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্বাদই পাওয়া যায় 
না। এমনিভাবে পিপাসার্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বাদ অনুভব করতে পারে 
না। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে ক্ষুধা ও পিপ্রাসার কষ্ট 
ভোগ করতে হবে না। বরং ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং পিপাসা হলে পানীয় 
পাওয়া যাবে, এতে বিলম্ব হবে না। এছাড়া জান্নাতী ব্যক্তির মন যা চাবে, ত্ক্ষণাৎ তা 
পাবে। 

0৬21 4410:45 থেকে ৫৮১১০ ০) এই আয়াতে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যখন আদম (আ) ও হাওয়াকে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফলফুল আহার করতে ও তার 
নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং হুঁশিয়ারও করে দিয়েছিলেন যে, ইবলীস 
তোমাদের উভয়ের দুশমন, তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, তোমাদেরকে জান্নাত থেকে 
বহিষ্কৃত করে না দেয়, তখন এতটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশের পরও এই মহান পয়গন্থর শয়তানের 
ধোকা বুঝতে পারলেন নী কেন? এটা তো প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও গুনাহ্‌। আল্লাহর নবী ও 
রাসূল হয়ে তিনি এই গুনাহ কিরূপে করলেন ? অথচ সাধারণ আলিমগণ এ বিষয়ে 
একমত যে, পয়গস্থরগণ প্রত্যেক ছোট-বড় গুনাহ থেকেই পবিত্র থাকেন। এসব প্রশ্রের 
জওয়াব সূরা" বাকারার তফসীরে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে । এ আয়াতে আদম, (আ) সম্পর্কে 
প্রথমে ৬4৯০ ও পরে এ১_১ বলা হয়েছে। এর কারণও সূরা বাকারায় উত্লিখিত, হয়েছে। 
সেখানে বলা হয়েছে যে, শরীয়তের আইনে আদম (আ)-এর এই কর্ম গুনাহ্‌ ছিল না; 
কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহ্র নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই তাঁর সামান্য 
ভ্রান্তিকেও গুব্ুভর ভাষায় অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করে সতর্ক করা হয়েছে । ৮2 শব্দটি দুই 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং দুই. পথভ্রষ্ট অথবা 


//4.10910190781-0017 


তফসীরে মা'আরেফুল, কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড ১৫১ 


গাফিল হওয়া। কুশায়রী, কুরভুৰী প্রমুখ. তফসীরবিদ এ স্থলে প্রথম অর্থই . অবলম্বন 
করেছেন। অর্থাৎ আদম (আ) জান্নাতে যে সুখ-্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছিলেন, তা বাকি রইল 
না এবং তার জীবন তিক্ত হয়ে গেল। 

পয়গস্বরদের সম্পর্কে একটি জক্ষনী নির্দেশ তাদের সম্মা্ঘনর হিফাযত $ কাজী আবু 
বকর ইবনে আরাবী আহ্‌কামুল কোরআন গ্রছে ৬. _ ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে একটি 
গুরুতৃপূর্ণ উক্তি করেছেন । উক্তিটি তার ভাষায় এই-_ 
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- 441১৯2৩424০ 
আজ আমাদের কারও জন্য আদম (আ)-কে অবাধ্য বঙ্গা জায়েয নয়, তবে কোরআনের 
কোন আয়াতে অথবা হাদীসে এরূপ বলা হলে তা বর্ণনা করা জায়েয। কিন্তু নিজেদের 
পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যও এরূপ শব্দ ব্যবহাত্র করা জায়েয নয়। 
এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সবদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুদের চাইতে 
অগ্রগণ্য, সম্মানিত ও মহান, জাল্লাহ্‌ তা"আলার সম্মানিত পয়গন্ধর, আল্লাহু যার তওবা 
কবুল করেছেন এবং ক্ষমা ঘোষথা করেছেন, তার জন্য কোন অবস্থাতেই এরূপ বাক্য 
প্রয়োগ করা জায়েয নয়। 

এ কারণেই কুশায়রী আবূ নছর বলেন £ কোরআনে ব্যবহৃত এই শব্দের কারণে 
আদম (আ)-কে গুনাহগার, পৎন্রষ্ট বলা জায়েয নয়। কোরআন পাকের যেখানেই কোন 
নবী অথবা রাসূল সম্পর্কে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের 
বিপরীত বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে, না হয় নবুয়ত-পূর্ববর্তী বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে। 
তাই কোরআনী আযলাত ও হাদীসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা করা 
জায়েয ; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে এরূপ ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি 
নেই।__ (কুরতুবী) 

(০১০৯১ 05% অর্থাৎ জান্নাত থেকে নেমে যাও উয়েই। এই সম্বোধন আদম ও 
ইবলীস উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় 4 :.৬৯ 21৯ ::-এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, 
পৃথিবীতে পৌছেও শক্গতানের শত্রুতা অব্যাহত থাকবে । যদি বলা হয় যে, শয়তানকে তো 
এর পূর্বেই-ছান্নাত থেকে ব্রহির্কার করা হয়েছিল; কাজেই এই সন্বোধনে তাকে শরীক করা 
অবান্তর ; তাহলে এটা হতে পারে যে,. এখনে আদম ও হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে। 
এমতাবস্থায় পারস্পরিক শত্রুতার অর্থ হবে তাদের সম্ভান-সন্ভতির পারস্পরিক শ্রতা। 
বলা বাহুল্য, সস্তানদের পারস্পরিক শক্রতা পিতামাতার জীবনকেও দুর্বিসহ করে তোলে। 
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৮২৪১০০৮১০ এখানে ঘিকর-প্রর' অর্থ কোরআনও হতে পারে এবং রাসূলুল্লাই 
(সা)-এর 'মোবারক সত্তাও হতে পারে: যেমন অন্য আয়ান্তে' 4৮০12 বলা হয়েছে। উভয় 
অর্থের সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কোরআন অথবা 'রাসূলের প্রতি বিমুখ হয়, অর্থাৎ 
কোরআনের তিলীওয়াত ও "বিধি-বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে অথবা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয় নেয় ; -তার পরিণাম এই 8০1 ১:55১018-52০4 53 
৮1 21 অর্থাৎ তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে-এবং কিয়ামতে তাকে অন্ধ অবস্থায় উ্থিত' করা 
হবে। প্রথমোক্ত শান্তিটি সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে এবং শেষোক্ত আযাব কিয়ামতে হবে । 

কাফির ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার স্বরূপ £ এখানে প্রশ্ন 
হয় যে, দুনিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা' তো কাফির ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; 
মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণগণও এর সম্মুখীন-হন ; বরং পয়গন্ব়গণ এই পার্থিব জীবনে 
সর্বাধিক কৃষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য সব হাদীস গস্থে 
সা'দ প্রমুখের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা) বলেন £ পয়গস্বরদের 
প্রতি দুনিয়ার বালামুসীবত সবচাইতে বেশি কঠিন হয়। তাদের পর যে ব্যক্তি যে স্তরের 
সৎকর্পরায়ণ' ও গুলী “হয়, সৈই অনুখায়ী সে" এসব কষ্ট ভোগ করে। এর বিপরীতে 
সাধারণত কাফির ও পাঁপা্ারীদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশে দেখা যায় অতএব 
জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কোরআনের এ উক্তি পরকালের জন্য হতে পারে, 
দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়। 

রর পরিষ্কার ও নির্মল জওয়াব: এই যে, এখানে দুনিয়ার আযাব বলে কবরের আযাব 
বোঝানো হয়েছে। কবরে তাদের-জীবন দুর্বিসহ করে য়া হবে । তাদের বাসস্থান কবর 
তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে । মুসনাদে 
বাষযারে -হযরত আবু হুরায়রার রেওয়্য়তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং ২.২. 
:৮এর তফসীরে বলেছেন.যে, এখানে কবর জগৎ বোঝানো হয়েছে। _.(মাযহারী). 
. * হযরত -সাঈদ ইবনে জুবায়র জীবিকার: সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও বর্ণনা: করেছেন 'ঘে, 
তাদের কাছ্‌.থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবেএবং সাংসারিক -লোভ-লালসা 
বাড়িয়ে দেয়া হবে ।_ মোযহারী) এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থসম্পদই: সঞ্চিত হোক 
না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার. চিক্তঞ 
এবং ক্ষতির আশংকা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে । সাধারণ ধনীদের মধ্যে 'এ বিষয়টি 
প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে তাদের কাছে সুখ-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়; কিন্তু সুখ 
যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। কারণ, এটা অন্তরের স্িরতা ও নিশ্চিত 
বাীত অর্জিত হয়না! 


পে ৩১ছ৩পা তে ৮৬ ১9৫2৮ (রণ 2৮৯2 টি 
২১৭ ৬৭০ তা ক 
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(১২৮) আমি এদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। যাদের বাসভূমিতে এরা 
বিচরণ করে, এটা কি এদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করল না ? নিশ্ঠয় এতে বুদ্ধিমানদের 
জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১২৯) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং 
একটি' কাল নির্দিষ্ট না থাকলে শাস্তি অবশ্যস্তাবী হয়ে যেত। (১৩০) সুতরাং এরা যা বলে 
সে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যান্তের পূর্বে এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন 
রাত্রির কিছু অংশে ও দিবাভাগে, স্ঘত তাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (১৩১) আমি এদের 
বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যন্বদপ ডভোগ-বিলাসের 
যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 'করবেন না। আপনার 
পালনকর্তার দেয়া দ্সিষিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) আপনি আপনার পরিবারের 
লোকদেরকে নামাষের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন । আমি 
আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না'। আমিই আপনাকে রিষিক দেই এবং আল্লাহ্জীরুতার 
পরিণাম শুভ । (১৩৩) এরা বলে £ সে আমাদের কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন 
নিদর্শন আনয়ন করে না কেন ? তাদের কাছে কি প্রমাণ আসেনি যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে 
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আছে ? (১৩৪) যদি আমি এদেরকে ইতিপূর্বে কোপ শাস্টি খায় ধাংস করাই, ভষ্গে এরা 
বনত ঃ হে আমাদের পাজনকর্তা, আপনি জামাদের কাছে একজন রাসৃজ গ্রেরথ ফরলেস 
না কেন ? তাহলে তো. জারা অপসানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই জাপনাক লিগর্শদসমূহ 
মেনে চলভাম । (১৬৫) বসুন, প্রত্যেকেই পথপানদে চেয়ে আছে, সুতরাং ৫তামরাও প্গপানে 
ছেয়ে থাক । অদূর ভবিষ্যতে ভোমরা জানতে পারবে কে সরল পথের গঞ্ধিক এবং ফে সং 
পথ হ্রপ্ত হয়েছে। ১১ | 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

€এ অন্িযোগকারীগণ যারা সুখ ফেয়ানো থেকে বিরত হচ্ছে সা, তবে এগ কি এ 
থেকেও হিদায়েত হলো না যে, আমি এদেয় পূর্বে অনেক মার্মব সম্প্রগায়কে (এই মুখ 
ফেরানোর কারণেই আযাব. দ্বারা) ধ্বংস করেছি। তাদের (কিছু সংখ্যফের) যাসস্ৃমিতে 
এরাও বিচরণ করে (কেননা, সক্কাবাসীদের সিস্িকা ফায়ার পথে কোন কোন ধ্ংসপ্তাপ্ত 
সম্প্রদায়ের বাসভূষি পর্ভড)। এতে (অর্থাৎ-ইল্লিখিত হিষয়ে) ঠো ধুদ্ধিমাসদের (বোঝার) 
জন্য (মুখ ফেরানোর অশ্ুত পরিণতির পর্যা্$) এমাশাদি রুপ্লেছে। (এদের উপর তাৎক্ষনিক 
আযাৰ না আসার কারণে এরা গনে করে যে, এদের ধর্ম মিশসীয় নয় । এর স্বক্ীপ এই যে) 
আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি কথা পূর্ব থেকে বলা না হয়ে থাকলে (জী এই যে, 
কোন কোন উপকারিতার কারণে তাদেরকে সময় দেয়া হবে) এবং জোধাবের জন্য) 
একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে (এবং সেই সমযনকাল হচ্ছে কিল্লামতের দিন। তাদের কুফর 
ও মুখ ফেরানোর কারণে) আযাব অনশ্যন্তাবী হয়ে ধেগ্ত । (মোটকথা এই ধে+ কুফর তো 
আযাবই চায় ; কিন্তু একটি অন্তরায়ের কারণে আযাৰে বিরতি হচ্ছে। কাঞ্জেই তাত্ক্ষণিক 
আযাব না আসার কারণে তারা যে নিজেদেরকে সত্যপস্থী মনে করে, এটা স্তুল। এখানে 
সময় দেয়া হচ্ছে ছেড়ে 'দেয়া হয়নি ।) সুতরাং (আযাব যখন নিশ্চিত, তখন) আপনি 
তাদের কুফের মিশ্রিত) কথাবার্তায় সবর করুন (এবং “জাল্লাহ্‌্র ব্যাপারে শত্রুতা” এই 
নীতির কারণে তাদের প্রতি যে ক্রোধ হয়, ভা এবং আযাবের বিলম্বের কারণে মনে যে 
অস্থিরতা হয়, তা বর্জন করুন) এবং আপনার পালনকর্তার প্রশংসা €ও গুধ) সহকারে 
(তার) পবিব্রতা পাঠ করুন_ (এতে লামাযও এসে গেছে ।) সূর্যোদগ্নের পূর্বে (যেমন 
ফঞ্জরের নামায), সূর্যাস্তের পূর্বে (যেমন যোহর ও আসরের নামায) এবং রাত্রিকালেও পাঠ 
করুন (যেমন মাগরিব ও এশার নামায) এবং দিনের শুরুতে ও শেষে (পবিভ্রভা পাঠ 
করার জন্য গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে পুনরায় বঙ্গা হচ্ছে । ফলে গুরুণ্ধ দানের উদ্দেশ্যে ফজর 
ও মাগরিবের -উন্লেখও পুনরায় হয়ে গেল ।) যাতে আ্বাপনি (সওয়াৰ পাওয়ার কারণে) 
সন্তুষ্ট হন। উেদেশ্য এই যে, আপনি সত্যিকার মা'বুদের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখু্---সানুষের 
চিন্তা করবেন না।) আপনি এ বন্ধুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, (ধেখস- এ পর্যস্ত 
করেন নি) যা আমি কাফিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে (উদাহরণত ইহুদী, খ্রিস্টান ও 
মুশরিকদেরকে) পরীক্ষা করার জন্য (নিছক) পার্থিৰ ভীবেনর সৌন্দর্যস্বরূপ দিলে ব্লেখেছি। 
(উদ্দেশ্য অন্যদেরকে শোনানো যে, নিষ্পাপ নবীর জন্যও. ঘখন এটা নিষিদ্ধ, অথত তর 
মধ্যে পাপের সম্ভাবনাও নেই, তখন যারা নিষ্পাপ নয় তাদের জন্য এ বিষয়ে য্টৰান 
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তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড ১৫৫ 


হওয়া কিরূপে জরুনী হবে না। পরীক্ষা এই যে, কে অনুগ্রহ স্বীকার করে এবং কে 
অবাধ্যতা. করে) আপনার পালনকর্তার দান (যা পরকালে পাওয়া যাবে) অনেক গুণে 
উৎকৃষ্ট ও. অধিক স্থায়ী (কখনও ক্ষয় হবে না। সারকথা এই যে, তাদের মুখ ফেরানোর 
প্রতিও হ্রক্ষেপ করবেন না এবং তাদের বিলাস-ব্যসনের প্রতিও দৃষ্টি দেবেন না। সবগুলোর 
পরিণাম আধাব।) আপনি আপনার পরিবারবর্গকে (অর্থাৎ পরিবারের লোকদেরকে অথবা 
সু'মিনদৈয়কে)-ও নামাধৈর আদেশ দিন এবং নিজেএ এতে অবিচল থাকুন। (অর্থাৎ এ 
বিষয়টি হচ্ছে অধিক মনোযোগদানের যোগ্য) আমি আপনার দ্বারা (একসনিঙাবে অন্যদের 
দ্বারা) এমন জীবিকা (উপার্জন করাতে) চাই না যা জরুরী ইবাদতের পথে বাধা হয়ে 
যায়। (জীধিকা তো আপনাকে এবং এমনিগাবে অন্যদেরকে) আমি দেব । (অর্থাৎ আসল 
উদ্দৈশ্য উপার্জন নয়__ধর্ম ও ইবাদত । উপার্জনের তখনই অনুমতি অথবা 'আদেশ আছে, 
যখন তা জরুরী ইবাদতে বিষ সৃষ্টি না করে) আল্লাহ্‌তীরুতার পরিণাম শুভ। (তাই আমি 
১558 এবং 4০ ইত্যাদি নির্দেশ দেই। এবং অভিযৌগকারীদের কিছু অবস্থা ও উক্তি 
পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাদের আরও একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।) তারা 
ভ্ঠকারিভাবশত) বলে $ রাসূল আমাদের কাছে (নবুয়তের) কোন নিদর্শন আনয়ন করে 
না কেন ? (উত্তর এই যে) তাদের কাছে কি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু পৌছে নি ? 
(ধুতে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কোরআন ছারা পূর্ববর্তী গ্রহ্থসমূহের ভবিষ্যদ্বাণী 
সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই উদ্দেশ্য এই যে, তাদের কাছে কি কোরআন পৌছে নি, 
পূর্ব থেকেই যার খ্যাতি রয়েছে ? এটাই নবুয়তের পর্যাপ্ত দলীল।) যদি আমি তাদেরকে 
কোরআন আসার পূর্বে কুফরের কারণে) কোন আপদ দ্বারা ধ্বংস করতাম) এবং এরপর 
কিয়ামতের দিন আসল শাস্তি দিতাম) তবে তারা (ওযর পেশ করে) বলত ঃ হে আমাদের 
পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে কোন রাসূল (দুনিয়াতে) কেন প্রেরণ করেন নি? 
তাহলে আমরা (এখানে নিজেরা) হেয় এবং (অপরের দৃষ্টিতে) অপমানিত হওয়ার পূর্বেই 
আপনার বিধানাবলী মেনে চলতাম। (সুতরাং এখন এই ওযরেরও অবকাশ রইল না। 
তারা যদি বলে যে,. এই আযাব কবে হবে, তবে) বলুন £ আমরা সবাই প্রতীক্ষা করছি, 
অতএব (কিছুদিন) আরও প্রতীক্ষা করে নাও। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা (ও) জানতে 
পারবে কে সরল পথের পথিক এবং কে মঞ্জিলে) মকসুদ পর্যস্ত পৌছে গেছে (অর্থাৎ এই 
ফয়সালা সত্তবুরই মৃত্যুর পর অথবা হাশরের পর প্রকাশ হয়ে পড়বে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

11১1 __ ৮৬ক্রিয়াপদের 4০৮১-এর ১১.১_ ৬১শব্দৈর দিকে ফিরে, যা এর 
মধ্যেই আছে এবং ৬১, ছারা কোরআন অথবা রাসূল বোঝানো হয়েছে । আয়াতের অর্থ 
এই যে, কোরআন অথবা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কি মক্কাবাসীদেরকে এই হিদায়েত €দন নি এবং 
এ সম্পর্কে জ্ঞাত করেন নি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল-নাকরমানীর কারণে 
আল্লাহর আখাবে গ্রেফতার হয়ে ধংস' হয়ে গেছে, ধাদের বাসভূমিতে. এখন তোমরা 
চলাফেরী কর । এখানে 4০০- রিতা রর জিসান 
যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে হিদায়েত দেল নি। 
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১৫৬ সূরা তোয়া-হা 


১8৯৮৮০4০১৭৪ মন্কাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাচানোর জন্য নানারকম বাহানা 
খুঁজত এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ জাদুকর, কেউ 
কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। কোরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার 
দু'ট প্রতিকার বর্ণনা করেছে। এক. আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রক্ষেপ করবেন না, 

রং সবর করবেন। দুই, আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল হয়ে যান। এ)»: েঁ--$ বাক্যে 
একথা বলা হয়েছে | 

শক্রদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল 
হওয়া 8 এ জগতে ছোট-বড়, ভালমন্দ কোন মানুষ শক্রমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোন না 
কোন শক্র রয়েছে। শত্রু যতই-নগণ্য ও দুর্বল হোক না.কেন, প্রতিপক্ষের কোন না কোন 
ক্ষতি করেই ছাড়ে ; যদিও তা মৌখিক গালিগালাজই হয়। সম্মুখে গালিগালাজ করার 
হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শক্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই 
করে । কোরআন পাক দু”টি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে 
বর্ণনা করেছে। এক. সবর ; অর্থাৎ স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের 
চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া। দুই. আল্লাহ্‌ তা'আলার স্বরণ ও ইবাদতে মশগুল হওয়া। 
অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া 
যেতে পারে । অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, 
বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্য একটি আলাদা আযাবে পরিণত 
হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে 
মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারও কৌন রকম ক্ষতি অথবা 
অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহ্র সব কাজ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে 
থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উত্তৰ হয়েছে, এতে অবশ্যই কোন না কোন রহস্য আছে ; 
তখন শক্রুর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়। এ কারণেই 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ ৬৯, অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন করলে আপনি 
সন্তুষ্টির জীবন যাপন করতে পারবেন । 4:১৬ ১:০+:.$ অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পবিত্রতা বর্ণনা করুন তীর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে । এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার 
আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার অথবা ইবাদত করার তওফীক হয়, এ কাজের জন্য গর্ব ও অহংকার 
করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র স্রণ 
ও ইবাদত তারই তওফীক দানের ফলশ্রুতি। 

এই ১০-,শব্দটি সাধারণ যিকর ও হামদের অর্থেও হতে পারে এবং বিশেষভাবে 
নামাযের অর্থেও হতে পারে। তফসীরবিদগণ সাধারণত শেষোক্ত অর্থই নিয়েছেন। এর 
যেসব নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও তারা নামাযের সময় সাব্যস্ত করেছেন। 
উদাহরণত- “সূর্যোদয়ের পূর্কে"্বলে ফজরের নামায, “সূর্যাস্তের. পূর্বে" বলে যোহর ও 
আসরের নামায এবং 4: -61১. বলে. রাত্রিকালীন সব নামায মাগরিব, এশা, তাহাজ্জুদসহ 
বোঝানো হয়েছে। অতঃপর ১91৮1 বলে এর আব্নও তাকীদ করা হয়েছে। 
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তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড ১৫৭ 


দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, বরং মুমিনের 
জন্য আশংকার বন্ধু ৪4: 2:59 এতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সৃন্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু 
আসলে উম্মতকে পথপ্রদর্শন করাই.লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ধশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা 
হরেক রকমের পার্থিব, চাকচিক্য ও বিবিধ নিয়ামতের অধিকারী হুয়ে বসে আছে।. আপনি 
তাদের প্রতি ভ্রক্ষেপও করবেন না। কেননা, এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণন্থায়ী। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যে নিয়ামত আপনাকে এবং আপন্নার মধ্যস্থতায় মু'মিনদেরকে দান করেছেন, 
তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট । 

দুনিয়াতে কাফির ও পাপাচারীদের বিলাসবৈভব, ধন্াঢ্যতা ও জীকজমক সর্বকালেই 
প্রত্যেকের সামনে এই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এরা যখন আল্লাহ্র কাছে অপছন্দনীয় 
ও লাঞ্ছিত, তখন এদের হাতে এসব নিয়ামত কেন? পক্ষান্তরে নিবেদিতপ্রাণ ঈমানদারদের 
দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা কেন ? হযরত উমর ফারক (রা)-এর মত মহানুভব মনীবীর মনকেও 
এ প্রশ্ন দোলা দিয়েছিল। একবার রাসূলে. করীম (সা) তার বিশেষ কক্ষে একাত্তবাসে 
ছিলেন। হযরত উমর কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি একটি মোটা খেজুর পাতার 
তৈরি মাদুরে শায়িত আছেন এবং খেজুর পাতার দাগ তীর পবিত্র দেহে ফুটে উঠেছে। এই 
অসহায় দৃশ্য দেখে হযরত উমর কান্না রোধ করতে পারলেন না। তিনি অশ্রু বিগলিত 
কণ্ঠে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, পারস্য ও রোম সম্রাটগণ এবং তাদের অমাত্যরা কেমন 
কেমন নিয়ামত ও সুখ ভোগ করছে। আপনি সমগ্র সৃষ্ট জীবের মধ্যে আল্লাহ্‌র মনোনীত 
ও প্রিয় রাসূল হয়েও আপনার এই দুর্দশীগরস্ত জীবন, এ কেমন কথা! 

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ হেখাত্তাব-তনয়, তুমি এখন পর্যন্তও সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে 
পতিত রয়েছ? এদের ভোগ-বিলাস ও কাম্য বস্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা এ জগতেই তাদেরকে 
দান করেছেন। পরজগতে তাদের কোন অংশ নেই। সেখানে শুধুমাত্র আযাবই আযাব। 
মুমিনদের ব্যাপার এর বিপরীত। বলা বাহুল্য, এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) পার্থিব 
সৌন্দর্য ও আরাম-আয়েশৈর প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন এবং সংসারের সাথে সম্পর্কহীন 
জীবন পছন্দ করতেন। অথচ উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আরাম-আয়েশের সামথী যোগাড় 
করার পূর্ণ ক্ষমতাই তার ছিল। কোন সময় পরিশ্রম ও চেষ্টাচরিত্র ছাড়া ধন-সম্পদ তার 
হাতে এসে গেলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তা ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন এবং 
নিজে আগামমীকল্যের জন্যও কিছু রাখতেন না। ইবনে আবী হাতেম আবু সাঈদ খুদরীর 
রেওয়ায়েতে' বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন £ 8 58 (১154০.-8৯।15-8৯৯1। 
(।১১১১১+4]। আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ের সর্বাধিক ভয় ও আশংকা করি, 
তা হচ্ছে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য, যার দরজা ভোস্কাদের সামনে খুলে দেয়া হবে 

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উম্মতকে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তোমাদের 
বিজয় অভিযান বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এবং ধনদৌলত ও বিলাস-ব্যসনের প্রাচুর্য হবে । 
এই পরিস্থিতি তেমন আনন্দের কথা নয় ; ররং ভয় ও আশংকার বিষয় । এতে লিপ্ত হয়ে 
তোমরা আল্লাহ্‌র স্বরণ :ও তার বিধানাবলী থেকে গাফিল হয়ে যেতে পার । 
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১৫৮ সূরা তোয়া-হা 


পরিষারবর্গ ও সম্পর্কশীলদেরকে' নামাযের আদেশ ও তার রহস্য £-/6:0১/১1) 
($:6 ১৫:০0 অর্থাৎ আপনি পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দিম এবংপমিজেওঁ এর উপর 
অবিচল'থাকুন। বাহ্যত এখানে আলাদা আলাদা দু'টি নির্দের্শ রয়েছে। এক. পরিবারবর্গকে 
নামাযের আদেশ এবং দুই. নিজেও নামায অব্যাহত রাখা । কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় 
যে, নিজের নামায পুরোপুরী 'অব্যাহত রাখার জন্যও আপনার পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও 
স্বজনদের নিয়মিত নামাধী হওয়া আবশ্যক । ফেননা, পরিবেশ ভিন্নব্ূপ হলে মানুষ 

স্বভাবত নিজেও অলসতার শিকার হয়ে ঘায়। 

তি না 
পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) প্রত্যহ ফজরের 
নামাযের সময় হযরত আলী ও ফাতেমা (রা)-এর গৃহে গমন করে »৯ ৮ নোমায 

পড়, নামায পড়) বলতেন।_ (কুরতুবী) 

ধনকুবের ও রাজরাজাদের ধনৈম্বর্য ও জাকজমকের উপর যখনই হযরত ওরওয়া 
ইবনে যুবায়রের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে 
নামায পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলেচ্য আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। হযরত. উমর 
ফারূক (রো) যখন রাব্রিকালে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও 
জাগ্তত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শুনাতেন।__ (কুরতুবী) 

যে ব্যক্তি নামাব ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ্‌ তার রিধিকের ব্যাপায় সহজ 
করে দেন £ ₹-2১১4%-+.5% অর্থাৎ আমি আপনার কাছে এই দাবি করি না যে, আপনি 
নিজের ও পরিবারবর্গের রিযিক মিজস্ব জ্ঞানগরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন.। বয়ং এ 
কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্ে রেখেছি। কেননা, রিযিক উপার্জন করা প্রকৃতপক্ষে 
মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার । সে বেশির মধ্যে যাটিকে নরম ও চাষোপযোগী করতে পারে 
এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে ; কিজ্তু বীজের ভিতর থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা এবং 
তাকে ফলে-ফুলে সুশোভিত. করার মধ্যে তার কোন হাত নেই। এট্রা সরাসরি আল্লাহ্‌ 
তা“আলার কাজ । বৃক্ষ গজানোর পরও য়ানুষের সকল প্রচেষ্টা তার হিফাযত ও আল্লাহ্‌ 
সৃজিত ফলফুল ছ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদতে 
মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই পরিশ্রমের বোঝাও তার জন্যে সহজ্জ ও হালকা 
করে দেন। তিরমিষী ও ইবনে মাজা হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ 
১৭৩ ১৬ এ১০এ০ ০১৮০] ৪ স] £১৯০ 6০ 0৮102105441 এ৬৬ 

- ০১৪৯ ২০13 ১৩৮০ এ০এ ০১৮ এ 1 01৩ ১৪৪ 

আল্লাহু তা'আলা বলেম ঃ.হে আদম সন্তান, তুমি একাণুটিত্তে আমার" ইবাদত কর, 
আমি ধনৈশ্বর্য দ্বারা: তোমার বক্ষ পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করধ। যদি 
তুমি এরূপ না কর, তবে তোমার বক্ষ চিস্তা ও কর্মব্যস্তভা ছারা পূর্ণ করে দেব এবং 
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তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড ১৫৯ 


তোমার অভাব মোচন করব না (অর্থাৎ ধন-দৌলত যতই বৃদ্ধি পাবে, লোভলালসাও ততই 
বেড়ে যাবে । ফলে সর্বদা অভাবগ্রত্তই থাকবে) । 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেন $ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে একথা বলতে 
১9/455841155 55817551918 82250252 

4৯ ২2531 এ ৬ ক এ 111 41৬৯1 ভো৬ ০৬৮1। 4 ৯৯৪ 

যে ঝুকি ডার সম চিত্তা্ষে এক. ডিন্তা ভার্টং পরকালের চিককায় পরিণত করে আল্লাহ 
তামা কায লংলারের চিন্াসমৃহের জন্য নিবো বথেট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংসার 
চিন্তার বহুমুখী. কাজে ৈযেকে আনব ফা নে সেএসর চিন্ারএহে..কোন জটিলতায় 
ধ্বংস হয়ে যাক, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ তা'জালা এতটুকু পরওর়া করেন না। (ইবনে 
কাসীর) ্ 

১০১৯০4১০০৮2 অর্থাৎ তওরাত, ইনৃজীল ৪ ও ইবযাহিনী সহিফা ইত্যাদি 
খোদায়ী খস্থ সর্বকালেই -শেষ নবী মূহাক্মদ মোস্তফা (সা)-এর নবুয়ত ও রিসালতের সাক্ষ্য 
দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ নম়.কি? 

৪৭ ০০৩ ৬৯০ উসেি। ০৯০০ ০০১৯৭০০৪ অর্থাৎ আজ তো আল্লাহ্‌ তাআলা 
প্রত্যেককে যুখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার তয়ীকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবি 
করতে পারে। কিন্তু এই দাবি কোদ কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট -ও বিশুদ্ধ তত্বীক্ষা তাই হতে 
পারে, যা আল্লাহ্‌র. কাছে প্রিয় ও বিশুন্ধ। আল্লাহ্‌র কাছে কোম্টি বিশুঙ্ধ, তার সন্ধান 
২৫৯১4354848 একে ভ্রান্ত ও 
পথরষ্ট ছিয় “বং কে বিশুদ্ধ ও সর পথে ছিল। 
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আল্লাহ্র জন্যই সফল প্রশংসা, ঘিমি ১৪. বিলহজ্জ ১৩৯৩ হিজরী রোজ ঘৃহস্পতি বার 

দুপুর বেলায় আমাকে সূরা তোয়া-হা সমাপ্ত করার তওফীক প্রদান করেছেন। মহিমময় 

আল্লাহ্‌ তামালার কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি. য়েন আমাকে কোরআনের অবশিষ্ট অংখোরও 

তফসীর সম্পন্ন করার তওফীক প্রদান করেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছেই সকল প্রকার 
সাহায্যের জন্য স্মরণকেই এবং তারই উপর. একান্তে নির্ভরশীল থাকি। 
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০৮১১১ ৯০১২৪ 


মক্কায় অবতীর্ণ, ১১২ আয়াত, ৭ রুকু 
:০১৪১৯৩)। এ৯৪ ১৮০১, 
কেরে [যর হিয়া রণ | তে 
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রশ 
এ পর তিপচি 54৫ খু 8? ও 
টার্ন র 
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে । 


€১) মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী ; অথচ তারা বেখবর হয়ে মুখ 
ফিরিয়ে নিচ্ছে । (২) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার .পক্ষ থেকে যখনই কোন নতুন 
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সুরা আখ্থিয়া এ ১৬১ 


উপদেশ আসে, তারা তা খেলার ছলে শ্রবণ করে। (৩) তাদের অস্ত থাকে খেলায় অন্ত। 
যালিমরা গোপনে পরামর্শ করে, *সে ভৌ তোমাদেরই মত একজন মানুষ ; এমতাবস্থায় 
দেখে-শুনে তোরা তাঁর জাদুর কবলে কেন পড় ?' (8) পয়গন্থর বললেন £ নতোমগুল ও 
ভূমশুল্রে সব কথাই আমার পালনকর্তা জানেন । তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন । 
৫) এছাড়া তারা আরও বলে ঃ অলীক হ্ব্র ; না_ সে খিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না সে 
একজন করি । অত্তএব সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন করুক, যেমন নিদর্শনসহ 
আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগণ ৷ (৬) ভাদের পূর্বে যেসব জনপদ জামি ধ্বংস করে 
দিয়েছি, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি ; এখন এরা কি বিস্বার স্থাপন করবে ? (৭) আপনার, 
পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাভাম । অন্তএব তোমরা. 
যদি না জান, বে হারা স্বরণ রাখে, তাঙ্গেরকে জিজ্ঞেস কর । (৮) আফি তা্গেক্রফে এমন 
দেহবিপিষ্ট- করিনি যে, তারা খাদ্য তক্ষণ করত -না এবং ভারা চিরস্থাত্ীও ছি না। (৯) 
অভঃখর আমি-ডাদেরফে দেক্সা জামার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম । সুতরাং তাদেরকে এবং 
যাদেরকে ইচ্ছা বাঁচিয়ে দিলাম এবং ধ্বংস করে দিলাম সীমালংখনফারীদেরকে । (১০) 
আমি তোমাদের প্রতি একটি ফিতাৰ অবতীর্ণ করেছি; এতে ভোষাদের জন্যে উপদেশ 
রয়েছে। তোমগ়্া ফি বোঝ না ? 





তকষসীরের সার সংক্ষেপ রা 
রা 
ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে) এবং তারা (এখনও) অমনোযোগিতায় (ই পড়ে) আছে 
(এবং তা বিশ্বাস করা থেকেও তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। 
(তাদের গাফিলতি এতদূর গড়িয়েছে যে) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
যখনই কোন নতুন (তাদের ,অবস্থানুযায়ী) উপদেশ আসে, (সতর্ক হওয়ার পরিবর্তে) তারা 
তা কৌতুকচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর গোড়া থেকেই এদিকে) মনোযোগী হয় না। 
অর্থাৎ জালিম (ও কাফির)-রা (পরস্পরে) গোপনে গোপনে [পরামর্শ-করে (সুসলষানদের: 
ভয়ে, নয় ; কারণ মক্কার কাফিররা দুর্বল ছিল না ; বরং ইসলামের বিরুত্ধে গোপন চক্রান্ত 
করে একে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য) সে [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)] নিছক -তোমাদের মত; 
একজন (মামুলি) আনুষ অর্থাৎ নবী .নয়। সে যে.চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর কালাম 
শোনায়,.তাকে অলৌকিক মনে করো না এবং এ জলৌকিকভান্ কারণে ভ্কাকে নবী বলে 
ধারণা করো না কেননা এটা প্রকৃতপক্ষে জাদুদ্দিশ্িত কালাম ।) অভভএব (এ্রভাদসত্বেও) 
তোমরা কি জাদুর কথা শোনার জন্য (তাঁর কাছে) যাবে, অথচ ভোমরা (এ বিষ্বয়টি গুৰ) 
জান. (রোঝ)-? পয়গন্বর (জওয়াব আদেশ পেলেন-.এবং তিনি আদেশ, জনুযায়ী জওগ়াবে) 
বললেন. ঃ. আমার পালনকর্তা নভোমগুল ও ভূমণ্ডলের সব কথ্থা (প্রকাশ্য হোক কিংবা- 
অপ্রকাশ্য) ভাল্লোভাৰে জানেন এবং তিনি সর্বক্োতা ও মর্বদ্জাত। (অতএব. তোমাদের. 
এসব কুফুরী কথাবার্তাও জানেন এবং তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন। তারা সত্য কালামকে 
শুধু জাদু বলেই ক্ষান্ত হয় নি ;) বরং তারা আরও বলে, (এই কোরআন) অলীক কল্পনা 


মা'আরেফুল কুরআন (ডষ্ঠ)__২১ 
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১৬২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


(বাস্তবে .চিত্তাকর্ষকও নয়) বরং (তদুপরি):সে (অর্থাৎ পয়গন্থর) একে িচ্ছারৃতন্াবে মন 
থেকে) উত্তাবন.করেছে (হ্বপ্রের কল্পনায় তো ম্রানুষ কিছুটা অক্ষম, ক্ষমার্থ ও সংশয়ে 
পতিতও-হৃতে পারে । এই মিথ্যা উদ্ভাবন শুধু কোরজ্মানেই সীমিত নয়) বরং সে. একজন 
কবি। (তার সব. কথাবার্তা এসনি রকম মনগড়া ও কাল্পনিক হয়ে থাকে 1 সারকথা এই যে, 
৩ অথচ র হওয়ার জোর দাবি করে।) অতএব সে কোন (বড়) নিদর্শন 
; হেন পূর্বব্তীদেরকে রাসূল করা' হয়েছিল (এবং তারা বড় বড় মু'জিযা! জাহির 
বািছিরেন। ও আমরা ডাকে রিল বশে কেনে নেব এনং তার পরি বি গন 
করব। তাদৈর একথা বলাও একটি বাহানা ছিল। তারা তো পূর্ববর্তী পয়গন্বরদেরকেও 
মানত 'না। আল্লাহ্‌ তা'আলা জওয়াবে বলেন ঃ) তাদের পূর্বে যেসব 'জনপদবাসিগণকে 
আমি ধ্বংস”করৈছি (তাদের ফরমায়েশী“মু'জিযা জাহির হওয়া সত্বেও) তারা বিশ্বাস 
স্থাপন করেনি, এখন তারা কি' সব মু'জিধা জাহির হলে পরে) বিশ্বীস স্থাপন করবে ? 
(এমতাবস্থাম্ম বিশ্বাস স্থাপন“না ক্লত্লে”আযাব রসে” যাৰে। তাই .আমি এসব- সু'জিযা 
জাহির ক্রি: না-এবং কোরআনন্ষপী মু'জিযাই যথেষ্ট । রিসালত: সম্পর্কে তাদের সন্দেহ এই. 
যনে, রাসূল মানুষ হওয়া উচিত নয । 'এর-জওয়ার এই যে) আপনার পূর্বে আমি কেবল 
মানুষকেই পয়ণন্বরু- করেছি, যাদের চকাছে আমি ওহী প্রেরণ -করতায়। অতএব ( হে 
অবিশ্বাসী সম্প্রদায়) তোমরা যদি না জান, তবে কিতাবীদেরকে জিজ্ঞেস কর।. (কেননা 
তারা যদিও কাফির, কিন্তু-সুতাওয়াতির-সংবাদে বর্ণনাকারীর মুসলমান হওয়া শর্ত-নয়। 
চিনির ১ ৩18৮, 
হওয়া উচিত।) আর. (এমনিভাবে রিসালতু সম্পর্কে তাদের সন্দেহের অপর পিঠ ছিল এই 
যে, রাসূল ফেরেশতা -হওয়া উচিত। এর জওয়াব এই যে) আমি রাসূলদেরকে এমন. 
দেহ্বিশিষ্ট করি-নি যে,.তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না (অর্থাৎ ফেরেশতা করি নি) এবং [তারা 
যে আপন্যার ওফাতের. অপেক্ষায় আনন্দ উল্লাস করছে যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন "১১: 
১৬১০ 42)09 [মায়াজেমা, এই ওফাতও নবুয়ততের পরিপন্থী নয়। কেননা] তারা (অতীত 
পয়গন্বরগণও$ চিরস্থায়ী ছিলেন না। (সুতরাং আপনারও ওফাত হয়ে গেলে নবুয়তের 
মধ্যে কি অভিযোগ আসতে পারে? মোটকথা, পূর্ববর্তী রাসূলগণ :যেমন ছিলেন, আপনিও 
তেমন। তারা যেমন. আপনাকে িত্যারোপ করে, তেমনি তাদেরকৈও-তখনকার কাফিররা 
মিথ্যারোপ করেছে ।) অত্$পর -'জামি তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলাম (যে, 
মিথ্যারোপকারীদেরকে আযাব ছারা ধ্বংস করব এবং তোমাদেরকে ও মু'মিনদেরকে রক্ষা 
করব, আমি) ভা পূর্ণ করলাম অর্থাৎ ষ্ভাদেরকে এবং যাঁটৈরকে (রক্ষা করার) ইচ্ছা ছিল, 
(আযাব থেকে) রক্ষা- করলাম এবং (আযাব হারী)+ সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে 
দিলাম । (অতএব এদের সতর্ক হওয়া“উচিত। হে অবিশ্বীসী সম্প্রদায়, এই মিথ্যারোপের 
পর তোমাদের ওপর ইহকালে ও 'পরকালে আযাব 'আসা বিচিত্র নয় ; কেননা) আমি 
তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি ; এতে তোমাদের জন্য (যথেষ্ট) উপদেশ 
রয়েছে । €এমন উপদেশ প্রচার সত্বেও) তোমরা কি বোঝ না (এবং মেনে চল না) ? 
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সূরা আৰ্বিয়া: ১৬৩ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা আইরিয়ার ফযীলত £ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ সূরা কাহফ, 
মারইয়াম, তোয়া-হা ও আম্বিয়া এই চারটি সূরা প্রথম ভাগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম 
এবংআমার থ্াটীন সম্পদ ও উপার্জন। আমি সারাক্ষণ এগুলোর হিফাযত করি।-করতুবী) 
দিন অর্থাৎ কিশ্লামতের দিন নিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে 
ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কেননা, এই উদ্মতই হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত। যদি ব্যাপরু. 
হিসেব ধরা হয়, তবে কবরের হিসাবও এতে শামিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর 
পরমুহূর্তেই এই হিসাব দিতে হয়। এজন্যই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার কিয়ামত বলা 
হয়েছে।, 

৪০৭৩০০০৮০১০ যে ব্যক্তি মরে যায়, তার কিয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। এ 
অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পক্ট। কারণ মানুষ বত 
রি মুড়ে নর নিযে ম্রেরে লা নমহরা তিনবার তখন, 
প্রতিমুহূর্তে ও প্রতি পলে মানুষ মৃত্যু আশ্বংকার সম্মুখীন |... 

আয়াতের উদ্দেশ্য মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সব গাফিলকে সতর্ক করা; তারা যেন 
পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসাবের দিনকে ভূলে না বসে। কেননা, একে 
ভুলে যাওয়াই, যাবতীয় অনর্থ ও গুনাহের ভিত্তি। 

1127 552504514554%1 5৯514 2 ২০১ ৪90 তারা. পরকাল ও 
কবরের আযাব থেকে গাফিল এবং তজজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার 
অত্তিরিক্ত বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কোরআনের কোন নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত 
হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর আল্লাহ্‌ ও 
পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে । এর এ অর্থও হতে পারে যে, কোরআনের আয়াত - 
শ্রবণ করার সময় তারা পূর্ববৎ খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে, কোরআনের প্রতি মনোযোগ দেয় 
না এরং এরূপ অর্থও হতে পারে যে, স্বয়ং কোরআনের আয়াতের সাথেই তারা রঙ-তামাশা 
করতে থাকে । 

০৬১৮১৫৪৩১৯০ অর্থাৎ তারা পরম্পরে আস্তে আস্তে ানাকানি করে বলে 3 
এই লোকটি যে নিজেকে নবী ও রাসুল বলে দাবি করে, সে তো আমাদের মতই 
মানুষ__কোন-'ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তার কথা মেনে নেব। তাদের সামনে 
আল্লাহ্‌র যে কালাম পাঠ করা হতো, তার মিষ্টতা, প্রীর্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোন-কাফিরও 
তারা একে জাদু আখ্যায়িত করে লোকদেরকে বলত যে, তোমরা জান. যে, এটা জাদু, 
এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক 
নয়। এই কথাবার্তা খ্বৌপনে বলার কারণ সম্ভবত গ্রই “ছিল যে, মুসলমানরা শুনে ফেললে 
তাদের এই নির্ব্ধিতাপ্রসৃত ধৌকাবাজি জনসমক্ষে ফীস করে দেবে । 
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১৬৪ তফসীরে মা'আরেক্ুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


১41 -০৮ 01০8- সব স্বপ্নে মানসিক অথবা শয়তানী কল্পনা স্টুমিন থাকে, 
সেগুলোকে /১- লা হয়. কারণেই এর অনুবাদ 'অশ্রীক ক্ধনা' করা হুয্দেছে। অর্থাৎ 
অবিশ্বাসীরা প্রথমে কোরআনকে জাদু, বলেছে; এরপর- আরও অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু 
করেছে যে, এটা! আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ও অপবাদ যে, এটা তার কালাম । 
অবশেষে বলতে শুরু করেছে যে, আসল কথা হচ্ছে লোকটি একজন কবি। তার কাঙ্গামে 
কৰিসুলঙ কল্পনা আছে। 

4৮03 অর্থাৎ সে বাণুবিকই নবী ও রাসূল হলে আমাদের ফরমায়েশী বিশেষ 
মুশজিযাসমূহ প্রদর্শন করুক । জওয়াবে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন £ পূর্ববর্তী উশ্মতদের মধ্যে 
দেখা গেছে.যে, তাদেরকে তাদের আকাঙ্থিত, মু“জিঘাসমূহ প্রদর্শন করার পরও তারা 
বিশ্বাস স্থাপন করে নি। শ্রার্থিত মুজিযা দেখার পরও যৈ জাতি ঈমানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করে, ভাদেরকে আধাৰ দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়াই আল্লাহ্র আইন । রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
সম্থানার্থে আল্লাহ্‌ গান্্রালা এই উদ্বর্তকে আখাবের কবল থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। 
তাই কাফিরদেরকৈ প্রার্থিত 'ু'জিযা শ্রদর্শন করা সমচিগ শয়। অত্তঃপর্ন :%3:144 বাক 
এদিকেই ইশারা রমেছে যে, ভায়া কি চাওয়া সুজিযা দেখলে বিশ্বাস স্থাপন করবে? অর্থাৎ, 
তাদের কাছ থেকে এক্মূপ আশা করা বৃথা । তাই প্রার্থিত গু'জিষা প্রদর্শন করা হয় না। 

25475 0৫০ 051 08-5 এখানে ১০ ৫8 (ধানের স্বরণ আছে) বলে তওরাত 
ও ইঞ্ীলের যেসব আলিম রাসূলুপ্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে 
বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী পয়গহ্থরগণ মানুষ ছিলেন__না ফেরেশতা 
ছিলেন, এ কর্থা যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে তওরাতি ও হইঞ্্রীলের আলিমদের কাছ 
থেফে জেনে নাও। কেননা, তারা সবাই জানে যে, পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বর মানুষই 
ছিলেন। তাই এখানে ১1104) দ্বারা সাধারণ কিতাধধারী ইহুদী ও ব্রিস্টান অর্থ নিলেও 
কোন আঙ্গুবিধা নেই। কারণ তারা সবাই এ ব্যাপারের সাক্ষ্যদাতা ৷ তফসীরের সার 
সংক্ষেপে এই অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 

মাস'জালা $ তফসীরে কুরতুধীতে আছে এ আয্লাত থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের 
বিধি-বিধান জানে না, এরপ' মুর্খ ব্যক্তিদের ওয়াজিব ইচ্ছে আলিমদের অনুসরণ 'করা । 
তারা আলিমদের কাছে জিজ্ঞেস করে তদনুযায়ী আমল করবে। 

ফোরঞান আরবদের জন্য সম্মান ও গৌরবের বগ্থু ২:55) 45 (৩ কিতাব অর্থ কোরআন 
এবং ধিকয়স অর্থ এখানে সম্থান, শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ভাষা 
আরবীতে জঙ্তীর্ণ কৌরআম তোঁধাদের জন্য একটি বড় সম্মান ও চিরস্থায়ী সুখ্যাতির 
বন্ধু। একে যঘার্থ মূল্য দেওয়া ভোমাদের উচিত । বিশ্বথাসী একথা প্রত্যক্ষ করেছে যে, 
আল্লাহ্‌ তা“জানী আরবদেক্রকে কোরআনের ঘরঞ্কতে সমগ্ধ ছিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী 
ও ৰিঞ্জয়ী করেছেন। জগছ্ধ্যাপী তাদের সম্মাম ও খুখ্যাতির স্হ্কা বেজধেছে। একথাও সবার 
জানা যে, এটা আরবদের স্কানগত। গোল্রগত অথবা; ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়; 
তাকে ০১০ 
জাতির নাম উদ্ডারণকারীও কেউ - প্রাকত না । ূ 


ড//4.1091019021-0017 


সূরা আহ্মিরা ১৬৫ 













পি পাত পে ৮ 


2444 তে ৩৫ 2 প৪প১৫০ 
4 ক পে রি 
লু ও 


পরও ৮1 


এ 
3) 

উরু রী তির প্র 2 
ক ৩৫: 15525 


(১). আমি কত জনপদের ধাংয সাধন করেছি যার অধিবাসীরা ছিল পাপী এবং 
তাজ পর পৃষ্টি করেছি জন্য-জাতি। (১২) অতঃশত বখম ারাগরাথার জাধাবেন্ কথা 
টের পেল, তখনই তারা সেখান থেকে পলায়দ করতে লাগল । (১৩) পল্াক্সন কারো না 
এবং ফিতে .এস, যেখানে তোমা বিশ্াসিভার মত্ত ছিলে ও তোমাদেন ছ্যাবাসগৃছে ; 
সম্ভবত কেউ তোষাদেরকে জিজ্ঞেস করবে । (১৪) তারা বলল ঃ হার, দুর্ভোগ আঙগাদের, 
আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম (১৫) তাগের এই আর্তনাদ সব সময় ছিল, শেৰ পর্যন্ত 
পারিনি টির রসি 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি অনেক জনপদ, ফেগুলোর অধিবাসীরা যালিম (অর্থ রাকিব) ছিল; ₹ ধ্বংস করে 
দিয়েছি এবং- তাদের পরর- অন্য- জাতি সৃষ্টি করেছি। অকঃপর হঞ্ধন জান্সিমরা -আমার 
আযাব আসতে দেখল, তখন জনপদ থেকে পলায়ন করতে লাগলে যোতে আযাবের. কবল 
থেকে বেঁচে যায়। আল্লাহ্‌ তা'আলা বজেন. 8) পলায়ন করো না এবং নিংজদের বিলাস 
সামী ও বাসগৃহে ফিরে চল। সন্ভরত. কেউ তোমাদেরকে জিজ্েস করবে (বে, তোমাদের 
কি. হয়েছিল.? উদ্দেশ্য হলো, ইঙ্গিতে তাদের নির্বন্ধিতাগরসূত ধৃষ্টভার জন্যে কুশিয়ারকরা 
যে, যেএসামহী ও কাসগৃহ নিয়ে তোমরা গর্ব করত এখন -সেই যাময়ীও -লেই+ বাসগৃহও 
নেই- এবং..কোন . সহানুত্তিশীল মিত্রের লাম-নিখানাও- মেই।) ভারা (আফাব নাধিল 
হওয়ার সময়) বলল £ হায় আমাদের দুর্তাগ্‌, আমরা অবশ্যই মালয় ছিলাম । তাদের 
এই আর্তনাদ অবিচ্ছিন্ন ছিল, পে প্য, আমি তাদেকে এমস (নেননূদট করে দিলাম 
বি ) 


ফোন কোন তবাসীরবিদদের মতে আলোচ্য জায়াতসমূহে হাবু়া .কালীবা 
প্রেরণ করেছিবেন। তার নাম এক রেওয়ায়েত অনুযারী মুসা ইবনে মিশা এবং প্রক 
রেওয়ায়েত অনুষারী শু“আয়ব বলা হয়েছে। শুআয়ব নাম হলে তিনি মাদইয়ানবাসী 
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১৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


শুআয়ব (আআ) নন, অন্য- কেউ। তারা আল্লাহ্র রাসূলকে হত্যা করে এবং আন্মাহ্‌ তা'আলা 
তাদেরকে জনৈক কাফির বাদশাহ বুখতে নসরের হাতে ধ্বংস করে দেন। বুখতে নসরকে 
তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, ঘেমন ফিলিস্তীনে বনী ইসরাইল বিপথগামী হলে তাদের 
উপরও বুখতে নসরকে আধিপত্য দান করে শ্রান্তি দেয়া হয়। কিন্তু পরিফার কথা এই যে, 
কোরআন কোন বিশেষ জনপদকে নিদিষ্ট করেনি। তাই আয়াতকে ব্যাপক অর্থেই রাখা 
দরকার । এর মধ্যে ইয়ামনের উপরোক্ত জনপদও শামিল থাকবে | 
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সূরা আধিয়া ১৬৭ 






মল 5৯ রে: ১৫ "522 ১ 3 তির ক ই দি 
৩৮১৪)৩১৯] তি টু 
5275 ১১৫ 30 রি 


৩5১৪৪১১১৩১৪ 01০85 $50£5% ও 5৮32 
উর 


০৬) আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, ুকবুল্জ্ত্ের 
করিনি (১৭) আমি হি ত্ীড়া-উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার কাছে 
যা আছে তা দ্বারাই তা করতাম, যদি আমাকে করতে হতো। (১৮) বরং আমি সত্যকে 
মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি ; অতঃপর সত্য'মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অতঃপর 
মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা য়া বলছ, তার জন্যে তোমাদের দুর্ভোগ । 
(১৯) নভোমণ্ুল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা তারই আর যারা তার সান্লিধ্যে আছে 
তারা তার ইবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না । (২০) তারা রাতদিন তার 
পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না। (২১) তারা কি মৃত্তিকা দ্বারা তৈরি 
উপাস্য প্রহণ করেছে যে, তারা তাদেরকে জীবিত করব ? €২২) রদ্দি নভোমণ্ডল ও 
ভূমগ্ুলে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব 
তারা ষা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্‌ পবিত্র । ২৩) তিনি যা করেন, 
তঙসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাঁদেরকে 'জিজ্রেস করা হবে'। (২৪) তান্না কি 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যন্য উপাস্য গ্রহণ ফরেছে ? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। 
শ্রটাই আমার সঙ্গীদের কথা এবং এটাই আমার পূর্ববতীদের কথা । বরং তাদের অধিকাংশই 
সত্য জানে না; ; অতএব তারা টালবাহানা করে । (২৫) আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই 
প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই ধেরণ ধরেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য 
নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। (২৬) তারাঁ বলল £ দয়াময় আল্লাহ স্তান হণ 
করেছেন। তার জন্য কখনও ইহা যোগ্য নয় ; ষ্রং তারা তো তার সম্মানিত বান্দা (২৭) 
তালা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে নী এবং তারা তার আদেশেই কাজ করে। (২) 
তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তিনি জানেন। তারা শুধু তাদের.জন্যে সুপারিশ 
করে, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট. এবং তারা তার ভয়ে ভীত । (২৯) তাদের মধ্যে যে বলে 
যে, তিনি ব্যতীত আমিই উপাস্য, ছিহজানি ররর াডিরর জানিস 
এভাবেই প্রতিফল দিয়ে. থারি। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(আমি যে অদ্বিতীয়, আমার পট বই ভর এশা কেননা) আকাশ, পুরী ও 
এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে; তা আমি ত্রাড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (বরং এগুলোর মধ্যে 
অনেক রহস্য রয়েছে, তনাধ্যে বড় রহস্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র উওহীদের প্রমাণ ।) যদি ক্রীড়া 
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১৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


উপক্রণ সৃষ্টি করাই আমার লক্ষ্য হতো, (যোর- মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য উপকার উদ্দিট 
থাকে না-_শুধু চিত্তবিনোদনই লক্ষ্য, থাকে) তবে. বিশেষতাবে. আমার কাছে যা আছে, 
তাকেই আমি তা করতাম .(উদ্াহরণত আমার পূর্ণত্বের গুণাবলীর প্রত্যক্ষকরণ) যদি 
আমাকে করতে হতো । (কেননা ত্রীড়াকারীর.অবস্থার সাথে ত্রীড়ার মিল থাকা আবশ্যক । 
কোথায় সৃষ্টির তরষ্টার সততা এবং কোথায় নিত্য সৃষ্ট বন্ধু। তবে গুণাবলী অনিত্য এবং 
সত্তার জন্যে অপরিহার্য হওয়ার কারণে সম্ভার সাথে মিল রাখে। যখন যুক্তিগত প্রমাণ ও 
সকল ধর্মাবল্বীদের একমত্যে গুপাবলীও ক্রীড়া হতে পারে না, তখন নিত্য সৃষ্ট বন্ধু যে 
হতে পারবে ন__এতে কারও..ছ্বিমত থাকা. উচিত-ন্য়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, আমি 
ত্রীড়াচ্ছলেও অনর্থক সৃষ্টি করিনি।) বরুং সত্যকে প্রমাণ ও যিথ্যাকে বাতিল করার জন্যে 
সৃষ্টি করেছি) আমি সত্যকে..য়ার প্রমাণ সৃষ্ট বন্ধু) মিথ্যার. উপর (এভাবে প্রবল করি, 
যেমন মনে কর যে, আমি একে তার উপর) নিক্ষেপ করি। অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক 
চূর্ণ করে (অর্থাৎ মিথ্যাকে পরাভূত করে দেয়) সৃতরাং তা (অর্থাৎ মিথ্যা পরাভূত হয়ে) 
তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অর্থাৎ সৃষ্ট বন্তু থেকে অর্জিত তওহীদের প্রমাণাদি শিরকের 
সম্পূর্ণ যুণ্ুপাত করে দেয় প্রবং বিপরীত দিকের স্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে না। তোমরা যে 
এব শক্তিশালী প্রমাণ থাকা সত্তেও শিরক কর,) তৌমার্দের জন্য দুর্ভোগ, তোমরা 
(সত্যেক্ন বিরুদ্ধে) যাঁ মনগড়া কথা, বলছ তার কারণে । (আল্লাহ্‌ তাআলার শান এই যে,) 
নতোমগ্তল ও ভ্মণ্ুলে যারা রয়েছে, তারা তার (মালিকামীধীন) আর (তাদের মধ্যে) যায়া 
আল্লাহ্‌র কাছে (খুব প্রিয় শু লৈকট্যশীল) রয়েছে (তাদের ইবাদতের অবস্থা এই 'যে,) 
তারা তার ইবাদতে লজ্জাবোধ করে মা এবং ক্লান্ত হয় না। (বরং) রাতদিন (আল্লাহ্‌র) 
প্রবিত্রতা বর্ণনা করে, (কোন .সমক্প) বিয়ত.হয়্ মা। ( তাদের যখন এই অবস্থা, তখন 
সাধারণ সৃষ্ট জীব কোন কাতারে £ সুতরাং ইবাঙ্গতের ঘোগ্য তিনিই। অন্য কেউ যখন 
এরূপ. নয়, তখন. তার শরীক বিশ্বাস করা কতটুকু নির্বুন্ধিতা। তওহীদের এসব প্রমাণ 
সত্ত্্ও) তারা কি বিশেষত আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে পৃথিবীর বন্তুসমূহের 
মধ্য থেকে. (যা আরও নিকৃষ্টতর ও নিন্বন্তরের ; যথা পাথর ও ধাতৰ মূর্তি).যা কা্টকে 
জীবিত করবে ? অর্থাৎ যে বন্ধু প্রমাণও দিতে পারে না। এরূপ অক্ষম কিরে উপাস্য 
হওয়ার যোগ্য হবে ? নভোমগুল ও ভূমণ্ডলে যদি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্য হতো তবে 
উভয়ই (কবে) ধ্বংস হয়ে যেত। (কেননা, স্বভাবতই উভয়ের সংকল্প.ও কাজে বিক্রোধ 
০ 85812485৭ 

ংস হয়নি। তাই একাধিক উপাস্যও হতে পারে না।) অতএব (এ থেকে প্রমাণিত হলো 
রি ডারারাতিলা তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্‌ পবিত্র। নোৌঁউযুবিল্লাহ, তারা 
বলে, তীর অন্যান্য শরীকও হয়েছে? অথচ তার এমন মাহাত্ব্য যে,) তিনি যা করেন, 
তৎসম্পর্কে তাকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না এবং অন্যদেরকে জিজ্ঞেস. করা যেতে পারে 
(অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা জিজ্ঞেস করতে পারেন। সুতরাং মাহাত্ব্ে তার কেউ শরীক নেই। 
এমতাবস্থায় উপাস্যতায় কেউ কিন্ধপে শরীক হবে £ এরপর জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে আলোচনা 
করা হচ্ছে,) তারা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণু- করেছে ? তোদ্বেরকে) বলুন 3 
(এ দাবির উপর) তোমরা তোমাদের প্রমাণ. আন। (এ.পর্যন্ত প্রশ্ন ও যুক্তিগত প্রমাণের 
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সূরা আব্বিয্া ১৬৯ 


মাধ্যমে শিরক বাতিল করা হয়েছে৷ অভঃপর ইতিহাসগত প্রমাণের মাধ্যমে বাতিল করা 
হচ্ছে ঃ) এটা আমার সঙ্গীদের কিতাৰ (অর্থাৎ কোরআন) এবং আমার পূর্ববর্তীদের 
কিতাবে (অর্থাৎ তওরাত, ইঞ্ত্ীল ও যব্রে) বিদ্যযান রয়েছে। (এঞ্চলো যে সত্য ও এঁশী 
গ্রন্থ, তা যুক্তি ছ্বারা প্রমাণিত। অন্যগুলোর মধ্যে পরিবর্তন. হলেও-কোরআনে পরিবর্তনের 
সন্তাবনা নেই। সুতরাং এসব কিতাবের যে বিষয়বস্তু কোরআনের অনুব্ূপ হবে, তা 
নিশ্চিতই বিশুদ্ধ হবে। তওহীদে বিশ্বাসী হয়ে যাওয়াই উল্জিখিত প্রমাণাদির দাবি ছিল, 
কিন্তু এরপরও তারা বিশ্বাসী হয়নি।) বরং তাদের অধিকাংশই সত্য বিষয়ে বিশ্বাস করে 
না। অতএব (এ কারণে) তারা তো কবৃল করতে) বিমুখ হচ্ছে। (তওহীদ কোন নতুন 
বিষয় নয় যে, তার প্রতি পলায়নী মনোবৃত্তি গ্রহণ করতে হবে ; বরং একটি প্রাচীন পদ্থা। 
সেমতে) আপনার পূর্বে আমি এমন কোন পয়গম্বর পাঠাইনি, যাকে এরপ তুহ্বী প্রেরণ 
করিনি যে; আমি কোন উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত 
কর। তারা (অর্থাৎ কতক মুশরিক) বলে ঃ নোউযুবিল্লাহ্‌) আল্লাহ্‌ তাআলা (ফেরেশতাদেরকে) 
সন্তান (রূপে) গ্রহণ করেছেন। (তওবা, তওবা) তিনি (এ থেকে) পবিত্র ।তারা (ফেরেশতারা 
তাঁর সন্তান নয়) বরং (তাবু) সম্মানিত বান্দা। (এ থেকেই নির্বোধদের ধা ধা লেগেছে। 
তাদের দাসত্, গোলামী ও শিষ্টাচার এরূপ যে,) ভারা আগে-বেড়ে কথা বঙ্গতে পারে না 
(বেরং. আদেশের অপেক্ষায় থাকে) এবং তারা ভার আদেশেই কাজ করে। (বিপরীত করতে 
পারে না। কেননা, তারা জানে যে,) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সম্থুখ ও পশ্চাতের অবস্থাদি 
(ভোলভাবে) জানেন। কাজেই তীর যে আদেশ হবে এরং যখন- হবে, রহস্য অনুযায়ী 
হবে। তাই তারা কার্ধত বিরোধিতা করে না এবং কথা বলায় আগে বাড়ে না। তাদের 
শিষ্টাচার এরূপ যে,) যাঁর জন্যে সৃপারিশ করার ইচ্ছা আল্লাহ্‌ তা'আলার আছে, তারা সেই 
ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও সুপারিশ করতে পারে না। তারা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত-থাকে। (এ 
হচ্ছে তাদের দাসত্ব ও গোলামীর বর্ণনা। এরপর আল্লাহু তা*আলার প্রধলত ও প্রভুত্‌ 
বর্ণিত হচ্ছে যদিও উভয়ের সারমর্ম কাছাকাছি। (অর্থাৎ তাদের যধ্যে যে (মেনে নেওয়ার 
পর্যায়ে বলে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহানামের' শান্তি দেব। 
আমি যালিমঙ্গের.এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (অর্থাৎ তাদের উপর আল্লাহ্র পূর্ণ আধিপত্য 
আছে, যেমন অন্যন্য সৃষ্ট জীবের উপর আছে এমভাবহায় তারা আল্লাহ সন্তান বিজপে 
হতে পারে) ?  & 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষর 

. 11555 1১12 অর্থাৎ আমি আকাশ ও. পৃথিবী এবং 
এতদুভ়য়ের অপর্র্তী সবকিছুকে ক্রীড়া ও খেলার জন্য সৃষ্টি করিনি। পূর্ববর্তী আরাতসমূহে 
কতক জনপদকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইশারা করা হয়েছে 
যে, পৃথিবী ও আকাশ এবং এতদুভয়ের সবকিছুর সৃষ্টি যেমন বড় বড় গুরুতৃপূর্ণ রহস্য ও 
উপকারিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি জনপদসমূহকে ধ্বংস 'কল্সাও সাক্ষাৎ রহস্যের 
অধীনে ছিল। এই বিধয়বন্তুটি এভাষে 'ব্যক্ত করা হরেছে ঘে, পৃথিত্বী, আকাশ ও সমগ্র 
সৃষ্ট বন্ধু স্জনে- আমার পূর্ণ শক্তি অফুরত্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণতীর যেসব: উজ্জ্বল নিদর্শন 
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)__২২ 
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১৭০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন । ষষ্ঠ খণ্ড 


দৃষ্টিগোচর হয়, তওহীদ ও রিসালতে “অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না ও ৰোঝে' না অথবা 
তারা কি মনে করে যে, আমি এসব বস্তু অনর্থক ও ত্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেছি ? | 

০১ ০শন্দটি ০] ধাতু থেকে উত্ভৃত। বিশুদ্ধ লক্ষ্যহীন কাজকে -..4 বলা হয়।. 
__ (রাগীব) যে কাজের পেছনে কোন শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় 
কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে ১৫ বলা হয়। ইসলাম বিরোধীরা রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ও 
কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উ্থাপন করে এবং তওহীদ অস্বীকার করে। প্রকৃতির এসব 
উজ্জ্বল নিদর্শন. সত্তেও তারা তওহীদ স্বীকার করে না । সুতরাং তারা-তাদের কর্মের মাধ্যমে 
যেন দাবি করে যে, এসব বন্ধু অনর্থকই. এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের 
জওয়াবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা ও অনর্থক নয়। সামান্য চিন্তাভাবনা করলে 
বোঝা যাবে সৃষ্টি জগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্টকর্মে হাজারো রহস্য 
লুক্ধায়িত আছে। এগুলো সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তওহীদের নীরব. সাক্ষী । কবি বলেন ই 

১০৪০ ০৮১ 331 44 ৮৯/০০১৯ 
এ 41 ০১৯ ১৬৯৩ 

অর্থাৎ ঃ মাটি থেকে উৎপন্ন প্রত্যেকটি ঘাস ভুত রন বলে থাকে । 
23০3 ৫01 ৫4১38449855) ৫8 অর্থাৎ আমি যদি ত্রীড়াচ্ছলে কোন কাজ 
গ্রহণ করতে চাইতাম এবং এ কাজ আমাকে করতেই হতো, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি 
করার কি প্রয়োজন ছিল ? এ কাজ তো আমার নিকটস্থ বন্তু ছ্বারাই হতে পারত। 
ৃ আরবী ভাষায় “1 শব্দটি অবান্তর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার, করা হয়। 
এখানেও ১1 শব্দ বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই য়ে, যেসব বোকা উর্ধ্বজগৎ -.ও 
অধঃজগতের সমস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্ট বস্তুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি 
এতটুকুও বোঝে না যে, খেলা ও রং তামাশার জন্য -এত বিরাট কাজ করা হয় না। এ 
কাজ যে-করে, সে এভাবে করে না । আয়াতে ইঙ্গিত. আছে যে, রং-তামাশা ও ক্রীড়ার যে 
কোন কাজ কোন ভাল বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয়__আল্লাহ্‌ তাআলার 
মাহাত্য তো অনেক উর্ধের্বে। 

৬ & শব্দের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুযায়ীই উপরোক্ত 
তফসীর করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ ৬ 41 শব্দটি. কোন সময় স্ত্রী ও 
সন্তান-সন্ততির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে 
ইহুদী ও খ্রিস্টানদের দাবি খণ্ডন করা। তারা হযরত ঈসা ও ওযায়র (আ)-কে আল্লাহ্র. প্র 
বলে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হতো, তবে মানবকে 
কেন এহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই গ্রহণ করতাম । ৮4211; 


৩১০৯19-5-১7554219-985---5 শব্দের আভিধানিক অর্থ 
নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা ৯০০৫ শব্দের অর্থঅন্তকে আঘাত কযা । 1 এর অর্থ মে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যাম্চর্য বনতুসমূহ 
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আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তনুধ্যে 
সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য । সৃষ্ট জগতের অবলোকন মানুষকে 
সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে ষে, মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। 
এ বিষয়বস্তুটিও এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারা হয়, ফলে 
মিথ্যার মস্তিষ্ক চর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। 

০০১৪১৩ড (5১৮:০ ০০১০১২৩৪১০১ অর্থাৎ আমার যেসব বান্দা আমার 
সান্নিধ্যে রয়েছে অের্থাৎ ফেরেশতা), তারা সদাসর্বদা বিরতিহীনভাবে আমার ইবাদতে 
মশগুল থাকে। তোমরা আমার ইবাদত না করলে আমার খোদায়ীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য 
দেখা দেবে না। মানুষ স্বভাবত অপরকেও নিজের অবস্থার নিরিখে বিচার করে। তাই 
মানুষের স্থায়ী ইবাদতের পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হতে পারে। এক. কারও ইবাদত 
করাকে নিজের পদমর্যাদার পরিপন্থী মনে করা । তাই ইবাদতের কাছেই না যাওয়া। দুই. 
ইবাদত করার ইচ্ছা-থাকা ; কিন্তু মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই স্থায়ী 
ও বিরামহীনভাবে ইবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের শেষে বলা 
হয়েছে যে, ফেরেশতাদের ইবাদতে এ দুটি অন্তরায় নেই। তারা ইবাদতে অহংকারও করে 
না যে, ইবাদতকে পদমর্যাদার খেলাফ 'মনে করবে এবং ইবাদতে কোন সময় ক্লান্তও হয় 
না। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে 0:11; ১ + 
589 90441 অর্থাৎ ফেরেশতারা রাতদিন তসবীহ পাঠ করে এবং কোন সময় অলসতা 
করেনা। 

আবদুল্লাহ্‌ ইবনে হারিস বলেন $ আমি কা'বে আহ্বারকে প্রশ্ন করলাম ঃ তসবীহ্‌ 
পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোন কাজ নেই ? যদি থাকে, তবে অন্য কাজের 
সাথে সদাসর্বদা তসবীহ্‌ পাঠ করা কিরূপে সম্ভবপর হয়। £ কা'ব বললেন ঃ প্রিয় 
ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার কোন কাজ ও রৃত্তি তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি? সত্য 
এই যে, ফেরেশতাদের তসবীহ পাঠ করা. এমন, যেমন .'আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও 
পূলকপাত করা। এ দু'টি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত-থাকে এবং €কান কাজে 
অন্তরায় ও বি সৃষ্টি করে না। __-কেরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত) 

০৮৯:১১১৯১% ০১24115১511 এতে মুশরিকদের অর্বাচীনতা কয়েকভাবে প্রকাশ 
করা হয়েছে। এক. তারা কেমন নির্বোধ যে, উপাস্য করতে গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃষ্ট জীবকেই 
উপাস্য করেছে। এটা তো উ্ধ্ব জগতের ও আকাশের সৃষ্ট জীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও 
হেয়। দুই. যাদেরকে উপাস্য করেছে, তারা কি তাদেরকে কোন সময় কাউকে জীবিত 
করতে ও প্রাণ দান করতে দেখেছে। সৃষ্ট জীবের জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়স্ত থাকা 
একান্ত জরুরী । ্‌ 

411 (4894 2 এটা তওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং 
যুক্তিগত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি 'ফ্কালাম শাস্ত্রে 
কিতাবাদিতে উল্লিখিত রয়েছে। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই থে, পৃথিবী ও আকাশে দুই 
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১৭২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || ষ্ঠ খণ্ড 


আল্লাহ্‌ থাকলে উভয়েই সর্যময় কর্তৃত্বের অধিকারী হুবে। এমতাবস্থায় উভয়ের বির্দেশাবলী 
পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, 
একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সেই নির্দেশ- দেবে, একজন যা পছন্দ করবে, 
অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে যতবিরোধ ও নির্দেশ 
বিরোধ হওয়া অবশ্যন্তাবী। যখন্‌ দুই আল্লাহ্‌র নির্দেশাব্লী পৃথিবী ও আকাশে বিজ্ভিননূপে 
হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক আল্লাহ 
চাইবে যে, এখন দিন হোক, অপর আল্লাহ্‌ চাইবে এখন রাত্রি হোক । একজন চাইবে বৃষ্টি 
হোক, অন্যজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় উ্য়ের পরম্পরবিরোধী নির্দেশ 
কিরূপে প্রযোজ্য হবে। যদি একজন পরান্ভৃত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের 
অধিকারী" ও আল্লাহ্‌ থাকতে পারবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় আল্লাহ্‌ পরম্পরে 
পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? এর বিভিম্ন উত্তর কালাম শাস্ত্রে 
কিতাবাদিতা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনৈ নেওয়া যায় যে, 
যদি উভয়েই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোন ফাজ 
করতে না পারে, তবে এতে জন্ষরী হরে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী 
নয় এবং কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বলা বাহুল্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়ে আল্লাহ্‌ হওয়া যায় না। 
সম্ভবত পরবাঁ ১৮৮-.১ ১১১১ (১55 % আয়াতেও এ দিকে ইশারা পাঁশয়া যায় যে, 
যে ব্যক্তি ফোন আইনের অধীন, যায় ক্রিয়াকর্মন ধরপাকড় যোগ্য; সে আল্লাহ্‌ হতে পারে 
না। আল্লাহু তিনিই হবেন, যিনি কারও অধীন নন, যাকে জিজ্মেস করার অধিফার কারও 
নেই। পরামর্শের অধীন দুই আল্লাহ্‌ থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যবূপে অপরকে জিজ্েস 
ভি উনি লিটল আাটিডিয হাতি 
দি 


৬৩৪৬৫৩০৪৬০০ 


যে, এ, ১৫ বলে কোরআন এবং ১৪০১৩) বলে ভগ) ইল, যবুর ইত্যাদি 
পূর্ববর্তী গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে । আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের কোরআন 
এবং পূর্ববর্তী উন্মতদের তগয়াত, ইন্্রীল ইত্যাদি খ্রস্থ বিদ্যমান রয়েছে । এগুলোর মধ্যে 
কোন কিতাবে কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত শিক্ষা দেয়া হয়েছে? তওরাত ও 
ইঞ্জীলে পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যস্ত কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহ্‌র 
সাথে কাউকে শরীক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ করে। বাহক মৃহীতে আলোচ্য আয়াতের 
এরূপ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কোরআন আমার সঙ্গীদের জন্যেও উপদেশ এবং 
আমার পূর্ববতীদের জন্যেও । উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীন্দের জন্য তা দাওয়াত ও 
বিধানাবলী ব্যাখ্যার দিক দিয়ে উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্য এই দিক দিয়ে উপদেশ 
যে, এর মাধ্যমে পূর্ববতীদের অবস্থা, কাজকারবার ও কিসসা-কাহিনী জীবিত আছে 
১১০০৯৪৯9455 4১3 অর্থাৎ ফোরেশতারা আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়া তো দূরের 
কথা, তারা আল্লাহ্‌র সামনে এমদ ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেড়ে .কোন কথাও 
বলে না এবং ভার আদেশের খেলাফ কখনও কোন কাজও করে না। কথায় আগে না 
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সুরা আত্বিয়া ১৭৩ 


বাসার অর্থ এই যে; যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌. তা'আলার পক্ষ থেকে কোন কথা না বলা হয়, তারা 
নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলায় সাহস:কফরে না। এ থেকে আরও জানা গেল যে, মর্জলিসে 
বসে প্রথমেই ঞ্থা বলা উচিত নয় ; বং যে ব্যকি সজলিসের প্রধান, তার কথায় জন্য 
৬888 4 


0 
90১862228্ এ ১75 ব্রার 
উর 


৩০০৮-৬$ ৬ ছাঃ যা 


(৩০) ক্কাধিরা কি ভেবে দেখে ্া যে, আকাশম্তলী ও পৃথিবীর সুখ বন্ধ ছিল, 
অপ্ঃপঞ্জ আমি উতয়কে খুলে দিজাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি 
করগাছ। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করধে না ? (৩১) আছি পৃথিবীতে ভারী বোঝা 
রেখে দিয়েছি, খাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী খুকে না পড়ে এবং ভাঙে প্রশস্ত পথ রেখেছি, 
যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হয় । (৩২) আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি ; অথচ তারা 
আত্মার আকাশস্থ নিদর্শনাধলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (৩৩) ভিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি 
ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে । রে 


তঙ্চসীরের সার-সংক্ষেপ 

_কাফিররা কি জানে না যে, আকাশ ও পৃথিবী পে বন্ধ ছিল তেরা আকাশ থেকে 
বৃষ্টি হতো না এবং যুত্তিকা থেকে ফসল উৎপন্ন হতো নী। একেই 'বঙ্ধ' বলা হয়েছে ; 
যেমন আজও কোন স্থানে অথবা কোনকালে আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং খুত্তিকা থেকে ফসল 
না হে সে স্থানে অথবা সেকালের দিক দিয়ে আকাশ ও পৃথিবীকে বদ্ধ বলা হয়।) 
অতঃপর আমি উভয়কে স্বৌয় কুদরডে) খুলে দিলাম। ফেলে আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং. 
মৃত্তিকা থেকে বৃক্ষ গজানো শুরু হয়ে গেল। বৃষ্টি দ্বারা শুধু বৃক্ষই বৃদ্ধিপরা্ত হয় না; বরং. 
আমি বৃষ্টির) পানি থেকে খরত্যেক প্রাণবান বন্ধ সৃষ্টি করেছি অর্থ প্রত্যেক জীবিত. 
প্রাণীর অস্তিত্ব ও স্থগিতে পানির ্রতাব অনস্বীকার্য পরতাক্ষভাবে, হোক কিংবা পরোক্ষাডাবে; 
যেয়ন, জন্য, জায়াতে আছে ১১৪০৬ এ ক্রেও৯। 42০৬০০০৪ ৪ 4৬৩ 
২100855 জর কি এরপরও অর্থাৎ এসব কথা শুনেও) বিশ্বাস স্থাপন কে না। আমি 
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১৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন | । ষষ্ঠ খণ্ড 


স্বীয় কুদরতে) পৃথিবীতে পাহাড় এ জন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে 
হেলতে না থাকে এবং আমি তাতে (পৃথিবীতে) প্রশস্ত প্রথ করেছি, যাতে তারা (এগুলোর 
মাধ্যমে) গন্তব্যস্থলে- পৌছে যায়। আমি [স্বীয় কুদরতে) আকাশ্রকে (পৃথিবীর বিপরীতে 
তার উপরে) এক ছাদ (সদৃশ) করেছি, যা (সর্বপ্রকারে) সুরক্ষিত (অর্থাৎ পতন, ভেঙ্গে 
যাওয়া এবং শয়তানের সেখানেই পৌছে আকাশের কথা শোনা থেকে সুরক্ষিত । কিন্তু 
আকাশের এই সুরক্ষিত হওয়া চিরস্থায়ী নয়_ নির্দিষ্ট সময় পর্যস্ত।) অথচ তারা (আকাশস্থিত) 
নিদর্শনাবলী থেকে. মুখ ফিরিয়ে রাখে (অর্থাৎ এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করে 
না।) তিনি এমন (সক্ষম) যে, তিনি রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন 
(এগুলোই আকাশম্থিত নিদর্শনারলী। সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে) প্রত্যেকই নিজ নিজ কক্ষপথে 
(এভাবে বিচরণ করে যেন) সীতার কাটছে। 


আনুষঙ্গিক ভ্তব্য বিষয় 

(৮৮৫92011221 এখানে ০:3১ (দেখা) অর্থ জানা, চোখে দেখে জানা হোক কিংবা 
বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা, এরপর যে বিষয়বন্তু আসছে, তার সম্পর্কে কিছু 
চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে । 

10505810804 ০০০০ 0-__ ৯ শব্দের অর্থ বন্ধ হওয়া. এবং ড এর 
অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি 3) ও ০২_১ কোন কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ 
ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতের তরজমা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। 
আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি। এখানে “বন্ধু হওয়া” ও 'খুলে দেয়ার' অর্থ কি, এ সম্পর্কে 
তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম ও সাধারণ 
তফসীরবিদগণ, যে, উক্তি গ্রহণ করেছেন, তা-ই তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা 
হয়েছে; অর্থাৎ বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া, এবং খুলে 
দেয়ার অর্থ এতদুভয়কে খুলে দেয়া। 

(রা)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তার কাছে এসে আলোচ্য 
আয়াতের, তফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের. দিকে ইশারা করে 
বললেন £ এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও 
বলে দেবে। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পৌছে বলল যে, আয়াতে উল্লিখিত 
(&)ও (৫5 বলে কি বোঝানো হয়েছে? হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ পূর্বে আকাশ 
বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বর্ষণ করত না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ তরুলতা ইত্যাদি 
অংকুরিত হতো না। আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন 
আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এই 
তফসীর নিয়ে হযরত ইবনে উমরের কাছে গেল। হযরত ইবনে উমর তফসীর শুনে 
বললেন £ এখন আমি পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলাম যে, বার্তভবিকই ইবনে আব্বাসকে কোরআনের 
ব্যুৎপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কোরআনের তফসীর সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের 
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- “সূরা আহ্মিয়া ১৭৫ 


বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পছন্দ করতাম না। এখন জানা গেল 
যে; আল্লাহ্‌ তা“আলা তাকে কোরআনের বিশেষ রূদচিজ্ঞান দান করেছেন । তিনি 55) ও 553 
এয়'নির্ভুল তফসীর করেছেন। 
_ ন্বহুল মা'আনীতে ইবনে আব্বাসের এই রেওয়ায়েতটি ইবনে মুনযির, আবূ নু'আয়ম 
ও একদল হাদীসবিদের বরাত দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে। তন্ধ্যে মুস্তাদরাক প্রণেতা হাকিমও 
আছেন। হাকিম এই রেওয়ায়েতকে সহীহ্‌ বলেছেন.। - 
ইবনে আতিয়্যা আউফী এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে. বলেন $ এই তফসীরটি চমতকার, 
সর্বাঙ্..সুন্দর এবং কোরআনের পূর্বাপর . বর্ণনার লাথে সঙ্গতিশীল । :এতে অবিশ্বাসীদের 
বিরুদ্ধে শিক্ষা ও প্রন রয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তা'ালার বিশেষ নিয়ামত-এবং পূর্ণ শক্তির 
ভা যা তন্বজ্ঞান ও তওহীদের ভিত্তি। পরবতী আয়াতে যে 2 খা এজি 
(৯৮4 বলা হয়েছে, এর সাথে উপরোক্ত তফসীরের€দিক দিয়েই মিল-আছে। বাহরে 
এ ২০০ সব 55 
করেছেন এবং বলেছেন যে, অপর একটি আয়াত থেকেও এই তফসীরের সমর্থন পাওয়া 
বায়; অর্থাৎ 241 5০১0৯13246 তাবারীও। 'এই তফসীর গ্রহণ করেছেন। 
৩৯০৪ 41৮11» ৯১ অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব 
রা বরং উদ্ভিদ 
এমন: কি জড় পদার্থের মধ্যেও আতা ও জীবন প্রমাণিত আছে।-বলা বাহুলা, এসব বন্তু 
সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম । 
ইবনে কাসীর ইমাম জাহ্মদের সনদ দা হযরত আধ ছায়া 'কো-এর-এই উক্ত 
বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আরয করলাম ; “ইয়া রাসূলাল্লাহ, 
আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্প- এবং চক্ষু-শীতল হয়। 
আপনি আমাকে প্রত্যেক বন্ধুর সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।” জওয়াবে তিনি বললেন ঃ 
“প্রত্যেক বন্ধু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে।” এরপর আবু হুরায়রা (রা) বললেন ঃ 
“আমাকে এমন- কাজ বলে দিন, যা করে আমি জান্নাতে পৌছে যাই। তিনি বললেন £ 
1৮০4১ 4৪1৯৩0৩২৬৮০ ৮৯ ৩ ৭ ০ 
- (১০ 1:11 45০11 
অর্থাৎ ব্যাপক হারে "সালাম কর (যদিও প্রতিপক্ষ অপরিচিত হয়), আহার করাও 
হাদ্দীষৈ. একেও ব্যাপক রাখা হয়েছে। কাফির ফাসিক. প্রত্যেককে আহার করালেও 
সওয়াৰ-পাওয়া বাবে ।). আত্ত্ীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। রাত্রে যখন সবাই.নিদ্রামগ্র থাকৈ, 
তখন জুরি তাহাদের নামায গড় (এগ করলে ভুরি দিবি জাতে নেন রাতে 
পারবে । “ 
4৫:50 80-23 আরবী ভাষায় থর নড়াড়াকে বলা হয়। 
আয়াতের. অর্থ এই যে, পৃথিত্বীর বুকে আল্লাহ্‌ তা“আলা পাহ্যডুসমূহের বোরা রেখে 
দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভাবসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির নড়াচড়া না করে। 
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টি তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন | ষষ্ঠ খও 


প্‌ টাচড়া করদে ৃিবীর বুঝে বসবাসকারীদের অসুবিধা হতো। পৃথিবীর ভারসাম্য 
বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের গ্রন্জীব কি, এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন 
এখানে নেই । তফসীরে কবীর প্রমুখ গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্প দেক্ে নিতে 
পারেন। তফসীর বয়ানুল .কোরআনে সূরা নমলের তফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী 
57528 টা 


হয়েছে শন এ বল হে বনে এখনে সূর্ঘ ও চরের ক্ষপথ বোঝানো 
| নে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা হয় নি যে, এই কক্ষপথণ্ুলো আকাশের 
অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শৃন্যে। যহাশূন্য সম্পর্কিত সাপ্প্রতিক গবেধণা থেকে জানা যায় 
যে, কক্ষপন্গঞ্জলো আঁকাঁশ থেকে অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত । - 

এই. আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরও জানা যায় 'ধে, সূর্ধও একটি কক্ষপথে 
বস্তা হয়ে গ্েছে। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়। ৃ | 





ও ইদুর ১ ত্ক্রও ১9 
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৯৩. 0522559৩৯৬৬ 62৬%5ও২ 
2০১৯ ৬ টে 
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(৩৪) আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি । সুতরাং 
আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে ? (৩৫) প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন 
করতে হবে । আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে 
তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে । (৩৬) কাফিররা ঘখন আপনাকে দেখে তখন আপনার সাথে 
ঠাট্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ থাকে না, একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের 
দেবদেবীদের সমালোচনা করে ? এবং তারাই তো “রহমান'-এর আলোচনায় অস্বীকার 
করে। (৩৭) সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ, আমি সত্বরই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী 
দেখাব । অতএব আমাকে শীত্ব করতে বলো না। (৩৮) এ্রবং তারা বলে. $ যদি তোমরা 
সত্যবাদী হও তবে এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে ? (৩৯) যদি কাফিররা এ সময়টি জানত, 
যখন তারা তাদের সম্থথ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তারা 
সাহাষ্য প্রাপ্তও হবে না ! (৪০) বরং তা আসবে তাদের উপর অতর্কিতভাবে, অতঃপর 
তাদেরকে তা হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা রোখ করতেও পারবে না এবং ভাদেরকে 
অবককাশও দেয়া হযে সা। (৯১) আপনার পূর্বেও অনেক রন্লের সাখে চাবির করা 
মা'আরেফুল কুরআন (ডষ্ঠ)__২৩ 
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১৭৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


হয়েছে। অতঃপর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা করত তা উল্টো ঠাট্রাকারীদের উপরই আপতিত 
হয়েছে। (৪২) বলুন $ “রহমান' থেকে কে তোমাদেরকে হিফাঘত করবে রাতে ও দিনে ? 
বরং তারা তাদের পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে । (৪৩) তবে কি আমি 
ব্যতীত তাদের এমন দেবদেৰী আছে, যারা তাদেরকে রক্ষা করবে ? তারা তো নিজেদেরই 
সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা আমার মুকাবিলায় সাহায্যকারীও পারে না। (88) 
বরং আমি 'তাদেরকে ও তাদের বাপদাদাকে ভোগসন্ভার দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের 
আয়ূষ্কালও- দীর্ঘ হয়েছিল । তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে হ্রাস 
করে আনছি। এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে ? (8৫) বলুন £ আমি তো কেবল ওহীর 
মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি ; কিন্তু বধিরদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা 
সে সতর্কবাণী শোনে না। (৪৬) আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও তাদেরকে 
(৪৭) আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব । সুতরাং কারও প্রতি যুলুম 
হবে না। যদি কোন কর্ম তিলের দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব। এবং 
হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(কাফিররা আপনার ওফাতের কথা ভেবে আনন্দ-উল্লাস করে । কারণ, তারা বলত 
১৬-এ। ০০:৮৪ আপনার এ ওফাতও নবুয়তের পরিপন্থী নয়। কেননা,) আপনার 
পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনস্ত জীবন দান করিনি। (আল্লাহ্‌ বলেন 8 2:/0215:14105) 
সুতরাং আপনার পূর্বে যেমন পয়গন্বরদের মৃত্যু হয়েছে এবং এতে তাদের নবুয়তে কোন 
আঁচ লাগেনি, তেমনি আপনার -ওফাতের কারণেও আপনার নবুয়তে কোনরূপ সন্দেহ করা 
যায় না। সারকথা এই যে, নবুয়ত ও ওফাত উভয়ই এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে 
পারে।) অতঃপর যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে কি তারা চিরজীবী হয়ে থাকবে ? 
(শেষে তারাও মরবে । কাজেই আনন্দিত হওয়ার কি যুক্তি আছে ? উদ্দেশ্য এই যে, 
আপনার. ওফাতের কারণে তাদের আনন্দ যদি নবুয়ত বাতিল হবার উদ্দেশ্যে হয়, তবে (০ 
১:১৪ ৫০৯ আয়াতটি এর জওয়াব। পক্ষান্তরে যদি ব্যক্তিগত আক্রোশ ও শক্রতাবশত হয়, 
'তবে ১১১ ঠ আয়াতটি-এর জওয়াব মোটকথা, আপনার ওফাতের অপেক্ষায় থাকা 
সর্বাবস্থায় অনর্থক। মৃত্যু তো এমন যে) জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। (আমি 
যে তোমাদেরকে ক্ষণস্থায়ী জীবন দিয়েছি, এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে) আমি তোমাদেরকে 
মন্দ ও ভাল দ্বারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করে থাকি। (মন্দ' বলে মেযাজবিরুদ্ধ বিষয় যেমন 
অসুখ-বিসুখ দারিদ্র্য ইত্যাদি এবং “ভাল' বলে মেযাজের অনুকূল বিষয় যেমন স্বাস্থ্য, 
ধনাঢ্যতা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এই অবস্থাগুলোই মানবজীবনে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ 
পায়। এসব অবস্থায় কেউ ঈমান ও ইবাদতে কায়েম থাকে এবং কেউ কুফর ও গুনাহে 
লিপ্ত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা কি কি কর্ম কর, তা দেখার জন্যই জীবন দান 
করেছি।) আর এই জীবন শেষ হলে পর) আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। 
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(এবং প্রত্যেককে তার উপযুক্ত শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া হবে। সুতরাং গুরুত্পূর্ণ বিষয় 
তো মৃত্য এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাই 'হলো প্রতিদান দিবস। জীবন তো সাময়িক 
ব্যাপার। এর জন্যই তাদের গর্বের শেষ নেই এবং তারা পয়গম্বরের ওফাতের কথা ভেবৈ 
আনন্দ-উল্লাস করে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে ঈমানের দৌলত উপার্জন করা তাদের দ্বারা 
হলো না যা তাদের উপকারে আসত । তা না করে তারা স্বীয় আমলনামা তমসাচ্ছন্ন এবং 
পরকালের মনযিল দুর্গম করে চলেছে।) আর (এ অবিশ্বাসীদের অবস্থা এই যে) সেই 
কাফিররা যখন আপনাকে দেখে, তখন শুধু আপনার সাথে ঠীট্টা-বিদ্রপই করে (এবং 
পরম্পরে বলে) £ এই কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেবতাদের (মন্দ) আলোচনা করে। 
(সুতরাং আপনার বিরুদ্ধে তো দেবতাদেরকে অস্বীকার করারও অভিযোগ রয়েছে) এবং 
তারা (স্বয়ং) দয়াময় আল্লাহ্‌র আলোচনা অস্বীকার করে। (সুতরাং অভিযোগের বিষয় তো 
প্রকৃতপক্ষে তাদের কার্যক্রমই। কাজেই তাদের উচিত ছিল নিজেদের অবস্থার জন্য 
ঠান্টা-বিদ্রুপ করা । তারা যখন কুফরের শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়বন্তু শোনে ঃ যেমন পূর্বে 
১১ "বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন মিথ্যারোপ করার কারণে বলতে থাকে, শাস্তিটি 
তাড়াতাড়ি আসে না কেন ? এই ত্রা-প্রবণতা সাধারণত মানুষের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যও 
বটে, যেন) মানুষ ত্রা-প্রবণই সৃজিত হয়েছে। (অর্থাৎ তৃরা ও দ্রততা যেন মানুষের 
গঠন-উপাদানের অংশ বিশেষ । এ কারণেই তারা দ্রুত আযাব কামনা করে এবং বিলম্বকে 
আযাব না হওয়ার প্রমাণ মনে করে। কিন্তু হে কাফির সম্প্রদায়, এটা তোমাদের ভূল। 
কেননা, আযাবের সময় নির্দিষ্ট আছে। একটু সবর কর) আমি সত্রই (আযাব আসার 
পর) তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী (অর্থাৎ শাস্তি) দেখাব। অতএব আমাকে তৃ্রা 
করতে বলো না। (কারণ, সময়ের পূর্বে আযাব আসে না এবং সময় হলে তা পিছু হটে 
না।) তারা যেখন নির্ধারিত সময়ে আযাব আসার কথা শোনে, তখন রাসূল ও 
মুসলমানদেরকে) বলে ঃ এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে ? যদি তোমরা (আযাবের সংবাদে) 
সত্যবাদী হও, (তবে দেরী কিসের ? শীঘ্ব আযাব আনা হয় না কেন ? প্রকৃতপক্ষে এই 
মহাবিপদ সম্পর্কে তারা অবগত নয় বিধায় এমন নির্ভীবনার কথাবার্তা বলছে) হায়, 
কাফিররা যদি এ সময়টি জানত, যখন (তাদেরকে চতুর্দিক থেকে দোযখের অগ্নি বেষ্টন 
করবে এবং) তারা সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং কেউ 
তাদের সাহায্যও করবে না (অর্থাৎ এই বিপদ সম্পর্কে অবগত হলে এমন কথা বলত না। 
তারা যে দুনিয়াতেই জাহান্নামের আযাব চাইছে তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী জাহান্নামের 
আযাব আসা জরুরী নয়।) বরং সে অগ্নি তাদের উপর অতর্কিতভাবে আসবে অতঃপর 
তাদেরকে হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা ফেরাতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও 
দেয়া হবে না। (যদি তারা বলে যে, এই আযাব পরকালে প্রতিশ্রুতি হওয়ার কারণে যখন 
দুনিয়াতে হয় না, তখন দুনিয়াতে এর কিছুটা নমুনা তো দেখাও, তবে তর্কক্ষেত্রে যদিও 
নমুনা দেখানো জরুরী নয়, কিন্তু এমনিতেই নমুনার সন্ধানও দেয়া হচ্ছে। তা এই যে,) 
আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলের সাথে (কাফিরদের পক্ষ থেকে) ঠাট্টা-বিদ্রপ করা হয়েছে। 
অতঃপর ঠান্টাকারীদের উপর এ আযাব পতিত হলো, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা করত (যে, 
আযাব কোথায় ? সুতরাং এ থেকে জানা গেল যে, কুফর আযাবের কারণ । দুনিয়াতে না 
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১৮০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন | । ষষ্ঠ খণ্ড 


হলেও পরকালে আযাব হবে । তাদেরকে আরও) বলুন £ কে তোমাদেরকে রাতে ও দিনে 
দয়াময় আল্লাহ্‌ থেকে (অর্থাৎ আল্লাহ্র আযার থেকে) হিফাযত করবে ? (এই বিষয়বস্তুর 
ক্লারণে তওহীদ মেনে নেওয়া জরুরী ছিল, কিন্তু তারা এখনও তওহীদ মানে নি।) বরং 
তারা (এখন পূর্ববৎ) তাদের (প্রকৃত) পালনকর্তার স্মরণ (অর্থাৎ তওহীদ মেনে নেয়া) 
থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। হ্যা, আমি 14২2: এর ব্যাখ্যার জন্য পরিষ্কার জিজ্ঞেস করি 
যে,) আষি ব্যতীত তাদের কি এমন দেবতা আছে, যারা উল্লিখিত আযাব থেকে) 
তাদেরকে রক্ষা করবে ? (তারা তাদের কি হিফাযত করবে, তারা তো এমন অক্ষম ও 
অপারক যে) তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করার শক্তি রাখে না। (যেমন কেউ তাদেরকে 
ভেঙ্গে দিতে শুরু করলেও তারা তা প্রতিরোধ করতে পারে না। কোরআন বলে ++-4:.১১1$ 

:১4॥ সুতরাং তাদের দেবতা তাদের হিফাঘত করতে পারে না) এবং আমার 'সুকাবিলায় 
তাদের কোন সঙ্গীও হবে না।) (তারা.যে এসব উজ্জ্বল প্রমাণ সত্ত্বেও সত্যকে কবল করে 
না, এর কারণ দাবি অথবা প্রমাণের ক্রটি নয়); বরং (আসল কারণ এই যে) আমি 
তাদেরকে ও তাদের বাপদাদাকে (দুনিয়ায়) অনেক ভোগসন্তার দিয়েছিলাম, এমন কি 
তাদের উপর (এ অবস্থায়) দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছিল। (তারা পুরুতানুক্রমে বিলাসিতায় 
মত্ত ছিল এবং খেয়েদেয়ে তর্জন-গর্জন করছিল। উদ্দেশ্য এই যে,. তারাই গাফিল ছিল; 
কিন্তু শরীয়তগত ও সৃষ্টিগত হুঁশিয়ারি সত্তেও এতটুকু গাফিলতি উচিত নয়। এখানে একটি 
হুঁশিয়ারির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। তা এই যে) তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের) 
দেশকে (ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে) চতুর্দিক থেকে অনবরত সংকুচিত করে আনছি। 
এরপরও কি তারা আশা রাখে যে, রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে) জয়ী হবে ? (কেননা 
অভ্যস্ত ইঙ্গিত এবং আল্লাহর প্রমাণাদি এ বিষয়ে একমত যে, তারা বিজিত ও ইসলামপন্থীরা 
বিজয়ী হবে__যে পর্যন্ত মুসলমানরা আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয় এবং 
ইসলামের সাহাষ্য বর্জন না করে। সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও সতর্ক হওয়ার 
জন্য যথেষ্ট । এতদসত্বেও যদি তারা মূর্খতা ও হঠকারিতাবশত আযাবেরই ফরমায়েশ 
করে, তবে) আপনি বলে দিন $ আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক 
করি (আযাব আসা আমার সাধ্যের বাইরে। দাওয়াতের এই তরীকা ও হুশিয়ারি যদিও 
যথেষ্ট ; কিন্তু) এই বধিরদের যখন (সত্যের দিকে ডাকার জন্য আযাব দ্বারা) সতর্ক করা 
হয় তখন তারা ডাক শোনেই না। (এবং চিন্তাভাবনাই করে না বরং সেই আযাবই কামনা 
করে। তাদের সাহসিকতার অবস্থা এই যে) আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও 
যদি তাদেরকে স্পর্শ করে তবে (সব বাহাদুরী নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং) বলতে থাকবে, 
হায় আমাদের দুর্ভোগ ! আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম। (ব্যস, এতটুকু সাহস নিয়েই 
আযাব চাওয়া হয়। তাদের এই দুষ্টুমির পরিপ্রেক্ষিতে তো দুনিয়াতেই ফয়সালা করে 
দেওয়া উচিত ছিল।'কিন্তু আমি অনেক রহস্যের কারণে প্রতিশ্রন্ত শান্তি দুনিয়াতে দিতে 
চাই না; বরং পরকালে দেওয়ার জন্য রেখে দিয়েছি। সেখানে) কিয়ামতের দিন আমি 
ন্যায়বিচারের দীড়িপাল্লা স্থাপন করব (এবং সবার আমল ওযন করব)। সুতরাং কারও 


///.10910190721-0017 


সূরা আহ্বিয়া ১৮১ 


উপর বিন্দুমাত্রও যুলুম হবে না, (যুলুম না হওয়ার ফলে) যদি (কারও কোন) কর্ম তিলের 
দানা পরিমাণও হয়, তবে আমি তা (সেখানে) উপস্থিত করব (এবং তাও ওযন করব) 
এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট । (আমার ওযন ও হিসাৰ গ্রহণের পর কারও 
হিসাব-কিতাবের প্রয়োজন থাকবে না। বরং এর ভিত্তিতেই সব ফয়সালা হয়ে যাবে। 
সুতরাং সেখানে তাদের দুষ্টুমিরও উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শাস্তি প্রদান করা হবে ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এ এ৩ ১০৮৬৪ ৫০৯ ০২ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে কাফির ও 
মুশরিকদের বিভিন্ন দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের দাবিসমূহের মধ্যে ছিল হযরত ঈসা 
(আ) অথবা ওযায়র (আ)-কে আল্লাহ্র অংশীদার অথবা ফেরেশতা ও হযরত ঈসা 
(আ)-কে আল্লাহ্‌র সন্তান বলা । এই খণ্ডনের কোন জওয়াব তাদের কাছে ছিল না। 
সাধারণত দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার মধ্যে ক্রোধ ও 
বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলশ্রর্তিতেই মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
দ্রুত কামনা করত ;.যেমন কোন কোন আরাতে আছে 21 ১১:০২ (আমরা তার 
মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি)। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এই অনর্থক কামনার 
দু'টি জওয়াব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রাসূল যদি শীঘ্বেই মারা যান, তবে তাতে 
তোমাদের কি উপকার হবে ? তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় -ঘে, তার ওফাত হলে 
তোমরা বলবে, সে নবী ও রাসূল নয়, রাসূল হলে মৃত্যু হতো না ; তবে এর উত্তরে বলা 
হয়েছে যে, তোমরা যেসব নবীর নবুয়ত স্বীকার কর, তারা কি মৃত্যবরণ করেন নি ? 
তাদের মৃত্যুর কারণে যখন তাদের নবুয়তের ও রিসালতে কোন ক্রটি দেখা দেয়নি, তখন 
এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তার নবুয়তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা কিরূপে করা যায় ? পক্ষান্তরে 
যদি তার শীদ্ব মৃত্যু দ্বারা তোমরা তোমাদের ক্রোধ ঠাণ্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখো, 
তোমরাও এই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকেও মরতে হবে। কাজেই 
কারণ মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে ? 

৮০০৯১ ৮৮১৮০১৮৪০ 2০৯৩ ২৪ ১০৮৪ ০৫। 
৮০০৯৪১1০৩০৯ ১৯৯০৮১ (৮১০৫০৩ 4 

(শক্র মারা গেলে খুশি হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা, আমাদের জীবনও অমর 
নয়।) 

মৃত্যু কি? ঃ এরপর বলা হয়েছে, ৬০1 596054 অর্থাৎ জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ 
আস্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক 5১ বলে পৃথিবীস্থ জীব বোঝানো হয়েছে। তাদের 
সবার মৃত্যু অপরিহার্য । ফেরেশতা জীব-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরও 
মৃত্যু হবে কি না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে । কেউ কেউ বলেন £ মানুষসহ মর্ত্যের সব 
জীব এবং ফেরেশতাসহ সব স্বীয় জীব এক মুহুর্তের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ 
কেউ বলেন $ ফ্বেরেশতা এবং জান্নাতের হুর ও গেলমান মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত। __ (রূহুল 
মা'আনী) আলিমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু । একটি 
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১৮২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সম 
দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে 
কাইয়্যেম আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।__(রুহুল 
মা“আনী) 

০১_21£_&77 শব্দ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যক জীব মৃত্যুর বিশেষ কষ্ট অনুভব 
করবে। কেননা, স্বাদ আস্বাদন করার বাকপদ্ধতিটি এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলা 
বাহুল্য, দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক, তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার 
সময় কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক । সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং মহান প্রেমাম্পদের সাথে 
সাক্ষাতের কথা ভেবে কোন কোন আল্লাহ্‌ ওয়ালা মৃত্যুতে যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, 
এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ । এই আনন্দ দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদজনিত স্বাভাবিক 
কষ্টের পরিপন্থী নয়। কারণ, কোন বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্য 
ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। এই অর্থের দিক দিয়েই কোন কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা 
সংসারের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদকেও প্রিয় প্রতিপন্ন করেছেন। বলা হয়েছে ০ ০+৯,)1 
-২৯১০১৯৪ (ভালবাসার কারণে তিজ্তও মিষ্ট হয়ে যায়।) কবি বলেন £ 

(০ ১১: ৯১৮১১৭। কী ই 
(১ ১1১১৮ ৩ ১৮21 ০১-১| 
মাণুলানা বূমী বলেন £ 
-৩১১3৭১ ০০০ এ৪৯০৬ ০৯1১ ভ১০ 
০৫৫ কি চল 446 ১০৫ 

সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুস্থ পরীক্ষা 8৫:১1:88: অর্থাৎ আমি মন্দ ও 
ভাল উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। মন্দ-বলে প্রত্যেক স্বভাববিরুদ্ধ বিষয় যেমন 
অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং ভাল বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থতা- 
নিরাপত্তা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এ সংসারে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার 
জন্য সামনে আসে । স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়ে সবর করে তার হক আদায় করতে হবে এবং 
কাম্য বিষয়ে শোকর করে তার হক আদায় করতে হবে । পরীক্ষা এই যে, কে এতে দৃঢ়পদ 
থাকে এবং কে থাকে না, তা দেখা । বুযুর্গগণ বলেন ঃ বিপদাপদে সবর করার তুলনায় 
বলাসবাসন ও আরাম-জাযেশে হক আদা দন থকা অধিক ঠিন। তাই হযরত 

উমর (রা) বলেন ঃ 

১২৪০৮ (5 ০০৮০০৪০1১5০ 0 অর্থাৎ আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, 
তখন তো সবর করলাম ; কিন্তু যখন সুখ ও আরাম আয়েশে লিপ্ত হলাম, তখন সবর 
করতে পারলাম না। অর্থাৎ এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না। 


তৃরাশ্রবণতা নিন্দনীয় £/৯০ ১১০০৪১। ১. এঁ৪শন্দের অর্থ ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে 
কোন কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্বতন্ত-ৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কোরআন পাকের অন্যত্রও 
একে মানুষের দুর্বলতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ১১৯০ ০০০৪৪ ০ অর্থাৎ 
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সূরা আম্বিয়া ১৮৩, 


মানুষ অত্যন্ত ত্রাপ্রবণ। হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাইল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে ভূর 
পর্বতে পৌছে যান, তখন সেখানেও এই ত্বরাপ্রবণতার কারণে তীর প্রতি 'রোষ প্রকাশ করা 
হয়। পয়গন্বর ও সতকর্মপরায়ণদের সম্পর্কে “ভাল কাজে অগ্রগামী থাকাকে” প্রশংসনীয়রূপে 
বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটা ত্রাপ্রবণতা নয়। কারণ, এটা সময়ের পূর্বে কোন 
কাজ করা নয় ; বরং এ হচ্ছে সময়ে অধিক সৎ ও পুণ্য কাজ করার চেষ্টা। 

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জায় যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, 
তনাধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্রাপ্রবণতা। স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ 
20২51954449 
লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে। 

5518৯১৬- এখানে ৩ পর্শনাবলী) বলে রাসূল লে)-এর সততা ল্র্কে 
সাক্ষ্যদানকারী মু'জিযা ও অবস্থা বোঝানো হয়েছে ; __ কুরতুবী) যেমন বদর ও 
অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। পরিণামে মুসলমানদের 
বিজয় সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ; অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে 
করা হতো। 

কিয়ামতে আমলের ওষন ও দীড়িপাল্লা 8 ₹-১৮:11/১:12. 01১১-41-8১ 
১১১৯ ,শব্দটি ১।)_, * এর বহুবচন। অর্থ ওযনের যন্ত্র তথা দীড়িপাল্লা।.আয়াতে বহুবচন 
ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওযন করার জন্য 
অনেকগুলো দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা দীড়িপাল্লা 
হবে কিৎবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওযন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে। কিন্তু উম্মতের 
অনুসরণীয় আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দীড়িপান্না একটিই হবে । তবে বহুবচনে 
ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দীড়িপাল্লাই অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে! 
কেননা আদম (আ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত কত যে সৃষ্টজীব হবে তাদের সঠিক 
খ্যা আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। তাদের সবার আমল এই দীড়িপাল্লায়ই ওযন করা 
হবে । ৮..এ শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়বিচার । অর্থাৎ এই দীড়িপাল্লা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার 
সহকারে ওযন করবে- _সামান্যও বেশ-কম হবে না। যুস্তাদরাকে হযরত সালমান (রা)-এর 
রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমল ওযন করার জন্য এত 
বিরাট ও বিস্তৃত দীড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে যে, ভাতে লাকান ও গৃষিরীকে ওযন করতে 
চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে। __(মাযহারী) 
 হাফেষ আবুল কাসেম লালকায়ীর হাদীস গ্রন্থে হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেন £ দীড়িপাল্লায় একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যেক মানুষকে 
সেখানে উপস্থিত করা হবে। যদি সৎকাজের পাল্লা ভারী হয়, তবে ফেরেশতা ঘোষণা 
করবেনঃ অমুক ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে। সে আর কোনদিন ব্যর্থ হবে না। হাশরের “মাঠে 
উপস্থিত সবাই এই ঘোষণা শুনবে। পক্ষান্তরে অসই কার্জের পাল্লী ভারী হলে ফেরৈশতা 
ঘোষণা করবেঃ অমুক ব্যক্তি ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়েছে। সে আর কোনদিন কাষিয়্াধ হবৈ 
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১৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


না। উপরোক্ত হাঁফেঘ হযরত হ্যায়ফা (রা) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, দীড়িপাল্লায় 
নিয়োজিত এই ফেরেশতা আর কেউ নয়_হযরত জিবরাঈল (আ)। 

হাকিম, বায়হাকী ও আজেরী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 
বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কি্লামতের দিনও কি আপনি আপানার 
পরিবারবর্গকে স্মরণ রাখবেন ? তিনি বললেন £ কিয়ামতের তিন জায়গায় কেউ কাউকে 
স্বরণ করবে না। এক. যখন আমল ওযন করার জন্য দীড়িপাল্লার সামনে উপস্থিত করা 
হবে, তখন শুভ-অশ্ুত ফলাফল না জানা পর্যস্ত কারও কথা কারও স্মরণে আসবে না। দুই. 
যখন আমলনামাসমূহ উড্ডভীন করা হবে, তখন আমলনামা ডান হাতে আসে না বাম 
হাতে আসে-এ কথা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যস্ত কারও কথাই কারও মনে থাকবে না। ভান 
হাতে আমলনামা এলে মুক্তির লক্ষণ এবং বাম হাতে এলে আযাবের লক্ষণ হবে। তিন. 
পুলসিরাতে ওঠার পর তা সম্পূর্ণ অতিক্রম না করা পর্যন্ত কেউ কাউকে স্মরণ করবে 
না।_ (মাযহারী) 

(81১৮১ ৮৯৯০০১৮০৪০০ অর্থাৎ হিসাবের দিন এবং আমল ওযন করার 
সময় মানুষের সমস্ত ছোট-বড়, ভাল-মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাবও 
ওযনের অন্তর্ভুক্ত হয়। 

আমল কিরূপে ওবন করা হবে ঃ হাদীসে বেতাকাহ-র ইঙ্গিত অনুযায়ী ফেরেশতাদের 
লিখিত আমলনানা ওযন করা হতে পারে। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভবপর যে, আমলগুলোকেই 
স্বতন্ত্র পদার্থের আকৃতি দান করে সেগুলোকে ওযন করা হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত 
সাধারণত এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং আলিমগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই । কোরআনের 
(১১০ 1:-০০ 0:3৩) প্রভৃতি আয়াত এবং অনেক হাদীস এরই সমর্থন করে। 

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ £ তিরমিযী হযরত আয়েশার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন 
যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে বসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার দুটি 
ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবার কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ 
অমান্য করে । এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালিগালাজ করি এবং হাতে মারপিটও 
করি। আমার ও এই গোলামছয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে ? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ 
তাদের নাফরমানী, কারচুপি এবং ওঁদ্ধত্য ওযন করা হবে। এরপর তোমার গালিগালাজ ও 
মারপিট ওযন করা হবে। তোমার শান্তি ও তাদের অপরাধ সমান সমান হলে ব্যাপার 
মিটমাট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, 
তবে তা তোমার অনুগ্রহ গণ্য হবে। আর যদি অপরাধের তুলনায় বেশি হয়, তবে তোমার 
বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ ও প্রতিদান গ্রহণ করা হবে। লোকটি এ কণা শুনে অন্যত্র সরে 
গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেনঃ তুমি কি কোরআনে এই আয়াত 
পাঠ.করনি হ22্।১21 2... 3:15 লোকটি আরয করল £ এখন তো তাদেরকে 
মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যস্তর 
নেই।-_(কুরতুবী) 
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6 ৩০০৭৫ 3:21 প৩৪৪ ৮5৫। 
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(৪৮) আমি মুসা ও হারূনকে দান করেছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, আলো ও উপদেশ, 
আল্লাহ্‌ ভীরুদের জন্যে__ (৪৯) যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং 
কিয়ামতের. ভয়ে শঙ্কিত । (৫০) এবং এটা একটা বরকতময় উপদেশ,'যা আমি নাবিল 
করেছি। অতএব তোমরা কি একে অস্বীকার কর ? 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি (আপনার পূর্বে) মূসা ও হারূন (আ)-কে ফয়সালার, আলোর এবং মুস্তাকীদের 
জন্য উপদেশের বস্তু অর্থাৎ তওরাত) দান করেছিলাম, যারা (যুস্তাকীগণ) না দেখে 
তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং আল্লাহকেই ভয় করার কারণে) কিয়ামতকে (ও) ভয় 
করে (কেননা, কিয়ামতে আল্লাহ্র অসস্তৃষ্টি ও শাস্তির ভয় রয়েছে। তাদেরকে যেমন আমি 
কিতাব দিয়েছিলাম, তেমনি) এটা (অর্থাৎ কোরআনও) একটা. কল্যাণময় উপদেশ (গ্রন্থ 
যা আমি নাধিল করেছি) অতএব (কিতাব নাধিল করা আল্লাহ্‌র অভ্যাস এবং কোরআন 
যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তা প্রমাণিত হওয়ার পরও) তোমরা কি (এক আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি) অস্বীকার কর ? 


আনুহঙ্গিক জ্ঞাতব্য, বিষয় র 

205:01530 (১.১), এই তিনটি গুণই তওরাতের। ১0০ অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার 
মধ্যে পার্থক্যকারী, ৬ অর্থাৎ'অস্তরসমূহের জন্য আলো এবং ১ অর্থাৎ মানুষের জন্য 
উপদেশ ও' হিদায়েতের মাধ্যম । কেউ কেউ বলেন £ ০._৪১_॥ বলে আল্লাহ্‌ তাআলার 
সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বত্র মূসা (আ)-এর সাথে ছিল ; অর্থাৎ ফিরাউনের মত 
শক্রর গৃহে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, মোকাবিলার সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা ফিরাউনকে 
লাঞ্ছিত করেছেন, এরপর ফিরাউনী সেনাবাহিনীর পশ্চান্ধাবনের সময় সমুত্রে রাস্তা সৃষ্টি 
হয়ে তিনি রক্ষা পান এবং ফিরাউনী সৈন্যবাহিনী সলিল সমাধি লাভ করে। এমনিভাবে 
পরবর্তী সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাঁ“আলার এই সাহায্য প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। *৮১.১ও ১৯3 
উভয়টিই তওরাতের বিশেষণ । কুরতুবী একেই অগ্বাধিকার দিয়েছেন। কেননা, )১এ। এর 
পরে $ দ্বারা, পৃথক করা থেকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে ০২৬ তওরাত নয়_অন্য কোন 
বিষয়। +:11 
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(৫১) আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে ভার সৎপন্থা দান করেছিলাম এবং আমি তার 
সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত আছি। (৫২) যখন তিনি ভার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে 
বললেনঃ “এই মুর্ভিলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে আছ ?' (৫৩) তারা বলল £ 
আমরা আমাদের বাপদাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (৫৪) তিনি বললেন $ তোমরা 
প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপদাদারাও । (৫৫) তারা বলল $ তুমি কি 
আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করছ, না তুমি কৌতুক করছ (৫৬) তিনি বললেন £ না, 
তিনিই তোমাদের পালনকর্তা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগণ্ডলের পালনকর্তা, তিনি এগুলো সৃষ্টি 
করেছেন; এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা ৷ (৫৭) আল্লাহ্‌র কসম, যখন. তোমরা পৃষ্ট 
প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা 
অবলম্বন করব । (৫৮) অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন তাদের প্রধানটি 
ব্যতীত ; যাতে তারা তার কাছে প্রত্যাবর্তন করে। (৫৯) তারা বলল £ আমাদের 
উপাস্যদের সাথে এক্সপ ব্যবহার কে করল.? সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিম । (৬০) কতক 
লোকে বলল £ আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি, 
তাকে ইবরাহীম বলা হয় । (৬১) তারা বলল £ তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা 
দেখে। (৬২) তীরা বলল $ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ 
ব্যবহার করেছ ? ডে৩) তিনি বললেন না, এদের এই প্রধানই তো এ কাজ করেছে। 
অতএব তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি. তীরা কথা বলতে পারে । (৬৪). অতঃপর তারা মনে 
মনে চিস্তা করল এবং বলল £ লোকসকল ; তোমরাই বে-ইনসাৰ । (৬৫) অতঃপর তারা 
ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে ঃ “তুমি তো জান যে, এরা কথা বলে না।' (৬৬) তিনি 
বললেনঃ তোমরা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের কোন 
উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না ? (৬৭) ধিক তোমাদের জন্য 
এবং তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর, তাদের জন্যে । তোমরা কি বোঝ না ?' 
(৬৮) ভারা বলল ঃ একৈ পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি 
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তোমরা কিছু ক্পতে চাও । (৬৯) আমি বললাম $ হে অশ্ি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল 
ও নিরাপদ হয়ে বাও।' (৭০) তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অতঃপর 
আমি তাদেরকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম । (৭১) আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে 
সেই দেশে পৌছিয়ে দিলা, যেখানে আমি বিশ্বের জন্য কল্যাণ রেখেছি। (৭২) আমি 
তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরক্কারহ্বরূপ দিলাম ইয়াকুব এবং প্রত্যেককেই সতকর্মপরায়ণ 
করলাম । (৭৩) আমি তাদেরকে নেতা করলাম । তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন 
করতেন । আমি তাদের প্রতি ওহী করলাম সৎকর্ম করার, নামায কায়েম করার যাকাত দান 
করার । তারা আমার ইবাদতে ব্যাপৃত ছিল। ও 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি ইতি (অর্থাৎ মূসার যমানার) পূর্বে ইবরাহীম (আ)-কে (উপযুক্ত) সুবিবেচনা 
দান করেছিলাম এবং আমি তার (জ্ঞানগত ও কর্মগত পরাকাষ্ঠা) সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত 
ছিলাম। (অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত কামেল পুরুষ ছিলেন। তার এ সময়টি স্মরণীয়) যখন তিনি 
তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে (মূর্তিপৃজায় লিপ্ত দেখে) বললেন £ এই (বাজে) মূর্তিগুলো 
কী, যাদের পুজারী হয়ে তোমরা বসে আহ ? অর্থাৎ এগুলো মোটেই পূজার যোগ্য নয় ।) 
তারা (জওয়াবে) বলল $ আমরা আমাদের পিতৃপুরম্ষফকে এদের পূজা করতে দেখেছি। 
(তারা জ্ঞানী ছিল। এতে বোঝা যায় যে, এরা পূজার যোগ্য ।) ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ 
নিশ্চয় তোমরা এবং তোমাদের পিত্পুরুষ (এদেরকে পৃজনীয় মনে করার ব্যাপারে) 
প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে (লিপ্ত) আছ ; (অর্থাৎ স্বয়ং তোমাদের পিত্পুরুষদের কাছেই এদের 
পূজনীয় হওয়ার কোন প্রমাণ ও সনদ নেই। তারা এ কারণে ভ্রান্তিতে লিপ্ত। আর তোমরা 
প্রমাণহীন, ভ্রান্ত কুসংঙ্কারের অনুসারীদের অনুসরণ করে ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছ। তারা 
ইতিপূর্বে এমন কথা শোনেনি । তাই আশ্চর্যাবিত হলো এবং) তারা বলল ঃ তুমি কি 
(নিজের মতে) সত্য ব্যাপার (মনে করে) আমাদের সামনে উপস্থিত করছ, না (এমনিতেই) 
কৌতুক করছ ? ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ না (কৌতুক নয় ; বরং সত্য কথা । শুধু আমার 
মতেই নয়_ _বাস্তষেও এটাই সত্য যে এরা পূজার যোগ্য নয়) তোমাদের (সত্যিকার) 
পালনকর্তা (যিনি ইবাদতের যোগ্য) তিনি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভ্মণ্ডলের পালনকর্তা । 
তিনি (পালনকর্তা ছাড়াও) সবাইকে (অর্থাৎ এই মূর্তিগুলো সহ আকাশ ও পৃথিবীর 
সবকিছুকে) সৃষ্টি করেছেন। আমি এর (অর্থাৎ এই দাবির) পক্ষে প্রমাণও রাখি । (তোমাদের 
ন্যায় অন্ধ অনুকরণ করি না।) আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাদের এই মৃতিগুলোর দুর্গাতি 
করব যখন তোমরা (এদের কাছ থেকে) চলে যাবে (যাতে তাদের অক্ষমতা আরও বেশি 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা এ কথা ভেবে যে, সে একা আমাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারবে 
হয়তো এ-দিকে জক্ষেপ করল না এবং সবাই চলে গেল)। তখন (তাদের চলে যাওয়ার 
পর) তিনি মৃতিগুলোকে কুড়াল ইত্যাদি দ্বারা ভেঙ্গে-মুরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন তাদের 
প্রধানটি ব্যতীত। [এটি আকারে অথবা তাদের দৃষ্টিতে সম্মানিত হওয়ার দিক দিয়ে বড় 
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সূরা আম্বিয়া ১৮৯ 


ছিল। ইবরাহীম তাকে রেহাই দিলেন। এতে একপ্রকার বিদ্ধপ উদ্দেশ্য ছিল যে, একটি 
আস্ত ও অন্যগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া থেকে যেন ধারণা জন্মে যে, হয়তো সেই অন্যগুলোকে 
চুর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। সুতরাং প্রথমত এই ধারণা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। এরপর যখন তারা 
চূর্ণকারীর অনুসন্ধান করবে এবং প্রধান মূর্তির প্রতি সন্দেহও করবে না, তখন তাদের পক্ষ 
থেকে এর অপারকতারও স্বীকারোক্তি হয়ে যাবে এবং প্রমাণ আরো অপরিহার্য হবে। 
সুতরাং পরিণামে এটা জব্দ করা এবং লক্ষ্য অপারকতা প্রমাণ করা । মোটকথা, এই 
উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আ) প্রধান মূর্তিকে রেহাই দিয়ে অবশিষ্ট সবগুলো 
ভেঙ্গে দিলেন ।] যাতে তারা ইবরাহীমের কাছে (জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে) প্রত্যাবর্তন করে। (এর 
পর ইবরাহীম জওয়াব দিয়ে পূর্ণরূপে সত্য প্রমাণিত করতে পারেন। মোটকথা, . তারা 
পূজামণ্ডপে এসে মূর্তিগুলোর করুণ দৃশ্য দেখল এবং) তারা (পরস্পরে) বলল £ আমাদের 
উপাস্য মূর্তিদের সাথে এরূপ (ধৃষ্টতাপূর্ণ) আচরণ কে করল ? নিশ্চয় সে বড় অন্যায় 
করেছে। ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বোক্ত কথা ৫:৫4 € যাদের জানা ছিল না, তারাই এ 
প্রশ্ন করল। হয়তো তারা তখন বিতর্কে উপস্থিত ছিল না। কারণ, বিতর্কে সবারই উপস্থিত 
থাকা জরুরী নয় অথবা উপস্থিত থেকেও তারা শোনেনি এবং কেউ কেউ শুনেছে । [দুররে 
মনসূর) তাদের কতক ( যারা পূর্বোক্ত কথা জানত তারা) বলল £ আমরা এক যুবককে . 
এই মূর্তিদের সম্পর্কে (বিরূপ) সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইবরাহীম বলা হয়। 
(অতপর) তারা সেবাই কিংবা যারা প্রশ্ন করেছিল, তারা) বলল ঃ (তাহলে) তাকে 
জনসমক্ষে উপস্থিত কর। যাতে (সে স্বীকার করে এবং) তারা (তার স্বীকারোক্তির) সাক্ষী 
হয়ে যায় (এভাবে প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে শান্তি দেয়া যায়। ফলে কেউ 
দোষারোপ করতে পারবে না। মোটকথা, ইবরাহীম সবার সামনে আসলেন এবং তাকে) 
তারা বলল £ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমাদের উপাস্য মূর্তিদের সাথে এ কাণ্ড করেছ ? 
তিনি (উত্তর) বললেন £ (তোমরা এই সন্তাবনা মেনে নাও না কেন যে, আমি এ কাও) 
করিনি, বরং তাদের এই প্রধানই তো এ কাজ করেছে। (যেখন এই প্রধানের মধ্যে কারক 
হওয়ার সন্তাবনা থাকতে পারে, তখন এই ছোটদের মধ্যে বাকশক্তিশীল হওয়ার সম্ভাবনাও 
হবে।) অতএব তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর, যদি তারা বাকশক্তিশীল হয়। (পক্ষান্তরে 
যদি প্রধান মূর্তির কারক হওয়া এবং ছোট মূর্তিগুলোর বাকশক্তিশীল হওয়া বাতিল হয়, 
তবে তাদের অক্ষমতা তোমরা স্বীকার করে নিলে। এমতাবস্থায় উপাস্য মেনে নেয়ার 
কারণ কি?) অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং (পরস্পর) বলল £ আসলে 
তোমরাই অন্যায়ের উপর আছ। (এবং ইবরাহীম ন্যায়ের উপর, আছে। যারা এমন 
অক্ষম তারা বিরূপে উপাস্য হবে)। অতঃপর (লজ্জায়) তাদের মন্তক নত হয়ে গেল। 
[তারা ইবরাহীম (আ)-কে পরাজয়ের সুরে বলল £] হে ইবরাহীম, তুমি তো জান যে 
এই মূর্তিরা (কিছুই) বলতে পারে না। (আমরা এদেরকে কি জিজ্ঞেস করব ! তখন) 
ইবরাহীম (তাদেরকে খুব ভত্সনা করে) বললেন £ (আফসোস, এরা যখন এমন, তখন) 
-তোমরা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকার 
করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে নাঃ ধিক, তোমাদের জন্যে (কারণ, তোমরা 
সত্য পরিস্ষুট হওয়া সত্তেও মিথ্যাকে আঁকড়ে আছ।) এবং তাদের জন্যেও আল্লাহ্‌ 
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ব্যতীত যাদের তোমরা ইবাদত কর। তোমরা কি (এতটুকুও) বোঝ না? [ইবরাহীম (আট) 
মূর্তি ভাঙ্গার কথা অস্বীকার করলেন না। তবে কাজটি যে তারই, তা উপরোক্ত বক্তব্য 
থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রতিপক্ষ তা বক্তব্যের জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আরও ক্রুদ্ধ 
হলো । কারণ, 
|) পেস (০ ৯১১৮ শীও পীস্ভীহী 
|) ০:১১ ১০৯১১ ০১৮৯০ বিজ 

অর্থাৎ সামর্থ্যবান মূর্থ জওয়াব দিতে অক্ষম হলে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়। এই নীতি 
অনুযায়ী] তারা (পরম্পরে) বলল £ একে (অর্থাৎ ইবরাহীমকে) পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের 
উপাস্যদের (তার কাছ থেকে) প্রতিশোধ নাও। যদি তোমরা কিছু করতে চাও (তবে এ 
কাজ কর, নতুবা ব্যাপার সম্পূর্ণ রসাতলে যাবে । মোটকথা, সবাই সম্মিলিতভাবে এর 
আয়োজন করল এবং তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। তখন) আমি (অগ্রিকে 
বললাম ঃ হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের পক্ষে শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। (অর্থাৎ পুড়ে 
যাওয়ার মত উত্তপ্ত হয়ো না এবং কষ্টদায়ক পর্যায়ে বরফের মত ঠাণ্ডী হয়ো না, বরং 
মৃদুমন্দ বাতাসের মত হয়ে যাও। সেমতে তাই হলো) তারা তার অনিষ্ট করতে চেয়েছিল 
(যাতে তিনি ধ্বংস হয়ে যান), অতঃপর আমি 'তাদেরকে বিফল মনোরথ করে দিলাম । 
(তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না, বরং উল্টা ইবরাহীমের সত্যতা আরও অধিকতর প্রমাণিত 
হয়ে গেল।) আমি ইবরাহীমকে ও (তোর ভ্রাতুষ্পুত্র) লূতকে (সে সম্প্রদায়ের বিপরীতে 
ইবরাহীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। কোরআনে আছে 41122 _$ এ কারণে 
সম্প্রদায়ের লোকেরা তীরও শক্র এবং অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট ছিল।) এঁ দেশের দিকে 
(অর্থাৎ সিরিয়ার দিকে) পৌঁছিয়ে (কাফিরদের অনিষ্ট থেকে) উদ্ধার করলাম, যেখানে আমি 
বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি। (জাগতিক কল্যাণও, কারণ সেখানে সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট 
ফলফুল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ফলে অন্য লোক তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। 
এছাড়া ধর্মীয় কল্যাণও ; কারণ, বহু পয়গন্বর সেখানে বিরাজিত হয়েছেন। তাদের 
শরীয়তসমূহের কল্যাণ দৃরদূরান্ত পর্যস্ত বিস্তৃত হয়েছে। অর্থাৎ ইবরাহীম আল্লাহর নির্দেশে 
সিরিয়ার দিকে হিজরত করলেন ।) এবং (হিজরতের পর) আমি তাকে (পুত্র) ইসহাক ও 
(পত্র) ইয়াকুব দান করলাম এবং প্রত্যেককে (পুত্র ও পৌত্রকে উচ্চস্তরের) সৎকর্মপরায়ণ 
করলাম । উচ্চস্তরের *সতকর্ম হচ্ছে পবিভ্রতা, যা মানুষের মধ্যে নবীদের বৈশিষ্ট্য । সুতরাং 
অর্থ এই যে, প্রত্যেককে নবী করলাম ।) আর আমি তাদেরকে নেতা করলাম (যা নবুয়তের 
অপরিহার্য অঙ্গ)। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মোনুষকে) পথপ্রদর্শন করত (যা নবুয়তের 
করণীয় কাজ); আমি তাদের কাছে প্রত্যাদেশ করলাম সৎ কাজ করার, (বিশেষত) নামায 
কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার ; অর্থাৎ নির্দেশ দিলাম যে, এসব কাজ কর ।) 
তারা আমার (খুব) ইবাদত করত । (অর্থাৎ তাদেরকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা 
তারা উত্তমরূপে পালন করত । সুতরাং ০. বলে নবুয়তের পূর্ণতার দিকে, 701 ৯৩1 
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সূরা আহ্মিয়া ১৯১ 


০1১। 49 বলে জ্ঞানগত পূর্ণতার দিকে, 2১০1৫ 14 বলে কর্মগত পূর্ণতার দিকে এবং 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

7৫7১: 4) ৩৫ আয়াতের ভাষা বাহ্যত একথাই বোঝায় যে, এ কথাটি 
ইবরাহীম (আ) তাঁর সম্দায়ের সামনে বলেছিলেন । কিনতু এতে প্রশ্ন হয় যে, ইবরাহীম 
(আ) তাদের কাছে ?: ও ..%| আমি অসুস্থ)-এর ওযর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের 
সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের 
লোকেরা অনুসন্ধানে রত হলো যে, কাজটি কে করল ? যদি ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত 
কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খৌজাধুঁজির কি প্রয়োজন ছিল ? প্রথমেই 
তারা বুঝে নিত যে, ইবরাহীমই এ কাজ করেছে। এর জওয়াব হিসেবে তফসীরের 
সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র 
সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় তার কোন শক্তি ছিল না। একথা ভেবেই সম্ভবত তার কথার দিকে 
কেউ ভ্রক্ষেপ করে নি এবং ভুলেও যায়। (বয়ানুল. কোরআন) এটাও সম্ভবপর যে, যারা 
খোজাখুজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। ইবরাহীম (আ)-এর কথাবার্তা তারা জানত 
না। তফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদাহ্‌ বলেন £ ইবরাহীম (আ) উপরোক্ত 
কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেন নি ; বরং মনে মনে বলেছিলেন । অথবা 
সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর. যে দু'একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে 
বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, তখন তারা এই 
তথ্য সরবরাহ করে । __€কুরতুবী) 

1012 $25__ ১138শব্দটি %৯ এর বহুবচন । এর অর্থ খণ্ড। অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) 
মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন। 

414 %1 অর্থাৎ শুধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন। এটা হয় 
দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মূর্তিদের চাইতে বড় ছিল, না হয় আকার আকৃতিতে 
সমান হওয়া সব্বেও পৃজারীরা তাকে বড় মান্য করত। 

০১০৪৭ 454 শব্দের সর্বনাম ছারা কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে দুই 
রকম সম্ভাবনা আছে। এক. এই দুই সর্বনাম ছ্বারা ইবরাহীম (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণনা করে আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা 
ইবরাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে 
জিজ্ঞেস করুক যে, তুমি এ কাজ কেন করলে ? এরপর আমি তাদেরকে তাদের নির্বুদ্ধিতা 
সম্পর্কে জ্ঞাত করব । এর অন্য এক অর্থ এন্পও হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ) এ আশায় 
কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মূর্তিদেরকে খণ্ু-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পূজার যোগ্য 
নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে । এরপর তারা ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের দিকে 
প্রত্যাবর্তন করবে। দুই. কলবী বলেন, সর্বনাম দ্বারা ১২ ২ € (প্রধান মূর্তি)-কে বোঝানো 
হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে খন সবগুলো মূর্তিকে খণ্ডবিখণ্ড এবং বড় মূর্তিকে 
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১৯২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ 


আন্ত অক্ষত ও কীধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবত এই বড় মূর্তির দিকেই 
প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হলো ? সে যখন কোন 
উত্তর দেবে না তখন তার অক্ষমতাও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 

ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি মিথ্যা নয়-রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনাঃ 
১৮৯৮০ ০1১৪4৪ ,/২১১৫৭১৩:০ ইবরাহীম (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের 
লোকেরা গ্রেফতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্যে প্রশ্ন করল ঃ তুমি 
আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ কি ? তখন ইবরাহীম (আ) জওয়াব দিলেন 
ঃ না, এদের প্রধানই এ কাজ করেছে। যদি তারা কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা 
তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর। এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো ইবরাহীম (আ) নিজে 
করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যত 
বাস্তববিরোধী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহ্‌র দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ) এহেন 
মিথ্যাচারের অনেক উর্ধ্বে । এ প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য তফসীরবিদগণ নানা সম্ভাবনার 
কথা উল্লেথ করেছেন। তন্মধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপ তথা বয়ানুল কোরআনে যে 
সন্তাবনা উল্ম্েখ করা হয়েছে, তা এই যে, ইবরাহীম (আ)-এর এ উক্তি ধরে নেওয়ার 
পর্যায়ে ছিল। অর্থাৎ তোমরা এ কথা ধরে নাও না কেন যে, এ কাজ প্রধান মূর্তিই করে 
থাকবে । ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না ; যেমন 
কোরআনে আছে ১১০1 091 15315:৮১১১4 0.৫ &। অর্থাৎ রহমান আল্লাহ্র কোন সন্তান 
থাকলে আমি সর্বপ্রথম তার ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্মল ও ছ্যর্থহীন 
সওয়াব বাহ্‌রে মুহীত, কুরতুবী, রূহুল মা“আনী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই 
যে, এখানে ১৯ ১0. তথা রূপক ভঙ্গিতে ইবরাহীম (আ) যে কাজ স্বহস্তে করেছেন, তা. 
প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা, এ মূর্তিটিই ইবরাহীম (আ)-কে এ কাজ 
করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তার সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। 
সম্ভবত এঁ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত যদি কোন 
বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করি নি; বরং 
তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা, তার কর্মই হস্ত 
কর্তনের কারণ। 

হযরত ইবরাহীম (আ) কার্যতও মূর্তি ভাঙ্গাকে প্রধান মূর্তির দিকে সন্বন্ধ করেছিলেন! 
রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙ্গার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কীধে অথবা হাতে রেখে 
দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই ধারণা করে যে সেই এ কাজ করেছে। এরপর কথার 
মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য, এটা রূপক 
ভঙ্গি। আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি 44 ১২১ ০২১ (অর্থাৎ বসন্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন 
করেছে।) এর দৃষ্টান্ত । উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা । কিন্তু এ উক্তিতে 
বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। একে মিথ্যা অভিহিত করা 
যায় না। এমনিভাবে ইবরাহীম (আ)-এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যত ও উক্তিগতভাবে 
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সুরা আম্বিয়া ১৯৩ 


সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দীনী উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি 
অবলম্বন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল এই যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে 
আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবত পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরীক করার কারণে বড় মূর্তিটি 
ক্রুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তওহীদের পথ খুলে যায় 
যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরীকানা সহ্য করতে পারে না, 
তখন ব্রাব্নুল আলামীন আল্লাহ্‌ তাঁ“আলা এই প্রস্তরদের শরীকানা নিজেদের সাথে কিরূপে 
মেনে নেবেন? 

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল 
যে যাদেরকে আমরা আল্লাহ্‌ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই 
তদ্রূপ হতো, কেউই তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় এই যে, যদি তিনি 
কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে 
পারে, তার মধ্যে রাকশক্তিও থাকা উচিত । তাই বলা হয়েছে ঃ ১৬৪১৮০৫৩ 1৮০০৪ 
মোটকথা, কোনবপ দ্ধর্থতার আশ্রয় না নিয়ে ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত উক্তিকে 
বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে, ইবরাহীম (আ) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির দিকে কাজটির 
সন্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। এরূপ করা হলে তাতে কোনরূপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে 
না। শুধু এক প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে। 

হাদীসে. ইবরাহীম (আ)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ ৪ এখন প্রশ্ন 
থেকে যায় যে, সহীহ্‌ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন ঃ 11১... «-.৮১৯1১২)৩। 
৬১৩ ৯০ 55 অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) তিন জায়গা ব্যতীত কোন দিন মিথ্যা কথা বলেন নি। 
(বুখারী, মুসলিম) অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, 
তন্মধ্যে দু'টি মিথ্যা খাস আল্লাহ্‌র জন্য বলা হয়েছে। একটি ৫১১৫১. আয়াতে বলা 
হয়েছে। দ্বিতীয়টি ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে ওযর পেশ করে । 5.2 (আমি অসুস্থ) 
বলা এবং ভূতীয়টি স্ত্রীর হিফাযতের জন্য বলা হয়েছে। ঘটনা এই যে, ইবরাহীম (ী) স্ত্রী 
হযরত সারাহসহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান 
ছিল জালিম ও ব্যভিচারী । কোন ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও 
করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোন কন্যা স্বীয় পিতার সাথে কিংবা ভগিনী 
স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করত না। ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রীসহ এই জনপদে 
পৌছার খবর কেউ এই জালিম ব্যভিচারীর কাছে পৌছিয়ে দিলে সে হযরত সারাহ্‌কে 
গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করল এই মহিলার 
সাথে. তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি ? ইবরাহীম €আ) জালিমের কবল থেকে আত্মরক্ষার 
জন্য বলে দিলেন ঃ সে আমার ভগিনী । (এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা ।) কি 
এতদসত্বেও সারাহুকে গ্রেফতার করা হলো ।.ইবরাহীম (আ) সারাহ্‌্কেও বলে দিলেন যে, 
আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তুমিও এর বিপরীত বলো না। কারণ, ইসলামী সম্পর্কে 
তুমি আমার ভগিনী । এখন এই দেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামী 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)--২৫ 


///.10910190781-0017 


১৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কশীল। ইবরাহীম (আ) জালিমের মুকাবিলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি 
আল্লাহ্র কাছে সানুনয় প্রার্থনার জন্যে নামায পড়তে শুরু করলেন। হযরত সারাহ্‌ 
জালিমের সামনে নীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তীর দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে 
অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। তখন সে সারাহ্‌কে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, 
যাতে আমি পূর্ববৎ সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহ্‌র 
দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ নিয়তে তার 
দিকে হাত বাড়াতে চাইল । কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল.। এমনিভাবে 
তিনবার এরূপ ঘটনা. ঘটার পর সে. সারাহ্‌কে ফেরত পাঠিয়ে দিল (এ হচ্ছে হাদীসের 
বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ)। এই হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি 
মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জওয়াব 
হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে 
মিথ্যা ছিল না ; বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় “তওরিয়া। এর অর্থ 
দ্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বোঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য 
অর্থ থাকা । যুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফিকাহ্বিদদের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল 
অবলম্বন করা জায়েয ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লিখিত হাদীসে এর প্রমাণ 
এই যে, ইবরাহীম (আ) নিজেই সারাহ্‌কে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। 
তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলো। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে 
দিয়েছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী ৷ বলা বাহুল্য, 
এটাই তওরিয়া। এই তওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের “তাকায়্যুহ' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। 
তাকায়্যহর মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তওরিয়াতে 
পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে 
থাকে; যেমন ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী হওয়া । উল্লিখিত হাদীসের ভাষায় 
এই কারণটি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না 
বরং তওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে 
পারে । ₹,১১৫$৫ এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে-যে, এতে মূর্তি ভাঙ্গার 
টিটি হানি রিকে না যেছে রাকাত 
কেননা, +: ৪::. অসুস্থ) শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি 
যানসিক তিস্তা অর্থাৎ চিন্তাবিত ওঅবসাদহ্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবরাহীম 
আআ) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই “আমি অসুস্থ' বলেছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক 
অসুস্থতার অর্থে বুঝেছিল। এই হাদীসেই “তিনটির. মধ্যে দু”টি মিথ্যা আল্লাহ্‌র জন্য 
ছিল” এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোন গুনাহের কাজ ছিল না। নতুবা 
গুনাহের কাজ আল্লাহ্‌র জন্য করার কোন অর্থই হতে পারে না। গুনাহের কাজ না হওয়া 
'তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; বরং এমন বাক্য হয়, যাঁর 
দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে-একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ। 
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সূরা আহিয়া ১৯৫ 


ইবরাহীম (আ)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা $ মির্যা 
কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পাশ্চাত্তের পণ্ডিতদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই 
হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট হওয়া সত্তেও এ কারণে '্্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, 
এর কারণে আল্লাহ্‌র দোস্ত ইবরাহীম (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরী হয়ে পড়ে । কাজেই 
খলিলুল্লাহ্‌কে মিথ্যাবাদী বলার চাইতে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া 
সহজতর ৷ কেননা, হাদীসটি কোরআনের পরিপন্থী । এরপর তারা এ থেকে একটি সামগ্বিক 
নীতি আবিষ্কার করেছে যে, যে হাদীস কোরআনের পরিপন্থী হবে, তা যতই শক্তিশালী, 
বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ ছারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। 
এই নীতিটি স্বস্থানে সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং মুসলিম উম্মতের কাছে অসম্ভবকে 'সম্ভব ধরে 
নেওয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব 
হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি 
হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা যায়। বরং স্বল্পবুদ্ধিতার ও বক্রবুদ্ধিতার 
ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কোরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে এ কথা বলে গা খালাস 
করা হয় যে, হাদীসটি কোরআন-বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। 
আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, “তিনটি মিথ্যা বলে যে তওরিয়া বোঝানো হয়েছে, 
তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন তওরিয়া বোঝাতে গিয়ে ০১১৫ (মিথ্যা) 
শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো ? এর কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় মূসা 
(আ)-এর কাহিনীতে হযরত আদম (আ)-এর ভূলকে ০ ও ৬ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার 
কারণে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার নৈকট্যশীল, তাদের সামান্যতম 
দুর্বলতাকে এবং আযীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে 
দেখা হয়.না। কোরআন পাকে এ ধরনের বিষয়ে পয়গন্বরদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলার 
ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে 
আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি 
হওয়ার জন্য পয়গন্বরদের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর কোন 
ক্রটির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে -সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষ নবী 
মুহাম্মম(সা)-এর কাছে উপস্থিত হবে । তিনি এই মহাসুপারিশের জন্য দণ্ডায়মান হবেন। 
হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌ হাদীসে বর্ণিত এ তওরিয়ার ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যকে 
নিজের দোষ ও ক্রটি সাব্যস্ত করে ওযর. পেশ করবেন। এই ক্রটির দিকে ইশারা করার 
জন্য হাদীসে এগুলোকে ০৮১__€ তথা “মিথ্যা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর এরূপ করার অধিকার ছিল এবং তীর হাদীস বর্ণনা করার সীমা পর্যন্ত 
আমাদেরও এরূপ বলার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আ) মিথ্যা 
বলেছেন বললে তা জায়েয হবে না। সূরা তোয়া-হায় মূসা (আ)-এর কাহিনীতে কুরতুবী 
ও বাহ্‌রে মুহীতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন অথবা হাদীসে 
কোন পয়গন্ধর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কোরআন তিলাওয়াতে, কোরআন শিক্ষা 
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১৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ট খণ্ড 


অথবা হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায় ; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোন 
পয়গন্থর সম্পর্কে এ ধরনের শব্ধ বলা নাজায়েয ও ধৃষ্টতা বৈ নয়। 

াত8২4১4 
ইবরাহীম (আট) সম্পর্কে উল্লিখিত ভিসটি মিথ্যার মধ্য থেকে দু'টি সম্পর্কে বলা হয়েছে 
যে, এগুলো আল্লাহ্র জন্য ছিল ; কিন্তু হযরত্ত সারাহ্‌ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে 
এরূপ বলা হয় নি। অথচ স্ত্রীর আবঙ্ রক্ষা করাণ্ত সাক্ষাৎ দীনের কাজ। এ সম্পর্কে 
তফসীরে-কুরত্ুবীতে কাষী আবূ বকর ইবনে আরাবী থেকে একটি সৃন্ তত্ব বর্ণিত 
রয়েছে । ইবনে আরাবী বঙ্েন $ তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এপ না বলার বিষয়টি সৎকর্মপরায়ণ 
ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। ধদিও এটা দীমেরই কাজ ছিল, কিন্তু এতে স্ত্রীর সতীতু 
ও হেরেমের হিফাযত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এডটুকু পার্থিব স্বার্থ শাখিল 
হওয়ার কারণেই একে /4১/০১ (আল্লাহুর মধ্যে) এবং :41 (আোল্সাহূর জন্য)-এর তালিকা 
থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন ঃ ১:4।4191 
211 (খাটি ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্যই) স্ত্রীর সতীত্‌ রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের 
অথবা অদ্য কারও হলে নিঃসন্দেহে একেও উপরোক্ত তালিকায় গণ্য করা হতো । কিন্তু 
পয়গন্বরদের মাহাত্ব্য সবার উপরে । তাদের জন্য এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও 
পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থী মনে করা হয়েছে। 

ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে নমরূদের জমিকুড পুশ্পোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপঃ 
যারা মুক্জিযা ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলী অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও 
অভিনব অপব্যখ্যার আশ্রয় নিয়েছে । আসল কথা এই যে, যে গুণ কোন বস্তুর সত্তার জন্য 
অপরিহার্য হয়, তা কোন সময় সেই বন্ধু থেকে পৃথক হতে পারে না-_দর্শনশাস্ত্রের এই 
নীতি একটি বাতিল ও প্রাণহীন নীতি । সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে 
কোন বন্ধুর সন্তার জন্য কোন গুণ অপরিহার্য নয়। বরং আল্লাহর চিরাচরিত অভ্যাস এই 
যে, অগ্নির জন্য উত্তাপ ও প্রজ্লিত করা জরুরী, পানির জন্য ঠাণ্ডা করা ও নির্বাপণ করা 
জরুরী ; কিন্তু এই জরুরী অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ_ যুক্তিসঙ্গত নয়। 
দার্শনিকগণও এর যুক্তিসম্মত হওয়ার কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারে নি। এই 
অপরিহার্যতা যখন অভ্যস্ত, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি কোন বিশেষ রহস্যের কারণে 
কোন অত্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তনে কোন 
যুক্তিগত অসঞ্কাব্যতা মেই। আল্লাহ্‌ তাআলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার 
কাজ ও পানি প্র্জলন কাজ করতে শুরু করেন ; অথচ অগ্রিসত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং 
পানি পানিই থাকে ; তবে কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্য তা আল্পাহ্‌র নির্দেশে 
স্বীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে থাকে । পয়গস্থরদের নবুয়ত প্রমাণ করার জন্য আল্পাহ্‌ তা“আলা 
যেসব মু'জিযা প্রকাশ করেন, সেগুলোর সারমর্ম তাই। এ কারণে আল্লাহ তা“আলা 
নমরূঙগের জগ্নিকুণ্কে নির্দেশ দিয়ে দিঙ্গেস £ তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে 
গেল। যদি 1, (শীভল) শব্দের আগে (2১. (নিরাপদ) শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি 


///.1091190781-0017 


সূরা আত্বিয়া ১৯৭ 


হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। নূহ (ত্বা)-এর সলিল সমাধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে 
কোরআনে বলা হয়েছে £ 1১919515১21 অর্থাৎ তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্রিতে 
প্রবেশ করেছে। পু 

*১% » অর্থাৎ সমগ্র সম্প্রদায় ও নমরূদ সম্িলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে 
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হোক । এতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত 
সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে । এরপর তাতে অন্নি সংঘোগ 
করে সাতদিন পর্যন্ত প্রজ্লিত করডে থাকে । শেষ পর্যন্ত অন্লিশিখা আকাশঘুস্বী হয়ে পড়ে। 
তখন তারা ইবরাহীম (আ)-কে এই জ্লত্ত অন্নিকৃণ্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। 
কিন্তু অগ্নিকুপণ্ডের নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দীড়াল। অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে ভার 
ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য কারও ছিল না। শয়তান ইবরাহীম (আ)-কে “ঘিন্জানিকে' 
(এক প্রকার নিক্ষেপণ মন্ত্র) রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সময় ইবরাহীম 
(আ) মিনজানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দ্যুলোক 
ও ভূলোকের সমস্ত সৃষ্ট জীব চীৎকার করে উঠল ঃ ইয়া রব, আপনার দোস্তের এ কি 
বিপদ! আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে ইবরাহীম (আ)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। 
ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্য ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়ার 
দিলেন ঃ আল্লাহ্‌ তাআলাই আমার জন্য যথেষ্ট । তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। জিবরাঈল 
(আ) বললেনঃ কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হলো £ 
প্রয়োজন ভো আছে ; কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে। -_(মাযহারী) 

(১11০৫ ০9-০৩19% ৮০5 এ এ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর 
পক্ষে সন্তবত অগ্নিই ছিল না ; বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু বাহ্যত অগ্নি 
সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং ইবরাহীম (আ)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে 
দাহন করছিল । ইবরাহীম (আ)-কে যেসব র্রশি দ্বারা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, 
সেগুলোও পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর দেহে সামান্য আঁচও 
লাগেনি। 

এঁতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে আছে, ইবরাহীম (আ) এই অগ্নিকুণ্ডে সাতদিন ছিলেন। 
তিনি বলতেন ঃ এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারা জীবনে তা ভোগ করিনি। 
_যোষহারী) 

০০৬৮৭) ৮৫১৮৪ 0806 ওঠা ৮০১১ এ] (9১ ০০৪৯০ অর্থাৎ ইবরাহীম ও লৃতকে আমি 
নমরূদের অধিকারভূক্ত দেশ (অর্থাৎ ইন্নাক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌছিয়ে 
দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। সিরিয়া 
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাস স্থল। অভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই 
যে, দেশটি পয়গন্থরদের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গম্বর এ দেশেই জন্যথ্রহণ করেছেন। 
বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদনদীর প্রানুর্য, ফলমূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের 
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১৯৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের 
লোকেরাও ভোগ করে থাকে। 

26০১85 31৯:এ খ ৯৪৮ অর্থাৎ আমি তাকে (দোয়া ও অনুরোধ অনুযায়ী) পুত্র 
ইসহাক এবং অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম । 
দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে 4১ বলা হয়েছে। 


ররর 
৮৩ 5০523 2১১%$৩%৩ ৮৮820 রা 

৫৩১১৯৪7 রত ৬৮, 
2 
৮ পক ও 2০ এ রত 1০ ৩৮১৫ 


০ ১৫ ১১৪৮১ ণ তি উরু 
পুরু 


(৭৪) এবং আমি লুতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাঁকে এ জনপদ থেকে 
উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তীরা মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় ছিল । 
€৭৫) আমি তীকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম । সে ছিল সৎকর্মশীলদের 
একজন । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং লূত (আ)-কে আমি (পয়গন্বরদের উপযোগী) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম 
এবং তাকে এ জনপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, যার অধিবাসীরা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। 
(তন্মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট কাজ ছিল পুংমৈথুন। এছাড়া আরও অনেক অনর্থক ও মন্দ কাজে 
তারা অভ্যস্ত ছিল ; যথা মদ্যপান, গান-বাজনা, শবশ্রু মুণ্ণ, গৌঁফ লম্বা করা, কবুতর-বাজি, 
টিলা নিক্ষেপ, শিস বাজানো, রেশমী বস্তু পরিধান। (রূহুল মা“আনী) নিশ্চয় তারা মন্দ ও 
পাপাচারী সম্প্রদায় ছিল। আমি লৃতকে আমার রহমতের (অর্থাৎ যাদের প্রতি রহমত হয়, 
তাদের) অন্তর্তৃক্ত করেছিলাম । (কেননা) নিঃসন্দেহে সে (উচ্স্তরের) সৎকর্মশীলদের 
একজন ছিল উেচ্চস্তরের সৎকর্মপরায়ণ অর্থ নিষ্পাপ, পবিত্র, যা পয়গন্বরের বৈশিষ্ট্য)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

যে জনপদ থেকে লূত (আ)-কে উদ্ধার করার কথা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা 
হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল সাদুম। এর অধীনে আরও সাতটি জনপদ ছিল। 
এগুলোকে জিবরাঈল (আ) ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু লূত (আ) ও তার সঙ্গী 
মুমিনদের বসবাসের জন্য একটি জনপদ অক্ষত রেখে দেওয়া হয়েছিল। __(কুরতুবী) 

১5091 474 __ ৬০৪শব্দটি ২১৬ এর বহুবচন । অনেক নোংরা ও অশ্রীল অভ্যাসকে 
০: ৯বলা হয়। 'লাওয়াতাত' ছিল তাদের সর্ববৃহৎ নোংরা অভ্যাস, যা থেকে বন্য 
জন্তুরাও বেঁচে থাকে। অর্থাৎ পুরুষের সাথে পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা । এখানে 
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সূরা আম্বিয়া ১৯৯ 


বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটিমাত্র অত্যাসকেই ৬ ১ বলা হয়ে থাকলে 
তাও অবান্তর নয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এ চাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও 
যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত আছে। রূহুল মা“আনীর বরাত 
দিয়ে তফসীরের সার-সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এদিক দিয়ে সমষ্টিকে 
৬১৯ বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। +:1411 


১৩052552855 (৮6০055065৬5, 
6০৪/-১-১3০২৫১380৩2805580৯শ 


পো পারি 27224 ঠর্টে ত৩৫ " 
€) ১:৮৯] ৪৬১৯৩ ৮৮৯০৯ 
(৭৬) এবং স্মরণ করুন নৃহকে ; যখন তিনি এর পূর্বে আহবান করেছিলেন, তখন 
আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, অতঃপর তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহাসংকট 
থেকে উদ্ধার করেছিলাম । (৭৭) এবং আমি তাকে এ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলাম, 
যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল । নিশ্চয়, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায় । 
অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং নৃহ (আ)-এর (কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন এর (অর্থাৎ ইবরাহিমী আমলের) 
পূর্বে তিনি (আল্লাহ্‌র কাছে) দোয়া করেছিলেন (যে, কাফিরদের কাছ থেকে আমার 
প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।) তখন আমি তাঁর দোয়া কবৃল করেছিলাম, অতঃপর তাকে ও তীর 
অনুসারীদেরকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম । (এই সংকট কাফিরদের মিথ্যারোপ 
ও নানারূপ নির্যাতনের ফলে দেখা দিয়েছিল। উদ্ধার এভাবে করেছিলাম যে) আমি এ 
সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তীর প্রতিশোধ নিয়েছিলাম, যারা আমার বিধানসমূহকে (যেগুলো 
নৃহ আনয়ন করেছিলেন) মিথ্যা বলত নিশ্চয় তারা ছিল খুব মন্দ সম্প্রদায়। তাই আমি 
তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম । 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৩১৪০+43০১|।১৬-__-এ২৪০-এর অর্থ ইবরাহীম ও লূত (আ)-এর পূর্বে হওয়া। 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নূহ (আ)-এর যে 
আহ্বানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা নূহে আছে। তা 
এই যে, তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন £ ০০১১৮৯১%। ৬4০ ১358 ৮9 
19032১৯4| অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার, পৃথিবীর বুকে কোন কাফির অধিবাসীকে থাকতে 
দিয়ো না। অন্যত্র আছে, নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় যখন কোনরূপেই তীর উপদেশ মানল 
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২০০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


না, তখন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করলেন *...230-/১1% অর্থাৎ আমি অপারক 
ও অক্ষম হয়ে গেছি। আপনিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। 

72৮ ০০৫ ১০4১০১৯৪ ধ (৯:0১ __ ৮০ +১৫(মহা সংকট) বলে হয় সমগ্র 
জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় এ জাতির নির্যাতন বোঝানো 
হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে নূহ আ) ও তার পরিবারবর্গের প্রতি চালাত। 
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(৭৮) এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তীরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার 
করছিলেন । তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার 
সম্মুথে ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি সুলায়মানকে সেই ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং 
আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম । আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত 
করে দিয়েছিলাম ; তীরা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত । এই সমস্ত আমিই 
করেছিলাম । (৮০) আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ণ নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা 
যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে । অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে ? (৮১) এবং সুলায়মানের 
অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে ; তা তার আদেশে প্রবাহিত হতো এ দেশের দিকে, 
যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি । আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত আছি। (৮২) এবং 
অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তার জন্য ডুবুরির কাজ করত এবং এ ছাড়া 
অন্য আরও অনেক কাজ করত । আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম । 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে স্মরণ করুন, যখন উভয়েই কোন শস্যক্ষেত্র 
সম্পর্কে যোতে শস্য কিংবা আঙ্গুর বৃক্ষ ছিল) বিচার করছিলেন। তাতে (ক্ষেতে) কিছু 
লোকের মেষপাল রাব্রিকালে ঢুকে পড়েছিল (এবং ফসল খেয়ে ফেলেছিল)। এই ফয়সালা 
যা (মোকদ্দমা পেশকারী) লোকদের সম্পর্কে হয়েছিল, আমার সম্মুখে ছিল। অতঃপর সেই 
ফয়সালা (অর্থাৎ ফয়সালার সহজ পদ্ধতি) সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং 
(এমনিতেই) আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম । [অর্থাৎ দাউদের ফয়সালাও 
শরীয়তবিরোধী ছিল না। মোকদ্দমাটি ছিল এরূপঃ শস্যের যতটুকু ক্ষতি হয়েছিল, তারা 
মূল্য মেষপালের মূল্যের সমান ছিল। দাউদ (আ) জরিমানায় ক্ষেতের মালিককে মেষপাল 
দিয়েছিলেন । আইনের বিচার তাই ছিল। তাই সুলায়মান (আ) আপোসরফা হিসেবে 
উভয় পক্ষের রেয়াত করে প্রস্তাব দিলেন যে, কিছু দিনের জন্য মেষপাল ক্ষেতের 
মালিকদেরকে দেওয়া হোক । তারা এদের দুধ ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে এবং 
মেঘপালের মালিকদের শস্যক্ষেত্র দেওয়া হোক। তারা পানি সেচ ইত্যাদি দ্বারা ক্ষেতের 
যক্ষ নেবে । যখন ক্ষেতের ফসল পূর্ববর্তী অবস্থায় পৌছে যাবে, তখন ক্ষেত ও মেষপাল 
তাদের মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করা হোক। এই আপোসরফা কার্যকর হওয়ার জন্য 
উভয় পক্ষের সম্মতি শর্ত। (দেররে মানসুর) এ থেকে জানা গেল যে, উভয় ফয়সালার 
মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই যে, একটি শুদ্ধ হলে অপরটি অশুদ্ধ হবে । তাই ৮২৯ €52 9২ 
৮-45১(যোগ করা হয়েছে) এবং এ পর্যন্ত দাউদ ও সুলায়মান (আ) উভয়ের ব্যাপক ও 
অভিন্ন মাহাত্য্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তাদের বিশেষ বিশেষ মর্যাদা ও অলৌকিকতার 
বর্ণনা হচ্ছে ঃ আমি পর্বতসমূহকে দাউদের সাথে অধীন করে দিয়েছিলাম, (তার তসবীহ 
পাঠের সাথে) তারা (ও) তসবীহ পাঠ করত এবং (এমনিভাবে) পক্ষীসমূৃহকেও ; (যেমন 
সূরা সাবায় রয়েছে ৮:০১ 1১4৯৫ কেউ যেন এতে আশ্চর্যবোধ না করে। কেননা, 
এসব কাজের) আমিই ছিলাম কর্তা। (আমার মহান শক্তি-সামর্থ্য বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। 
এমতাবস্থায় এসব মু'জিযায় আশ্চর্যের কি আছে ? আমি তাকে তোমাদের (উপকারের) 
জন্য বর্মনির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা (অর্থাৎ বর্ম) তোমাদেরকে (যুদ্ধে) একে 
অপরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। (এই বিরাট উপকারের দাবি এই যে, তোমরা কৃতজ্ঞ 
হও ।) অতএব (এই নিয়ামতের) শোকর করবে (না) কি ? আমি সুলায়মানের অধীন করে 
দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে, তা তার আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হতো, যাতে 
আমি কল্যাণ রেখেছিলাম । [অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। এটা তার বাসস্থান ছিল। অর্থাৎ তার 
সিরিয়া থেকে কোথাও যাওয়া এবং ফিরে আসা উভয়ই বায়ুর মাধ্যমে হতো । দুররে 
মনসূরে বর্ণিত রয়েছে যে, সুলায়মান (আ) পারিষদবর্গসহ নিজ নিজ আসনে উপবেশন 
করতেন। এরপর বায়ুকে ডেকে আদেশ করতেন। বায়ু সবাইকে উঠিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে 
এক এক মাসের দূরতে পৌছিয়ে দিত।] আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত আছি। 


মা'আরেফুল কুরআন (উষ্ঠ)__২৬ 
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(সুলায়মানকে এসব বিষয়দানের রহস্য আমার জানা ছিল। তাই দান করেছিলাম ।) 
শয়তানদের মধ্যে (অর্থাৎ জিনদের মধ্যে) কতক সুলায়মান (আ)-এর জন্য (সমুদ্রে) 
ডুবুরির কাজ করত (যাতে মোতি বের করে তার কাছে আনে) এবং এ ছাড়া তারা অন্য 
আরও অনেক কাজ (সুলায়মানের জন্য) করত। (জিনরা খুবই অবাধ্য ও দুষ্ট ছিল ; 
কিন্তু) আমিই তাদেরকে সামাল দিতাম (ফলে তারা টু শব্দটি পর্যস্ত করতে পারত না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় | 

(৬5 4৪ ০১4 অভিধানে ০১৪ শব্দের অর্থ রাত্রিকালে শস্যক্ষেত্রে জন্তু ঢুকে পড়ে 
ক্ষতিসাধন করা। 

১৮০৫০ ০ ০০4৪ ৩ ৫০৫$শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত মোকদ্বমা ও তার ফয়সালা 
বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা" 
সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিলেন। মোকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, দাউদ (আ)-এর ফয়সালাও শরীয়তের আইনের 
দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না ; কিন্তু আল্লাহ্‌ তা“আলা সুলায়মান আ)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে 
দেন, তাতে উভয় পক্ষের রেয়াত ও উপকারিতা ছিল৷ তাই আল্লাহ্‌র কাছে তা পছন্দনীয় 
সাব্যস্ত হয়েছে । ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যুহরী থেকে এভাবে 
ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন ঃ দুই ব্যক্তি হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। 
তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক । শস্যক্ষেত্রের 
মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার 
শরস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে ; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি । 
(সম্ভবত বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের 
সমান ছিল। তাই) হযরত দাউদ (আ) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত 
ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক । (কেননা, ফিকাহ্‌র পরিভাষায় 'যাওয়াতুল 
কিয়াম' অর্থাৎ যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট 
করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেওয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের 
মূল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেওয়া হয়েছে।) বাদী ও বিবাদী উভয়ই 
হযরত দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তার পুত্র) সুলায়মান 
(আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা 
শুনিয়ে দিল। হযরত, সুলায়মান (আ) বললেন £ আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হতো এবং 
উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হতো। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে 
তাকে একথা জানালেন। হযরত দাউদ (আ) বললেন £ এই রায় থেকে উত্তম এবং 
উভয়ের জন্য উপকারী রায়টা কি ? সুলায়মান (আ) বললেন £ আপনি ছাগপাল 
শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ 
করুক এবং ক্ষেত ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য 
উৎপন্ন করবে । যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালের বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌছে যায়, তখন 
শস্যক্ষেতের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন। হযরত দাউদ 
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(আ) এই রায় পছন্দ করে বললেন £ বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি 
উভয় পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন। 

রায় দানের পর কোন বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্তন করা যায় কি? এখানে প্রশ্ন 
হয়, দাউদ (আ) যখন এক রায় দিয়েছিলেন, তখন সুলায়মান (আ)-এর কি তা ভঙ্গ 
করার অধিকার ছিল ? যদি হযরত দাউদ (আ) নিজেই তার রায় শুনে নিজের সাবেক রায় 
ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তবে কোন বিচারকের এরূপ করার অধিকার 
আছে কিনা ? -_অর্থাৎ রায় দেওয়ার পর নিজেই তা ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা । 

কুরতুবী এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনার 
সারমর্ম এই যে, যদি কোন বিচারক শরীয়তের প্রমাণীদি ও সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের 
মতামতের বিপক্ষে কোন রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে, তবে সেই রায় সর্ভসম্মতিক্রমে 
. প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেওয়া 
শুধু জায়েযই নয় ; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব । কিন্তু যদি 
কোন বিচারকের রায় শরীয়তসম্মত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের 
মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা, 
এই রীতি প্রবর্তিত হলে মহা অনর্থ দেখা দেবে, ইসলামী আইন ক্রীড়নকে পরিণত হবে 
এবং রোজই হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং 
ইজতিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণে দেখে যে, 
প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েয বরং 
উত্তম। হযরত উমর ফারূক (রা) আবূ মূসা আশআরীর নামে বিচার ও রায়দানের 
মূলনীতি সম্মলিত একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন । তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, 
রায় দেয়ার পর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই 
চিঠি দারাকুতনী সনদসহ বর্ণনা করেছেন।___কুরতুবী সংক্ষেপিত) শামসুল আয়িম্মা সুরখসী 
মবসৃতেও এই চিঠি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। 

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন £ হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) 
উভয়ের রায় স্ব-স্ব স্থানে বিশুদ্ধ । এর স্বরূপ এই যে, দাউদ (আ) (আ)-এর রায় ছিল বিধি 
মোতাবেক এবং সুলায়মান (আ) (আ) যা বলেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে মোকদ্দমার, রায় 
, ছিল না ; বরং উভয় পক্ষের মধ্যে আপস করার একটি পন্থা । কোরআনে”: ১৮৯ 
(অর্থাৎ আপস করা উত্তম) বলা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় পন্থাই আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় 
হয়েছে। __(মাযহারী) 

হযরত উমর ফারূক (রো) বিচারকদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যখন দুই 
পক্ষ মোকদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন প্রথমে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপস-রফার 
চেষ্টা করতে হবে। যদি তা অসন্ভব হয়ে পড়ে, তবে শরীয়তের রায় জারি করতে হবে। 
তিনি এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন £ বিচারকসুলভ আইনগত ফয়সালা যে ব্যক্তির 
বিপক্ষে যায়, সে সাময়িকভাবে দমে গেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শত্রুতার 
বীজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা দুই মুসলমানের মধ্যে না থাকা উচিত। পক্ষান্তরে আপস-রফার 
ফলে অন্তরগত ঘৃণা-বিদ্বেষও দূর হয়ে যায়। (- মুঈনুল হুকাম) 
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২০৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


মুজাহিদের এই উক্তি অনুযায়ী দাউদ (আ) (আ)-এর ব্যাপারটিতে, বলায় ভঙ্গ করা ও 
পরিবর্তন করা হয়নি ; বরং উভয় পক্ষকে রায় শোনানোর পর তাদের উপস্থিতিতেই 
আপোস-রফার একটি পন্থা উত্তাৰিত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ তাতে সম্মত হয়ে গেছে। 

দুই মুজতাহিত যদি দুইটি পরস্পর বিরোধী রায় দান করেন, তবে প্রত্যেকটি শুদ্ধ 
হবে, না কোন একটিকে ভ্রান্ত বলা হবে ঃ এ স্থলে কুরতুবী বিস্তারিতভাবে এবং অন্যান্য 
তফসীরবিদ বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ সর্বদা 
সত্য রায়ই দান করে এবং দুইটি পরস্পরবিরোধী ইজতিহাদ হলে উভয়টিকে সত্য মনে 
করা হবে, না একটিকে ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ সাবস্ত করা হবে ? এ ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই 
আলিমগণের উক্তি বিভিন্ন ব্ূপ। আলোচ্য আয়াত থেকে উভয় দলই প্রমাণ সংগ্রহ 
করেছেন। যারা বলে, পরস্পরবিরোধী হলেও উভয় ইজতিহাদ সত্য, তাদের প্রমাণ , 
আয়াতের শেষ বাক্য । এতে বলা হয়েছে 80:05 1485 305 8? এতে হযরত দাউদ (আ) 
ও হযরত সুলায়মান (আ) উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করার কথা বলা হয়েছে। হযরত 
দাউদ (আ) (আ)-এর প্রতি কোনরূপ অসম্ভুষ্টি প্রকাশ করা হয়নি এবং একথাও বলা 
হয়নি যে, তিনি ভূল করেছেন। এতে জানা গেল যে, দাউদ (আ) (আ)-এর রায় সত্য 
ছিল এবং সুলায়মান (আ) (আ)-এর র্বায়ও। তবে সুলায়মান (আ) (আ)-এর রায়কে 
উভয় পক্ষের জন্যে অধিক উপযোগী হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। 
পক্ষান্তরে যারা বলে, ইজতিহাদী মতভেদের স্থলে এক পক্ষ সত্য ও অপর পক্ষ ভ্রান্ত হয় 
তাদের প্রমাণ আয়াতের প্রথম বাক্য ; অর্থাৎ ১-2%/-/১0.4 ৮ এতে বিশেষ করে হযরত 
সুলায়মান (আ) (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আযি তাকে সত্য রায় বুঝিয়ে দিয়েছিলাম । 
এতে প্রমাণিত হয় যে, দাউদ (আ) (আ)-এর রায় সঠিক ছিল না। তবে তিনি ইজতিহাদের 
কারণে এ ব্যাপারে ক্ষমার্থ ছিলেন এবং তাকে এ কারণে ধরপাকড় করা হয়নি । উসূলে 
ফিকাহর কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া 
যেতে পারে। এখানে শুধু এতটুকু বুঝে নেয়াই যথেষ্ট যে, হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন ধরায় নির্দেশ বর্ণনা করে, তার 
ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হলে সে দুই সওয়াব পাবে-__-একটি ইজতিহাদ করার এবং অপরটি 
বিশুদ্ধ নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার। পক্ষান্তরে যদি ইজতিহাদ নির্ভুল না হয় এবং সে ভুল করে 
বসে, তবে সে ইজতিহাদের শ্রম স্বীকার করার কারণে এক সওয়াব পাবে । নির্ভুল নির্দেশ 
পর্যস্ত পৌছার দ্বিতীয় সওয়াব সে পাবে না (অধিকাংশ প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থে এই হাদীসটি 
বর্ণিত রয়েছে)। এই হাদীস থেকে আলিমগণের উপরোক্ত মতভেদের স্বরূপও স্পষ্ট হয় 
যে, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শাব্দিক মতবিরোধের মতই । কেননা, উভয় পক্ষ সত্যপন্থী 
হওয়ার সারমর্ম এই যে, ভুলকারী মুজতাহিদ ও তার অনুসারীদের জন্যেও ইজতিহাদটি 
সত্য ও বিশুদ্ধ । এই ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করলে তারা মুক্তি পাবে, যদিও ইজতিহাদটি 
সত্তার দিক দিয়ে ভূলও হয়। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী যারা আমল করবে, তাদের গুনাহ্‌ 
নেই। যারা বলেছেন যে, দুই ইজতিহাদের মধ্যে একটিই সত্য এবং অপরটি ভ্রান্ত, তাদের 
এ উক্তির সারমর্মও এর বেশি নয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার আসল উদ্দেশ্য পর্যস্ত না 
পৌছার কারণে ভুলকারী মুজতাহিদ কম সওয়াব পাবে । ভূলকারী মুজতাহিদকে ভ€মা 
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সৃন্সা আহ্ধিয়া ২০৫ 


করা হবে অথবা তার অনুসারীরা গুনাহগার হবে-এরূপ উদ্দেশ্য এই মতাবলম্বীদেরও 
নেই। তফসীরে কুরতুবীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ 
সেখানে দেখে নিতে পারেন। 

কারও জন্তু অন্যের জান অথবা মালের ক্ষতি সাধন করলেকি ফয়সালা হওয়া উচিত £ 
হযরত দাউদ (আ) (আ)-এর ফয়সালা থেকে জানা যায় যে, জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ 
দেবে ; যদি ঘটনা রাব্রিকালে হয়। কিন্তু এটা জক্ষরী নয় যে, দাউদ (আ) (আ)-এর 
শরীয়তের ফয়সালা আমাদের শরীয়তেও বহাল থাকবে । এ কারণেই এ বিষয়ে মুজতাহিদ 
ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেন। ইমাম শাফেঈর মাযহাৰ এই যে, যদি রান্রিকালে কারও 
জন্তু অপরের ক্ষেতে চড়াও হয়ে ক্ষতি সাধন করে, তবে জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে 
 হবে। দিনের বেলায় এরূপ হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তার প্রমাণ হযরত দাউদের 
_ ফয়সালাও হতে পারে । কিন্তু তিনি ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী একটি হাদীস থেকে প্রমাণ 
সংশ্রহ করেছেন। মুয়াত্তা ইমাম মালিক এ বর্ণিত আছে যে, বারা ইবনে আযেবের উ্টরী 
এক ব্যক্তির বাগানে চুকে পড়ে বাগানের ক্ষতিসাধন করে। রাসূলুল্লাহ (সা) ফয়সালা 
দিলেন যে, রাব্রিবেলায় বাগান ও ক্ষেত্রের হিফাযত করা মালিকদের দায়িত্‌। হিফাযত 
সত্ত্বেও যদি রাত্রিবেলায় কারও জন্তু ক্ষতিসাধন করে, তবে জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে । 
ইমাম আযম আবূ হানীফা ও কুফার ফিকাহবিদগণ বলেন যে, যে সময় জন্তুর সাথে 
রাখাল অথবা হিফাযতকারী থাকে এবং তার গাফিলতির কারণে জন্তু কারও ক্ষেতের 
ক্ষতিসাধন করে, তখন জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ব্যাপারটি রাত্রে হোক 
কিংবা দিনে। পক্ষান্তরে যদি জন্তুর সাথে মালিক অথবা হিফাযতকারী না থাকে, জন্তু 
স্বপ্রণোদিত হয়ে কারও ক্ষেতের ক্ষতিসাধন করে, তবে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না, 
ব্যাপারটি দিনে হোক কিংবা রাত্রে। ইমাম আযমের প্রমাণ সে হাদীস, যা বুখারী, মুসলিম 
ও অন্য হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, ১৮.৯*৮২,/- অর্থাৎ জন্তু কারও ক্ষতি করলে 
তা ধরপাকড়যোগ্য নয়। অর্থাৎ জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না (অন্যান্য প্রমাণদৃষ্টে এর 
জন্য মালিক অথরা রাখাল জন্তুর সঙ্গে না থাকা শর্ত)। এই হাদীসে দিবারাত্রির পার্থক্য 
ছাড়াই এই আইন বিধৃত হয়েছে যে, যদি জন্তুর মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে কারও ক্ষেতে জন্তু 
ছেড়ে না দেয়, জন্তু নিজেই চলে যায়, তবে মালিককে ক্ষতিপূরণ বহণ করতে হবে না। 
বারা ইবনে আযেবের ঘটনা সে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হানাফী ফিকাহবিদগণ তার 
সনদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীসের মোকাবেলায় 
তা প্রমাণ হতে পারে না। 

পর্বত ও পক্ষীকুলের তসবীহ £ 3:৮0 (১০40 ০৯44 002 5585 0১০4হযরত 
দাউদ (আ) (আ)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বাহ্যিক গুণাবলীর মধ্যে সুমধুর কণ্ঠস্করও দান 
করেছিলেন । তিনি যখন যবুর পাঠ করতেন, তখন বিহঙ্গকুল শূন্যে থেমে যেত এবং তার 
সাথে তসবীহ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তসবীহর আওয়াজ 
শোনা যেড। সুমধুর কণ্ঠন্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের 
তসবীহ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আল্লাহ্র কুদরতের অধীন একটি মু'জিযা। মু'জিযার 
জন্যে পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহ্র মধ্যে জীবন ও চেতনা থাকা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক 
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২০৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


অচেতন বস্তুর মধ্যে মু'জিযা হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে৷ এ ছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই 
যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান আছে। 
সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশআরী অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী 
ছিলেন। একদিন তিনি যখন কোরআন তিলাওয়াতে রত ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তার তিলাওয়াত শোনার জন্য থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট 
মনে শুনতে থাকেন। এরপর তিনি বলেন £ আল্লাহ্‌ তা“আলা তাকে হযরত দাউদ 
€আ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরই দান করেছেন। আবূ মূসা যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা) তার তিলাওয়াত শুনেছেন তখন আরয করলেন £ আপনি শুনছেন-_একথা আমার 
জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম। (ইবনে কাসীর) 

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন তিলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ এক' 
পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালকার কারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া 
চাই। তারা শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্যে শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। 
ফলে তিলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই গায়েব হয়ে যায়। 

বর্ষ নির্মাণ পদ্ধতি দাউদ (আ)-কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল ঃ ১:৮5 
1১৮42: অস্ত্র জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে যেগুলো পরিধান করে অথবা গলায় লাগিয়ে 
ব্যবহার করা হয়, অভিধানের দিক দিয়ে তাকেই .১__,। বলা হয়। এখানে লৌহবর্ম 
বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে হিফাযতের জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছে 4 ৫ 
১ শা।অর্থাৎ আমি দাউদের জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম । এই নরম করার দ্বিবিধ 
অর্থ হতে পারে । এক. তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা আপনা-আপনি নরম হয়ে যেত, তিনি 
মোমের ন্যায় তাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটা সরু করতে পারতেন। দুই. আগুনে লাগিয়ে নরম 
করার কৌশল তাকে বলে দেয়া হয়েছিল, যা আজকাল লৌহ কারখানাসমূহে অনুসৃত হয়। 

যে শিল্প ছারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পয়গম্বরগণের কাজ £ 
আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ (আ)-কে শিখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে 
সাথে এর রহস্যও বলে দেওয়া হয়েছে যে, -৫..:১*১- ১ 4 অর্থাৎ যাতে এই বর্ম 
তোমাদেরকে যুদ্ধে সুতীক্ষ তরবারির বিপদ থেকে হিফাযত করে। এই প্রয়োজন থেকে 
দীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নিয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের 
প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ, তবে জনসেবার 
নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গম্বরগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্প কর্ম 
নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে ; যেমন দাউদ (আ) থেকে শস্য বপন ও 
কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে 
শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মুসা জননীর মত। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন 
এবং লাভের মধ্যে ফিরাউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে যে জনসেবার 
নিয়তে শিল্প কর্ম করে, সে জনসেবার সওয়াব তো পাবেই ; তদুপরি শিল্পকর্মের পার্থিব 


///.1091019021-0017 


সূরা আম্বিয়া ২০৭ 


উপকারও সে: লাভ করবে। সূরা তোয়া-হায় মূসা (আ)-এর কাহিনীতে এই হাদীসটি 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

সুলার়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা ঃ 
হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে যখন 
সুলায়মান (আ) (আ)-এর আসরের নামায ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্য 
অনুতপ্ত হয়ে তিনি গাফিলতির মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে ছেড়ে দেন। 
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি এ কাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ্‌ 
তা“আলা তাঁকে ঘোড়ার চাইতে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই 
, ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে। 

£৮-০.5 049| ১০4৪ এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য 29১8০ ৯৯৫-এর সাথে সংযুক্ত। 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যেমন দাউদ (আ)-এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে 
দিয়েছিলেন, যারা তার আওয়াষের সাথে তসবীহ পাঠ করত, তেমনি সুলায়মান (আ) 
(আ)-এর জন্যে বাযুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুর কাধে সওয়ার হয়ে তিনি যথা 
ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌছে যেতেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, দাউদ (আ)-এর বশীকরণের 
মধ্যে ০ (সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তার সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত 
করে দিয়েছিলাম এবং এখানে এ জেন্য) অক্ষর ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে 
সুলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম ৷ এতে সৃক্ষ ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীকরণের 
মধ্যে পার্থক্য আছে। দাউদ (আ) যখন তিলাওয়াত করতেন, তখন পর্বত ও পক্ষীকুল 
আপনা-আপনি তসবীহ পাঠ শুরু করত, তার আদেশের জন্য অপেক্ষা করত না। পক্ষান্তরে 
সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্য বায়ুকে তার আদেশের অধীন করে দেয়া হয়েছিল। তিনি 
যখন ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা বাযুকে আদেশ করতেন, বাযু তাকে সেখানে পৌছিয়ে দিত ; 
যেখানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে 
দিয়ে যেত। -_(রূহুল মা“আনী, বায়যাভী) 

_ তফসীরে ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আ) (আ)-এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে 
চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সুলায়মান (আ) (আ) কাঠের একটি বিরাট 
ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন । তিনি পারিষদবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধান্ত্রসহ এই 
সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত 
সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হতো, সেখানে পৌছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই 
সিংহাসন সকাল থেকে দ্িপ্রহর পর্যস্ত এক মাসের দূরত্ব এবং প্রহর থেকে সন্ধা পর্যন্ত 
এক. মাসের দূরত্ব অতিক্রম করত অর্থাৎ একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম 
করা যেত। ইবনে আবী হাতেম হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, 
সুলায়মান (আ) (আ)-এর এই সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ চেয়ার স্থাপন করা হতো। 
এগুলোতে. সুলায়মান (আ) (আ)-এর সাথে ঈমানদার মানব. এবং তাদের পেছনে ঈমানদার 
জিনরা উপবেশন করত । এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপ্রর ছায়া:দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে 
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আদেশ করা হতো, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ অনুযায়ী বায়ু এই 
বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হতো, পৌছিয়ে দিত। কোন কোন রেওয়ায়েত রয়েছে 
যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে সুলায়মান (আ) (আ) মাথা নত করে আল্লাহ্‌র যিকর 
ও শোকরে মশগুল থাকতেন, ডান-বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় 
প্রকাশ করতেন। __€ইবনে কাসীর) 

২৬ ০. * এর শাব্দিক অর্থ প্রবল বাযু। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর 
বিশেষণ ,._৯১ বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ মৃদু বাতাস, যার দ্বারা ধুলা ওড়ে না এবং 
শূন্যে তরঙ-সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যত এই দুইটি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী । কিন্তু 
উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সন্ভবপর যে, এই বায়ু সত্তাগততাৰে প্রখর ও প্রবল 
ছিল। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এক মাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদরত 
ভাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গসংঘাত সৃষ্টি হতো 
না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোন পাখিরও কোনবপ ক্ষতি 
হতো না। 

সুলায়মান আ)-এর জন্য জিন ও শয়তান বশীভূতকরণ 3 4:১৯: ১০১৯০ ১ 
১১০০ ৫ এ) 5১১০০ ১এ৯১অর্থাৎ আমি সুলায়মান (আ) (আ)- এর জন্য শয়তানদের 
মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্যে সমুদ্রে ুব দিয়ে 
মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত ; যেমন অন্যান্য আয়াতে বলা 
হয়েছেঃ ৮/০4312৯3051:155১5085 ঘ 385 অর্থাৎ তারা সুলায়মান আ) 
(আ)-এর জন্য বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা 
তৈরি করত । সুলায়মান (আ) তাদের অধিক শ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং 
অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক ছিলাম । 

১০. শয়তান হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নিনির্মিত সৃক্ষ্ম দেহ। মানুষের ন্যায় 
তারাও শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট । এই জাতিকে বোঝাবার জন্য আসলে ১৯ 
অথবা ০.২ শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয়-কাফির, তাদেরকে 
শয়তান বলা হয়। বাহ্যত বোঝা যায় যে, মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সব জিন 
সুলায়মান (আ)-এর বশীভূত ছিল; কিন্তু মু'মিনরা বশীভ্ভূতকরণ ছাড়াই সুলায়মান (আ)-এর 
নিদর্শনাবলী ধমীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা 
উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভৃতকরণের অধীনে শুধু ৮ + -১তথা কাফির 
জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও জবরদস্তি সুলায়মান 
(আ)-এর আজ্ঞাধীন থাকত । সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, 
আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম । নতুন কাফির জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশংকা 
সব সময় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার হিফাযতে তারা কোন ক্ষতি করতে 
পারত না। 

একটি সৃহ্ম তত্ব £ দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বাধিক শক্ত ও খন 
পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন ; যথা পর্বত, লৌহ ইত্যাদি । সুলায়মান (আ)-এর জন্য 
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দেখাও যায় না, এমন সৃক্ষ্ বন্তুকে বশীভূত করেছেন ; যেমন বায়ু, জিন ইত্যাদি । এতে 
বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার শক্তিসামর্থ্য সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত।__(তফসীরে 
কবীর) 


পাঠা পাবা ৭ ৫৮:৫৫ পিন 
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(৮৩) এবং স্মরণ করুন আইউবের কথা, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহবান 
করে বলেছিলেন $ আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও 
সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (৮৪) অতঃপর আমি ভীর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখকষ্ট 
দূর করে দিলাম এবং তার পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ 
আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এই আইউব আ)-এর কথা আলোচনা করুন, যখন সে (দূরাযোগ্য) রোগে আক্রান্ত 
হওয়ার পর তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলল $ঃ আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি 
এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও অধিক দয়াবান (অতএব মেহেরবানী করে আমার কষ্ট 
দূর করে দিন)। অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তার কষ্ট দূর করলাম এবং 
(তার অনুরোধ ছাড়াই) তার পরিবারবর্গ (অর্থাৎ যেসব সন্তান-সন্ততি নিধোজ হয়ে 
গিয়েছিল অথবা মৃত্যুবরণ করেছিল) ফিরিয়ে দিলাম (তারা তার কাছে এসেছিল কিংবা 
সমপরিমাণ সন্তান-সন্ততি আরও .জন্গ্রহণ করেছিল) এবং তাদের সাথে পেণনায়) তাদের 
মত আরও দিলাম (অর্থাৎ পূর্বে যতজন ছিল, তাদের সমান আরও দিলাম, নিজের 
ওরসজাত হোক. কিংবা সন্তানের সন্তান হোক) আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত এবং 
ইবাদতকারীদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকার জন্য । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আইউব (আ)-এর কাহিনী £ আইউব (আ)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাইলী 
রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগণ এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য 
মনে করেছেন, এমন রেওয়ায়েতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোরআন পাক থেকে শুধু 
এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দুরাবোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং 
অবশেষে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে 
তার সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্দব সব উধাও হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)__-২৭ 
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২১০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


কোন কারণে । এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে 
দেন ;.বরং তাদের তুলনীয় আরও আধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের মধ্যে 
কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশির ভাগ এঁতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বিদ্যমান 
রয়েছে। হাফেয ইবনে-কাসীর কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন £ 

আল্লাহ তা'আলা আইউব (আ)-কে প্রথমদিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, 
সুরম্য দালানকোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিল্ন। এরপর 
তাকে পয়গম্বরসুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে, এসব.বন্তু তার হাতছাড়া হয়ে, যায় এবং 
দেহেও কুষ্টের ন্যায়. এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাধে । জিহ্বা ও অন্তর ব্যতীত 
দেহের কোন্‌ অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহবা ও অন্তরকে 
আল্লাহ্‌র স্বরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ররতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির 
কারণে প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি 
আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তীর কাছে যেত না। শুধু তার স্ত্রী তার 
দেখাশোনা করতেন। তার স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আ)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর .নাম 
ছিল লাইয়্যা বিনতে মেশা ইবনে. ইউসুফ আ)। __(ইবনে-কাসীর) সহায়-সম্পত্তি ও 
অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল] ্ত্রী মেহনত মজুরী করে তীর. পানাহার ও প্রয়োজনীয় 
উপকরণাদি সংগ্হ করতেন এবং তার সেবা-য্ত করতেন। আইউব (আ)-এর এই পরীক্ষা 
মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রাসূলে করীম (সা) বলেন $£ অর্থাৎ পয়গন্বরগণ 
সবচাইতে বেশি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণগণ 
পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে ঃ প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা 
তার ঈমানের দৃঢ়তার্‌. পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশি মজবুত ; তার 
বিপদ ও পরীক্ষাও তত অধিক হয় ( যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহ্র কাছে উচ্চ 

হয়)। আল্লাহ্‌ তা“আলা. আইউব (আ)-কে পয়গন্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের 
বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন [যেমন দাউদ (আ)-কে শোকরের এমনি স্বাতন্ত্র্য দান. করা 
হয়েছিল।) ৰিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে আইউব (আ) উপমেয় ছিলেন। 
ইয়াধীদ ইবনে মায়সারাহ্‌ বলেন ঃ আল্লাহ্‌ যখন. আইউব (আ)-কে অর্থকড়ি সন্তান-সন্ততি 
ইত্যাদি জাগতিক নিয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহ্র 
স্রণ ও ইবাদতে আরও বেশি আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে আরয করেন £ হে 
আমার পালনকর্তা" ! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে 
সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে 
রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে 
মুক্তি দিয়েছ। এখন. আমার ও তোমার মধ্যে কোন অন্তরায় অবশিষ্ট নেই.। 

উল্লিখিত রেওয়ায়েত, বর্ণনা করার পর হাফেয ইবনে-কাসীর লিখেছেন £ এই কাহিনী 
সম্পর্কে ওহ্‌ব ইবনে মুনাব্বেহ থেকে অনেক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে 
রেওয়ায়েতগুলো সুবিদিত নয়। তাই আমি সেগুলো উল্লেখ করলাম না। 
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সূরা আম্বিয়া ২১১ 


আইউব (আ)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থী নয় ঃ হযরত আইউব (আ) সাংসারিক 
ধন-ধৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন 
যে, কেউ তার কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় 
স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোন সময় হা-হুতাশ, অস্থিরতা ও 
অভিযোগের কোন বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেন নি। সতী সাধবী স্ত্রী লাইয়্যা একবার 
আরযও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য 
আল্লাহ্‌ তা“আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জওয়াব দিলেন £ আমি সত্তর বছর সুস্থ ও 
নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাঁতিপাত 
করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন ? পয়গন্বরসুলভ 
দৃঢ়তা, সহিষ্টুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না যে, কোথাও 
সবরের খেলাফ না হয়ে যায় (অথচ আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও 
দুঃখ কষ্ট পেশ করা বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়)! অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, 
যা তাকে দোয়া করতে বাধ্য. করল.। বলা বাহুল্য, তীর এই দোয়া দোয়াই ছিল___বেসবরী 
ছিল না। আল্লাহ্‌ তা“আলা কোরআন পাকে তার সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন 26, (৷ 
/.:০(আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি)। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই 
কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহে বিভিন্ন রূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো 
পরিত্যাগ করা হলো। 

ইবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, 
আইউব (আ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হলো £ পায়ের গোড়ালি 
দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন৷ মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরনা দেখা দেবে। এই পানি পান 
করুন এবং তা দ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-র্যাধি অন্তরিত হয়ে যাবে। 
হযরত আইউব (আ) তন্রপই করলেন। ঝরনার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষতজর্জরিত 
ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্যে রক্তমাংস ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক 
পরিধান করে আবর্জনার স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে এক পাশে বসে রইলেন । স্ত্রী 
নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তার দেখাশোনা করতে আগমন করলেন ; কিন্তু তাকে তার 
স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এক পাশে উপবিষ্ট আইউব (আ)-কে চিনতে না 
পেরে তিনি তাকেই জিজ্ঞেস করলেন $ আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি 
পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন ? কুকুর ও ব্যাঘ্ধ কি তাকে খেয়ে ফেলেছে ? 

ঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তার সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে আইউব 
(আ) বললেন ঃ আমিই আইউব। কিন্তু স্ত্রী তখনও তাকে চিনতে না পেরে বললেন £ 
আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন £ আইউব (আ) আবার বললেন £ লক্ষ্য করে 
দেখ, আমিই আইউব।. আল্লাহ্‌ তাআলা আমার দোয়া কবূল করেছেন এবং নতুন স্বাস্থ্য 
দান করেছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন ঃ এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা তার ধন-দৌলত 
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২১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও । শুধু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি 
সন্তানও দান করলেন । __€ইবনে-কাসীর) . 

ইবনে মাসউদ (রো) বলেন ঃ হযরত আইউব (আ)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা 
ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুম্ুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ্‌ তা“আলা 
যখন তকে সুস্থতা. দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং 
স্ত্রীর গর্ভে নতুন সন্তানও এই পরিমাণেই জন্গ্ৃহণ করে। একেই কোরআনে ++. 4. 
বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। শা'বী বলেন £ এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম । 
-(কুরতৃবী) 

কেউ কেউ বলেন ঃ পূর্বে যতজন সন্তান ছিল, সৃহুন সন্তান ততজনই লাত করলেন 
এবং তাদের মত সন্তান বলে সন্তানের সন্তান বোঝানো হয়েছে। 4424 


তীর হবো চ্ 
৩৪১০) পতি 55) 199 ০৯১55 হিজাবে 
পা ৩০৫ থৈ পা তা 2৬৩02 পা এপার 


(৪ ৩১৯১৮১)০০)৯৩৮৬৪ শি১১$ 


(৮৫) বদ জল 
ছিলেন সবরকারী । (৮৬) আমি তাদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছিলাম । 
তারা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের (কথা) স্মরণ করুন৷ তারা প্রত্যেকেই ছিলেন 
(শরীয়তগত ও সৃষ্টিগত বিধানাবলীতে) অটল । আমি তীদের (সেবাই)-কে আমার (বিশেষ) 
রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয় তারা পূর্ণ সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

যুলকিফল নবী ছিলেন, না ওলী ? তার বিস্রয়কর কাহিনী ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে 
তিনজন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তীদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ও ইদরীস যে 
নবী ও রাসূল ছিলেন, তা কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। 
কোরআন পাকে তাদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয়জন হচ্ছেন 
যুলকিফল। ইবনে কাসীর বলেন $ তাঁর নাম দু'জন পয়গন্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ 
করা থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহ্র নবী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন 
রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গন্বরদের কাতারভুক্ত ছিলেন না ; বরং একজন 
সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তফসীরবিদ ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, 
হষরত ইয়ামা' (যিনি পয়গন্বর ছিলেন বলে কোরআনে উল্লেখ আছে) বার্ধক্যে উপনীত 
হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, 'ষে তার জীবদ্দশায় তার পক্ষ 
থেকে পয়গন্বররের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে । এ উদ্দেশ্যে তিনি তার সব সাহাবীকে 
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সূরা আহ্ধিয়া * ২১৩ 


একত্রিত করে বললেন $ আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত 
বিদ্যমান আছে তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব । শর্ত তিনটি এই £ সদাসর্বদা রোযা 
রাখা, ইবাদতে রান্রি জাগরণ করা এবং কোন সময় রাগাবিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য 
থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দীড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে 
করত। সে বলল '$ আমি এই কাজের জন্য উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা জিজ্ঞেস 
করলেন ঃ তুমি কি সদাসর্বদা রোযা রাখ, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় 
গোস্সা কর নাঃ লোকটি বলল $ নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। 
হযরত ইয়াসা সম্ভবত তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মত তাকে 
ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত 
সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হলো। তখন হযরত ইয়াসা 
তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুলকিফল এই পদ লাভে সফল হয়েছে 
দেখে শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বলল ৪ যাও, কোনরূপ এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ 
করিয়ে নাও, যদ্দরুন তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সা্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে 
বলল ঃ সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলীস বলল ঃ তাহলে কাজটি আমার 
হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুলকিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা 
দিন রোযা রাখতেন এবং সারারাত জাত থাকতেন। শুধু ছিপ্রহরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। 
শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হলো এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি 
জাগ্ুত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন $ কে ? উত্তর হলো £ আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম । তিনি 
দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার 
সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই যুলুম করেছে, এই যুলুম 
করেছে। এভাবে দুপুরের নি্দ্ৰার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুলাকিফল বললেন £ আমি 
যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার বিচার করে দেব। 

যুলকিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করলেন। 
কিন্তু সে আগমন করল না । পরের দিন খন তিনি মুকাদ্দমার ফয়সালা করার জন্য 
আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করলেন ; কিন্তু তাকে দেখা গেল 
না। দুপুরে যখন নিদ্বার জন্য গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে ? উত্তর হলো £ আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম । তিনি দরজা খুলে 
দিয়ে বললেন £ আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও 
আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল ঃ হুযুর, আমার শত্রু পক্ষ 
খুবই ধূর্ত প্রকৃতির । আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে 
বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন, তখন আবার অস্বীকার করে 
বসে। তিনি আবার. বলে দিলেন যে, এখন যাও। আমি যখন মজলিসে বসি, তখন 
এসো। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হলো না। তিনি 
বাইরে এসে মূড্লুলিসে..বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত 
অপেক্ষা করলেন ; কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় 
ঢুলতে লাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া 
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২১৪ ,  তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


নাড়া না দেয়। বৃদ্ধ এদিনও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই নিষেধ 
করলে সে খিড়কীর পথে ভেতরে. ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। 
যুলকিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের 
ভেতরে উপস্থিত আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন £ তুমি ভেতরে ঢুকলে কিভাবে ? তখন 
যুলকিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি 
আল্লাহ্র দুশমন ইবলীস। সে স্বীকার করে বলল ঃ আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে 
দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হন নি। এখন আমি আপনাকে কোনরূপ 
রাগান্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ 
উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাকে যুলকিফলের খেতাব দান 
করা হয়। 'যুলকিফল' শব্দের অর্থ অঙ্গীকার ও দায়িতৃপূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফল 
তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। __ইবনে-কাসীর) 

মুসনাদে আহমদে আরও একটি রেওয়ায়েত আছে; কিন্তু তাতে যুলকিফলের পরিবর্তে 
আনকিফল নাম বর্ণিত হয়েছে ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েতে বর্ণনা করার পর বলেছেন, 
কিফল নামক এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে__ আয়াতে বর্ণিত যুলকিফল নয়। রেওয়ায়েতটি 
এই £ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-উমর বলেন £ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মুখে একটি 
হাদীস একবার দুইবার নয়, সাতবারেরও বেশি শুনেছি। তিনি বলেন ঃ বনী-ইসরাইলের 
এক ব্যক্তির নাম ছিল কিফুল। সে কোন গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকত না। একবার জনৈকা 
মহিলা তার কাছে আগমন করলে সে ষাট দীনারের বিনিময়ে তাকে ব্যভিচারে সম্মত করে 
নিল। সে যখন কুকর্ম করতে উদ্যত হলো, তখন মহিলাটি কাপতে লাগল ও কান্না জুড়ে 
দিল। সে বলল ঃ কীদছ কেন ? আমি কি তোমার উপর কোন জোর-জবরদস্তি করছি ? 
মহিলা. বলল ঃ না, জবরদস্তি কর নি; কিন্তু আমি এই. পাপকর্ম গত জীবনে কোনদিন 
করিনি। এখন অভাব-অনটন আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে। তাই সম্মত হয়েছিলাম । 
একথা শুনে কিফ্ল তদবস্থায়ই মহিলার কাছ থেকে সরে দীড়াল এবং বলল $ যাও, এই 
দীনারও তোমারই ।-এখন থেকে কিফ্ল আর কোনদিন পাপ কাজ করবে না। ঘটনাক্রমে 
সেদিন রাত্রেই :কিফ্ল মারা গেল। সকালে তার দরজায় অদৃশ্য থেকে কে যেন'এই বাক্য 
লিখে দিল 8180 | ১৪: অর্থাৎ আল্লাহ্‌ কিফ্লকে ক্ষমা করেছেন। 

ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন £ এই রেওয়ায়েতটি সিহাহ্‌ সিত্তায় 
নেই। এই সনদ অপরিচিত । যদি একে প্রামাণ্যও ধরে নেয়া হয়, তবে এতে কিফ্লের 
কথা বলা ইয়েছে--যুলকিফলের নয়। মনে হয় সে অন্য কোন ব্যক্তি। /4:/401 

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুলকিফল হযরত ইয়াসা” নবীর খলীফা ও সতকর্মপরায়ণ 
ওলী ছিলেন। সম্ভবত বিশেষ ও পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে. পয়গম্বরগণের 
কাতারে তীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা' নৃবীর 
খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ তা'আলা তাকে নবুয়তের্‌ পদও দান করেছিলেন. 
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(6 মরি ্দৈতওউু 2৮5 ৯ হত 


৪১%/১৮)$5 
২ ) টি হইউভিও 
উদ ন্ভভ 
হুদ 


(৮৭) এবং মাহওয়ালার কথা আলোচনা করুন ; যখন তিনি জুদ্ধ হয়ে চলে 
গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর 
তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন ঃ তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই । তুমি নির্দোষ 
আমি গুনাহগার । (৮৮) অতঃপর আমি তীর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা 
থেকে যুক্তি দিলাম । আমি এমনিভাবেই বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। . 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

এবং মাছওয়ালার (অর্থাৎ হযরত ইউনুস পয়গন্বরের) কথা আলোচনা করুন, যখন 
তিনি বেশ্বাস.স্থাপন না করার কারণে তার সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব টলে যাওয়ার 
পরও ফিরে আসেন নি এবং এই সফরের জন্য আমার আদেশের অপেক্ষা করেননি) এবং 
তিনি (নিজের ইজতিহাদ দ্বারা) মনে করেছিলেন যে, আমি (এই চলে যাওয়ার ব্যাপারে) 
তাকে পাকড়াও করব না [অর্থাৎ ;এই পলায়নকে তিনি নিজের ইজতিহাদ ছারা বৈধ মনে 
করেছিলেন, তাই ওহীর অপেক্ষা করেন নি ; কিন্তু যে পর্যস্ত আশা থাকে, সেই পর্যন্ত 
ওহীর অপেক্ষা করা পয়গন্বরগণের জন্য সমীচীন। এই সমীচীন কাজ তরক করার কারণে 
ত্রাক্ষে বিপদগ্রস্ত রুরা হয়। সেমতে পথিমধ্যে সমুদ্র পড়লে তিনি নৌকায় সওয়ার হন। 
নৌকা চল্গতে চলতে এক জায়গায় থেমে যায়। ইউনুস আ)-এর বুধাতে বাকি রইল না 
যে, বিনা অনুযতিতে পলায়ন পছন্দ করা হয় নি। এ কারণেই নৌকা থেমে গেছে৷ তিনি 
নৌকার আরোহীদেরকে বললেনঃ আমাকে সমুন্দ্র ফেলে দাও। তারা সম্মত হলো না৷ 
লটারী-করা হলে তাতেও তারই নাম বের হলো । অবশেষে তাঁকে 'সমুদ্রে' ফেলে দেয়া 
হলো। আল্লাহ্‌র আদেশে একটি মাছ তাকে গিলে' ফেলল । (দুর্রে মনসুর) অতঃপর তিনি 
জমাট অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন" & 1এক অন্ধকার ছিল মাছের পেটের, দ্বিতীয় 
সমুদ্রে পানির ; উভয় গভীর অন্ধকার অনেকগুলো অন্ধকারের সমতুল্য ছিল কিংবা ভ্তীয় ' 
অন্ককার ছিল রান্রির। (দুর্ুরে মনসুর)] 'তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই প্রেটা তওহীদ); 
তুমি (সব দোষ থেকে) পঘিন্র, (এটা পবিত্রতা” বর্ণনা) আমি-মিস্ট্মই দোত্রী | (প্রুটা ক্ষমা 
প্রার্থনা। এর উদ্দেশ্য আমার, 'ব্রঘটিক্াফ করে এই" সংকট থেফৈ মুক্তি দাও?) 'অতঃপর 
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আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে দুশ্চস্তা থেকে মুক্তি দিলাম । (এই কাহিনী সূরা 
সাফফাতে £-210214-:9 আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে 
(দুশ্চিন্তা থেকে) মুক্তি দিয়ে থাকি (যদি কিছুকাল চিন্তাগ্রস্ত রাখা উপযোগী না হয়)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
2৮013 হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ)-এর কাহিনী কোরআন. পাকের সূরা 
ইউনুস, সূরা আহ্বিয়া, সূরা সাফফাত ও সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তার আসল 
নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও “যুননূন' এবং কোথাও “সাহেবুল হুত' উল্লেখ করা 
হয়েছে। “নূন' ও “হুত' উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুননূন ও সাহেবুল হুতের অর্থ 
মাসওয়ালা । ইউনুস (আ)-কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই 
আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে যুননূনও বলা হয় এবং সাহেবুল হুত শব্দের মাধ্যমেও 
ব্যক্ত করা হয়। রর | ৫ | 
ইউনুস. আ)-এর কাহিনী & তফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, ইউনুস (আ)-কে 
মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল । 
তিনি তাদেরকে ঈমান ও সতকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস 
€আ) তাদের প্রতি অসস্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন 
আযাব এসেই যাবে (কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আযাবের কিছু কিছু 
চিহুও ফুটে উঠেছিল) । অনতিবিলন্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং 
জনপদের সব -আবাল-বৃজ্ধ-বনিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও 
বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। 
এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহ্‌র আশ্রয় 
প্রার্থনা করতে থাকে । জন্তুদের বাচ্চারা মা'দের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণে 
পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ্‌ তা"আলা তাদের খাঁচি তওবা ও কাকুতি-মিনতি 
কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেন। এ'দিকে ইউনুস (আ) 
ভাবছিলেন যে, আযাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে 
যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি এবং তার সম্প্রদায় সুস্থ ও. লিরাপদে 
দিন গুজরান করছে,. তখন তিনি চিস্তা্বিত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা 
হবে। কোন কোন্‌ রেওয়ায়েতে আছে যে, তার সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত 
হয়ে-গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। (মায়হারী) এর ফলে ইউনুস (আ)-এর 
প্রাণনাশেরও আশংকা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে 
হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে সামনে নদী পড়ল। তিনি একটি 
নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো । 
মাঝিরা ব্লল যে, আরোহীর মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে । তাহলে অন্যরা 
ডুকে অর্রার কৰল থেকে রক্ষা পাবে ।-এখন কাকে ফেঙগা- হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে 
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লটারি করা হলো। ঘটনাচক্রে এখানে ইউনুস (আ)-এর নাম বের হলো। (আরোহীরা 
বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই) তারা তাকে নদীতে ফেলে দিতে 
অস্বীকৃত হলো । পুনরায় লটারি করা হলো। এবারও ইউনুস (আ)-এর নামই বের হলো। 
আরোহীরা তখনও দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লটারি করা হলো। কিন্তু নাম ইউনুস 
(আ)-এরই বের হলো। এই লটারির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে 
১১--৯৯। ১০০.৪৪১০ অর্থাৎ লটারির ব্যবস্থা করা হলে ইউনুস আ)-এর নামই 
তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আ) দীড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে 
ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে 
সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌছে যায় (ইবনে মাসউদের উক্তি) এবং 
ইউনুস (আ)-কে উদরে. পুরে নেয়। আল্লাহ্‌ তা“আলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস 
(আ)-এর অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয়। সে তার খাদ্য নয় ; বরং তার উদর 
কয়েক দিনের জন্য তার কয়েদখানা। (ইবনে কাসীর) কোরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য 
বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা“আলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই ইউনুস 
(আ) তার সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তার এই কার্যক্রম আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি রোষে পতিত হন এবং তাঁকে সমুদ্ধে মাছের পেটে 
অবস্থান করতে হয়। - 

- ইউনুস (আ) তার সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আযাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। 
ৰাহ্যত এটা তার নিজের মতে ছিল না ; বরং আল্লাহ্র ওহীর কারণে ছিল। পয়গন্বরদের 
সনাতন রীতি অনুযায়ী সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যত আল্লাহ্‌র 
নির্দেশেই হয়ে থাকবে । এ পর্যন্ত এরূপ কোন্‌ ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহ্‌র রোষের কারণ 
হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন সম্প্রদায়ের খাঁটি তওবা ও কান্নাকাটি কবৃল করে 
তাদের উপর থেকে আযাব অপসৃত করেন, তখন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে-না আসা 
এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর করা তার নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তার 
ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী 
সাব্যস্ত হব এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে ; বরং প্রাণনাশেরও আশংকা 
আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তঙ্জন্যে আল্মাহ্‌ তাআলা ধর-পাকড় করবেন 
না। নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই 
সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যদিও গুনাহ্‌- ছিল না ; কিন্তু উত্তম পন্থায় খেলাফ অবশ্যই ছিল। 
তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তা পছন্দ করেননি। পয়গম্বর ও আল্লাহ্‌্র..নৈকট্যশীলদের মর্তবা 
অনেক উর্ধবে। তাদের অভিরুচি-জ্ঞান থাকা বাঞ্কনীয়। এ ব্যাপারে তাদের পক্ষ. থেকে 
বিনা হারও রা হর্ন রন ইন ভি? আযান 
রোষে পতিত, হন। | 

'তঞ্মীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহযত তীর পছন্দের বিপরীতে 
সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব হটে যাওয়ার পরই ইউনুস আ)-এর প্রতি রোষের এই 
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)-_২৮ 
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২১৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন । | ষষ্ঠ খণ্ড 


ঘটনা সংঘটিত হয়। মাচ্থের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করাও .আযাব দানের উদ্দেশ্যে 
নয়, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল ; যেমন পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে শাসালে তা 
শিষ্টাচার শিক্ষাদান গণ্য হয়ে থাকে ; যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়। (কুরতুবী) ঘটনা 
হৃদয়ঙ্গম করার পর এবার আয়াতসমূহে বর্ণিত শব্দাবলীর তফসীর দেখুন। 

(+ ৯০ ১5 __ অর্থাৎ জ্ুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যত এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি 
ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। ২) শব্দটিকে 
(..১(৯, এর ১৯৯, বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও «১১ (১৯, অর্থাৎ পালনকর্তার খাতিরে 
ক্ুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। কাফির ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র খাতিরে রাগাৰিত হওয়া 
সাক্ষাৎ ঈমানের আলামত ।-__ (কুরতুবী, বাহরে মুহীত) 

52৮ ১491058 অভিধানের দিক দিয়ে ১৬ ৪;শব্দের তিন রকম অর্থ হওয়ার 
সন্তাবনা আছে। প্রথম, যদি ৬১, ৪ ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে তিনি 
ধারণা করলেন যে, আমি তাকে কাবু করতে পারব না বলা বাহুল্য, এরূপ ধারণা কোন 
পয়গম্বর তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে পারে না ; কারণ এরূপ মনে করা 
রকাশ্য কুফর। কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় এটা ০ 
ধাতু থেকে উদ্ভৃত হতে পারে। এর অর্থ সংকীর্ণ করা ; যেমন এক আয়াতে রয়েছে ঃ 
৮১৩০১০0১৭31 444 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন 
এবং যাঁর জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আতা, সাঈদ ইবনে যুবায়র, হাসান বসরী প্রমুখ 
তফসীরবিদ এই অর্থই নিয়েছেন।- তাদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ) 
মনে. করতেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার 
প্রতি কোনরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। তৃতীয়, এটা তফসীরের অর্থে ১২ $ থেকে 
উদ্ভৃত। এর অর্থ বিচারে রায় দেওয়া । আয়াতের অর্থ হবে এই যে, ইউনুস (আ)- মনে 
করলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন ত্রুটি ধরা হবে না। কাতাদাহ্‌, মুজাহিদ, ফাররা প্রমুখ 
তফসীরবিদ .এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা, প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই; দ্বিতীয় অথবা 
তৃতীয় অর্থ সন্ভবপর। 

ইউনুস (আ)-এর দোয়া প্রত্যেকের. জন্য, প্রতি 'ঘুগের ও প্রতি মকসুদের জন্য 
মকবুল $ ১১০৬ শা ৫১ অর্থাৎ আমি যেভাবে ইউনুস আ)-কে দুশ্চিন্তা ও 
সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মু'মিনকেও করে থাকি ; যদি তারা সততা ও 
আন্তরিকতার সাথে আমার দিফে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। 
রাসুলুযাহ্‌ (সা) বলেন 2 

১01 2০:8৫ 50 0805, আধ 41% মাছের পেটে কৃত ইউনুস আ)-এর এই 
দোয়াটিযদি কোন মুসলমান কোন উদেশ্য হাসিলের জন্া.করে, তবে আল্লাহ্‌-ফা'মালা 
তা কবুল করবেন ।-__মাযহারী- . 5 
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252. কু পার 2 222 পু 1 ৫5158 


১১ ৩১512,5 ১১৩০ম্ ০2925 ১ 
৫৫ (2 রো 12৮ রি ১2 পেরে ১৫প পিঠ সম ৰ 
০ 1১ ০5৩০ 4০ 25720 586% ০:১৪ 


টার 1৮ পে 23৯ তা ৩০ পাতা 


হা ১০৯১১ 6 ০৮/৮৫-৯১: 
(৩১৯১৯ (12৬৫ ০৩৪০%৩৫ ৮) 


(৮৯) গলদ 
করেছিল $ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস। 
(৯০) অতঃপর আমি তার দোয়া কবৃল করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং 
তার জন্য তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম । তারা সৎকর্মে ঝাপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও 
ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং যাকারিয়া (আ)-এর (কথা) আলোচনা করুন, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে 
আহ্বান করেছিলেন $ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নিঃসন্তান রেখো না (অর্থাৎ 
আমাকে সন্তান দিন, যে আমার ওয়ারিস হবে) এবং (এমনিতে তো) ওয়ারিসদের মধ্য 
থেকে উত্তম (অর্থাৎ সত্যিকার ওয়ারিস) আপনিই কোজেই সন্তানও সত্যিকার ওয়ারিস 
হবে না; বরং এক সময় সেও ধ্বংস হয়ে যাবে । কিন্তু এই বাহ্যিক ওয়ারিস দ্বারা কতিপয় 
ধর্মীয় উপ্রকার হাসিল হবে । তাই তা প্রার্থনা করছি।) অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল 
করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া (পুত্র) এবং তীর জন্য তীর (বন্ধ্যা) স্ত্রীকেও 
প্রসবযোগ্য করেছিলাম । (যে সমস্ত পয়গন্বরের কথা এই সূরায় উল্লেখ করা হলো) তারা 
সবাই সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, আশা ও ভীতি সহকারে আমার ইবাদত করতেন এবং 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

জি 
তিনি তারই.দোয়া করেছেন + কিন্তু সাথে সাথে ১:51]: 5 ও বলে দিয়েছেন ; অর্থাৎ 
পুত্র পাই বা না পাই ; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিস। এটা পয়গস্থরসুলত শিশ্টাচার 
প্রদর্শন বৈ নয়। কারণ, পয়গন্বরদের আসল মনোযোগ -আল্লাহ্‌ তা“আলার দিকে -থাকা 
উচিত অন্যের প্রতি মনোযোগ হলেও আসল বিষয় থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে নয়। 

( +১১/৮7 205১5 তারা আথহ ও ভয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌ 
তা“আলাকে ডাকে । এর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা ইবাদত ও দোয়ার সময় আশা 
ও ভীতি- উভয়ের মাঝঘ্থানে থাকে” আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে কবুল -€ও সওয়াবের আশাও 
রাখে এবং স্বীয় গুনাহ ও ক্রটির জন্য ভয়ও করে। __ কুরতুবী) | 
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৫13 পি 2 ১ ৯ এপার্পার্ (পৈপা১৫ ঠপারপার্ঠপ 
টু ? 
পে তর ৮1201125 রর 


৪১ ৩১৮১ 21 15 


(৯১) এবং সেই নারীর কথা আলোচনা করুন, যে তাঁর কামধ্রবৃত্তিকে বশে রেখেছিল, 
অতঃপর আমি তীর মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং সেই নারীর (অর্থাৎ মারইয়ামের কথা) আলোচনা করুন, যিনি তার সতীতৃকে 
(পুরুষদের কাছ থেকে) রক্ষা করেছিলেন (বিবাহ থেকেও এবং অবৈধ সম্পর্ক থেকেও)। 
অতঃপর আমি তার মধ্যে (জিবরাঈলের মধ্যস্থতায় ) আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম (ফলে 
স্বামী ছাড়াই তাঁর গর্ভ সঞ্জার হয়) এবং তাকে ও তীর পুত্র [ঈসা (আ)]-কে বিশ্ববাসীর 
জন্য (আমার কুদরতের) নিদর্শন করেছিলাম । [যাতে তাকে দেখে শুনে তারা বুঝে নেয় 
যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা সর্বশক্তিমান । তিনি পিতা ছাড়াও সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন এবং 
ভিহযাছ ভরি রাড এ নযাজা জি? 


টা তি ওভাও হত সুজ ৮১১৫) 
রত নু 
৩০০০ ৩১ ৪ ০৯৯১৬১১০৪৫৮ 255 
গু) ০৮5$%ড)% ০৮০৫6] তিবুজোরেরজারন 
তত 
৩৪১92 55 ১০১৩০০৮০৯2৩ রি 
৫1525572275 

(৩১৯,১০৩) 2৬০ 2০০৯৫ ৩ 5১৬০৩ ঃ 
তত ও 552৮ ৫০০1৩ ১১ 22৮3 ৩০ 


55577 পেত. 2995৩ টি ৩ 


৪9০১১৮৯ ৯৯1 1৮ ৮০১৪০ তত 
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টির 


(৯২) তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের ; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই 
তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বন্দেগী কর । (৯৩) এবং মানুষ তাদের কার্যকলাপ - 
দ্বারা পারস্পরিক বিষয়ে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে । 
(৯৪) অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না 
এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি। (৯৫) যে সব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, 
তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত ; (৯৬) যে পর্যস্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে 
বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্র্ত ছুটে আসবে । (৯৭) 
অমোঘ প্রতিশ্রণ্ত সময় নিকটবর্তী হলে কাফিরদের চক্ষু উচ্চে স্থির হয়ে যাবে ; হায়, 
আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম ; বরং আমরা গুনাহ্গারই ছিলাম । 
(৯৮) তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো দোযখের ইন্ধন । 
তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে । (৯৯) এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হতো, তবে জাহান্নামে 
প্রবেশ করত না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে । (১০০) তারা সেখানে 
চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না । (১০১) যাদের জন্য প্রথম 
থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা দোষখ থেকে দূরে থাকবে ৷ 
(১০২) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুলবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী 
চিরকাল বসবাস করবে। (১০৩) মহা ত্রাস তাদেরকে চিন্তাৰিত করবে না এবং ফেরেশতারা 
তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে ঃ আজ তোমাদের দিন, বে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া 
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২২২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন |। ষষ্ঠ খণ্ড 


হয়েছিল। (১০৪) সে দিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত 
কাগজপত্র । যে ভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব । 
আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে । (১০৫) আমি উপদেশের পর 
যবৃরে লিখে দিয়েছি যে, আমার 'সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী 
হবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

(পূর্বাপর সম্বন্ধ £ এ পর্যন্ত পয়গন্বরদের কাহিনী, ঘটনাবলী এবং অনেক আনুসঙ্গিক 
মৌলিক ও শাখাগত রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। তওহীদ, রিসালত, পরকালের বিশ্বাস 
ইত্যাদি মূলনীতি সব পয়গন্বরদের মধ্যে অভিন্ন। ডা 
উল্লিখিত ঘটনাবলীতে পয়গম্বরগণের প্রচেষ্টার মূলকেন্দ্র ছিল তওহীদের বিষয়বস্তু। পরবর্তী 

আয়াতসমূহে কাহিনীসমূহের ফলাফল হিসেবে তওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে এবং শিরকের 

নিতে) 

লোকসকল, (উপরে পয়গন্বরদের যে তরীকা ও তওহীদী বিশ্বাস জানা গেল,) এটা 
তোমাদের তরীকা যো মেনে চলা তোমাদের উপর ওয়াজিব ।)__একই তরীকা (এতে 
কোন নবী ও কোন শরীয়তের মতভেদ নেই। এই তরীকার সারমর্ম এই যে,) আমি 
তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার ইবাদত কর এবং (যখন এটা প্রমাণিত যে, সব 
আল্লাহ্‌র গ্রন্থ এবং সব শরীয়ত এই তরীকার প্রবর্তক, তখন লোকদেরও এই তরীকায় 
থাকা উচিত ছিল ; কিন্তু তা হয়নি ; বরং মানুষ তাদের ধর্ম বিষয়ে ভেদাভেদ সৃষ্টি 
- করেছে। (তারা এর শাস্তি দেখে নেবে ; কেননা) প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে 
প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান. প্রাবে)। অতঃপর যে বিশ্বাসী 
অবস্থায় সত্কর্ম. সম্পাদন করবে, তার পরিশ্রম বিফলে যাবে না এবং আমি তা লিখে রাখি 
(এতে তুলত্রান্তির আশংকা নেই। এই লেখা অনুযায়ী প্রত্যেকেই সওয়াব পাবে)। আর 
(সবাই আমার কাছে. ফিরে আসবে_ আমার এই কথায় অবিশ্বাসীরা সন্দেহ করে বলে যে, 
দুনিয়ায় এত দীর্ঘ বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ; কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত কোন মৃতকে 
জীবিত হতে এবং তার হিসাব-নিকাশ হতে দেখিনি। তাদের এ সন্দেহ অমূলক । কেননা, 
আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য কিয়ামতের দিন নির্দিষ্ট আছে। সে দিনের পূর্বে কেউ 
প্রত্যাবর্তন করবে না। এ কারণেই) আমি যেসব জনপদকে (আযাব অথবা মৃত্যু দ্বারা) 

ংস করে দিয়েছি, সেগুলোর অধিবাসীদের জন্য এটা (শরীয়তগত অসন্তাব্যতার অর্থে) 
অসম্ভব যে, তারা (দনিয়াতে হিসাব-নিকাশের জন্য) ফিরে আসবে (কিন্তু এই ফিরে না 
আসা চিরকালীন নয় ; বরং প্রতিশ্রতি সময় অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত ।) যে পর্যন্ত না (এ 
প্রতিশ্রত সময় আসবে, যার প্রাথমিক আয়োজন হবে এই যে,) ইয়াজুজ-মাজুজ (যাদের 
পথ এখন যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা রুদ্ধ আছে,) মুক্ত হয়ে যাবে এবং তারা (সংখ্যাধিক্যের 
কারণে) প্রত্যেক উচ্চভূমি (টিলা ও পাহাড়) থেকে অবতরণরত (মনে) হবে। আর 
যে, অবিশ্বাসীদের-চক্ষু বিস্ফারিত থেকে যাবে (এবং তারা বলতে থাকবে), হায় আমাদের 
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দুভগ্যি ; আমরা এ বিষয়ে বে-খবর ছিলাম (এরপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলবে, একে তো 
তখন গাফিলতি বলা যেত, যখন আমাদেরকে কেউ সতর্ক না করত) বরং সৈত্য এই যে,) 
আমরাই দোষী ছিলাম। (সারকথা এই যে, যারা কিয়ামতে পুনরল্জ্জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস 
করত, তারাও তখন তাতে বিশ্বাসী হয়ে যাবে। এরপর মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করা হচ্ছে 3) নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের পুজা করছ, 
সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে (এবং) তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (কোন কোন 
মুশরিক যেসব পয়গম্বর ও ফেরেশতাকে দুনিয়াতে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তীরা 
তাদের অন্তর্তুক্ত নয় * কেননা, তাদের ক্ষেত্রে একটি শরীয়তসম্মত অন্তরায় আছে যে, তারা 
জাহান্নামের যোগ্য নয় এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন দোষও নেই। পরবতী ১১51 ১। 
₹41০৪:« আয়াতেও এই সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। এটা বুঝার বিষয় যে,) যদি তারা 
(মূর্তিরা) বাস্তবিকই উপাস্য হতো, তবে তাতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করত না (প্রবেশও 
ক্ষণস্থায়ী নয় ; বরং) প্রত্যেকেই (পূজাকারী ও পূজিত) তাতে চিরকাল বাস করবে । তারা 
তথায় চীৎকার করবে এবং হেট্টগোলের কারণে) তথায় তারা কারও কোন কথা শুনবে না। 
(এ হচ্ছে জাহান্রামীদের অবস্থা এবং) যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে পুণ্য 
অবধারিত হয়ে গেছে, (এবং তা তাদের কাজে-কর্মে প্রকাশ পেয়েছে) তারা জাহান্নাম 
থেকে (এতটুকু দূরে) থাকবে (যে) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না। (কেননা, 


কিয়ামতে জীবিত হওয়া এবং হাশরের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী) চিন্তাবিত করবে না এবং (কবর 
থেকে বের হওয়া মাত্রই) ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে । তোরা বলবে £) আজ 
তোমাদের এ দিন, যেদিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (এ সম্মান ও সুসংবাদের 
ফলে তাদের আনন্দ ও প্রফুল্পতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েত 
থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, কিয়ামতেব্র গ্রাস ও ভীতি থেকে কেউ মুক্ত থাকবে 
না__সবাই. এর সম্ষুখীন হবে। যেহেতু সৎ বান্দারা খুব কম সময়ের জন্য এর সম্মুখীন 
হবে, তাই সম্মুখীন না হওয়ারই শামিল।) এ দিনটিও স্মরণীয়, যেদিন আমি (প্রথম 
ফুঁথকারের পর) আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নেব, যেমন লিখিত বিষয়বস্তুর কাগজপত্রকে 
গুটানো হয়। (গুটানোর পর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া অথবা দ্বিতীয় ফুঁৎকার পর্যন্ত তদবস্থায় 
রেখে দেওয়া উভয়টি সম্ভবপর) আমি যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় (প্রত্যেক 
বস্তুর) সূচনা করেছিলাম, তেমনি (সহজেই) .তাকে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটা আমার 
ওয়াদা, আমি অবশ্যই (একে পূর্ণ) করব। (ডেপরে সৎ বান্দাদেরকে যে সওয়াব ও 
নিয়ামতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা.অত্যত্ত প্রাচীন ও জোরদার ওয়াদা। সেমতে) আমি 
(সব আল্লাহ্র) গ্রস্থসমূহে (লওহে মাহ্ফুযে লেখার পর) লিখে দিয়েছি যে, এই পৃথিবীর 
(অর্থাৎ জান্নাতের) মালিক আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ হবে। (এই ওয়াদার প্রাচীনতৃ 
এভাবে পরিস্ষুট যে, এটা লওহে মাহ্ফুযে লিখিত আছে এবং জোরদার হওয়া এভাবে 
বুঝা যায় যে, কোন আল্লাহ্‌র গ্রন্থ এ ওয়াদা থেকে খালি নয়)। 
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২২৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 
০০১77 


চললে 
2৯5 % বাক্যে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে 3 অতিরিক্ত । আয়াতের অর্থ এই যে, 
যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্য পুনরায় 
দুনিয়াতে ফিরে আসা অসন্ভব। কোন কোন তফসীরবিদ ৫1 শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব 
ও জরুরী অর্থে ধরে 3 কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে 
আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আযাব ছারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্য 
দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরী ।__(কুরত্ববী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, 
মৃত্যুর পর তওবার দ্বার রুন্ধ-হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সতকর্ম করতে চায়, 
তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কিয়ামত দিবসের জীবনই হবে। 
১০১১০০১৫১57 ৫৮26১১58 91০৯ এখানে ০২৯ শব্দটি পূর্ববর্তী 
বিষয়বস্তুর সাথে সংঘযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা 
কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসন্তব। 
এই অসম্তাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে 
আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই 
ঘটনা কিয়ামত নিকটবর্তা হওয়ার আলামত । সহীহ্‌ যুসলিমে হযরত হুযায়ফা' (রা) থেকে 
বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করেছিলাম । 
ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন £ তোমরা কি বিষয়ে 
আলোচনা করছ ? আমরা বললাম $ আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি 
বললেন £ যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে 
না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন। 
আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য ০৯7১ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ 
এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে । কিয়ামতের 
নিকটবততাঁ সময়ে যখন আল্লাহ্‌ তা“আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা 
সরিয়ে দেয়া হবে। কোরআন পাক থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে 
যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর 
পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম হবে। সূরা কাহ্‌ফে ইয়াজুজ-মাজুজ, 
যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে: বিস্তারিত 
আলোচনা হয়ে গেছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার । 
০. শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি__বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট ছোট টিলা। সূরা 
কাহ্‌ফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেক জানা যায় যে, তাদের 
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সূরা আহ্বিয়া ২২৫ 


জায়গা পৃথিবীর উত্তরদিকস্থ পর্বতমালার পশ্চাতে । তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে 
উত্তরদিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়ে পড়তে দেখা যাবে। 

(4৯০৯০৯১০045 118 অর্থাৎ তোমরা এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা 
যাদের ইবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফিরদের বিভিন্ন দল 
যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা 'করেছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ 
করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ ইবাদত তো হযরত 
ঈসা (আ), হযরত ওযায়র (আ) ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব. তারাও কি 
জাহান্নামে যাবেন ? তফসীরে কুরতুবীর এক রেওয়ায়েতে এই প্রশ্নের জওয়াব প্রসঙ্গে 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন £ কোরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই 
সন্দেহ করে ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে না। 
জানি না, সন্দেহের জওয়াব তাদের জানা আছে, এ কারণে জিজ্ঞেস করে না, না তারা 
সন্দেহ ও জওয়াবের প্রতি ভ্রক্ষেপই করে না। লোকেরা আরয করল? আপনি কোন্‌ 
আয়াতের কথা বলছেন? তিনি বললেন £ আয়াতটি হলো এই £ 

১. 5৮7%4% এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের বিভ্ষ্ার অবধি 
থাকেনি ।তারা বলতে থাকে ঃ এতে আমাদের উপাস্যদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। 
তারা (কিতাবী আলিম) ইবনে যবআরীর কাছে পৌছে এ বিষয়ে নালিশ করল । তিনি 
বললেন £ আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সমুচিত জওয়াব দিতাম। 
আগন্তুকরা জিজ্ঞেস করল $ আপনি কি জওয়াব দিতেন? তিনি বললেন ঃ আমি বলতাম 
যে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-এর এবং ইহুদীরা হযরত ওযায়র (আ) এর ইবাদত 
করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্ম) আপনি কি বলেন ? (নাউযুবিল্লাহ) তারাও কি 
জাহান্নামে যাবেন? কাফিররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হলো যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ এ 
কথার কোন জওয়াব দিতে পারবেন না।, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা_ 

১১4 25 এ ০০৯। (০0 ০4০০৪৫। % 
আয়াতটি নাযিল করেন । অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সুফল 
অবধারিত হয়ে গেছে, তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে। 

এই. ইবনে যবআরী সম্পর্কেই কোরআন পাকের এই আয়াত নাযিল হয়েছিল ঃ 

০১০০২545101 9০0৮5০০2৮০5 ৮4 অর্থাৎ যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টাত 
পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্দায় শোরগোল আরন্ত করে দেয়। 

5491 (9।:১১১%_ হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ ১৯৩।১৪ মহাত্রাস) বলে 
শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের 
জন্য উ্থিত হবে। কারও কারও মতে শিঙ্গার প্রথম ফুঁঘকার বোঝানো হয়েছে । ইবনে 
আরাবী বলেন ঃ শিঙ্গায় তিনবার ফুঁৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুঁতকার হবে ত্রাসের ফুঁৎকার। 
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ট)-_ ২৯ 
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২২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন | । ষষ্ঠ খণ্ড 


এতে সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। আয়াতে একেই ১:15 বলা হয়েছে। দ্বিতীয় 
ফুঁকার হবে বজ্র ফুঁৎকার। এতে সব মানুষ মারা যাবে এবং সবকিছু কানা হয়ে যাবে। 
তৃতীয় ফুঁতকার হবে পুনরণ্থানের ফুঁৎকার। এতে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে । এই 
বক্তব্যের সমর্থনে মুসনাদে আবু ইয়ালা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী ইত্যাদি গ্রন্থ 
এ74451805758545585558 21:00 

০৪10৯ ০৮৫5 2051 9513 হযরত ইবনে আব্বাস এ৯-.. শব্দের অর্থ করেছেন 
সহীফা । "আলী ইবনে তালহা, আউফী, মুজাহিদ, কাতাদাহ্‌ প্রমুখও এই অর্থে বর্ণনা 
করেছেন। ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। 3৩ শব্দের অর্থ 
এখানে -৬__5এ, অর্থাৎ লিখিত। আয়াতের অর্থ এই যে, কোন সহীফাকে তার লিখিত 
বিষয়বন্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশমণ্ডলীকে সেইভাবে গুটানো হবে। হেবনে 
কাসীর, রুহুল মা“আনী) ৯_.. সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা কোন ব্যক্তি 
অথবা ফেরেশতার নাম । হাদীসবিদদের কাছে এই রেওয়ায়েত গ্রাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম 
সম্পর্কে বুখারীতে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ 
আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশমণ্ুলীকে গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। 
ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বতাঁ সব সৃষ্ট বন্ুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে 
তাদের অন্তর্বতী সব সৃষ্ট বন্তুসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে ।-__(ইবনে কাসীর) 

০2০০০৪03144 এ ৫ 

১১ __ ১৯)শব্দটি ১:/এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আ) এর 
প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। এখানে ২১১) বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ 
সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে আছে, আয়াতে 
১৩ বলে তওরাত এবং ১৬) তওরাতের পর অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র গ্রহুসমূহ বোঝানো হয়েছে ; 
যথা ইন্জীল, যবুর ও কোরআন ।_ (ইবনে জরীর) যাহ্হাক থেকে এনূপ তফসীরই 
বর্ণিত আছে। ইবনে যায়দ বলেন £ ১5) বলে লওহে মাহ্‌ফুয এবং ১৯১) বলে পয়গন্বরদের 
প্রতি অবতীর্ণ সকল আল্লাহ্‌র গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। যাজ্জাজ এ অর্থই পছন্দ 
করেছেন।_ বেল মা“আনী) 

০১১3 সাধারণ তফসীরবিদদের মতে এখানে ০১১ (পৃথিবী) বলে জান্নাতের পৃথিবী 
বোঝানো হয়েছে । ইবনে জারীর ইবনে আব্বাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন এবং 
মুজাহিদ, ইবনে যুবায়র, ইকরামা, সুদ্দী, আবুল আলিয়া থেকেও এই তফসীর বর্ণিত 
আছে। ইমাম রাধী বলেন $ কোরআনের অন্য আয়াত এর সমর্থন করে। তাতে বলা 
হয়েছে 125৬: 21।১:15:5 ১১51 050 অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর যালিক 
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হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ, দুনিয়ার 
পৃথিবীর মালিক তো মু*মিন-কাফির সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখান স্কর্মপরায়ণদের 
পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কিয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কিয্লামক্ডের 
পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই। ইবনে আধ্ধাসৈর অপন্ন এক 
রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, ১৯১। -এর অর্থ এখানে সাধায়ণ পৃথিবী-..অর্থাৎ 
দুনিয়ান্প পৃথিবীও এবং জান্নাতের পৃথিবীও। (জান্নাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে 
সৎকর্মপরায়গণ হবে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। তবে এক সময়ে তারা এককভাবে দুনিয়ার 
পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই 
রন দিয়া হদেছে। এক আয়াতে আছে ২340১55525455 ৮4 ০১912) 
১:০$ পৃথিবী আল্লাহর তিনি তীর বান্দাদের মধ্যে ঘাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং 
শুভ পরলাম আল্লাতীফদের জন্যই । অপর এক আয়াতে আছে 2.03:52012:40 
১৯৯ ৩1১০44414০3 ষুমিন ও সৎকমীদেরকে ত্য ওয়ান দিয়েছেন 
যে, তাদের পৃথিবীতে খলীফা করবেন। আরও এক আয়াতে আছে £ ১৫০ 4০০৫ &। 
১৬:5৯ ৩855 চা নিশ্চয় আমি আমার পয়পন্বরগণক্চে বং মু'মিনগণকে 
পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতের দিন সাহায্য করব। ঈমানদার সতকর্সপরায়ণেরা একবার 
পৃথিবীর বৃহদাংশ অধিকারভুক্ত করেছিল জগদ্বাসী ভা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত 
এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। মেহদী (আ)-এর যমানায় আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব 
হবে।_ক্ৈহল মা'আনী, ইবনে কাসীর) 
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২২৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


(১০৬) এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে। (১০৭) আমি 
আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি (১০৮) বলুন £ আমাকে তো এ 
আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য । সুতরাং তোমরা কি 
আজ্ঞাবহ হবে ? (১০৯) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দিন £ “আমি 
তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে সতর্ক করেছি এবং আমি জানি না তোমাদেরকে যে ওয়াদা 
দেওয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী । (১১০) তিনি জানেন যে কথা সশব্দে বল এবং 
যে কথা তোমরা গোপন কর । (১১১) আমি জানি না সম্ভবত বিলম্বের মধ্যে তোমাদের 
জন্য একটি পরীক্ষা এবং এক সময় পর্যস্ত ভোগ করার সুযোগ ।* (১১২) পয়গম্বর বললেন 
8 হে আমার পালনকর্তা, আপনি ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে দিন । আমাদের পালনকর্তা তো 
দয়াময় তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তীর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। 


তফসীরের সার-সঞ্জক্ষপ 

নিশ্চয় এতে (অর্থাং কোরআনের অথবা এর খণ্ডাংশে তথা উল্লিখিত সূরায়) পর্যাপ্ত 
বিষয়বস্তু আছে, তাদের জন্য__যারা ইবাদতকারী । (পক্ষান্তরে যারা ইবাদত ও আনুগত্যে 
বিমুখ, এটা তাদের জন্যও হিদায়েত ; কিন্তু তারা হিদায়েত চায় না । তাই এর উপকারিতা 
থেকে বঞ্ধিত।) আমি আপনাকে অন্য কোন বিষয়ের জন্য (রাসূল করে) প্রেরণ করিনি ; 
কিন্তু বিশ্বজগতের প্রতি (আপন) অনুগ্ধহ করার জন্য । সেই অনুগ্রহ এই যে, বিশ্ববাসী 
রাসূলের কাছ থেকে এসব বিষয়বস্তু গ্রহণ করে হিদায়েতের ফল ভোগ করবে। কেউ 
গ্রহণ না করলে সেটা তার দোষ। এতে এসব বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতা ক্ষুন্ন হয় না।) আপনি 
তাদেরকে (সারমর্ম হিসেবে পুনরায়) বলে দিন £ আমার কাছে তো (একত্বাদী ও 
অংশীবাদীদের পারস্পরিক মতভেদ সম্পর্কে) এ ওহীই এসেছে যে, তোমাদের উপাস্য 
একই উপাস্য । সুতরাং (তীর সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর) এখনও তোমরা মানবে কি 
নাঃ অর্থাৎ এখন তো মেনে নাও) অতঃপর যদি তারা (তা মানতে) বিমুখ হয়, তবে 
আপনি (যুক্তি পূর্ণ করার মানসে) বলে দিন £ আমি তোমাদের পরিষ্কার সংবাদ দিয়েছি 
(এতে বিন্দুপরিমাণও গোপনীয়তা নেই। তওহীদ ও ইসলামের সত্যতার সংবাদও দিয়েছি 
এবং অস্বীকার করলে শাস্তির কথাও পুরোপুরি বর্ণনা করেছি। এখন আমার উপর সত্য 
প্রচারের দায়িত্‌ও নেই এবং তোমাদেরও ওযর পেশ করার অবকাশ নেই) এবং যেদি 
শাস্তি না আসার কারণে তোমরা এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ কর, তবে বুঝে নেয়া দরকার 
যে, শাস্তি অবশ্যভাবী । কিন্তু) আমি জানি না, তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তা 
নিকটবর্তী, না দূরবর্তী । আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদের সশব্দে বলা কথাও জানেন এবং যা 
তোমরা গোপনে বল, তাও জানেন । (আযাবের বিলম্ব দেখে তা বাস্তবায়িত হবে না বলে 
ধোকা খেয়ো না। কোন উপকারিতা ও রহস্যের কারণে বিলম্ব হচ্ছে।) আমি জানি না 
(সেই উপকারিতা কি, হ্যা, এতটুকু বলতে পারি যে, সম্ভব (আযাবের এই বিলম্ব) 
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তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা (যে, বোধ হয় সতর্ক হয়ে বিশ্বীস স্থাপন করবে) এবং এক 
(সৌমিত) সময় পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ (যে গাফিলতি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে 
আযাবও বৃদ্ধি পাবে। প্রথম ব্যাপারটি অর্থাৎ পরীক্ষা একটি রহমত এবং দ্বিতীয় ব্যাপার 
অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ু ও সুযোগ সুবিধা দান একটি শাস্তি। যখন এসব বিষয়বস্তু দ্বারা 
হিদায়েত হলো না, তখন) পয়গম্বর (সা) বলেন £ হে আমার পালনকর্তা (আমার ও 
আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে) ফয়সালা করে দিন (যা সর্বদা) ন্যায়ের অনুকূল (হয়। উদ্দেশ্য 
এই যে, কার্যত ফয়সালা করে দিন অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে কৃত সাহায্য ও বিজয়ের 
ওয়াদা পূর্ণ করুন। রাসূল আরও বললেন) আমাদের পালনকর্তা দয়াময়, তোমরা যা 
বলছ (অর্থাৎ মুসলমানরা নাস্তানাবৃদ হয়ে যাবে) তিনি সে বিষয়ে সাহায্য চাওয়ার 
যোগ্য । (আমরা তোমাদের মুকাবিলায় এই দয়াময় পালনকর্তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা 
করি)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১৮4৮২2৯০40০ ৮ -2০3/০০শব্দটি 4৮০এর বহুবচন। মানব, জিন, 
জীবজন্তু, উত্ভিদ, জড় পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সো) সবার জন্যই 
রহমতস্বরূপ ছিলেন। কেননা, আল্লাহ্‌র যিকর ও ইবাদত হচ্ছে সমথ্ সৃষ্ট জগতের 
সত্যিকার ব্হ। এ কারণেই যখন পৃথিবী থেকে এই নূহ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে 
“আল্লাহ্‌* আল্লাহ" বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কিয়ামত এসে 
যাবে। যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র যিকর ও ইবাদত সব বস্তুর দহ, তখন রাসূলুল্লাহ 
(সা) যেসব বস্তুর জন্য রহমতস্বরূপ, তা আপনা আপনি ফুটে উঠল । কেননা, দুনিয়াতে 
কিয়ামত পর্যস্ত আল্লাহ্র ঘিকর ও ইবাদত তারই প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত 
আছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ 51 4-১২-৯১। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
প্রেরিত রহমত । (ইবনে আসাকির) হযরত ইবনে উমরের বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ 
(সা) আরও বলেন £ ১১১৯1১৪১১৩৪ ০৪১১৪1১৫০ ₹০৯১ 01 অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত 
রহমত, যাতে (আল্লাহ্‌র আদেশ পালনকারী) এক সম্প্রদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন 
করি এবং (আল্লাহ্র আদেশ অমান্যকারী) অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে 
দেই।__(ইবনে কাসীর) 

এ থেকে জানা গেল যে, কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কাফিরদেরকে হীনবল 
করা এবং তাদের মুকাবিলায় জিহাদ করাও সাক্ষাৎ রহমত । এর ফলে আশা করা যায় যে, 
অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে। 
774৬ 4০০ 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 


তৃমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় ; বস্তুত আল্লাহ্র আযাব সুকঠিন। 


ভফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর (এবং ঈমান ও ইবাদত অবলম্বন 
কর। কেননা, নিশ্চিততাবেই কিয়ামতের ভূকম্পন অত্যন্ত সাংঘাতিক ব্যাপার। (এর 
আগমন অবশ্যন্তাবী। সেদিনের বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা এখনই কর। এর উপায় 


(ভৌতি ও আতংকের কারণে) তার দুধের শিশুকে বিস্ৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার 
গর্ত (দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই) পাত করবে এবং তুমি (হে সন্বোধিত ব্যক্তি,) মানুষকে 
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সূরা হজ্জ ২৩১ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সুরার বৈশিষ্ট্যসমৃহ £ এই সূরাটি মন্কায় অবতীর্ণ না মদীনায় অবতীর্ণ, সে সম্পর্কে 
তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই উভয় প্রকার 
রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। অধিক সংখ্যক তফসীরবিদ বলেন ঃ এই সূরাটি মিশ্র । এতে 
মন্কায় অবতীর্ণ ও মদীনায় অবতীর্ণ উভয় প্রকার আয়াতের সমাবেশ ঘটেছে। কুরতুবী এ 
উক্তিকেই বিশুদ্ধতম আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন £ এই সূরার কতিপয় বৈচিত্র্য 
এই যে, এর কিছু আয়াত রাতে, কিছু দিনে, কিছু সফরে, কিছু গৃহে অবস্থানকালে, কিছু 
মন্কায়, কিছু মদীনায় এবং কিছু যুদ্ধাবস্থায় ও কিছু শান্তিকালে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া 
এর কিছু আয়াত রহিতকারী, কিছু আয়াত রহিত এবং কিছু মুহকাম তথা সুস্পষ্ট ও কিছু 
মুতাশাবিহ তথা অস্পষ্ট । সূরাটিতে অবতরণের সব প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে। 

১৫1561411% (সফর অবস্থায় এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলে করীম 
(সা) উচ্চৈঃস্বরে এর তিলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে-কিরাম তার আওয়াজ 
শুনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন ঃ এই 
আয়াতে উল্লিখিত কিয়ামতের ভূকম্পন কোন্‌ দিন হবে তোমরা জান কি ? সাহাবায়ে-ফিরাম 
আরযঘ করলেন £ আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূলই ভাল জানেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন ঃ এটা 
সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলা আদম (আ)-কে সম্বোধন করে বলবেন ঃ যাবা 
জাহান্নীমে যাবে, তাদেরকে উঠাও। আদম (আ) জিজ্ঞেস করবেন, কারা জাহান্নামে যাবে? 
উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) আরও বললেন £ এই 
সময়েই ত্রাস ও ভীতির আতিশয্যে বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপান্চ 
হয়ে যাবে। সাহাবায়ে-কিরাম এ কথা শুনে ভীতবিহ্বল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন ? 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে মুক্তি পেতে পারে? তিনি বললেন £ তোমরা নিশ্চিন্ত 
থাক। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এরং 
একজন তোমাদের মধ্য থেকে হবে। এই বিষয়বস্তু সহীহ্‌ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে আবূ 
সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সেদিন তোমরা এমন 
দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা যে দলে ভিড়বে, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। 
একটি ইয়াজুজ-মাজুজের সম্প্রদায় ও অপরটি ইবলীস ও তার সাঙ্গপাঙ্গ এবং আদয় 
সন্তানদের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে মারা গেছে, তাদের সম্প্রদায় (তোই নয়শত নিরানবধই 
এর মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা তাদেরই হবে)। তফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত 
বর্ণিত হয়েছে। 

কিয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে £ কিয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুথিত 
হওয়ার পর তৃকম্পন হবে, না এর আগেই হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ 
বলেন £ কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কিয়ামতের সর্বশেষ্ন 
আলামতরূপে গণ্য হবে। কোরআন পাকের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে ; যথা 3) 
419১5514959 ০) 22১55 08504516208 ৯৩-৩) 917 
(2০১০১%। ইত্যাদি। কেউ কেউ আদম (আ)-কে সম্বোধন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসের 
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২৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


ভিত্তিতে বলেছেন যে, ভূকম্পন হাশর-নশর ও পুনরুথানের পর হবে। প্রকৃত সত্য এই 
যে, উভয় উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়াত 
ও সহীহ্‌ হাদীস ছারা প্রমানিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লিখিত হাদীস দারা 
প্রমাণিত । 42111 

কিয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী মহিলারা তাদের দুপ্ধপোষ্য 
শিশুর কথা তুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কিয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে 
এনূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোন খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে হলে এর 
ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কিয়ামতের দিন সে. 
তদবস্থায়ই উদ্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে 
শিশুসহ উথ্থিত হবে ।- কুরতুবী) 
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(৩) কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য 
শয়তানের অনুসরণ করে । (8) শয়তান সম্পর্কে লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার 
সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে পরিচালিত করবে । 
(৫) হে লোরুসকল! যদি তোমরা পুনরুথানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ-_) 
আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত 
থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত 
করার জন্য । আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাত্গর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর 
আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। 
তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুযুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিকর্মা 
বয়স পর্যস্ত পৌছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সঙ্ঞান থাকে না। 
তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা 
সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। (৬) এগুলো এ 
কারণে যে, আল্লাহ্‌ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর 
ক্ষমতাবান । (৭) এবং এ কারণে যে, কিয়ামত অবশ্যন্ভাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ 
কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরুথিত করবেন। (৮) কতক মানুষ 
জ্ঞান, প্রমাণ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিতর্ক করে। (৯) সে পার্শ্ব 
পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্য 
দুনিয়াতে লাঙ্কনা আছে এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন করাব। 
(১০) এটা তোমার দুই হাতের কর্মের কারণে যে, আল্লাহ্‌ বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং কতক মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্পর্কে (অর্থাৎ তার সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলী 
সম্পর্কে) অজ্ঞানতাবশত বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে 
(অর্থাৎ পথভ্রষ্টতার এমন যোগ্যতা রাখে যে, যে শয়তান যেভাবে তাকে প্ররোচিত করে, সে 
মা'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)__৩০ 
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তার প্ররোচনার জালে পড়ে যায়। কাজেই সে চরম পর্যায়ের পথভ্রষ্ট, তাকে প্রত্যেক 
শয়তানই পথত্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখে)। শয়তান সম্পর্কে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) লিখে 
দেওয়া হয়েছে (এবং নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে) যে, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক রাখবে 
অর্থাৎ তার অনুসরণ করবে), সে তাকে (সৎপথ থেকে) বিপথগামী করবে এবং দোযখের 
আযাবের দিকে পথ দেখাবে । (অতঃপর বিতর্ককারীদেরকে বলা হচ্ছে) লোকসকল! যদি 
তোমরা (কিয়ামতের দিন) পুনরায় জীবিত হওয়ার (সন্তাব্যতা) সম্পর্কে সন্দিপ্ধ হও, তবে 
(পরবর্তী বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা. কর, যাতে সন্দেহ দূর হয়ে যায়। বিষয়বস্তু এই) 
আমি (প্রথমবার) তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি. করেছি (কেননা, ঘে খাদ্য থেকে বীর্য 
উৎপন্ন হয়, তা প্রথমে উপাদান চতুষ্টয় থেকে তৈরি হয়, যার এক উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা ।) 
এরপর বীর্য থেকে (যা খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়) এরপর জমাট রক্ত থেকে যো বীর্ষে ঘনত্ 
ও লালিমা দেখা দিলে অর্জিত হয়) এরপর মাংসপিও থেকে (যা জমাট রক্ত কঠিন হলে 
অর্জিত হয়) কতক পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং কতক অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্টও হয়। (এরকম 
গঠন, পর্যায়ক্রমে ও পার্থক্য সহকারে সৃষ্টি করার কারণ এই যে,) যাতে আমি তোমাদের 
সামনে (আমার কুদরত) ব্যক্ত করি (এটাই পুনরায় সৃষ্টি করার স্বতঃক্ুর্ত প্রমাণ। এই 
বিষয়বস্তুর একটি পরিশিষ্ট আছে, যদ্দারা আরও বেশি কুদরত ব্যক্ত হয়। তা এই যে;) 
আমি মাতৃগর্ভে যা (অর্থাৎ যে বীর্য)-কে ইচ্ছা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য (অর্থাৎ প্রসবের 
সময় পর্যন্ত) রেখে দেই (এবং যাকে রাখতে চাই না, তার গর্ভপাত হয়ে যায়)। এরপর 
অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের পর) আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় (জননীর গর্ত থেকে) বাইরে 
আনি। এরপর (তিন প্রকার হয়ে যায়। এক প্রকার এই যে, তোমাদের কতককে যৌবন 
পর্যন্ত সময় দেই যাতে) তোমরা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ 
যৌবনের পূর্বেই মৃত্যুমখে পতিত হয় (এটা দ্বিতীয় প্রকার) এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে 
নির্মা বয়স (অর্থাৎ চূড়ান্ত বার্ধক্য) পর্যস্ত পৌছানো হয়, যাতে সে এক বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানী 
হওয়ার পর আবার অজ্ঞান হয়ে যায় (যেমন অধিকাংশ বৃদ্ধাকে দেখা যায় যে, এইমাত্র 
এক কথা বলার পরক্ষণেই তা জিজ্ঞাসা করে। এটা তৃতীয় প্রকার । এসব অবস্থাও আল্লাহ্‌ 
তা“আলার মহান শক্তির নিদর্শন। এ পর্যস্ত এক প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় 
প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে। হে সন্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি ভূমিকে শুফ (পৃতিত) দেখতে পাও, 
অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সজীব ও স্ফীত'হয়ে যায় এবং 
সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে (এটাও আল্লাহ তা“আলার পূর্ণ শক্তি-সামর্থোর 
প্রমাণ। অতঃপর প্রমাণকে আরও ফুটিয়ে তোলার জন্য উল্লিখিত কর্মসমূহের কারণ ও 
রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে) এগুলো (অর্থাৎ উপরে দুইটি প্রমাণ বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত 
বস্তুসমূহের যা কিছু সৃষ্টি ও প্রকাশ বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো) একারণে যে, আল্লাহ্‌ 
তা“আলার সত্তা স্বয়ং সম্পূর্ণ (এটা তার সত্তাগত পূর্ণতা) এবং তিনিই মৃতকে জীবিত 
করেন (এটা তার কর্মগত পূর্ণতা ।) এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান (এটা তার 
গুণগত পূর্ণতা । এই তিনটির সমষ্টি উল্লিখিত সৃষ্টি ও প্রকাশের কারণ। কেননা পূর্ণতা 
ব্রয়ের মধ্যে যদি একটিও অনুপস্থিত থাকত, তবে আবিষ্কার সম্ভব হতো না) এবং এ 
কারণে যে, কিয়ামত অবশ্যন্তাবী। এতে সামান্যও সন্দেহ নাই এবং কবরে যারা আছে, 
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আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে পুনরুণথত করবেন। (এটা উল্লিখিত সৃষ্টি ও প্রকাশের রহস্য । 
অর্থাৎ উল্লিখিত সৃষ্টিসমূহ প্রকাশ করার কারণ এই যে, এতে অন্যান্য রহস্যের মধ্যে এক 
রহস্য এই ছিল যে, আমি কিয়ামত সংঘটিত করতে এবং মৃতদেরকে জীবিত করতে 
চেয়েছিলাম । এগুলোর সম্ভাব্যতা উপরোক্ত কর্মসমূহের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিতে ফুটে 
উঠবে । সুতরাং উপরোক্ত বন্ধুসমূহ সৃষ্টির তিনটি কারণ ও দুইটি রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে 
এবং ব্যাপক অর্থে সবগুলোই কারণ । তাই 4) 3 বাক্যে ২৯... সবগুলোর আগেই 
সংযুক্ত হয়েছে। 

এ পর্যস্ত বিতর্ককারীদের পথত্রষ্টতা বর্ণনা করে তা প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে। 
অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টকরণ অর্থাৎ অপরকে পথভ্রষ্ট করা সহ উভয় পথভ্রষ্টতা ও 
পথত্রষ্টকরণের অভিশাপ বর্ণিত হচ্ছে। কতক লোক আল্লাহ্‌ সম্পর্কে (অর্থাৎ তার সত্তা, 
গুণাবলী অথবা কর্ম সম্পর্কে) জ্ঞান অর্থাৎ অপ্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞান) ছাড়াই এবং উজ্জ্বল 
কিতাব (অর্থাৎ এতিহাসিক প্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞান) ছাড়াই (এবং অন্যান্য বিচক্ষণ লোকদের 
অনুসরণ ও অনুকরণের প্রতি) দল্ত প্রদর্শন করে বিতর্ক করে, যাতে (অন্যদেরকেও) 
আল্লাহ্‌র পথ থেকে (অর্থাৎ সত্য ধর্ম থেকে) বিপথগামী করে দেয়। তার জন্য দুনিয়াতে 
লাঞ্কুনা আছে। (ষে ধরনের লাঞ্কুনাই হোক । সেমতে কতক বিপথগামী নিহত ও কয়েদী 
হয়ে লান্তিত হয় এবং কতক সত্যপসহ্থীদের কাছে বিতর্কে পরাজিত হয়ে জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে 
হেয় হয়।) এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে জ্লভ্ত আগুনের আযাব আস্বাদন করাব। 
(তোকে বলা হবে $) এটা তোমার স্বহস্তকৃত কর্মের প্রতিফল এবং এটা নিশ্চিতই যে 
আল্লাহ্‌ (তার) বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না (সুতরাং তোমাকে বিনা অপরাধে শাস্তি 
দেওয়া হয়নি)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

11০ ০১4 ০ 0১০৯55০2০88 ১ এই আয়াত কট্টর বিতর্ককারী নর ইবনে হারেছ 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা এবং কোরআনকে বিগত 
লোকদের কল্পকাহিনী বলত । কিয়ামতে পুনরুথানও সে অস্বীকার করত । __(মাযহারী) 

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হুকুম এ 
ধরনের বদভ্যাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যাপক। 

মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা ॥ ১১০4১ ৫ এই আয়াতে 
মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্‌ বুখারীর এক হাদীসে এর 
বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন ঃ মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ 
দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরও চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা 
মাংসপিগু হস্তে ষায়। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত 
হয়। সে ভাতে ব্বহ ফুঁকে দেয়। & স্ময়়েই ভার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয় 8 ১. 
তার বয় কত্ত হবে, ২. ষে কি পরিমাণ ব্িষিক পাবে, ৩. সেঁকি কি কাজ করবে এবং ৪. 
পরিধামে সে ভগ্যৰান হবে, না হতভাগা ।__ (কুরতুবী) 
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আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদেরই বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জরীর 
বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম 

মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, তখন মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে 
জিজ্ঞেস করে 8 ২31১ * ১১০ 9531১ ১০) অর্থাৎ এই মাংসপিগু দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার 
কাছে অবধারিত কি না ? যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় ২১, ১: তবে গর্ভাশয় 
সেই মাংসপিগুকে পাত করে দেয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। 
পক্ষান্তরে যদি জওয়াব হ&!১ , বলা হয়, তবে ফেরেশতা জিজ্ঞেস করে, ছেলে না কন্যা, 
হতভাগা, না ভাগ্যবান, বয়স কত, কি কর্ম করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে ? এসব 
প্রশ্নের জওয়াব তখনই ফেরেশতাকে বলে দেয়া হয়। (ইবনে কাসীর) 24১, ও 21১ * ১১০ 
শব্দদ্ধয়ের এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে। __ কুরতুবী) 

28১০১ 34১+ উল্লিখিত হাদীস থেকে এই শব্দ্বয়ের তফসীর এই জানা গেল যে, যে 
বীর্য ঘ্বারা মানব সৃষ্টি অবধারিত হয়, তা হ১ ,এবং যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, 
তা ২৫১, ১ কোন কোন তফসীরকারক ৪১, ও ২81১, ১ এর এরূপ তফসীর করেন যে, 
যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুষম হয়, সে 7৪১ * অর্থাৎ 

পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন, বুর্ণ ইত্যাদি অসম, 
সে ২, তফসীরের সার সংক্ষেপে এই তফসীরই নেওয়া হয়েছে। 214 

%১৮/৯১৯:% অর্থাৎ অতঃপর মাত্গর্ভ থেকে তোমাদেরকে দুর্বল শিশুর আকারে 
বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশকি, দৃষ্টিশক্তি, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি 
ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তিদান করা হয় এবং 
পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌছে যায় । (4১:51 1১1১3 এর অর্থ তাই। এ! শব্দটি ৪... 
এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায়ক্রমিক উন্নতির ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত 
থাকে, যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা লাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্যক্ষ 
করা হয়। 

মখ। 43/-€সই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও ইন্দরিয়ানুভূতিতে 
ক্রুটি দেখা যায়। রাসূলে করীম (সা) এমন বয়স থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। 
সাঁদের বাচনিক নাসায়ীতে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ্‌ সো) নিম্নোক্ত দোয়া অধিক পরিমাণে 
করতেন এবং সাঁদ (রো)-ও এই দোয়া তার সন্তানদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। 
দিরাটি হও 

525 ০ 


পতিত ৬ 


কাটি চন মা মুসনাদে 
আহ্মদ ও মুসনাদে আবূ ইয়ালায় বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেকের বাচনিক এক 
রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যস্ত সন্তানদের সৎকর্ম 
পিতা-মাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন সন্তান অসতকর্ম করলে তা তার 
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নিজের আমলনামায়ও লেখা হয় না এবং পিতামাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় না। 
প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন তার হিফাযত ও 
তাকে শক্তি যোগানোর জন্য সঙ্গীয় দুইজন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে 
মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে পৌছে যায়, তখন আল্লাহ্‌ তাকে উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ 
ও ধবলকুষ্ঠ এই রোগত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌছে, 
তখন আল্লাহ তা“আলা তার হিসাব হালকা করে দেন। ঘাট বছর বয়সে পৌছলে সে 
আল্লাহ্‌র দিকে রুজুর তওফীক প্রাপ্ত হয়। সত্তর বছর বয়সে পৌছলে আসমানের অধিবাসী 
সব ফেরেশতা তাকে মহব্বত করতে থাকে । আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার সৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসৎকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নব্বই 
বছর বয়সে আল্লাহ্‌ তা“আলা তার অগ্রপশ্চাতের সব গুনাহ্‌ মাফ করে দেন এবং তাকে তার 
পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফায়াত করার অধিকার দান করেন ও শাফয়াত কবূল 
করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায় “আমিনুল্লা ও আমিরুল্লাহ ফিল আরয' অর্থাৎ 
পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বন্দী। (কেননা, এই সয়সে সাধারণত মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে 
যায়, কোন কিছুতে ওঁৎসুক্য বাকি থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন-যাপন করে)। 
অতঃপর মানুষ যখন “আরযালে ওমর' তথা নিষকর্মা বয়সে পৌছে যায়, তখন সুস্থ ও 
শক্তিমান অবস্থায় যেসব সকর্ম করত, তা অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লেখা হয় 
এবং কোন গুনাহ হয়ে গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না। 

হাফেয ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতটি মুসনাদে আবূ ইয়ালা থেকে উদ্ধৃত করে 
বলেন £ | 

5১5১5 549 4891৯ ৮১১০ ৬৫৯৯ 1৩৬ অর্থাৎ হাদীসটি অবিদিত এবং এতে ঘোর আপত্তির 
কারণ নিহিত আছে। এরপর তিনি বলেন £ 

_15৯২১৩ 035৬০ ১২১০৬১ ১০৯1৮১১145১ 1৬৯ ৮৯ অর্থাৎ এতদসত্তেও ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল হাদীসটিকে “মওকুফ ও মরফৃ" উভয় প্রকারে তীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
অতঃপর ইবনে কাসীর মুসনাদে আহমদ থেকে উভয় প্রকার রেওয়ায়েত করেছেন। 
সেগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় তাই, যা মুসনাদে আবূ ইয়ালা থেকে উপরে বর্ণিত হয়েছে। 
149 

(4১৮ 56 শব্দের অর্থ পার্থ্ব। অর্থাৎ পার্স্ব পরিবর্তনকারী ৷ এখানে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া 
বুঝানো হয়েছে। 


রত উজ 


5 পপ পপর্তঃ 
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৯020৬) 1৮৯৪১১০০৭৩৬ 2200 
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হি 
সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, 
তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত । এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি । 
(১২)-সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, সে তার অপকার করতে পারে না এৰং 
উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম পথভ্রাষ্টতা। (১৩) সে এমন কিছুকে ডাকে, যার 
অপকার উপকারের আগে পৌছে। কত-মন্দ এই বনু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী? 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কোটা কেরির 
(দণ্ডায়মান থাকে এবং সুযোগ পেলে চম্পট দিতে প্রস্তুত থাকে)। অতঃপর যদি সে কোন 
(পার্থিব) মঙ্গল প্রাপ্ত হয়, তবে তার কারণে (বোহ্যত) স্থিরতা লাভ করে। আর যদি সে 
কোন পরীক্ষায় পড়ে যায়, তবে মুখ তুলে কুফেরের দিকে) চম্পট দেয়। (ফলে) সে 
ইহকাল ও পরকাল উভয়টিই হারায় । এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (কোন কোন বিপদ দ্বারা 
ইহকালের পরীক্ষা হয়। কাজেই ইহকালের ক্ষতি তো প্রকাশ্যই। পরকালের ক্ষতি এই যে, 
ইসলাম ও (আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে এমন কিছুর ইবাদত করছে যে, (এতই অক্ষম ও 
অসহায় যে,) তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না (অর্থাৎ 
ইবাদত না করলে কোন ক্ষতি করার এবং ইবাদত করলে কোন উপকার করার শক্তি রাথে 
না। বলা বাহুল্য, সর্বশক্তিমানের পরিবর্তে এমন অসহায় বস্তুর ইবাদত করা ক্ষতিই 
ক্ষতি)। এটা চরম পথত্রষ্টতা। (শুধু তাই নয় যে, তার ইবাদত করলে কোন উপকার 
পাওয়া যায় না, বরং উল্টা অনিষ্ট ও ক্ষতি হয়। কেননা, সে এমন কিছুর ইবাদত করে, 
যার ক্ষতি উপকারের চাইতে অধিক নিকটবরতী। এমন কর্মকারীও মন্দ এবং এমন সঙ্গীও 
মন্দ (যে কোনরূপে কোন অবস্থায়ই কারও উপকারে আসে না। তাকে অভিভাবক করা ; 
অথবা বদ্ধু ও.সহচর করা কোন অবস্থাতেই তার কাছ থেকে উপকার পাওয়া যায় না।) 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১৭১০এ০ / :2০৭ ১০১০৫। সু বুখারী ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস 
থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় বসবাস করতে শুরু 
করেন, তখন এমন লোকও এসে ইসলাম গ্রহণ করত, যাদের অন্তরে ইসলাম পাকাপোক্ত 
ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সন্তান ও ধন-দৌলতে উন্নতি দেখা গেলে তারা 
বলত ঃ এই ধর্ম ভাল। পক্ষান্তরে এর বিপরীত দেখা গেলে বলত £ এই ধর্ম মন্দ। এই 
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শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা 
ঈমানের এক কিনারায় দণ্ডায়মান আছে। ঈমানের পর যদি তারা পার্থিব সুখ ও ধনসম্পদ 
লাভ করে, তবে ইসলামে অটল হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষাস্বরূপ কোন বিপদাপদ 
ও পেরেশানীতে পতিত হয়, তবে ধর্ম ত্যাগ করে বসে। | 
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(১৪) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সঙকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে জান্নাতে 
দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন, 
তাই করেন। (১৫) সে ধারণা করে যে, আল্লাহ কখনই ইহকাল ও পরকালে রাসূলকে 
সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক ; এরপর কেটে দিক ; 
অতঃপর দেখুক তার এই কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কিনা । (১৬) এমনিভাবে আমি 
সুস্পষ্ট আয়াতর্ূপে কোরআন নাযিল করেছি এবং আল্লাহ্‌-ই যাকে ইচ্ছা হিদায়েত করেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদেরকে জোন্নাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে বিব্বরিণীসমূহ 
প্রবাহিত হবে। (আল্লাহ্‌ যে ব্যক্তি অথবা জাতিকে কোন সওয়াব অথবা আযাব দিতে 
চান, তা প্রতিরোধকারী কেউ নেই। কেননা,) আল্লাহ্‌ (সর্বশক্তিমান) যা ইচ্ছা করেন, করে 
যান। (সত্য ধর্ম সম্পর্কে যাদের বিতর্কের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তী আয়াতে 
তাদের ব্যর্থতা ও বঞ্চনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে) যে ব্যক্তি রোসূলের সাথে বিরোধ ও 
কলহ করে) মনে করে যে, (সে জয়ী হবে, রাসূলের প্রচারিত দীনের উন্নতি স্তব্ধ করে দেবে 
এবং) আল্লাহ্‌ তা“আলা রাসূলের (ও তার দীনের) ইহকালে ও পরকালে সাহায্য করবেন 
না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক (এবং আকাশের সাথে বেধে দিক)। 
এরপর এই রশির সাহায্যে যদি আকাশে পৌছতে. পারে, তবে পৌছে এই ওহী -বন্ধ করে 
দিক। (বলা বাহুল্য, কেউ এরূপ করতে পারবে না।) এমতাবস্থায় চিন্তা করা উচিত যে, 
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তার (এই) কৌশল (োর বাস্তবায়নে সে সম্পূর্ণ অক্ষম) তার আক্রোশের হেতু (অর্থাৎ 
ওহী) মওকুফ করতে পারে কি না। আমি একে (অর্থাৎ কোরআনকে) এমনিভাবে নাযিল 
করেছি (এতে আমার ইচ্ছা ও শক্তি ছাড়া কারও কোন দখল নেই।) এতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি 
(সত্য নির্ধারণে) আছে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা হিদায়েত দান করেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

+559৮_$শ সারকথা এই যে, ইসলামের পথ রুত্ধকারী শক্র চায় যে, আল্লাহ 
তা'আলা তীর রাসূল ও তাঁর ধর্মকে সাহায্য না করুন। এরূপ শত্রুদের বুঝে নেওয়া উচিত 
যে, তখনই সম্ভবপর, যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নবুয়তের পদ বিলুপ্ত করে . দেওয়া হবে 
এবং তীর প্রতি ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে । কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে নবুয়তের 
দায়িত্‌ অর্পণ করেছেন এবং ওহী ছারা ভূষিত করেছেন, ইহকাল ও পরকালে তাকে 
সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রয়েছে। যুক্তির দিক দিয়েও এই 
ওয়াদার খেলাফ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল ও তার ধর্মের উন্নতির পথ 
রুদ্ধ করতে চায়, তার সাধ্য থাকলে এরূপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত, যাতে নবুয়তের 
পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়বস্তুটি অসম্ভবকে সম্ভব 
ধরে নেওয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) থেকে ওহী বন্ধ 
করতে চাইলে সে কোনরূপে আকাশে পৌঁছুক এবং সেখান থেকে ওহীর আগমন বন্ধ করে 
দিক। বলা বাহুল্য, কারও পক্ষে আকাশে যাওয়া আল্লাহ্‌ তাআলাকে ওহী 'বন্ধ করতে 
বলা মোটেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং তার কৌশল যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও 
ঈমানের বিরুদ্ধে আক্রোশের ফল কি ? এই তফসীর হুবহু দুররে-মনসুর গ্রন্থে ইবনে সায়দ 
থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই সর্বোত্তম ও সাবলীল তফসীর। 


কুরতুবী এই তফসীরকেই আবু জাফর নাহ্হাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেন £ এটা 
সবচাইতে সুন্দর তফসীর। তিনি ইবনে আব্বাস থেকেও এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। 
কেউ কেউ আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন যে, এখানে *._._, বলে নিজ গৃহের ছাদ 
বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই £ যদি কোন মূর্থ শক্র কামনা করে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তীর রাসূল ও তার ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে 
আক্রোশ পোষণ করে, তবে সে বুঝে নিক যে, তার বাসনা কখনও পূর্ণ হবে না। এই 
বোকাসুলভ আক্রোশের প্রতিকার এ ছাড়া কিছুই নেই যে, সে তাঁর ছাদে রশি ঝুলিয়ে 
ফাঁসি নিয়ে মরে যাক।__মোযহারী) 





তে ৩৯৮2৮ 110১১ পা পাঠ 


১25 একা 2 0৮) 25509021551 5550) 


ও 


পে ৫2৫ 2৮৫2৫ 9 2পর্তঙ 


৩৯৫১৫ ৮22 55548 ৩08 555 


প 


///.10910190721-0017 


সূরা হজ্জ ২৪১ 


১3৩১ ৩৯৮৭ ও ৩ ০ ৬৬০০0) পপ1 ৫9 ৬৩%০৪৩৬৩ 


৩5 ৩)১১0১ 05 2৯5০05৩০022 
০৮৪৪৬ । : 2৫৫৮ রি 
৩44)5535 ০৩৩ ৫২০ ৬৯১১৪ ৩ ১১৯ 
জিদ ৯%৮( 5৫2৫৬) 4 ৮৮০ .৫৭ 
€220০5440197৮১৩24 


(১৭) যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, সাবেয়ী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক, 
কিয়ামতের দিন আল্লাহ অবশ্যই তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন । সবকিছুই আল্লাহ্‌র 
দৃষ্টির সামনে । (১৮) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে 
নভোমগ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজজ্তু 
এবং অনেক মানুষ । আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি । আল্লাহ্‌ যাকে 
লাঙ্ক্রিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না । আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলমান, ইহুদী, সাবেয়ী, খ্রিস্টান, অগ্নিপৃূজক ও মুশরিক 
এদের .সবার মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলা কিয়ামতের দিন (কার্যত) ফয়সালা করে দেবেন 
(অর্থাৎ মুসলমানদেরকে জান্নাতে এবং সর্বশ্রেণীর কাফিরদেরকে জাহান্নামে দাখিল করবেন)। 
নিশ্চিতই আল্লাহ্‌ তা“আলা সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। 

হে সন্ববোধিত ব্যক্তি ! তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে (নিজ 
নিজ অবস্থা অনুযায়ী) সবাই বিনয়াবনত হয়-যারা আকাশমণ্ডলীতে আছে, যারা ভূমণ্ডলে 
আছে এবং (সব সৃষ্ট জীবের আনুগত্যশীল হওয়া সত্তেও বিশেষ পর্যায়ের জ্ঞানবুদ্ধির 
অধিকারী মানব সবাই আনুগত্যশীল নয় ; বরং) অনেক মানুষও (অনুগত ও বিনয়াবনত 
হয়।) এবং অনেক মানুষ আছে, যাদের উপর আযাব অবধারিত হয়ে গেছে। (সত্য এই 
যে,) যাকে আল্লাহ্‌ হেয় করেন (অর্থাৎ হিদায়েতের তওফীক দেন না) তাকে কেউ সম্মান 
দিতে পারে না। আল্লাহ্‌ নিজ রহস্য অনুযায়ী) যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

প্রথম আয়াতে বিশ্বের মুসলমান, কাফির, অতঃপর কাফিরদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী দল 
সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের সবার ফয়সালা করে দেবেন। তিনি 
প্রত্যেকের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। ফয়সালা কি হবে, কোরআনে তা 
বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সতকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের জন্য চিরন্তন ও অক্ষয় 
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)-__-৩১ 
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২৪২ তফসীরে মা*আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


সুখশান্তি আছে এবং কাফিরদের জন্য চিরস্থায়ী আযাব। দ্বিতীয় আয়াতে জীবিত আত্মাধারী 
অথবা জড় পদার্থ ও উত্িদ ইত্যাদি সব সৃষ্ট বন যে্মাললাহ্‌ তা'আলার আনুগত্যশীল, তা 

* শিরোনামে ব্যক্ত করে মানব জাতির দুইটি শ্রেণী বর্ণনা করা হয়েছে। এক. 
আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, সিজদায় সবার সাথে শরীক । দুই. অবাধ্য বিদ্রোহী সিজদার 
প্রাতি পৃষ্ঠ .প্রদর্শনকারী। আয়াতে. আজ্ঞানুবর্তী হওয়াকে সিজদা করা বারা ব্যক্ত.করা 
হয়ৈছে। তফসীরের সার সংক্ষেপে তার অনুবাদ করা হয়েছে বিনয়াবনত হয়ো । ফলে সৃষ্ট 
জগতের. প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক প্রকারের সিজদা এর অন্তর্তৃক্ত হয়ে যাবে । কেননা, 
তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সিজদা তার অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে । মানুষের সিজদা হচ্ছে 
মাটিতে মন্তক রাখা এবং অন্যান্য বস্তুর সিজদা হচ্ছে যে উদ্দেশ্যের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি 
করা হয়েছে, তা যথাযথ পালন করা । 


সমগ্ধ সৃষ্ট বন্ধুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ £ সমগ্র সৃষ্টজগৎ শ্রষ্টার আজ্ঞাধীন ও 
লা টা 
বাধ্যতামূলক আনুগত্য । মুমিন, কাফির জীবিত, মৃত, জড় পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই 
আনুগত্যের আওতা-বহির্ভূত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। বিশ্ব-চরাচরের কোন কণা অথবা পাহাড় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে 
এতটুকুণ নড়াচড়া করতে পারে না । (২) সৃষ্ট জগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য । অর্থাৎ স্ব-ইচ্ছায় 
আল্লাহ্‌ তাঁআলার বিধানাবলী মেনে চলা । এতে মুমিন ও কাফিরের পার্থক্য আছে.। যারা 
আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, তারা মুমিন এবং যারা আনুগত্য বর্জন করেও অস্বীকার করে, 
তাঁরা কাফির । আয়াতে মুমিন ও কাফিরের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বুঝা যায় 
ধে, এখানে সিজদা ও আনুগত্য বলে শুধু সৃষ্টিগত আনুগত্য নয় ; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য 
বুঝানো হয়েছে । এখানে প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছাহীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন 
ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। জীবজন্তু, উত্তিদ ও জড় পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনাই 
মেই। এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে ? এর উত্তর এই যে, 
কোরআন পাকের বহু আয়াত ও বর্ণনা ছারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক চেতনা ও ইচ্ছা 
থেকে কোন সৃষ্ট বন্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কমবেশি এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব 
ও জিন জাতিকে আল্লাহ্‌ তাআলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণ স্তর দান করেছেন। এ 
কারণেই তাদেরকে আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে 
প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন: অনুযায়ী বিবেক ও চেতনা দেওয়া 
হয়েছে। মানব জাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। জন্তু-জানোয়ারের বিবেক 
ও চেতনা সাধারণত অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও 
গবেধণা দ্বারা চেনা যায়। কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুকায়িত যে, 
সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও 
বিবেক ও চেতনার অধিকারী । কোরআন পাক আকাশ ও ভৃমণ্ডল সম্পর্কে বলে যে, (513 
১১৪৬ 08 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা আসমান ও যমীনকে আদেশ করলেন £ তোমাদেরকে 
আমার আজ্ঞাবহ হতেই হবে। অতএব হয় স্বেচ্ছায় আনুগত্য অবলম্বন কর, না হয় 
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বাধ্যতামূলকভাবেই অনুগত্য থাকতে হবে। উত্তরে আসমান ও যর্ীম আরয করল ঃ 

আমরা স্বেচ্ছায় ও খুশিতে "আনুগত্য কবুল করলাম । অন্যত্র পর্বতৈর প্রস্তর সম্পর্কে 
কৌরআন পাক বলে $4 :::১১:১+১%% 4:১0 অর্থাৎ কতক প্রস্তর আল্লাহর ভয়ে উপর 
থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে । এমনিভাবে অনেক হাদীসে পর্বতসমূহের পায়ম্পরিক কথাবার্তা 
এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিবেক ও চেতনার সাক্ষ্য প্রচুর পরিশ্নাণে পাওয়া যায়। 
কাজেই আলোচ্য আয়াতে যে আনুগত্যকে সিজদা শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন 
আনুগত্য । আয়াতের অর্থ এই যে, মানবজাতি ছাড়াও (জিনসহ) সব সৃষ্ট বন্তু স্বেচ্ছায় ও 
সজ্ঞজানে আল্লাহ্‌ তা“আলার দরবারে সিজদা করে অর্থাৎ আন্ভা পালন ঝরে । শুধু মানব ও 
জিনই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে__এক. মুমিন, অনুগত ও সিজদাকারী এবং দুই. কাঞ্চির, 
অবাধ্য ও সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। সিজদার তওকীক না দিয়ে 'াল্লাহ্‌ তা'আলা 
শেষোক্ত দলকে হেয় করেছেন । ,21:1, 
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€১৯) এই দুই বাদী-বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে ৷ অভএব 
যারা কাফির, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে । তাদের মাথায় উপর 
ফুটস্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে । (২০) ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে 
বের হয়ে যাবে । (২১) তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি । (২২) তারা যখনই হহ্্রণায় 
হবে। বলা হবে £ দহনশাস্তি আহ্বাদন কর । (২৩) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
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২৪৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে যার তলদেশ দিয়ে নির্বারিণীসমূহ 
প্রবাহিত হবে । তাদেরকে তথায় স্বর্ণন-ককন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় 
তাদের পোশাক হবে রেশমী ৷ (২৪) তারা পরুপ্রদর্শিত হয়েছিল সত্বাক্যের দিকে এবং 
পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহ্র পথপানে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(:5। ১: 0 আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছিল) এরা দুই পক্ষ, (এক পক্ষ মুমিন 
অপর পক্ষ কাফির । এরপর কাফির দল কয়েক প্রকার-_ইহুদী, খ্রিস্টান, সাবেয়ী, অগ্নিপূজারী) 
এরা এদের পালনকর্তা সম্পর্কে (বিশ্বাসগতভাবে এবং কোন কোন সময় তর্কক্ষেত্রেও) 
মতবিরোধ করে । (এই মতবিরোধের ফয়সালা কিয়ামতে এভাবে হবে যে,) যারা কাফির, 
তাদের (পরিধানের) জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হবে (অর্থাৎ আগুন তাদের সমস্ত 
দেহকে পোশাকের ন্যায় .ঘিরে ফেলবে) তাদের মাথার উপর তীব্র ফুটন্ত পানি ঢেলে 
দেওয়া হবে, যদ্দরুন তাদের পেটের বন্তুসমূহ (অর্থাৎ অন্ত্রসমূহ) ও চর্ম গলে যাবে। 
(অর্থাৎ এই ফুটন্ত পানির কিছু অংশ পেটের ভেতর চলে যাবে । ফলে অন্ত্র এবং পেটের 
অভ্যন্তরস্থ সব অঙ্গ গলে যাবে । কিছু অংশ উপরে প্রবাহিত হবে । ফলে চর্ম গলে যাবে ।) 
তাদের (মারার) জন্য লোহার গদা থাকবে । (এই বিপদ থেকে তারা কোন সময় মুক্তি 
পাবে না।) তারা যখনই (দোযখে) যন্ত্রণার কারণে (অস্থির হয়ে যাবে এবং) সেখান থেকে 
বের হতে চাইবে তখনই তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে । বলা হবে £ দহন-শাস্তি (চিরকালের 
জন্য) তোমরা আস্বাদন করতে থাক (কখনও বের হতে পারবে না)। যারা বিশ্বাস স্থাপন 
করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে (জোন্নাতের) এমন উদ্যানসমূহে 
দাখিল করবেন, যাদের তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণাকংকন 
ও মোতি পরিধান করানো হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের ৷ (তাদের জন্য 
এসব পুরস্কার ও সম্মান এ কারণে যে, দুনিয়াতে) তারা কালেমায় তাইয়্যেবার দিকে পথ 
প্রদর্শিত হয়েছিল এবং প্রশংসিত আল্লাহর পথের পানে পরিচালিত হয়েছিল (এই পথ 
ইসলাম)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

(৮ ১1০৮১১০/$ আয়াতে উল্লিখিত দুই পক্ষ হচ্ছে সাধারণ মুমিনগণ এবং 
তাদের বিপরীতে সব কাফির ; ইসলামের যুগের হোক কিংবা পূর্ববর্তী যুগসমূহের | তবে 
এই আয়াত সেই দুই পক্ষ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বদরের রণক্ষেত্রে একে অপরের 
বিপক্ষে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী, হামযা, 
ওবায়দা (রা) ও কাফিরদের পক্ষ থেকে ওতবা ইবনে রবীয়া, তদীয় পুত্র ওলীদ ও তদীয় 
ভ্রাতা শায়বা এতে শরীক ছিল। তন্মধ্যে কাফির পক্ষে তিনজনই নিহত এবং মুসলমানদের 
মধ্য থেকে হযরত আলী ও হামযা অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন । ওবায়দা গুরুতর 
আহত অবস্থায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পায়ের কাছে প্রাণ ত্যাগ করেন। আয়াত 
যে এই সম্মুখ যোদ্ধাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা 
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সূরা হজ্জ ২৪৫ 


প্রমাণিত আছে। কিন্তু বাহ্যত এই হুকুম তাদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং 
সমগ্র উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-_যে কোন যমানার উম্মত হোক না কেন। 

জান্নাতীদের কংকন পরিধান করানোর রহস্য ঃ এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে কংকন 
পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার । পুরুষদের জন্য একে দৃষণীয় মনে করা 
হয়। উত্তর এই যে, মাথায় মুকুট এবং হাতে কংকন পরিধান করা পুরাকালের রাজা- 
বাদশাহদের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, 
হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে গ্রেফতার করার জন্য সুরাকা ইবনে মালেক অশ্বপৃষ্ঠে 
সওয়ার হয়ে পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল। আল্লাহ্‌র হুকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পুঁতে 
গেলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দোয়ায় ঘোড়াটি উদ্ধার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা 
করায় রাসূলুল্পাহ্‌ (সা) তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সম্রাট কিস্রার কংকন যুদ্ধলব্ধ 
মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হযরত উমর 
ফারনক (রা)-এর খিলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং সম্রাটের কংকন অন্যান্য 
মালের সাথে আগমন করে, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা দাবি করে বসে এবং তাকে তা 
প্রদানও করা হয়। মোটকথা, সাধারণ পুরুষের মধ্যে যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার 
প্রচলন নেই, এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কংকন পরিধান করাকেও রাজকীয় ভূষণ 
মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানো হবে। কংকন সম্পর্কে এই 
আয়াতে এবং সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে ; কিন্তু সূরা নিসায় 
রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেন £ 
জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কংকন পরানো হবে_ স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং 
মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। - (কুরতুবী) 

রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম £ আলোচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের 
পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি 
রেশমের হবে । রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলা বাহুল্য, জান্নাতের রেশমের 
উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোন অবস্থাতেই তুল্য নয়। 

ইমাম নাসায়ী, বাযযায ও বায়হাকী আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমরের রেওয়ায়েত বর্ণনা 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জান্নাতীদের রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের 
ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে আছে ঃ জান্নাতের একটি বৃক্ষ 
থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম ছ্ারাই তৈরি হবে । __(মাযহারী) 

ইমাম নাসায়ী হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলেছেন 8 
১৯৯৭) ৮১৬০ ০০৬ ৯১৯১ ৪ 45521210501 ভা ১০১৯] ০০০] ০১ 
১1 ২৮58115 এ৮৪১১|। বলটা ৪ ৮০০ ০০৩ ১১৯১| ৪ 062৪1 54| ভে 
০১1০৩ হলী॥ 4৯1 ০০০] ক 41411 ০ ৮৩ ১১ ৮০৯১। ৪ ৮৫৩ ০১৯ 

_ 4 ৩:১1 42013 411 ০৪। 
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২৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খগ 


.যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বন্্র পরিধান করবে, নে পরকালে তা পরিধান করবে না। 
যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্য পান করবে, সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি 
দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানাহার করবে 
না। অতঃপর রাসূমুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ এই বন্তুত্রয় জান্নাতীদের জন্য বিশেষভাবে 
নির্দিষ্ট । __€কুরদ্ছুবী) ৃ 

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে 
জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে । যেমন আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমরের 
রেওয়ায্নেতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করে তওবা করে না, 
সে পরকালে জান্নাতত্তর মদ থেকে বঞ্চিত হবে । -_ (কুরতুবী) 

অন্য এক হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রো) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রলেছেন ঃ 
২১৯ 4১ 013 ৯১৯১ ভোজ +৮৮2413 1 ি1 ভ্ ১৯০৯1 ০০০ ০০ 

_ 1৯ 4৮2412713 41) ০৪। বাশি 

যে ব্যক্তি দৃমিম্বাতে রেশম পরিধান করে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না, যদিও 

সে জান্নাতে প্রবেশ করে। অন্যান্য জান্নাতী রেশম পরিধান করবে ; কিন্তু সে পরিধান 
করতে পারবে না। -_(কুরতুবী)ট . 

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, যখন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, তখন কোন বস্তু 
থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দুঃখ ও পরিতাপ থাকবে । অথচ জান্নাত দুঃখ ও পরিতাপের 
স্থান নয়। সেখানে কারও মনে বিষাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না 
হয়, তবে এই বঞ্গিত করায়ও কোন উপকারিতা নেই। কুরতুবী এর চমৎকার জওয়াব 
দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ জান্নাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্নরূপ “ হবে । কেউ উপরের স্তরে 
এবং কেউ নিম্ন স্তরে থাকবে । স্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভবও করবে । কিন্তু 
সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তাআলা জান্নাতীদের অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোন কিছুর 
পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না। (211, 

4১ 21০৯৯ ০1| ০৫হ্যরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এখানে কালেমায়ে 
তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বুঝানো হয়েছে। __ (কুরতুবী) বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, 
এখানে এ সবই এর জ্বত্ত্ভুক্ত। 


পার্ল এ উপাও৮৪ 2 পাঠা পাঠক এ পর্ণ )2 চপাপর্লোর্পা 2 
46) 


4০০] ৬৬০ 2 ০১৯৯০৬০১৩০৪ 
9৩8 


টি ৬টি তে 


রর পার্ট তা ও 


ও) চলসি৩১৫৭ 2৪৩৩ 9৬৯৬ 
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(২৫) যারা কুফুরী করে ও আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম 
থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সরুল মানুষের ছাদ্য 
সমভাবে. এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, 
আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আহ্বাদন করাব । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় যারা কাফির হয়েছে এবং (মুসলমানদেরকে) আল্লাহ্‌র পথে এবং মসজিদে 
হারাম থেকে বাধা দেয় ( যাতে মুসলমানরা ওমরাহ্‌ ব্রত পালন না করতে পারে ; অথচ 
হেরেম শরীফে কারও একচেটিয়া অধিকার নেই ; বরং) আমি একে সব মানুষের জন্য 
রেখেছি। এতে সবাই সমান-এর সীমানায় বসবাসকারীও (অর্থাৎ যারা স্থানীয়) এবং 
বহিরাগত ম্রসাফির) ও, এবং যে কেউ এতে (অর্থাৎ হেরেম শরীফে) অন্যায়ভাবে কোন 
ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতে মু'মিন ও কাফির দুই পক্ষের বিতর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। 
এই বিতর্কেরই একটি বিশেষ প্রকার আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, কোন কোন 
কাফির এমনও আছে, যারা নিজেরা গোমরাহীতে অটল এবং অন্যদেরকেও আল্লাহ্‌র পথে 
চলতে বাধা দান করে। এ ধরনের লোকেরাই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে 
ওমরার ইহরাম বেঁধে মসজিদে-হারামে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অথচ 
মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের ইবাদত, ওমরা ও হজ্জ সম্পর্কিত অংশ তাদের 
মালিকানায় ছিল না। ফলে কোনরকম বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকার তাদের ছিল 
না। বরং এসব জায়গা সব মানুষের জন্য সমান ছিল। এখানে হেরেমের অধিবাসী, 
বহিরাগত মুসাফির, শহরবাসী এবং বিদেশী সবার সমান অধিকার ছিল। এরপর তাদের 
শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদে-হারামে (অর্থাৎ গোটা হেরেম শরীফে) 
কোন ধর্মদ্ৰোহী কাজ করবে ; যেমন মানুষকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া অথবা 
অন্য কোন ধর্মৰিরোধী কাজ করা, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানো হবে ; 
বিশেষ করে যখন ধর্মবিরোধী কাজের সাথে যুলুম অর্থাৎ শিরকও মিলিত থাকে? মক্কার 
মুশরিকদের অবস্থা তদ্রপই ছিল। তারা মুসলমানদেরকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা 
দিয়েছিল। তাদের এ কাজও ধর্ম বিরোধী ও অবৈধ ছিল, এর সাথে তারা কুফর ওঁ 
শিরকেও লিপ্ত ছিল। যদিও ধর্ম বিরোধী কাজ বিশেষত শিরক ও কুফর সর্বত্র ও সর্বকালে 
হারাম, চূড়াস্ত অপরাধ ও শ্রাস্তির.কারণ ; কিন্তু যারা এরূপ কাজ হেরেমের অভ্যন্তরে করে, 
তাদের অপরাধ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই এখানে বিশেষভাবে হেরেমের কণা বর্ণনা করা. 
হয়েছে। 


2১22 404: আোলপাহ্র পথ) বলে ইসলাম বুঝানো হয়েছে। 
আয়াতের অর্থ এট যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই ; অন্যদেরকেও 
ই়রলাম থেকে বাধা দেয় ।, 
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০51১-:46 এটা তাদের দ্বিতীয় গুনাহ্‌। তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে-হারামে 
প্রবেশ করতে বাধা দেয়। “মসজিদে-হারাম' এ মসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহ্র 
চতুষ্পার্থে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হেরেম শরীফের একটা গুরুতূপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোন 
কোন সময় মসজিদে-হারাম বলে মন্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয় ; যেমন 
আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে শুধু মসজিদে-হারামে প্রবেশে 
বাধা দেয়নি ; বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ্‌ হাদীস 
বারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। কোরআন পাক এ ঘটনায় সমজিদে-হারাম শব্দটি সাধারণ 
হেরেমের অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছে ঃ ১০১0 ৯-৭।০০৫৮০ 

তফসীরে দুররে-মনসূরে এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস “থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
আয়াতে মসজিদে-হারাম বলে হেরেম শরীফ বুঝানো হয়েছে। 

মন্ধার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য £ মসজিদে-হারাম ও 
হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়__যেমন সাফা-মারওয়া 
পাহাড়দয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার, সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং 
মুযদালেফার গোটা ময়দান। এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য সাধারণ ওয়াকফ । 
কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনও হয়নি এবং হতেও 
পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফিকাহ্বিদগণ একমত । এগুলো ছাড়া মক্কা মুকাররমার 
সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোন কোন ফিকাহ্বিদ বলেন 
যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া হারাম। 
প্রত্যেক মুসলমান যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে । তবে অধিক সংখ্যক ফিকাহ্বিদের 
উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা হতে পারে । এগুলো 
ক্রয়-বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া জায়েয । হযরত উমর ফাবূক (রা) থেকে প্রমাণিত আছে 
যে, তিনি সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্যে জেলখানা 
নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র) থেকে এ ব্যাপারে উপরোক্ত উভয় 
প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতওয়া শেষোক্ত অনুযায়ী । (রূহুল মা“আনী) ফিকাহ 
যে: অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ 
ওয়াকফ । এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হারাম । আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা 
প্রাণি হর। 21110 

১১৮১৭ ১১১৭ অভিধানে ১৮ এর অর্থ সরল পথ থেকে সরে যাওয়া । 
এখানে “এলহাদের' অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদাহ্র মতে কুফর ও শিরক। কিন্তু অন্য 
তফসীরকারগণ একে সাধারণ অর্থে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক গুনাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র নাফরমানী 
এর অন্তর্তৃক্ত। এমনকি, চাকরকে গালি দেওয়া এবং মন্দ বলাও । এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য 
এবং হেরেমে নিষিদ্ধ__এমন কোন কাজ করাকে বুঝানো হয়েছে । যেমন হেরেমে শিকার 
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করা কিংবা হেরেমে কোন বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো 
সর্বত্রই গুনাহ্‌ এবং আযাবের কারণ । তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার কারণ এই, 
মক্কার হেরেমে সৎ কাজের সওয়াব যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি পাপ কাজের আযাবও 
বহুলাংশে বেড়ে যায়। __(সুজাহিদের উক্তি)। 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এই আয়াতের এক তফসীর এরূপও 
বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় না, 
যতক্ষণ তা কার্ষে পরিণত করা না হয়। কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই গুনাহ্‌ 
লিখা হয়। কুরতুবী এই তফসীরই হযরত ইবনে উমর (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং 
একে বিশুদ্ধ বলেছেন। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর হজ্জ করতে গেলে দু'টি তাবু স্থাপন 
করতেন-_একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে। যদি পরিবারবর্গ অথবা 
চাকর-নওকরদের মধ্যে কাউকে কোন কারণে শাসন করার প্রয়োজন হতো তবে তিনি 
হেরেমের বাইরের তীবুতে যেয়ে এ কাজ করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি 
বলেনঃ আমাদেরকে ইহা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও সন্তুষ্টির সময় «1১১: অথবা 
419 ৬ ইত্যাদি যেসব বাক্য উচ্চারণ করে, এগুলোও হেরেমের অভ্যন্তরে 'এলহাদ' করার 
শামিল ।__( মাযহারী) 
১৪55 55১১০ 345৮1০৬৯৯৯৯১৩৪১ 
১ 2 অপপা 2799 দু ৫৫5 শী পাণাঠি ও ৮৫ পে এরা 
০5৩00৩১5৫১৮ 5৩2৯ 1১০১৯৪১১১৪৮ 
272 52৮5 ্ততরত 72৯572৫ হজ্জ 
৩৮2১৩৬৪৬৮৮৪ ৩০১৯৩৪০৪৬ 
রত রা 
॥ ১? ১ 40 পঠিত রি পা এ ৪2 তে পর ঠেলা পর পাপা) ঠে রহ 
১০$৮21039)2শা, ৩০১০৪7১৩০১১ 
9৮৫5৫ চপ (0৫2৫2, ৮5 ৫৯৬ এরুপ 0৫ 
1১৯৮১255912 3১৮ ০ 
5555 কুতুঙ্হত জগুুজ হল তু শত নদ। 
০৯০১১2৮2৮80 225০8 %52সশ 
সহ 2 লি লি লি 


25৩ 1১:5155 ৫ 5 


(২৬) যখন আমি ইবরাহীমকে বায়ত্ল্লাহ্র স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, 
আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের 
জন্য, নামাযে দণ্ডায়মানদের জন্য এবং রুকু-সিজদাকারীদের জন্য ৷ (২৭) এবং মানুষের 
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)-_-৩২ 
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২৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন 


হজ্জের জন্য ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার 
কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরাত্ত থেকে । (২৮) যাতে তারা তাদের কল্যাণের 
স্থান পর্যস্ত পৌছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে তার দেওয়া চতুষ্পদ 
জন্তু যবেহ করার সময় । অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুস্থ অভাবপ্রস্তকে 
আহার করাও । (২৯) এরপর তারা যেন দৈহিক ময়লা দূর করে দেয়, তাদের পূর্ণ করে 
এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তওয়াফ করে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং (& ঘটনা স্মরণ করুন) যখন আমি ইবরাহীম (আ)-কে কাবা গৃহের স্থান বলে 
দেই (কেননা, তখন কা'বাগৃহ নির্মিত ছিল না এবং আদেশ দেই) যে (এই গৃহকে 
ইবাদতের জন্য তৈরি কর এবং এই ইবাদতে) আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। 
প্রকৃতপক্ষে একথা তার পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য ছিল। বায়তুল্লাহ্‌ নির্মাণের 
সাথে শিরক নিষিদ্ধ করার এক কারণ এটাও যে, বায়তুল্পাহ্‌র দিকে মুখ করে নামায এবং 
এর তওয়াফ থেকে কোন মূর্খ যেন একথা না বুঝে যে, এটাই-মাবৃদ।) এবং আমার গৃহকে 
তওয়াফকারী এবং নোমাষে) কিয়াম ও রুকৃ-সিজদাকারীদের জন্য (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ 
অপবিভ্রতা অর্থাৎ কুফর ও শিরক থেকে) পবিত্র রাখ [এটাও প্রকৃতপক্ষে অপরকেও 
শোনানো উদ্দেশ্য ছিল। ইবরাহীম (আ) দ্বারা এর বির্ধাচরণের সম্ভীবনাই ছিল না] 
এবং ইবরাহীম (আ)-কে আরও.বলা হলো যে,] মানুষের মধ্যে হজ্জের (অর্থাৎ হজ্জ ফরয 
হওয়ার) ঘোষণা করে.দাও। (এই ঘোষণার ফলে) তারা তোমার কাছে (অর্থাৎ তোমার এই 
পবিত্র গৃহের -আর্তিনায়) চলে আসবে পায়ে হেঁটে এবং (দূরত্বের কারণে পরিশ্রান্ত) উটের 
পিঠে সওয়ার হয়েও, সে উটগুলো দুর-দূরান্ত থেকে পৌছবে। (তারা এজন্য আসবে) 
যাতে তারা তাদের (ইহলৌকিক) কল্যাণের জন্য উপস্থিত হয়। (পারলৌকিক কল্যাণ তো 
প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ; যদি ইহলৌকিক কল্যাণও উদ্দেশ্য হয়, যেমন ক্রয়-বিক্রয়, কোরবানীর 
গোশত প্রাপ্তি ইত্যাদি, তবে তাও নিন্দনীয় নয়।) এবং (এজন্য আসবে; যাতে) নির্দিষ্ট 
দিনগুলোতে (কোরবানীর দিন দশ থেকে বারই যিলহজ্জ পর্যন্ত) সেই বিশেষ চতুষ্পদ 
জন্তুগুলোর উপর (কোরবানীর জন্তু যবেহ করার সময়) আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে, 
যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে দিয়েছেন। [ইবরাহীম (আ)-কে বলার বিষয়বস্তু শেষ 
হয়েছে। অতঃপর উম্মতে মুহাম্মদীকে বলা হচ্ছে) তা থেকে (অর্থাৎ কোরবানীর জন্তুগুলো 
থেকে) তোমরাও আহার কর (এটা জায়েয এবং মুস্তাহাব এই যে,) দুঃখী অভাবপ্রস্তকেও 
আহার করাও। এরপর (কোরবানীর পর) তারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেয় 
(অর্থাৎ ইহ্রাম খুলে মাথা মুণ্ডায়,) ওয়াজিব কর্মসমূহ (মানত দ্বারা কোরবানী ইত্যাদি 
ওয়াজিব করে থাকুক কিংবা মানত ছাড়াই হজ্জের যেসব ওয়াজিব কর্ম আছে, সেগুলো 
সব) পূর্ণ করে এবং'এই নিরাপদ ও সংরক্ষিত গৃহের (অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্র) তওয়াফ করে। 
(একে তওয়াফে-যিয়ারত বলা হয়)। 
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এর আগের আয়াতে মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফে প্রবেশের পথে বাধাদানকারীদের 
প্রতি কঠোর শাস্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর সাথে সম্পর্ক রেখে এখন বায়তুল্পাহ্‌র 
বিশেষ ফযীলত ও মাহাত্য বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাদের দুঙ্বর্ম আরও অধিক ফুটে উঠে। 

বায়তুল্লাহ নির্মাণের সূচনা -৪ ০: 1১425505540 অভিধানে % শব্দের অর্থ 
কাউকে ঠিকানা ও' বসবাসের গৃহ দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই £ একথা উল্লেখযোগ্য ও 
স্র্তব্য যে, আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহর অবস্থান স্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত 
আছে যে, ইবরাহীম (আ) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত 
থেকে প্রমাণিত আছে যে, তীকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল । 
০13৫০ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্‌ ইবরাহীম (আ)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান 
ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত বলা হয়েছে যে,. এর প্রথম নির্মাণ আদম (আ)-কে 
পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। আদম (আ) ও তৎপরবর্তী পয়গস্থরগণ 
বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করতেন। নৃহ (আ)-এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহ্‌র প্রাচীর উঠিয়ে 
নেওয়া হয়েছিল। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম. আ)-কে 
এই জায়গার কাছেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেওয়া হয় 81:7১:১৮ 
অর্থাৎ আমার ইবাদতে কাউকে শরীক করো না। বলাবাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আ) 
শির্ক করবেন, এরূপ কল্পনাও করা যায় না । তীর মূর্তি সংহার, মুশরিকদের মুকাবিলা 
এবং এই ব্যাপারে কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার ঘটনাবলী পূর্বেই ঘটে গিয়েছিল। তাই এখানে 
সাধারণ মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্য, যাতে তারা শির্ক না করে। দ্বিতীয় আদেশ এরূপ 
দেওয়া হয় ০:৮৮ আমার গৃহকে পবিত্র রাখ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল না ; কিনতু 
বায়তুল্লাহ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের নাম নয় ; বরং যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রথম বায়তুল্লাহ্‌ নির্মাণ 
করা হয়েছিল 'এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ করা হচ্ছে, তাকেই বায়তুল্লাহ্‌ বলা 
হয়। এই ভূখণ্ড সব সময় বিদ্যমান ছিল। একে পবিত্র করার আদেশ দানের কারণ এই 
ষে, সে সময়ও জুরহাম ও আমালিকা গোত্র এখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা 
এসব মূর্তির পুজা করত ।-_ (কুরতুবী) এটাও সন্ভবপর যে, এই আদেশটি পরবর্তী লোকদেরকে 
শোনানো উদ্দেশ্য। পবিত্র করার অর্থ কুফর ও শির্ক থেকেও পবিত্র রাখা। বাহ্যিক 
ময়লা-আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা । ইবরাহীম (আ)-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য 
লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা। কারণ ইবরাহীম (আ) নিজেই এ কাজ করতেন। 
এতদসত্বেও যখন তাকে এ কাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু 
যক্রবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়। 

ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ এই £ ৪০,৫০১: অর্থাৎ মানুষের 
মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। 
-_(বগভী) ইবনে আবী হাতেম হষরভ ইকনে 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন 
ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা. ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হয়, তখন 
তিনি:আল্লাহ্‌্র কাছে আরয. করলেন 8. এখানে তো জনমানবহীন নন্য প্রান্তর । ঘোষণা 
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২৫২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


শোনার মত কেউ নেই; যেখানে জনবসতি আছে, সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে 
পৌছবে ? আল্লাহ্‌ তা"আলা বললেন £ তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। সারা বিশ্বে 
পৌছানোর দায়িতু আমার | ইবরাহীম (আ) মাকামে-ইবরাহীমে দীড়িয়ে ঘোষণা করলে 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তা উচ্চ করে দেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি আবৃ কুবায়স 
পাহাড়ে আরোহণ করে ঘোষণা করেন। দুই কানে অঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে 
মুখ করে বললেন ঃ “লোকসকল ! তোমাদের প্রতিপালক নিজের গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং 
তোমাদের উপর এই গৃহের হজ্জ ফরয করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ 
পালন কর।' এই রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর এই আওয়াজ 
আল্লাহ্‌ তাআলা বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌছিয়ে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ 
পর্যস্তই নয় ; বরং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের সবার 
কান পর্যন্ত এই আওয়াজ পৌছিয়ে দেওয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা হজ্জ 
লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জওয়াবে 44014: বলেছে অর্থাৎ 
হাযির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ ইবরাহীমী আওয়াজের 
জওয়াবই হচ্ছে হজ্জে 'লাব্বায়কা' বলার আসল ভিত্তি।-__ কুরতুবী, মাযহারী) 

অতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইবরাহীম (আ)-এর ঘোষণাকে 
সব মানবমগুলী পর্যন্ত পৌছানোর কারণে কিয়ামত পর্যস্তের জন্য কায়েম হয়ে গেছে। তা 
এই যে, 5৩৪৫ ১০১১০৬৮০০০৫ 4০৪2৯ 20 অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকা 
থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহ্‌র দিকে চলে আসবে ; কেউ পদব্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে । যারা 
সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর-দূরাত্ত দেশ থেকে আগমন করবে। ফলে তাদের 
সওয়ারীর জন্তুগুলো কৃশকায় হয়ে যাবে। এই ঘোষণার দিন থেকে আজ পর্যন্ত হাজারো 
বছর অতীত হয়ে গেছে, বায়তুল্লাহ্র পানে আগমনকারীদের অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে 
গেছে। পরবর্তী পয়গন্বরগণ এবং তাদের উম্মতও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। ঈসা 
(আ)-এর পর যে সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তাতে আরবের বাসিন্দারা 
মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও হজ্জের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন ইবরাহীম 
(আ) থেকে বর্ণিত ছিল। 

1450০154154 অর্থাৎ দূর-দূরাত্ত পথ অতিক্রম করে তাদের এই উপস্থিতি তাদেরই 
উপকারের নিমিত্ত। এখানে ৫১০, শব্দটি ,১০ ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। তন্মধ্যে ধর্মীয় উপকার তো অসংখ্য আছেই ; পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ 
করা হয়। কমপক্ষে এতটুকু বিষয় স্বয়ং বিস্ময়কর যে, হজ্জের সফরে বিরাট অঙ্কের টাকা 
ব্যয়িত হয়, যা কেউ কেউ সারা জীবন পরিশ্রম করে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে এবং 
এখানে একই সময়ে ব্যয় করে ফেলে; কিন্তু সারা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এরূপ ঘটনা 
দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোন ব্যক্তি হজ্জ অথবা ওমরায় ব্যয় করার কারণে নিঃস্ব ও 
অভাবণ্রস্ত হয়ে গেছে; এ ছাড়া অন্যান্য কাজে যেমন বিয়ে-শাদীতে, গৃহনির্যাণে টাকা 
ব্যয় করে নিঃস্ব ও ফকীর হওয়া হাজারো মানুষ যত্রতত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
হজ্জ ও ওমরার সফরে এই বৈশিষ্ট্যও নিহিত রেখেছেন যে, এতে কোন ব্যক্তি পার্থিব 
দরিদ্র্য ও উপবাঁসের সম্মুখীন হয় না। বরং কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, হজ্জ-ওমরায় 
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সূরা হজ্জ ২৫৩ 


ব্যয় করলে দরিদ্র ও অভাবণ্রস্ততা দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে 
প্রত্যক্ষ করা যাবে। হজ্জের ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক ; তন্বধ্যে নিম্নে বর্ণিত একটি 
কল্যাণ কোন অংশে কম নয়। আবু হুরায়রার এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ করে এবং তাতে অশ্ীল ও গুনাহ্‌র কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকে, 
সে হজ্জ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে ; 
অর্থাৎ জন্মের প্রথমাবস্থায় শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে, সে-ও তদ্রপই হয়ে যায়। __(বুখারী, 
মুসলিম-মাযহারী) 

বায়তুল্পাহ্র কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হলো যে, 
তারা তাদের পার্থিব -ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। দ্বিতীয় উপকার এরূপ বর্ণিত 
হয়েছে 71259 ১:4৫ ১১142০ ০42০৮১5৫655 || ০০৭ 15855 অর্থাৎ যাতে নির্দিষ্ট 
দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে সেই সব জন্তুর উপর, যেগুলো আল্লাহ তাদেরকে 
দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরী কথা এই যে, কোরবানীর গোশত ও. তা থেকে অর্জিত 
উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত ; বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র যিকর, যা এই 
দিনগুলোতে কোরবানী করার সময় জন্ত্রদের উপর করা হয়। এটাই ইবাদতের প্রাণ। 
কোরবানীর গোশত তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নিয়ামত। “নির্দিষ্ট 
দিনগুলো" বলে সেই দিনগুলো বুঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কোরবানী করা জায়েয ; 
অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ। 7:51 ২:42 ১14৪১.০ এর অর্থ ব্যাপক ; 
ওয়াজিব হোক কিংবা মুস্তাহাব সব রকম কোরবানী এর অন্তর্ভুক্ত। 

(১.3 এখানে 1% শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয় ; বরং 
অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা ; যেমন কোরআনের (১১৮: %:7-131 আয়াতে 
শিকারের আদেশ অনুষতিদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

মাস”আলা ঃ হজ্জের মওসুমে মক্কা মুয়াযযমায় বিভিন্ন প্রকার জন্তু যবেহ করা হয়। 
কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে এক প্রকার জন্তুর কোরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে ; যেমন 
কেউ হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে শিকার করলে এর প্রতিদানে তার উপর কোন জন্তুর 
কোরবানী ওয়াজিব হয়। শিকারকৃত কোন জন্তুর পরিবর্তে কোন্‌ ধরনের জন্তু কোরবানী 
করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ ফিকার গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এমনিভাবে ইহ্রাম 
অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ, কেউ সেরূপ কোন কাজ করে ফেললে তার উপরও জন্তু 
কোরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ফিকাহ্বিদগণের পরিভাষায় এরূপ কোরবানীকে 
“দমে-জিনায়াত' (ক্রটিজনিত কোরবানী) বলা হয়। কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ করলে গরু 
অথবা উট কোরবানী করা জরুরী হয়, কোন কোন কাজের জন্য ছাগল-ভেড়াই যথেষ্ট হয় 
এবং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজের জন্য কোরবানী ওয়াজিব হয় না, শুধু সদকা দিলেই 
চলে। এসব বিবরণ পেশ করার স্থান এটা নয়। অধমের বিরচিত “আহকামুল-হজ্জ' 
পুস্তিকায় প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্রটি ও অপরাধের শাস্তি 
হিসেবে যে কোরবানী ওয়্জ্ব হয়, তার গোশত খাওয়া অপরাধী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়; 
বরং এটা শুধু ফকির-মিসকীনদের হক । অন্য কোন ধনী ব্যক্তির জন্যও তা খাওয়া জায়েয 
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২৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


নয়। এ' ব্যাপারে সব ফিকাহ্বিদ একমত । কোরবানীর অবশিষ্ট প্রকার ওয়াজিব হোক 
কিংবা নফল সেগুলোর মাংস কোরবানীকারী নিজে, তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ধনী 
হলেও খেতে পারে। হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে “তামাত্ ও কেরানের” 
কোরবানীও ওয়াজিব কোরবানীর অন্তর্ভুক্ত । আলোচ্য আয়াতে অবশিষ্ট প্রকার কোরবানীই 
বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্‌ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । সাধারণ কোরবানী এবং হজ্জের 
কোরবানীসমূহের গোশত কোরবানীকারী নিজে ও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মুসলমান 
খেতে পারে । কিন্তু কমপক্ষে গোশতের তিন ভাগের এক ভাগ ফকির-মিসকীনকে দান করা 
মুস্তাহাব ।এই মুস্তাহাব আদেশই আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা 
হয়েছে ঃ ০১0। ০। __ ০৫ 1১০৭৮০ শব্দের অর্থ দুঃস্থ এবং ১৪ এর অর্থ অভাবহ্ন্ত। 
উদ্দেশ্য এই যে, কোরবানীর গোশত তাদেরকেও আহার করানো ও দেওয়া মুস্তাহাব ও 
কাম্য । 

৮455 1১-১১১__ ৬৪এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, যা মানুষের দেহে জমা হয়। 
ইহরাম অবস্থায় মাথা মুস্তানো কাটা, উপড়ানো, নখকাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি 
হারাম। তাই এগুলোর নিচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার । এই আয়াতে বলা 
হয়েছে যে, হজ্জের কোরবানী সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ ইহ্রাম 
খুলে ফেল, মাথা মৃণ্ডাও এবং নখ কাট । নাভীর নিচের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে 
কোরবানী ও পরে ইহ্রাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম 
অনুযায়ীই করা উচিত। কোরবানীর পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুগ্ডানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ 
এরূপ করলে তাকে ক্রটি জনিত কোরবানী করতে হবে। 

হজ্জের ক্রিয়াকর্মে ক্রমের গুরুত্ব £ হজ্জের ক্রিয়াকর্মের যে ক্রম কোরআন ও হাদীসে 
উল্লিখিত হয়েছে, ফিকাহ্বিদগণ তা বিন্যস্ত করেছেন। এই ক্রম অনুযায়ী হজ্জের ক্রিয়াকর্ম 
সম্পাদন করা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত; ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম 
আবূ হানীফা ও ইমাম মালিকের মতে ওয়াজিব। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে ক্রটিজনিত 
কোরবানী ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ীর মতে সুন্নত। কাজেই বিরুদ্ধাচরণ করলে 
সওয়াব ত্রাস পায়, কোরবানী ওয়াজিব হয় না । হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীসে আছে £ 
৮১৩১4১৭১১১৯ 1৭৩০০০৭ ৮৮০১৪ ০০ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে 
কোনটিকে অথে অথবা পশ্চাতে নিয়ে যায়, তার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব । ইমাম 
তাহাভীও এই রেওয়ায়েতটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন এবং সাঈদ ইবনে জুবায়র, 
কাতাদাহ, নখয়ী ও হাসান বসরীর মাযহাবও তাই । তফসীরে মাযহারীতে এই মাস“আলার 
পূর্ণ বিবরণ ও বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া হজ্জের অন্যান্য মাস“আলাও 
বর্ণিত হয়েছে। 

৮১১১১1৮১৮%১__১১৬শব্দটি ১৮এর বহুবচন। এর অর্থ.মানত। এর স্বরূপ এই যে, 
শরীয়তের আইনে যে কাজ কোন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে 
যে আমি একাজ করব অথবা আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার জন্য এ কাজ করা জরুরী, তবে 
একেই নজর বা মানত বলা হয়। একে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায় যদিও মূলত তা 
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সূরা হজ্জ ২৫৫ 


ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কাজটি গুনাহ্‌ ও নাজায়েয না হওয়া 
সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোন গুনাহ কাজের মানত করে, তবে সেই গুনাহ্‌্র কাজ 
করা তার উপর ওয়াজিব নয় ; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফফারা 
আদায় করা জরুরী হবে। আবূ হানীফা (র) প্রমুখ ফিকাহবিদদের মতে কাজটি উদ্দিষ্ট 
ইবাদত জাতীয় হওয়াও শর্ত; যেমন নামায, রোযা, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি । অতএব 
যদি কোন ব্যক্তি নফল নামায, রোযা, সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার 
যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পুর্ণ করা ওয়াজিব হবে । আলোচ্য আয়াত থেকে 
তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 

মাস'আলা $ ম্বর্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোন কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয় না, 
যে পর্যন্ত মানতের শব্দ মুখে উচ্চারণ না করে। তফসীরে-মাযহারীতে এস্থলে নযর ও 
মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা খুবই গুরুতৃপূর্ণ কিন্তু এখানে 
সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই। 

একটি প্রশ্ন ও জওয়াব $ এই আয়াতে পূর্বেও হজ্জের ক্রিয়াকর্ম, তথা কোরবানী ও 
ইহ্রাম খোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরেও তওয়াফে-যিয়ারত-এর কথা বর্ণিত 
হয়েছে। মাঝখানে মানত পূর্ণ করার আলোচনা করা হয়েছে ; অথচ মানত পূর্ণ করা একটি 
স্বতন্ত্র বিধান। হজ্জ, হজ্জ ছাড়াও, হরির নে বাইরের ভিআর 
পূর্ণ করা যায়। অতএব আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্বন্ধ কি ? 

উত্তর এই যে, মানত পূর্ণ করা যদিও একটি স্বতন্ত্র নির্দেশ এবং হজ্জের দিন, হজ্জের 
ক্রিয়াকর্ম ও হেরেমের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু হজ্জের ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা 
প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ যখন হজ্জের জন্য রওয়ানা হয় 
তখন এই সফরে অধিক পরিমাণে সৎকাজ ও ইবাদত করার স্পৃহা তার মনে জাগ্রত হয়। 
ফলে সে অনেক কিছুর মানতও করে, বিশেষত জন্তু কোরবানীর মানত তো ব্যাপকভাবেই 
প্রচলিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস এখানে মানতের অর্থ কোরবানীর মানতই করেছেন । 
হজ্জের বিধানের সাথে মানতের আরও একটি সম্বন্ধ এই যে, মানত ও কসমের কারণে 
যেমন মানুষের উপর শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়-_এমন অনেক বিষয় ওয়াজিব হয়ে 
যায় এবং আসলে হারাম ও নাজায়েয নয়, এমন অনেক বিষয় হারাম ও নাজায়েয হয়ে 
যায়, তেমনিভাবে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম, যা সারা জীবনে একবারেই ফরয হয় ; কিন্তু হজ্জও 
ওমরার ইহরাম বীধার কারণে সব ক্রিয়াকর্ম তার উপর ফরয হয়ে যায়। ইহরামের সব 
বিধান প্রায়শ. এমনি ধরনেরই । সেলাই করা কাপড় ও সুগন্ধি. ব্যবহার, . চুল মুণ্ডানো, নখ 
কাটা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নাজায়েয কাজ নয় ; কিন্তু ইহরাম বীধার কারণে এ 
সবগুলোই হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই হযরত ইকরামা (রো) এ স্থলে মানতের তফসীর 
প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এখানে হজ্জের ওয়াজিব কর্মসমূহ বুঝানো হয়েছে যেগুলো হজ্জের 
কারণে তার উপর জরুরী হয়ে যায়। . 

$5এ। ০১3০ 1১2৮4, _ এখানে তওয়াফ বলে তওয়াফে-যিয়ারত বুঝানো হয়েছে, যা 
যিলহজ্জের দশ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ ও কোরবানীর পর করা হয়। এই তওয়াফ হজ্জের 
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২৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


দ্বিতীয় রোকন ও ফরয । প্রথম রোকন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। এটা আরও 
পূর্বে আদায় করা হয়। তওয়াফে-যিয়ারতের পর ইহরামের সব বিধান পূর্ণতা লাভ করে 
এবং পূর্ণ ইহ্রাম খুলে যায়। __(রল্ছল মা'আনী) 

১:০০০২১__৬১০০শব্দের অর্থ মুক্ত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ৪ আল্লাহ্‌ তার গৃহের নাম 
৮০০৬ রেখেছেন; কারণ আল্লাহ্‌ একে কাফির ও অত্যাচারীদের আধিপত্য ও অধিকার 
থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। __(রূহুল মাআনী) কোন কাফিরের সাধ্য নেই যে, একে 
অধিকারতূক্ত করে। আসহাবে-কীল তথা হস্তি বাহিনীর ঘটনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। 
১51 

তফসীরে-মাযহারীতে এ স্থলে তওয়াফের বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, যা 
খুবই গুরুত্তপূর্ণ ও অনুধাবনযোগ্য। 


মরি পাও 33৬%52 1 7979 2 পাঠ পারত 
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পে ১১৫৩০ এপার ১৮৯৮ 


গু ০ ভর 
৮০৪৩৭) ৩ রক 


(৩০) রা 
প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্য উত্তম। উল্লিখিত ব্যতিক্রমণ্ডলো ছাড়া 
তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিভ্রতা 
থেকে বেচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক ; (৩১) আল্লাহ্‌র দিকে একনিষ্ঠ 
হয়ে, তার সাথে শরীক না করে ; এবং যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করল ; সে যেন 
আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা 
বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল । (৩২) এটা শ্রবণযোগ্য ৷ 
কেউ. আল্লাহ্‌র নামযুক্ত বন্ধুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের 
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. - সূরা হজ্জ ২৫৭ 


আল্লাহ্ভীতিপ্রসূত । (৩৩) চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট কাল পর্যস্ত 
১৪১১০৬৯১৯০১৭৪১৬১১০২৯৯০৪-৮৫৬ ১৯৫ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
এ কথা তো হলো (যো ছিল হজ্জের বিশেষ বিধান।) এবং (এখন অন্যান্য সাধারণ 
বিধি-বিধান শোন, যাতে হজ্জ এ. হজ্জ ছাড়া অন্যান্য মাস“আলাও আছে) যে ব্যক্তি 
আল্লাহ তাআলার সম্মানযোগ্য বিধি-বিধানকে সম্মান করে, তা তার জন্য তার পালনকর্তার 
কাছে উত্তম। (বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন করা এবং বিধি-বিধান পালনে যন্রবান হওয়াও 
বিধি-বিধানের সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের সম্মান তার জন্য উত্তম এ 
কারণে যে, এটা আযাব থেকে মুক্তির উপকরণ. এবং চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী ।) কতিপয় 
ব্যতিক্রম ছাড়া, যা তোমাদেরকে (সুরা আন“আমের ১৯, 5 ৮৯১ (৪ ১৯। 3 0 আয়াতে) 
পড়ে শোনানো হয়েছে (এই আয়াতে হারাম জন্তুসমূহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, উহা 
ব্যতীত অন্যান্য চতুষ্পদ জ্তুকে) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (এখানে চতুষ্পদ 
জন্তুদের হালাল হওয়ার কথা উল্লেখ করার. কারণ এই যে, ইহ্রাম অবস্থায় শিকারের 
নিষেধাজ্ঞা থেকে কেউ যাতে সন্দেহ না করে যে, ইহ্রাম অবস্থায় চতুষ্পদ জন্তুও নিষিদ্ধ । 
আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমেই যখন ইহকাল ও পরকালের 
মঙ্গল সীমিত, তখন) তোমরা মুর্তিদের অপবিভ্রতা থেকে বেঁচে থাক। (কেননা, মুর্তিদেরকে 
আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এ স্থলে শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ 
বিশেষভাবে এ কারণে হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা তাদের হজ্জের “লাব্বায়কা'র সাথে 
১5০৪১ বাক্যটিও যোগ করে দিত ; অর্থাৎ.সেই মূর্তিগুলো ছাড়া আল্লাহ্‌র কোন শরীক 
নেই ; যেগুলো স্বয়ং আল্লাহরই ।) এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক ; বেশ্বাসগত 
মিথ্যা হোক ; যেমন মুশরিকদের শিরকের বিশ্বাস কিংবা অন্য প্রকার মিথ্যা হোক) 
আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তার সাথে শরীক না করে এবং যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক 
করে তোর অবস্থা এমন,) যেন সে আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর পাখিরা তাকে 
টুকরা টুকরা করে খেয়ে ফেলল কিংবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে 
নিক্ষেপ করল। একথাও (যা ছিল একটি সামঘ্বিক নীতি) হয়ে গেল এবং (এখন কোরবানীর 
জন্তুদের সম্পর্কে একটি জরুরী কথা শুনে -নাও) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ধর্মের (উপরোক্ত) 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তবে তার এই সম্মান আন্তরিকভাবে আল্লাহকে ভয় 
করা থেকে অর্জিত হয়। (ম্থৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলে কোরবানী সম্পর্কিত খোদায়ী 
বিধানাবলীর অনুসরণ বুঝানো হয়েছে ; যবেহ করার পূর্বের বিধানাবলী হোক কিংবা 
যবেহ করার সময়কার হোক ; যেমন জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা কিংবা 
যবেহ্‌র পরবর্তী বিধানাবলী হোক; যেমন কোরবানীর গোশ্ত খাওয়া. না খাওয়া। যে 
কোরবানীর গোশ্ত যার জন্য হালাল, সে তা খাবে এবং যে কোরবানীর গোশ্ত যার জন্য 
হালাল নয়, সে তা খাবে না। এসব বিধানের কতিপয় ধারা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে 
এবং কিছু এখন করা হচ্ছে। তা.এই যে,) এগুলো থেকে.নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উপকার লাভ 
করা তোমাদের জন্য জায়েয (অর্থাৎ শরীয়তের নীতি অনুযায়ী চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে 


মা*আরেফুল কুরআন েষ্ঠ)__-৩৩ 
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২৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন । | যষ্ঠ খণ্ড 


ফ্রা'বার জন্য উৎসর্গ না করা পর্যস্ত তোমরা এগুলো' থেকে দুধ, সওয়ারী, পরিবহন ইত্যাদি 
কাজ নিতে পার। কিন্তু যখম এগুলোকে কা'বা ও হজ্জ অথবা ওমরার জম্য উৎসর্গ করা 
হযে, তখন এগুলোকে কাজে লাগানো জায়েয নয়)। এরপর (অর্থাৎ উৎসর্ণিত হওয়ার 
পর) এগুলোর যবেহ্‌ হালাল হওয়ার স্থান মহিমািত গৃহের নিকট (অর্থাৎ সম্পূর্ণ হেরেম। 
হেরেমের বাইরে ঘবেহ্‌ করা যাবে না)। 


আগব্িক জ্ঞাতব্য বিষয় 

০১০ বলে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ শরীয়তের বিধানাবলী 
ধুধানৌ হয়েছে। এগুলোর সম্মান তথা এগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান 
শদুধায়ী আমল করা ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়। 

15 4১-41-544৮ --+-সএবলে উট, গরু, ছাগল, মেষ, দুষ্বা ইত্যাদি 
বৌঁধানো হয়েছে। এগুলো ইহ্রাম অবস্থায়ও হালাল। 15:21; 2%| বাক্যে যেসব জন্তুর 
ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ মৃত জন্তু, 
যে জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি কিংবা যে জন্তুর উপর অন্যের নাম 
48 

। 

3691 ১ ৯০। ৮৯৩ ০ন৩শব্দের অর্থ অপবিভ্রতা, ময়লা । ১১৬ শব্দটি ০১১ এর 
ব্্বচন; অর্থ মূর্তি মুর্তিদেরকে অপরিত্রত বলা হয়েছে। কারণ এরা মানুষের অন্তরকে 
শিরকের অপবিভ্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়। 

| 05105৯0-__ ৬০4৪-এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের পরিপন্থী, তাই বাতিল 

ও মিথ্যাতুক্ত। শিরক ও কুফরের বিশ্বাস হোক কিংবা পারস্পরিক লেনদেন ও সাক্ষ্য 
৮১৮০৮8৮1৮4৯ 
আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং 
সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোক্ত শব্দ ,১/ 4১_5 -কে বার বার উচ্চারণ 
করেন।_বুখারী) 

3/20১1553--৮৬৪শনটি 1১১০: এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। যে 
যে বিষয়কে কোন বিশেষ মাযহাৰ অথবা দলের আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে তার 
১৬৮৬ বলা হয়। সাধারণের পরিভাষায় যে যে বিধানকে মুসলমান হওয়ার আলামত মনে 
করা হয়, সেগুলোকে “শায়ায়েরে-ইসলাম' বলা হয়। হজ্জের অধিকাংশ বিধান অন্রপই। 

৮১1511১১১১১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আত্তরিক 
আল্লাহ্ভীতির লক্ষণ । যার অন্তরে তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতি থাকে, সেই এগুলোর প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এতে বুঝা গেল যে, মানুধের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার 
সম্পর্ক। অন্তরে আল্লাহ্তীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজে-কর্মে পরিলক্ষিত হয়। 

৩০৪০ 56914 অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তু থেকে দুধ, সওয়ারী, মাল পরিবহন 
ইত্যাদি সর্থ প্রকার উপকার “লাভ করা তোমাদের জন্য তখন পর্যন্ত হালাল, যে পর্যন্ত 
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এগুলোকে হেরেম শরীফে যবেহ্‌ করার জন্য উৎসর্গ না কর। হঞঙ্জ অথবা ওঁমরাকারী ব্যক্তি 
যবেহ করার জন্য যে জন্তু সাথে নিয়ে যায়, তাকে হাদী বলা হুয়। ধখম কোন জন্তুকে 
হেরেমেয় হাদী হওয়ার জন্য উৎসর্ণ করা হয়, তখন তা থেকে কোন উপকার লাভ করা- 
বিশেষ কোন অপারকতা ছাড়া জায়েয নয়। দি কেউ উটকে হাদী করে সাথে নেয়, ভার 
সাথে সওয়ারীর অন্য কোন জন্তু না থাকে-এবং পায়ে হাটা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে 
পড়ে, তবে এরূপ অপরাকতার কারণে সে হাদীর উটে সওয়ার হতে পারে। 

০) ৬৫৩। | (1১০ এখানে ৬০ এ সম্মানিত গৃহ) বলে সম্পূর্ণ হেরেম বৃঝানো 
হয়েছে।" ছেরেম বী়তুললাহূরই বিশেষ আডিনা। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে “মসজিদে-হারাম' 
বলে হেরেম বুঝানো হয়েছে। এ. অর্থাৎ মেয়াদ- পূর্ণ হওয়ার স্থান। এখাদে যবেহ্‌ করার 
স্থান বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, হাদীর জন্তু যবেহ করার স্থান বায়তুল্লাহ্‌্র 
সন্নিকট অর্থাৎ সম্পূর্ণ হেরেম। এতে বুঝা গেল যে, হেব্েমের ভিতন়ে- হাদী যবেহ্‌ করা 
জরুরী, হেরেমের বাইয়ে জায়েয যম । হেরেম মিনার কোরবানগাহ্‌ও হুতৈ পারে, মন্ধা 
মুকাররমার অন্য কোন স্থানদও:হতে পারে । _--(ব্ূহুল-মা'আনী) 
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২৬০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


(৩৪) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্‌র 
দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের 
আল্লাহ্‌ তো একমাত্র আল্লাহ্‌। সুতরাং তারই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ 
দাও ; (৩৫) যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের 
বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা নামায কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি, তা থেকে 
ব্যয় করে, (৩৬) এবং কা*বার জন্য উৎসর্গিত উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র 
অন্যতম নিদর্শন করেছি । এতে তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে৷ সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাধা 
অবস্থায় তাদের যবেহ করার সময় তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন 
তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু 
যাঞ্ধা করে না তাকে এবং যে যাশ্গা করে তাকে । এমনিভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের 
বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩৭) এগুলোর গোশ্ত ও রক্ত 
আল্লাহ্‌র কাছে পৌছে না ; কিন্তু পৌছে তার কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া । এমনিভাবে 
তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র মহত্ব ঘোষণা কর 
এ কারণে যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শক করেছেন । সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ 
শুনিয়ে দিন। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(উপরে হেরেম-শরীফে কোরবানী করার যে আদেশ বর্ণিত হয়েছে, এতে কেউ যেন 
মনে না-করে যে, আসল উদ্দেশ্য হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। প্রকৃতপক্ষে আসল 
উদ্দেশ্য হলো আন্াহ্র সম্মান ও তার নৈকট্য লাভ করা । যবেহ্‌কৃত জন্তু ও যবেহ্‌র স্থান 
এর উপায় মাত্র এবং স্থানের বিশেষত্ব কোন কোন রহস্যের কারণে । যদি এই বিশেষত 
আসল উদ্দেশ্য হতো, তবে কোন শরীয়তেই তা পরিবর্তন হতো না। কিন্তু এগুলোর 
পরিবর্তন সবারই. জানা । তবে আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য, এটা সব শরীয়তে 
সংরক্ষিত আছে। সেমতে) আমি (যত শরীয়ত অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের) প্রত্যেক 
উম্মতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে তারা আল্লাহ্‌র দেয়া চতুষ্পদ জন্তুদের 
উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে (সুতরাং এই নাম উচ্চারণ করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল)। 
অতএব (এ. থেকে বুঝা গেল যে,) তোমাদের উপাস্য একই আল্লাহ্‌ (যার নাম উচ্চারণ 
করে নৈকট্য লাভের আদেশ সবাইকে করা হতো)। সুতরাং তোমরা সর্বাস্তকরণে তারই 
হয়ে থাক (অর্থাৎ খাঁটি তওহীদপন্থী থাক, কোন স্থান ইত্যাদিকে আসল সম্মানার্হ মনে 
করে শিরকের বিন্দু পরিমাণ নামগন্ধ নিজেদের আমলে প্রবিষ্ট হতে দিও না ।) এবং [হে 
মুহাম্মদ (সো), যারা আমার এই শিক্ষা অনুসরণ করে] আপনি (আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর 
সামনে) মস্তক নতকারীদেরকে (জান্নাত ইত্যাদির) সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। যারা (এই খাটি 
তওহীদের বরকতে) এমন যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহ্‌র (বিধানাবলী, গুণাবলী, 
ওয়াদা ও সতর্কবাণী) স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর ভীত হয় এবং যারা বিপদাপদে 
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সবর করে এবং যারা নামায কায়েম করে. এবং যারা আমি যা দিয়েছি, তা থেকে (আদেশ 
ও তওফীক অনুযায়ী) ব্যয় করে (অর্থাৎ খাটি তওহীদ এমন বরকতময় যে, এর বদৌলতে 
মানসিক, দৈহিক ও আর্থিক উৎকর্ষ সৃষ্টি হয়ে যায়। এমনিভাবে উপরে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে কোন কোন উপকার লাভ নিষিদ্ধ বলে জানা গেছে। এ থেকেও 
সন্দেহ করা উচিত নয় যে, কোরবানী আসল সম্মানার্থ। কেননা, তা দ্বারাও আল্লাহ্‌ ও তার 
ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য । বিশেষতৃগুলো তার একটি পন্থা মাত্র। সুতরাং) 
কোরবানীর উট ও গরুকে (এমনিভাবে ছাগল-ভেড়াকে) আমি আল্লাহ্‌র (ধর্মের) স্ৃতি 
করেছি (এ সম্পর্কিত বিধানাবলীর জ্ঞানার্জন ও আমল দ্বারা আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ধর্মের 
সম্মান প্রকাশ পায়। আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গিত জন্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে বূপক 
মালিকের মতামত অগ্ৰাহ্য হলে তার দাসত্ব এবং সত্যিকার মালিক আল্লাহ্‌র উপাস্যতা 
প্রকাশ পায় এবং এই ধর্মীয় রহস্য ছাড়া) এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের (আরও) উপকার 
আছে (যেমন পার্থির উপকার নিজে খাওয়া ও অপরকে খাওয়ানো এবং পারলৌকিক 
উপকার সওয়াব ।) সুতরাং যেখন এতে এসব রহস্য আছে, তখন) এগুলোর উপর 
দণ্ডায়মান অবস্থায় (যবেহ করার সময়) আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর। (এটা শুধু উটের 
জন্যে বলা হয়েছে। কারণ, উটকে দপ্তায়মান অবস্থায় যবেহ্‌ করা উত্তম। কারণ এতে 
যবেহ্‌ ও আত্মা নির্গমন সহজ হয়। সুতরাং এর ফলে পারলৌকিক উপকার অর্থাৎ সওয়াব 
অর্জিত হলো এরং আল্লাহ্র মাহাত্ম্য প্রকাশ পেল। কেননা, তার নামে একটি প্রাণের 
কোরবানী হলো । ফলে তিনি যে স্রষ্টা এবং এটা যে সৃষ্টি, তা প্রকাশ করে দেয়া হলো ।) 
অতঃপর যখন উট কাত হয়ে পড়ে যায় (এবং ঠাণ্ডা হয়ে যায়), তখন তা থেকে তোমরাও 
খাও এবং আহার করাও যে যাশ্রগ্ত করে, তাকে এবং যে যাশ্রতা করে না, তাকে (এরা 
৯১৪৮ এর দুই প্রকার । এটা পার্থিব উপকারও |) এমনিভাবে আমি এসব জন্তুকে তোমাদের 
অধীন করে দিয়েছি (তোমরা দুর্বল এবং তারা শক্তিশালী । এতদসত্ত্েও তোমরা তাদেরকে 
এভাবে যবেহ করতে পার), যাতে তোমরা (এই অধীন করার কারণে আল্লাহ্‌ তাআলার) 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (এই রহস্য প্রত্যেক যবেহর মধ্যে__ কোরবানীর হোক বা না 
হোক। অতঃপর যবেহ্‌্র বিশেষতৃগ্ডলো যে আসল উদ্দেশ্য নয়, তা একটি যুক্তির মাধ্যমে 
বর্ণনা করা হচ্ছে যে, দেখ, এটা জানা কথা,) আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে এগুলোর গোশত ও 
রক্ত পৌছে না ; কিন্তু তার কাছে তোমাদের তাকওয়া (নৈকট্যের নিয়ত. এবং আন্তরিকতা 
যার শাখা, অবশ্য) পৌছে। (সুতরাং এটাই আসল উদ্দেশ্য প্রমাণিত হলো । উপরে 41১৫ 
০৫১: ,বলে অধীন করার একটি সাধারণ রহস্য বর্ণনা করা হয়েছিল । অর্থাৎ কোরবানী 
হোক বা না হোক। অতঃপর অধীন করার একটি বিশেষ রহস্য অর্থাৎ কোরবানী হওয়ার 
দিক দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) এমনিভাবে আল্লাহ্‌ এসব জন্তুকে তোমাদের অধীন করে 
দিয়েছেন, যাতে তোমরা (এগুলোকে আল্লাহ্‌র পথে কোরবানী করে) আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য 
ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদেরকে (এভাবে কোরবানী করার) তওফীক 
দিয়েছেন। নেতুবা আল্লাহ্র তওফীক পৎপ্রদর্শক না হলে হয় যবেহ্র মধ্যেই সন্দেহ করে 
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২৬২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


এই ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকতে, না হয় অন্যের নামে ঘবেহ্‌ করতে ।) এবং [হে মুহাম্মদ 
(সা) আপনি আহ্বরিকতাশীলদেরকে সুলংবাদ শুনিয়ে দিন (পূর্বেকার সুসংবাদ আন্তরিকতার 
শাখা সম্পর্ক ছিল। এটা বিশেষ করে আন্তরিকতা সম্পর্কে) । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

€-.... (০৯4 81 আরবী ভাষায় এ... ও এ... কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. 
জন্তু কোরবানী করা, দুই: হজ্জের ক্রিয়াকর্ম এবং তিন. ইবাদত। কোরআন পাকে বিভিন্ন 
স্থানে এই শব্দটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জালোচ্য আয্মাতে তিন অর্থই হতে পারে। এ 
কারণেই তফসীরক্ারক মুজাহিদ প্রমুখ এখানে এ... এর অর্থ কোরবানী নিয়েছেন। 
আন্লাতের অর্থ হবে এই যে, এই উম্মতকে কোরবানীর ঘে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা 
কোন নতুন আদেশ নয়, পূর্ববর্তী উদ্মভদের়কেও কোরবানীর আদেশ দেওয়া হয়েছিল। 
কাতাদাহ্‌ ছ্িভীয় জর্থ নিয়েছেন। তাঁর মতে আয্লাতের অর্থ এই যে, হজ্জের ক্রিস্লাকর্ম যেমন 
এই উম্মতের উপন্ন আরোপ করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও হজ্জ ফরয 
করা হয়েছিল। ইঘনে আরাফা তৃতীয় অর্থ ধরে আয়াতের অর্থ করেছেন যে, আমি আল্লাহ্‌র 
ইবাদত পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরয করেছিলাম । ইবাদতের পদ্ধতিতে কিছু কিছু 
পার্থক্য সব উন্মতেই ছিল ; কিনতু মূল ইবাদত সবার মধ্যে অভিন্ন ছিল। 

05৮15 আরবী ভাষায় ০২৯ শব্দের অর্থ নিঙ্গভূমি। এ কারণে এমন ব্যক্তিকে 
০২০ বলা হয়, যে নিজেকে হের মনে করে। এ. জন্যই কাতাদাহ ও মুজাহিদ ১০১১ -এর 
অর্থ করেছেন বিনয়ী। আমর ইবনে আউস বলেন £ এমন লোকদেরকে ::১১% বলা হয়, 
যাল্া অনোর উপর যুলুম করে না। কেউ তাদের উপর যুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ 
নেয় না। সুফিয়ান বলেন ঃ যারা সুখে-দুঃধে, স্বাচ্ছন্দ্ে ও অভাব-অনটনে আল্লাহ্‌র 
ফয়সালা ও তকমীরে সন্তুষ্ট থাকে, তারাই ১:১৯. 

৮৮৩০৩ এর আসজ অর্থ এ ভয়ভীতি, যা কাহারও মাহাত্ম্ের কারণে 
অন্তরে সৃষ্টি হয়। জাল্লাহ্র সংকর্মপরায়ণ বান্দাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌ ভা"আলার 
যিকর ও নাম শুন তাদের অ্স্তরে এক বিশেষ ভীতি সঞ্জর হয়ে যায় । 

4855১০184০৯ 530 পূর্বে বর্ণিত হযেছে যে, ইসলাম ধর্মের আলামভরূপে 
গথ্য হয়, এমন ছিশেষ বিধি-বিধান ও ইবাদতকে ১.» এ বলা হয়। কোরবানীও এমন 
বিধানাবলীর অন্যতম । কাজেই এ ধরনের বিধানসমূহ পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ । 

০০606405808 -১১*শদ্দের অর্থ সারিবদ্ধভাবে । আবদুল্লাহ্‌ ইবনে. 
উর এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন $ জন্তু তিন পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান থাকবে এবং এক 
পা বাধা থ্রাকবে। উটের জন্য এই নিয়ম। দণ্ডায়মান অবস্থায় উট কোরবানী করা সুন্নত ও 
উত্তম । অবশিষ্ট সব জন্তুকে শোয়া অবস্থায় ববেহ্‌ করা সুন্নত। 
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সৃষ্না হজ্জ ২৬৩ 


($:১:৯ ০১৯$130 এখানে ০:৯৩-এর অর্থ ০৪. ; যেমন বাকপদ্ধতিতে বলা হয় ০:৯১ 
১০এ| অর্থাৎ সূর্য ঢলে পড়েছে । এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়া বৃধামো হয়েছে। 
১৪4 ০্রা যাদেরকে কোরবানীর গোশৃত দেওয়া উচিত, পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে 
১৯ ৪৯০০০ বলা হয়েছে। এর অর্থ দুঃ্ে অতাবসথস্ত। এই আয়াতে তৎস্থলে ৯১, ,507 
শবহয়ের দ্বারা তার তফসীর করা হয়েছে। €53 এ অতাবস্বস্ত ফকিরকে বলা হয়, যে কারও 
কাছে ঘাশ্রা করে না, দরিদ্র্য সত্ত্বেও স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই 
সন্তুষ্ট থাকে । পক্ষান্তরে ১.১ এ ফকিরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন 
করে, মুখে সওয়াল করুক বা না করুক।__(মাযহারী), 
ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয় ; বরং মনের, তাকওয়া. ও আনুগত্যই 
আসল উদ্দেশ্য $ 5১০04010628 বাক্যে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, কোরবানী একটি 
মহান ইবাদত ; কিন্তু আল্লাহূর কাছে এর গোশৃত ও রক্ত পৌছে না এবং কোরবানীর 
উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা এব! 
পূর্ব আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্য সব ইবাদতের মূল 
উদ্দেশ্যও তাই। নামাযে ওঠাবসা করা, রোঘায় ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশা 
নয় ; বরং আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য । আন্তরিকতা ও মহব্বতবর্জিত 
ইবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র। কিনতু ইবাদতের শরীয়তসশ্বত কাঠামোও এ-কারণে জরুনী 
যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্য এই কাঠামো নির্দিষ্ট কয়ে দেওয়া 
হয়েছে। +1:01 
৯1০ তাতেও ] রা ৪ 
| ৮] ৩৬৩ ৩০১৩৪ ০০1০ 
ক 
€5855% 





(৩৮) আল্লাহ্‌ মুমিনদের খেকে শর্রদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ্‌ কোন বিশ্বাসঘাতক 
অকৃতত্ঞফে পছন্দ করেন না। 


তফলীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় আল্লাহু তা'আলা (মুশরিকদের প্রাধান্য ও নির্যাতনের শক্তিকে) মৃ'মিনদের 
থেকে (সত্বরই) হটিয়ে দেবেন (এরপর হজ্জ ইত্যাদি কর্মে তারা বাধাই দিতে পারবে না)। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন বিশ্বাসঘাতক কুফরকারীকে পদ্ছন্দ করেন না। (বরং এনপ 
লোকদের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট । পরিণমে তিনি তাদেরকে পরাভূত এবং মুমিনদেরকে জয়ী 
করবেন)। 
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২৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী -আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও তার 
সাহাবীদেরকে 'হেরেম শরীফ ও মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে এবং ওমরা আদায় করতে 
বাধা দিয়েছিল ; অথচ তীরা ওমরার ইহ্রাম বেঁধে মক্কার নিকটবতাঁ হোদায়বিয়া নামক 
স্থানে পৌছে গিয়েছিলেন। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে এই ওয়াদা দিয়ে সান্ত্বনা 
দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্বরই মুশরিকদের শক্তি ভেঙ্গে দেবেন। ষষ্ঠ 
হিজরীতে এই ঘটনা ঘটেছিল। এরপর থেকে উপর্যুপরি কাফির মুশরিকদের শক্তি দুর্বল 
ও তারা মনোবলহীন হতে থাকে । অবশেষে অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজিত হয়ে যায়। 
পরবর্তী আয়াতসমূহে এর বিবরণ, দেওয়া হচ্ছে। 


শু চু 24. 01৩,4৫1 2১991012254 ৫ 2৫৫1 প্ঠ তরি তও 

৮৫৮৮০১০16)51568005555855 
?565520695555018786১১2401 
1৮৫ রর ৮ পাটি 


ৃ পর্ণ এপ ১ ১৩৫৩৮ ৫৫% 
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(৩৯) যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে ; 
কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই 
সক্ষম । (৪০) যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই 
অপরাধে যে, তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ । আল্লাহ যদি মানব জাতির 
একদলকে অপর দল ছারা প্রতিহত না করতেন, তবে (ব্ন্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদতখানা, 
(ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম 
অধিক স্মরণ করা হয় । আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্‌র সাহায্য 
করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী শক্তিধর । (৪১) তারা এমন লোক যাদেরকে আমি 
পৃথিবীতে শক্তি-সামর্ঘ্য দান করলে তারা নামাষ কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ 
কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত। 


৫) 


$ 
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সূরা হজ্জ ২৬৫ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(এ পর্যন্ত বিভিন্ন উপকারিতার কারণে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি ছিল 
না; কিন্তু এখন) তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, যাদের সাথে (কাফিরপক্ষ থেকে) 
যুদ্ধ করা হয় ; কারণ তাদের প্রতি (ঘোর) অত্যাচার করা হয়েছে। (এটা যুদ্ধ বৈধকরণের 
কারণ) এবং (এই অনুমতি প্রদানের অবস্থায় মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা ও কাফিরদের 
আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়। কেননা) নিশ্চয় আল্লাহু তাদেরকে জয়ী করার পূর্ণ 
ক্ষমতা রাখেন। (অতঃপর মুসলমানগণ কিরূপ নির্যাতিত হচ্ছে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে ) 
যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, 
তারা ৰলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ অর্থাৎ তওহীদ বিশ্বাস করার কারণেই কাফিররা 
তাদের প্রতি নির্যাতনের স্টীমরোলার চালায় । ফলে তারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। অতঃপর 
জিহাদ বৈধকরণের রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্‌ যদি (অনাদিকাল থেকে) মানুষের 
এক দলকে অপর দল ছারা প্রতিহত না করতেন, (অর্থাৎ সত্যপস্থীদেরকে অসত্যপন্থীদের 
উপর জয়ী না করতেন) তবে (নিজ নিজ আমলে) খ্রিস্টানদের নির্জন উপাসনালয়, 
ইবাদতখানা, ইহুদীদের ইবাদতখানা এবং (মুসলমানদের) মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত (ও নিশ্চিহ) 
হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়। (অতঃপর সুসংবাদ 
দেওয়া হচ্ছে যে, আন্তরিকতার সাথে জিহাদ করলে বিজয় দান করা হবে)। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্র দৌনের) সাহায্য করে (অর্থাৎ 
আল্লাহ্র কালেমা সমুন্নত করাই যুদ্ধের খাঁটি নিয়ত হওয়া চাই)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
তা“আলা পরাক্রমশালী (ও) শক্তিধর । (তিনি যাকে ইচ্ছা শক্তি ও বিজয় দিতে পারেন। 
অতঃপর জিহাদকারীদের ফযিলত বয়ান করা হচ্ছে £) তারা এমন যে, যদি আমি 
তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নিজেরাও নামায কায়েম করবে, 
যাকাত দেবে এবং (অপরকেও) সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে । সব 
কাজের পরিণাম তো আল্লাহরই ইখতিয়ারভূক্ত । (সুতরাং মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা 
দেখে কিরূপে বলা যায় যে, পরিণামেও তারা তদ্রপই থাকবে ; বরং এর বিপরীত হওয়াও 
সম্ভবপর । সেমতে তাই হয়েছে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশ -$ মন্কায় মুসলমানদের উপর কাফিরদের 
নির্যাতন চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না যে, কোন না-কোন 
মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রন্ৃত হয়ে না আসত । মক্কায় অবস্থানের শেষ 
দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফিরদের যুলুম ও 
অত্যাচার দেখে তাদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূলে করীম (সা) 
জওয়াবে বলতেন $ সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ 
বছর পর্যস্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল। __ কুরতুবী) 


মা'আরেফুল কুরআন (ডষ্ঠ)___-৩৪ 
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২৬৬ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন 


যখন রাসূলে করীম (সা) মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন এবং হযরত 
আবূ বকর (রা) তীর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে এই 
বাক্য উচ্চারিত হয় $১5:114::১1১৯১৯। অর্থাৎ এরা তাদের পয়গম্বরকে বহিষ্কার করেছে। 
এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্ধ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌছার পর আলোচ্য আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। এতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। 
__(কুরতুবী) 

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাইয়্যান, হাকিম প্রমুখের রেওয়ায়েতে 
হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এই প্রথম আয়াত কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হলো। ইতিপূর্বে সত্তরেরও অধিক আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। 

জিহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য ৪ || (4 %%; এতে জিহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং 
এটা যে নতুন নির্দেশ হয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উন্মত ও পয়গন্বরদেরকেও 
কাফিরদের মুকাবিলায় যুছ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ না করা হলে কোন মাধহাব 
ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপাসনালয় বিশ্বস্ত হয়ে যেত। 

৯০854 595 ৮০0১44 বিশত যমানায় যত ধর্মের ভিত্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত 
হয়েকুফর ও শিরকে পরিণত হয়েছে, সেইসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে 
উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, স্ব স্ব যমানায় তাদের উপাসনালয়গুলোর সম্মান ও সংরক্ষণ 
ফরয ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি 
কোন সময়ই নবুয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না ; যেমন অগ্নিপূজারী জুস অথবা 
ূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা, তাদের ইবাদতখানা কোন সময়ই সম্মানার্হ ছিল না। 

৮০০ (-« শব্দটি ২.,-৮এর বহুবচন । এটা খ্রিষ্টানদের সংসার ত্যাগী দরবেশদের বিশেষ 

10? শব্দটি হ.. এর বহুবচন খ্রিষ্টানদের সাধারণ গির্জাকে হ.$ বলা হয়। 
?১1১1০ শব্দটি ৩৬1.৮এর বহুবচন । ইছ্দীদের ইবাদতখানাকে ০১! এবং যুসলমানদের 
ইবাদতখানাকে ,..... বলা হয়। 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের সাথে ঘৃদ্ধ ও জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ না 
হলে কোন সময়েই কোন ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। মূসা (আ)-এর আমলে ০১৬ ঈসা 
(আ)-এর আমলে ৫1৬০ ও ₹ এবং শেষ নবী (সা)-এর যমানায় মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত 
হয়ে যেত।__(কুরতুবী) 

খুলাফায়ে রাশিদীনের পক্ষে কোরআনের তবিহ্যদবাদী ও তার প্রকাশ £ -১::১১/১:7 
১৯১%। & এই আয়াতে তাদের বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের বর্ণনা ১, (৮৯১১: 
১০১২ 9550 আয়াতে ছিল। অর্থাৎ যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে 
উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে 
পৃথিবীতে রাষ্ত্রীয় ক্ষমতা দিলে তারা তাদের ক্ষমতাকে নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান 
করা, সৎকর্মে আদেশ ও অসকর্মে নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে। পূর্বেই বলা হয়েছে 
যে, এই আয়াত মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের 
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কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে 
দিলেন যে, তারা রায় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্ম উরিখিত গুরু কার্য সম্পাদন 
ব্যয় করবে । এ কারণেই হযরত উসমান গনী (রা) বলেন 8,১৬১ ৪১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তা'আলার এই ইরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসা কীর্তন 
করার শামিল এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলার এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব দূপ লাভ 
করেছে। চারজন খুলাফায়ে-রাশিদীন এবং মুহাজিরগণ (১1 ১১30 আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি 
ছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রাষ্্রীয় ক্ষমতা দান করলেন 
এবং কোরআনের ভবিষ্যদ্থাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছে 
যে, তারা ভাদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন। তাঁরা নামায প্রতিষ্ঠিত করেন, 
যাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎ কাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রু্ধ 
করেরন। 

এ কারণেই আলিমগণ বলেন £ এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় ঘে, খুলাফায়ে-রাশিদীন 
সবাই এই সুসংবাদের যোগ্য পাত্র ছিলেন এবং তীদের আগমনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেছিব, তা সত্য, বিশুদ্ধ এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, সনুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ 
ছিল৷” €(রূহুল-মা“আনী) 

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে-নযুলের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিন্তু. বলা বাহুল্য, 
কোরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোন বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং 
নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই. তফসীরবিদ যাহ্হাক বলেন £ এই আয়াতে 
তাদের জন্যেই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন 
করেন । ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের এমন সব কর্ম আনজাম দেওয়া উচিত, যেগুলো 
88388485888 
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২৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 
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নি পর এ 
৫১০ 

(৪২) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পূর্বে মিথ্যান্নাদী বলেছে 
কওমে নৃহ, আদ, সামৃদ (৪৩) ইবরাহীম ও লৃতের সম্প্রদায়ও। (8৪) এবং মাদইয়ানের 
অধিবাসীরা এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মৃসাকেও। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে 
সুযোগ দিয়েছিলাম. এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম । অতএব কি ভীষণ ছিল 
আমাকে অস্বীকৃতির পরিণাম! (8৫) আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, 
তারা ছিল গুনাহগার । এইসব জনপদ এখন ধ্বংসন্তূপে পরিণত হয়েছে এবং কত কৃপ 
পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধংস হয়েছে! (৪৬) তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ 
ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? 
বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয় না; কিন্তু বক্ষস্থিত অস্তরই অন্ধ হয়। (৪৭) তারা আপনাকে 
আধাব ত্বরান্বিত করতে বলে ; অথচ আল্লাহ্‌ কখনও তীর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না । আপনার 
পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান । (৪৮) এবং 
আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তারা গুনাহগার ছিল। এরপর 
তাদেরকে পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে । (৪৯) বলুন £ হে 
লোকসকল! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী ৷ (৫০) সুতরাং যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য আছে পাপ মার্জনা এবং 
সম্মানজনক রুযী । (৫১) এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্য চেষ্টা করে, 
তারাই দোযখের অধিবাসী । 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং তারা (অর্থাৎ বিতর্ককারীরা) যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে (আপনি 
দুঃখিত হবেন না। কেননা) তাদের পূর্বে কওমে নূহ, আদ, সামূদ, ইবরাহীম ও লৃতের 
সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরাও (নিজ নিজ পয়গন্বরকে) মিথ্যাবাদী বলেছে। 
এবং মূসা আ)-কেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। (কিস্তু মিথ্যাবাদী বলার পর) আমি 
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সূরা হজ্জ ২৬৯ 


কাফিরদেরকে (কিছুদিন) সুযোগ দিয়েছিলাম, (যেমন বর্তমান কাফিরদেরকে সুযোগ দিয়ে 
রেখেছি ।) এরপর তাদেরকে (আযাবে) পাকড়াও করলাম । অতএব (দেখ,) আমার আযাব 
কেমন ছিল! আমি কত জনপদ (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা 
নাফরমানী করত। এসব জনপদ এখন ছাদের উপর পতিত স্তুূপে পরিণত হয়েছে (অর্থাৎ 
জনমানব শুন্য । স্বভাবত প্রথমে ছাদ ও পরে প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়। এমনিভাবে এসব 
জনপদ) কত পরিত্যক্ত কৃপ (যেগুলো পূর্বে আবাদ ছিল) ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ (যা এখন 
ভগ্রত্তুপ_ এসব. জনপদে ধ্বংস করা হয়েছে। এমনিভাবে প্রতিশ্রত সময় আসলে এ 
যুগের মানুষকেও আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হবে ।) তারা কি দেশভ্রমণ করে নি, যাতে 
তারা এমন হৃদয়ের অধিকারী হয়, যদ্বারা বুঝে এবং এমন কর্ণের অধিকারী হয়, যদ্দারা 
শ্রবণ করে। বস্তুত (যারা বুঝে না, তাদের) চক্ষু তো অন্ধ নয় ; বরং বেক্ষস্তিত) অন্তরই 
অন্ধ হয়ে যায়। (বর্তমান কাফিরদেরও অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে; নতুবা পরবর্তী লোকদের 
অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত ।) তারা নেবুয়তে সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) আপনাকে 
আযাব ত্বরান্বিত. করতে কলে (আযাব তাড়াতাড়ি না আসায় তারা প্রমাণ করতে চায় যে, 
আযাব আসবেই না) অথচ আল্লাহ্‌ কখনও তার ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না (অর্থাৎ ওয়াদার 
সময় অবশ্যই আযাব আসবে ।) এবং আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন (যেদিন 
আযাব আসবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন__তা দৈর্ঘ্যে অথবা কঠোরতায়) তোমাদের গণনা 
অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। (সুতরাং তারা নেহাৎ নির্বোধ বলেই এমন ধরনের 
বিপদ ত্রাৰিত করতে বলে ।) এবং উল্লিখিত -জওয়াবের সারমর্স আবার শুনে নাও যে) 
আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছিলাম এমতাবস্থায় যে, তারা নাফরমানী করত, 
অতঃপর তাদেরকে (আযাবে) পাকড়াও করেছি। সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে 
হবে। (তেখন পূর্ণ শান্তি পাবে ।) আপনি (আরও) বলে দিন £ হে লোকগণ, আমি তো 
তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (আযাব আসা না আসার ব্যাপারে আমার 
কোন হাত নেই। আমি এর দাবিও করি নি।) সুতরাং যারা (এই সতর্কবাণী শোনে) 
বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রুষী 
এবং যারা আমার আয়াত সম্পর্কে অস্বীকার ও বাতিল করার) চেষ্টা করে, (নবীকে ও 
মু'মিনদেরকে) হারাবার (অর্থাৎ অক্ষম করার) জন্য, তারাই দোযখের অধিবাসী । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

শিক্ষা ও দৃরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ ধর্মীয় কাম্য 8 ৯১। 5১1১ £-:1481 
415,155 $ এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশভ্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে। 
43187412১85 5 বাক্যে ইঙ্গিত আছে যে,.অতীত কাল ও অতীত জাতিস্বমূৃহের অবস্থা 
সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি-বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা 
শুধু এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে । ইবনে আবী 
হাতেম কিতাবৃত্তাফান্ুরে মালের ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা মুসা 
(আ)-কে আদেশ দেন যে, লোহার জুতা ও লোহার লাঠি তৈরি কর এবং আল্লাহ্র 
পৃথিবীতে এত ঘোরাফেরা কর যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি 
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২৭০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


ভেঙ্গে যায় ।___(রূছুল-মা“আনী) এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ ও. পর্যটনের 
উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চক্ষুম্মানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়। 

পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য 8:14 4£,-১০ ১১১) 
২: অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার এক দিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। 
এই দিন বলে কিয়ামতের দিন বুঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের 
সমান হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলী ও ভয়ংকর অবস্থার কারণে এই দিনটি 
এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে একেই ১.২.১৷ (দীর্ঘ 
মনে হওয়া) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেক তফসীরকারক এখানে এই অর্থই 
নিয়েছেন। 

-বাস্তবক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান 
হতে পারে। কোন কোন হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিষীর 
রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদিন নিঃন্ব মুহাজিরদের 
উদ্দেশে বললেন, আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি ; 
আরও বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে। আল্লাহ্‌র 
একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে । কাজেই নিঃস্বরা ধনীদের পীচশত বছর পূর্বে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে ।_ (মাযহারী) 

_তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই দ্বিতীয় অর্থটি ১. শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। 


একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব $ সূরা মায়ারেজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ হাজার 
বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াত এই ঃ ২০-1৮-১৯১8 এতেও উপরোক্ত 
উভয় প্রকার তফসীর হতে পারে। প্রত্যেকের সংকর্ট ভিন্ন ভিন্ন “ও কম-বেশি হবে, তাই 
এই দিনটি কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারও কাছে পঞ্চাশ হাজার 
বছরের সমান অনুভূত হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ 
হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হয়ে যায় ; অর্থাৎ এক 
আয়াতে এক হাজার বছর এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে। এই 
বিরোধিতার জওয়াব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বয়ানুল-কোরআনে উল্লেখ 
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(৫২) আমি আপনার পূর্বে যে সমন্ত রাসূল ও নবী ধেরণ করেছি, ভারা যখনই কিছু 
কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর 
আল্লাহ্‌ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ তার আয়াতসমূহকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্‌ ভ্ঞানময়, প্রভ্ভাময় (৫৩) এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ 
করে, তিনি তা পরীক্ষান্বরূপ করে দেন, তাদের জন্য, যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা 
পাষাণ হৃদয় । গুনাহ্‌গাররা দূরবর্তী বিরোধিতায় লিপ্ত আছে ; (৫৪) এবং এ কারণেও যে, 
যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে ; তারা যেন জানে যে, এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে সত্য ।' অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর 
প্রতি বিজয়ী হয়। আল্লাহ্‌ই বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (৫৫) 
কাফিররা সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করবে যে পর্যস্ত না তাদের কাছে আকম্মিকভাবে কিয়ামত 
এসে পড়ে খবা এসে পড়ে তাদের কাছে. এমন দিবসের শাস্তি যা থেকে রক্ষার উপায় 
নেই। (৫৬) রাজত্ব সেদিন আল্লাহ্রই ; তিনিই. তাদের বিচার করবেন । অতএব যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তারা নিয়ামতপূর্ণ কাননে থাকবে (৫৭) 
এবং যারা কুফরী ফরে এবং আমার আয়াতসমূহে মিথ্যা বলে, ০০৮০০ 
শান্তি রয়েছে। 


তফলীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং [হে মুহাম্মদ (সা), এরা যে শয়তানের প্ররোচনায় আপনার সাথে তর্কবিতর্ক 
রে, এটা নতুন কিছু নয় ; বরং আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল -ও নবী প্রেরণ 
করেছি, তারা যখনই (আল্লাহ্র বিধি-বিধান থেকে) কিছু আবৃত্তি করেছে, তখনই শয়তান 
তাদের আবৃত্তিতে কোফিরদের মনে) সন্দেহ (ও আপি) -্রক্ষিপ্ত করেছে (কাফিররা এসব 
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২৭২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


নিন নিলাতি আরবরা সাতে রি কতা নো সা হত 
আছে £. রর 
4৩৩৮০৮৪৭০১5 204 ৩০৪ এড 
+6955131 এ| ১১৯১ ভি 515 1১১০5 ০৩৪) ১১৯১ ১০০১ এ|। 
ৃ -18১13-৯2 
অতঃর আল্লাহ্‌ তা“আলা শয়তানের প্রক্ষিপ্ত সন্দেহকে (অকাট্য জওয়াব ও সুস্পষ্ট 
প্রমাণাদি ছারা) নিশ্চিহ করে দেন.। (এটা জানা-কথা যে, বিশুদ্ধ জওয়াৰের পর আপত্তি 
দূর হয়ে. যায়।) এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন 
(পূর্বেও প্রতিষ্ঠিত ছিল ; কিন্তু আপত্তির জওয়াব দ্বারা এই প্রতিষ্ঠা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে)। 
আল্লাহ্‌ তা“আলা (এসব আপত্তি সম্পর্কে) জ্ঞানময় (এবং এগুলোর জওয়াব শিক্ষাদানে) 
রজ্ঞাময়। (এই ঘটনা বর্ণনা করার কারণ এই যে) শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ 
তা“আলা ভা তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, যাদের অন্তরে (সন্দেহের) রোগ আছে 
এৰং যাদের অন্তর (সেম্পূর্ণই) পাষাণ যে, তারা সন্দেহ পেরিয়ে মিথ্যার প্রতি বিশ্বাস 
পোষণ করে । তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় যে, দেখা যাক. জওয়াবের. প্রও তারা সন্দেহের 
অনুসরণ করে, না জওয়াব হৃদয়ঙ্গম করে সত্যকে গ্রহণ করে। বাস্তবিকই (এই) যালিমরা 
অর্থাৎ সন্দেহকারীরা এবং মিথ্যায় বিশ্বাস পোষণকারীরা) সুদুর বিরোধিতায় লিপ্ত আছে। 
(কারণ, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা হঠকারিতাবশত তা কবৃল.করে না। পরীক্ষার 
জন্যই শয়তানকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল) এবং (বিশুদ্ধ জওয়াব ও 
হিদায়েতের নূর দ্বারা এসব সন্দেহ এ কারণে বাতিল করা হয় যে) যাদেরকে জ্ঞান দান 
করা হয়েছে, তারা যেন (এসব জওয়াব ও হিদায়েতের নূরের সাহায্যে) দৃঢ় বিশ্বাস করে 
যে, এটা (অর্থাৎ নবী যা আবৃত্তি করেছেন) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য, 
ঃপর তারা যেন ঈমানে সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং দটু বিশ্বাসের বরকতে) তাদের অন্তরে 
যেন এর (আমল করার) প্রতি অধিক বিনয়ী হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাঁআলাই বিশ্বাস 
স্থাপনকারীদেরকে সরল. পথ প্রদর্শন করেন। (এমতাবস্থায় তাদের হিদায়েত হবে না 
কেন? এ হচ্ছে মুমিনদের অবস্থা ।) আর কাফিররা সর্বদাই এ সম্পর্কে জের্থাৎ পঠিত 
নির্দেশ সম্পর্কে) সন্দেহই পোষণ করবে €যে সন্দেহ শয়তান তাদের মনে প্রক্ষিণ্ড করেছিল ।) 
যে পর্যস্ত না তাদের কাছে আকম্মিকভাবে কিয়ামত -এসে পড়ে (আযাব না হলেও যার 
ভয়াবহতাই যথেষ্ট) অথবা (তদুপরি) এসে পড়ে তাদের কাছে অকল্যাণ দিবসের (অর্থাৎ 
কিয়ামতের দিনের) শাস্তি। (বাস্তবে উভয়টিরই সমাবেশ হবে এবং তা হবে চরম বিপদের 
কারণ। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আযাব প্রত্যক্ষ না করে কুফর থেকে বিরত হর্কে না; কিন্তু 
তখন তা ফলদায়ক হবে না।) রাজতৃ :সেদিন' আল্লাহ্‌ তা*আলারই- হরে । তিনি তাদের 
(কার্যকর) ফয়সালা করবেন। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তারা 
সুখ-কাননে বাস করবে এবং যারা কুফরী করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা 
বলবে, তাদের জন্য থাকবে লাঞ্কনাকর শাস্তি। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১4১১৬ -_এ থেকে জানা যায় যে, রাসূল ও নবী এক নয় পৃথক পৃথক অর্থ 
রাখে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট 
উক্তি এই যে, নবী তীকে বলা হয়, ধাকে জনগণের সংঙ্কারের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে নবুয়তের পদ দান করা হয় এবং তাঁর কাছে ওহী আগমন করে__তাকে কোন স্বতন্ত্র 
কিতাব ও শরীয়ত দান করা হোক বা কোন পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে 
আদিষ্ট করা হোক। যাকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়, তীর দৃষ্টান্ত হযরত মূসা, 
ঈসা (আ) এঁ শেষনবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)। এবং যে পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত 
প্রচারে আদিষ্ট, তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত হারূন (আ)। তিনি মূসা (আ)-এর কিতাব তওরাত ও 
তারই শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। “রাসূল' তাকে বলা হয়, যাকে স্বতন্ত্র কিতাব ও 
শরীয়ত দান করা হয়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যিনি রাসূল হবেন, তিনি নবীও 
হবেন। এটা -জরুরী। কিন্তু যিনি নবী হবেন, তাঁর রাসূল হওয়া জরুরী নয়। এই 
ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেত্রে । আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আগমন করেন, 
তাকে রাসূল বলা এর পরিপন্থী নয়। সূরা মারইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হয়েছে। 

5451 :8১0:। ১গ্রা- আয়াতে ০৫ শব্দের অর্থ 1 [৪ আবৃত্তি করে) এবং 2০ শব্দের 
অর্থ ৪১5 অর্থাৎ আবৃত্তি করা । আরবী অভিধানে এ অর্থও প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। তফসীরের 
সার-সংক্ষেপে আয়াতের যে তফসীর লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা অত্যন্ত পরিষ্কার ও নির্মল। 
আবূ হাইয়ান বাহ্রে-মুহীত গ্রন্থে এবং আরও অনেক তফসীরকারক এ তফসীরই গ্রহণ 
করেছেন । হাদীস গ্রস্থাদিতে এস্থলে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা 'গারানিক' নামে 
খ্যাত। অধিক সংখ্যক হাদীসবিদগণের মতে ঘটনাটি ভিত্তিহীন। কেউ কেউ একে বানোয়াট 
ও ধর্মদ্রোহীদের আবিষ্কার রলে আখ্যা দিয়েছেন। আর যারা একে ধর্তব্যও বলেছেন, 
হাদীসের বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে কোরআন ও সুন্নাহর অকাট্য নির্দেশাবলী সম্পর্কে যেসব 
সন্দেহ দেখা দেয়, তারা সেসব সন্দেহের জওয়াবও দিয়েছেন। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, এই 
আয়াতের তফসীর এই ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয় ; বরং উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে, . 
তাই এ আয়াতের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা । ঘটনাটিকে অহেতুক আয়াতের তফসীরের অংশ 
সাব্যস্ত করে সন্দেহ ও সংশয়ের দ্বার উন্মোচন এবং অতঃপর জওয়াবদানে ব্যাপৃত হওয়া 
মোটেই লাভজনক কাজ নয়। তাই এ পথ পরিহার করা হলো ।+41%40 | 
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২৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


(৫৮) যারা আল্লাহ্‌র পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে, 
আল্লাহ্‌ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিষিক 
দাঙা। (৫৯) তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে 
এবং আল্লাহ্‌ জ্ঞানময়, সহনশীল । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যারা আল্লাহ্র পথে (অর্থাৎ দীনের হিফাযতের জন্য) নিজ গৃহ ত্যাগ করেছে (যাদের 
কথা পূর্ববর্তী (১১৫১: 1১-৯১-১০30 আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে) এরপর কাফিরদের 
মুকাবিলায় নত হয়েছে অথবা (এমনিতেই স্বাভাবিক) মৃত্যুবরণ করেছে, তোরা ব্যর্থকাম 
ও বঞ্চিত নয় ; যদিও তারা পার্থিব উপকারিতা লাভ করতে পারেনি ; কিন্তু পরকালে) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট রিযিক দেবেন অর্থাৎ জান্নাতের অগণিত 
নিয়ামত) এবং অবশ্যই আল্লাহ্‌ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা । (এই উৎকৃষ্ট রিযিকের সাথে) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে (ঠিকানাও উৎকৃষ্ট দিবেন অর্থাৎ) এমন এক স্থানে দাখিল 
করবেন, যাকে তারা (খুবই) পছন্দ করবে । (এখন প্রশ্ন রইল যে, কোন কোন মুহাজির 
পার্থিব বিজয়, সাহায্য ও উপকারিতা থেকে কেন বঞ্চিত হলো এবং কাফিররা তাদেরকে 
হত্যা করতে কিন্ধূপে সক্ষম হলো ? কাফিরদেরকে আল্লাহ্র গজব ছারা ধ্বংস করা হলো 
না কেন ? এসব প্রশ্নের উত্তর এই যে) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রেত্যেক কাজে রহস্য ও 
উপকারিতা সম্পর্কে) জ্ঞানময়, (তাদের এই বাহ্যিক ব্যর্থতার মধ্যে অনেক উপকারিতা ও 
রহস্য নিহিত আছে এবং) অত্যন্ত সহনশীল ৷ (তাই শক্রদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি 
দেন-না।) 

০৪৬ ৩ 2 পাত ঠা লা চিত ৮ 2 পাতা রি 
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(৬০) এ তো শুনলে, যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করে এবং পুনরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহু অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন । নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এ (বিষয়বস্তু) তো হলো, (এরপর শোন যে) যে ব্যক্তি (শক্রকে) ততটুকুই নিপীড়ন 
করে, যতটুকু (শক্রর পক্ষ থেকে) তাকে নিপীড়ন করা হয়েছিল, এরপর (সমান সমান 
হয়ে যাওয়ার পর যদি শক্রর পক্ষ থেকে) সে অত্যাচারিত হয়, আল্লাহ্‌ তা“আলা অবশ্যই 
তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল । ও 
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সূরা হজ্জ ২৭৫ 


(কয়েক আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ময়লুম তথা 
অত্যাচারিতকে সাহায্য করেন ;%৬ ১৫414 /0কিন্তু মযলুম দুই প্রকার ৷ এক. যে 
শক্রর কাছ থেকে কোন প্রতিশোধই গ্রহণ করে না ; বরং ক্ষমা করে দেয় কিংবা চুপ করে 
বসে থাকে । দুই. যে শক্রর কাছ থেকে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এরপ ক্ষেত্রে 
উভয়পক্ষ যখন সমান হয়ে যায়, তখন বাদ বিসম্বাদ শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ; কিন্তু 
প্রতিশোধ গ্রহণের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে শক্র যদি পুনরায় তার উপর আক্রমণ করে বসে এবং 
আরও জুলুম করে, তবে এ ব্যক্তি মযলুমই থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতে এই দ্বিতীয় 
প্রকার মযলুমকে সাহায্য করারই ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবর করে প্রতিশোধ গ্রহণে 
বিরত থাকাই আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় ; যেমন অনেক আয়াতে তাঁ বর্ণনা করা হয়েছে। 
উদাহরণত (১) || ০০$১৯০ ০০০০ ৮১ ৫২) 4১৪] ০1095 56 তে) 91৪ ০১%, 
১১১1১ -2১$ এসব আয়াতে প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ দান করা 
হয়েছে এবং ক্ষমা করতে ও সবর করতে বলা হয়েছে । কোরআন পাকের এসব নির্দেশ 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ পন্থাই উৎকৃষ্ট । যে ব্যক্তি শক্রর কাছ থেকে সমান সমান 
প্রতিশোধ গ্রহণ করে, সে এই উত্তম পন্থা ও কোরআনী নির্দেশীবলী পালন করে না। 
কাজেই সন্দেহ হতে পারত যে, সে বোধহয় আল্লাহ্র সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। তাই 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ৪*৮ 4 2% $ 2140 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা এই ব্যক্তির 
উত্তমপন্থা বর্জন করার ক্রটি ধরবেন না ; বরং সে পুনরায় অত্যাচারিত হলে আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হবে। 
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২৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


5 25 ৫2 292 ০ 4৫০ ম ৮৮১৫ -9 ৯৫৫,৫০৫ ঠ০ তে পি ৮৮৫ 
৮৩৯৭ শি ৬ তে ৬১১১১ ৫9 ৯১৯:১১১প 
€ 22 পপ (ত*52 ৫ 
৪৫ ০৩০১৬) 


(৬১) এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্‌ রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রান্রির মধ্যে 
দাখিল করে দেন এবং আল্লাহ সবকিছু শুনেন, দেখেন । (৬২) এটা এ কারণেও যে, 
আল্লাহই সত্য আর তার পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার 
উচ্ছে, মহান । (৬৩) তৃমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, 
অতঃপর ভূপৃষ্ঠ সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুক্ষদর্শী সর্ববিষয় খবরদার । 
(৬৪) নভোমপুল ও ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সব তারই এবং আল্লাহই অভাবমুক্ত প্রশংসার 
অধিকারী । (৬৫) তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুন্রে চলমান নৌকা 
তৎসমুদয়কে আল্লাহ্‌ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং আকাশকে স্থির 
রাখেন, যাতে তার আদেশ ব্যতীত তৃপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি 
করুণাশীল, দয়াবান। (৬৬) তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, অতঃপর তিনিই 
তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন । নিশ্চয় মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এটা অর্থাৎ ম'মিনদেরকে বিজয়ী করা) এজন্য যে, আল্লাহ্‌ তাআলা (সর্বশক্তিমান । 
তিনি) রাত্রিকে (অর্থাৎ রাত্রির অংশ বিশেষকে) দিনের মধ্যে এবং দিনকে (অর্থাৎ দিনের 
অংশ বিশেষকে) রাত্রির মধ্যে দাখিল করে দেন। (এই নৈসর্গিক পরিবর্তন এক জাতিকে 
অন্য জাতির উপর বিজয়ী করে দেওয়ার মত বিপ্লবের চাইতে অধিক আশ্চর্যজনক ।) এবং 
এ কারণে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা (তাদের কথাবার্তী ও অবস্থা) সম্যক শুনেন ও খুব 
দেখেন। (তিনি শুনেন ও দেখেন যে, কাফিররা যালিম ও মুমিনরা মযলুম ৷ তাই তিনি 
সব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাতও এবং তার শক্তি সামর্থ্যও সর্ববৃহৎ এই সমষ্টিই কারণ 
দুর্বলদেরকে জয়ী করার ।) এটা (অর্থাৎ সাহায্য) এ কারণেও (নিশ্চিত) যে, (এতে বাধা 
দেওয়ার শক্তি কারও নেই। কেননা) আল্লাহ্‌-তাঁ“আলাই পরিপূর্ণ সত্তা এবং আল্লাহ্‌র 
পরিবর্তে তারা যাদের ইবাদত করে, তারা সম্পূর্ণই অপদার্থ । (কেননা, তারা আপন সম্তায় 
যেমন পরমুখাপেক্ষী, তেমনি দুর্বল। এমতাবস্থায় তাদের সাধ্য কি যে, আল্লাহ্‌কে বাধা 
দেয় ?) আল্লাহ্‌ তা“আলাই সবার উচ্চে, মহান । (এ বিষয়ে চিন্তা করলে তওহীদ যে সত্য 
এবং শিরক বাতিল, তা সবাই বুঝতে পারে। এ ছাড়া) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে তৃপৃষ্ঠ সবুজ শ্যামল হয়ে যায়। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্যন্ত মেহেরবান, সর্ববিষয়ে খবরদার । তাই বান্দাদের প্রয়োজন 
সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে উপযুক্ত মেহেরবানী করেন ।) যা কিছু আকাশ মণ্ডলে আছে এবং যা 
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কিছু ভূপৃষ্ঠে আছে, সব তারই । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা“আলাই অভাবমুক্ত, সর্বপ্রকার প্রশংসার 
যোগ্য । (হে সন্বোধিত ব্যক্তি!) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কাজে 
নিয়োজিত করে রেখেছেন পৃথিবীস্থ বস্তুসমৃহকে এবং জলযানগুলোকেও (ও), যা তার 
আদেশে সমুদ্রে চলমান হয় এবং তিনিই আকাশকে স্থির রেখেছেন, যাতে ভূপৃষ্ঠে পতিত 
না হয়; কিন্তু যদি তার আদেশ হয়ে যায়, (তবে সবকিছু হতে পারে । বান্দাদের গুনাহ্‌ ও 
মন্দ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে যদিও এরূপ আদেশ করেন না। কারণ এই যে) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাশীল, পরম দয়ালু । তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান 
করেছেন, অতঃপর (প্রতিশ্রুত সময়ে) মৃত্যু দান করবেন এবং পুনরায় (কিয়ামতে) জীবিত 
করবেন। (এ সব নিয়ামত ও অনুগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে তওহীদ মেনে নেওয়া ও কৃতজ্ঞ 
হওয়া মানুষের উচিত ছিল ; কিন্তু) বাস্তবিকই মানুষ বড় নিমকহারাম। ফেলে এখনও 
কুফর ও শিরক থেকে বিরত হয় না। এখানে সব মানুষকে বুঝানো হয়নি । বরং তাদেরকেই 
বুঝানো হয়েছে, যারা নিমকহারামিতে লিপ্ত রয়েছে) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ৃ 

১০৪ ০০০1৪৫১১. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তৃপৃষ্ঠের সবকিছুকে মানুষের অধীন করে 
দিয়েছেন। অধীন করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এরূপ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের 
আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এই অর্থের দিক দিয়ে এখানে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, 
ভূপৃষ্ঠের পাহাড়, নদী, হিংস্রজন্তু, পশুপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বস্তু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে 
চলে না। কিন্তু কোন কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে দেওয়াও 
প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেওয়ারই নামান্তর। এ কারণেই তফসীরের সার-সংক্ষেপে 
আজ্ঞাধীন করে দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ্‌ তাআলার ছিল। কিন্তু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের 
জন্য ক্ষতিদায়ক হতো । কারণ, মানুষের স্বভাব, আশা-আকাঙ্কা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। 
জনৈক লেখক নদীকে কোন এক নির্দিষ্ট দিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্য আর 
একজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হতো 
না। এ কারণেই আল্লাহ্‌ তা“আলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন, কিন্তু 
অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌছিয়ে দিয়েছেন। 
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২৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


কেক্দঙ্গু 2৫৫ পর 2 হু 2 


টির 22 কউ রর 


কানে তনূজনন্জিরত। একটি নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে 
দিয়েছি, যা তারা পালন করে। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না 
করে । আপনি তাদেরকে পালনকর্তার দিকে আহবান করুন । নিশ্চয় আপনি সরল পথেই 
আছেন । (৬৮) তারা ধদি আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন £ তোমরা যা কর, 
সে সম্পর্কে আল্লাহু অধিক জ্ঞাত। (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, আল্লাহ্‌ 
কিয়ামতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন । (৭০) তুমি.কি জান না 
যে, আল্লাহ্‌ জানেন ঘা কিছু আকাশে ও ভূমণ্ডলে আছে। এসব কিতাবে লিখিত আছে। 
এটা আল্লাহ্র কাছে সহজ । 
তফসীরের সার-লংক্ষেপ 

(যেত শরীয়তধারী উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য যবেহ করার 
পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি ; তারা এভাবেই যবেহ করে। অতএব তারা (অর্থাৎ 
আপত্তিকারীরা) ঘেন এ (যবেহ্র) ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। (তাদের তো 
আপনার সাথে .বিতর্ক করার অধিকার নাই ; কিন্তু আপনার অধিকার আছে। তাই) আপনি 
তাদেরকে প্রতিপালকের (অর্থাৎ তাঁর ধর্মের) দিকে আহ্বান করুন। আপনি নিশ্চিতই 
বিশুদ্ধ পথে আছেন। (বিশুদ্ধ পথের পথিক ভ্রান্ত পথের পথিককে নিজের পথে আহবান 
করার অধিকার রাখে ; কিন্তু ভ্রান্ত পথিকের এরূপ অধিকার নাই ।) তারা যদি (এরপরও) 
আপনার সাথে রিতর্ক করে, তবে বলে দিন ঃ আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে. সম্যক 
অবগত আছেন। (তিনিই তোমাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন। অতঃপর এরই ব্যাখ্যা করে 
বলা হয়েছে ঃ) আল্লাহ্‌ তা“আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে (কার্যত) ফয়সালা 
করবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে । (এরপর এরই সমর্থনে বলা হয়েছে ঃ 
হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন যা কিছু আকাশে .ও 
ভূ-মণ্তলে আছে। আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সংরক্ষিত হওয়ার সাথে এটাও) নিশ্চিত যে, (তাদের) 
এসব (কথাবার্তা ও.অবস্থা) আমলনামায়ও লিখিত আছে। (অতএব) নিশ্চয়ই (প্রমাণিত 
হলো). এটা (অর্থাৎ স্কয়সালা করা) আল্লাহ্‌র কাছে সহজ । 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৫: ০০-৯2214 এই বিষয়বন্তুই প্রায় এমনি শব্দ সহযোগে আলোচ্য সূরার ৩৪ নং 
আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে এ... শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য 
আছে। সেখানে এ... ও এ... কোরবানীর অর্থে হজ্জের বিধানাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত 
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হয়েছিল। এজন্য সেখানে ১1১ সহকারে 5 _১।.51$ বলা হয়েছিল । এখানে &.-এর অন্য 
অর্থ (অর্থাৎ যবেহ করার বিধানাবলী অথবা শরীয়তের বিধানাবলীর জ্ঞান) বুঝানো 
হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান। তাই এখানে ১১ সহকারে বলা হয়নি। 

এই আয়াতের এক তফসীর তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন 
কোন কাফির মুসলমানদের সাথে তাদের যবেহ করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্কবিতর্ক 
করত। তারা বলত £ তোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আশ্চর্যজনক যে, যে জন্তুকে তোমরা 
্বহ্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে জন্ত্রকে আল্লাহ্‌ তাঁআলা সরাসরি মৃত্যু দান 
করেন অর্থাৎ সাধারণ মৃতজন্তু, তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জওয়াবে আলোচ্য 
আয়াত অবতীর্ণ হয়।__(রূছুল-মা“আনী) অতএব এখানে এ..., এর অর্থ হবে যবেহ 
করার নিয়ম। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রত্যেক উম্মত ও শরীয়তের 
জন্য যবেহের বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রাসূলে-করীম (সা)-এর শরীয়ত একটি 
স্বতন্ত্র শরীয়ত । এই শরীয়তের বিধি-বিধানের .মুকাবিলা কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধি-বিধান 
দ্বারা করাও জায়েয নয় ; অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও ব্যতিল চিস্তাধারার 
ছারা এর মুকাবিলা করছ। এটা কিরূপে জায়েয হতে পারে ? মৃতজন্ু হালাল নয়, এটা 
এই উম্মত ও শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয় ; পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও তা হারাম. ছিল। সুতরাং 
তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এই ভিত্তিহীন কথার উপর ভিত্তি কুরে পয়গন্বরের 
সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বৃদ্ধিতা- (বূহুল-মা“আনী) সাধারণ 
তফসীরকারকদের মতে এ... শব্দের অর্থ এখানে শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান । কেননা, 
অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, যা কোন বিশেষ ভাল অথবা মন্দ. কাজের জন্য নির্ধারিত 
থাকে । একারণেই হজ্জের বিধি-বিধানকে ৮। 4.৩, বলা হয়। কেননা, এগুলোতে বিশেষ 
বিশেষ স্থান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্ধারিত আছে।__(ইবনে-কাসীর) কামুসে এ. 
শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে ইবাদত। কোরআনে (৫.1, এ অর্থেই ব্যবহৃত .হয়েছে। 
এ... বলে ইবাদতের বিধানাবলী বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই 
দ্বিতীয় তফসীরও“বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, কুরতুতী, রূহুল-মা'আনী 
ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও 
এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, এ..... বলে শরীয়তের সাধারণ বিধানাবলী বুঝানো 
হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিক ও ইসলাম-বিদ্বেষীরা মুহাম্মদী শরীয়তের বিধানাবলী 
সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান 
ছিল না। তারা শুনে নিক যে, কোন পূর্ববর্তী শরীয়ত ও কিতাৰ দ্বারা নতুন শরীয়ত ও 
কিতাবের মুকাবিলা করা বাতিল । কেননা, আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রত্যেক উম্মতকে তার সময়ে 
বিশেষ শরীয়ত ও কিতাব দিয়েছেন; অন্য কোন উম্মত ও শরীয়ত আল্লাহ্‌র প্রক্ষ থেকে না 
আসা পর্যন্ত সেই শরীয়তের অনুসরণ সে উম্মতের জন্য বৈধ ছিল। কিন্তু ঘখন অন্য 
শরীয়ত আগমন করে, তখন তাদেরকে এই নতুন শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন 
শরীয়তের কোন বিধান পূর্ববর্তী শরীয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে “মনসূখ' তথা 
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রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে “নাসেখ' তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি 
নতুন শরীয়তের বাহক, তীর সাথে কাউকে তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেওয়া যায় না। 
আয়াতের সর্বশেষ বাক্য ১ 291 5৪ 4: 95 -এর সারমর্মও তাই। অর্থাৎ বর্তমানকালে 
যখন শেষনবী (সা). একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তীর শরীয়তের 
বিধি-বিধান নিয়ে তর্কবিতর্ক করার অধিকার কারও নেই। 

এ থেকে আরও জানা গেল যে, প্রথম তফসীর ও এই দ্বিতীয় তফসীরের মধ্যে 
প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই। কারণ, আয়াত যবেহ্‌ সম্পর্কিত তর্কবিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে 
অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরীয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। 
ভাষার ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে__অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই 
উভয় তফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন প্রত্যেক উম্মতকে আলাদা 
আলাদা শরীয়ত দিয়েছেন যার মধ্যে বিভিন্নমুখী খুঁটিনাটি বিধানও থাকে, তখন কোন 
পূর্ববর্তী শরীয়তের অনুসারীর এরূপ অধিকার নাই যে, নতুন শরীয়ত সম্পর্কে তর্কবিতর্ক 
করবে ; বরং নতুন শরীয়তের অনুসরণ তার উপর ওয়াজিব । এ কারণেই আয়াতের শেষে 
বলা হয়েছে ঃ 13575 44 এন এ 45 4 ৫8 অর্থাৎ আপনি তাদের আপত্তি বা তর্কবিতর্কে 
প্রভাবান্বিত হবেন না; বরং যথারীতি সত্যের প্রতি দাওয়াতের কর্তব্য পালনে মশগুল 
থাকুন। কারণ, আপনি সত্য ও সরল পথে আছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত। 

একটি সন্দেহের কারণ £ উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল 
যে, মুহাম্মদী শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত মনসূখ হয়ে গেছে। এখন 
যদি খ্রিষ্টান, ইহুদী ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে, এই আয়াতে স্বয়ং কোরআন বলেছে যে, 
প্রত্যেক শরীয়ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগমন করেছে । কাজেই ইসলামের আমলেও যদি 
আমরা মূসা ও ঈসা (আ)-এর শরীয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা 
উচিত নয়। কেননা, স্বয়ং কোরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই 
ষে, আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ শরীয়ত দেওয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশ্বের 
মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। একথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী 
শরীয়তের কোন বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো 
দ্বারা এই বিষয়বস্তু আরও ফুটে উঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদেরকে 
হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত 
আছেন। তিনিই এর শাস্তি দিবেন। (১১ ০১1411444১১ 38 
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ছি চর্বি পর্ত রর 


ও 8008, ৮1৩ ১৩৩৩১, ) 
»ঠি-টি2 ২ বি জি 


পাতা 


5৫ ৫, প৫৭ পা পা 
লু ইত ৪ নন 


€৭১) তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর পুজা করে, যার কোন সনদ নাধিল করা 
হয়নি এবং সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নাই । বন্তুত যালিমদের কোন সাহায্যকারী 
নাই । (৭২) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি 
কাফিরদের চোখেমুখে অসন্তোষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে । যারা তাদের কাছে 
আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তারা তাদের প্রতি মারযুখো হয়ে ওঠে। বলুন, আমি কি 
তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব ? তা আগুন ; আল্লাহ কাফিরদেরকে এর 
ওয়াদা দিয়েছেন । এটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। (৭৩) হে লোকসকল । একটি 
উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুন ; তোমরা আল্লাহ্র 
পরিবর্তে যাদের পৃজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা 
সকলে একত্রিত হয়'। আর মাছি যদি ভাদের কাছ থেকে কোনকিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে 
তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না । প্রীর্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা 
হয়, উভয়েই শক্তিহীন। (৭৪) তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্ধাদা বুঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
শক্তিধর, পরাক্রমশীল। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যাদের (ইবাদতের 
বৈধতা) সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা“আলা কোন দলীল ফক্বীয় কিতাবে) প্রেরণ করেননি এবং 
তাদের কাছে এর কোন (যুক্তিগত) প্রমাণ নেই এবং (কিয়ামতে যখন শিরকের কারণে 
মা'আরেফুল কুরআন (ডষ্ঠ)_-৩৬ 
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তাদের শান্তি হবে তখন) জালিমদের কোন সাহায্যকারী হবে না (অর্থাৎ তাদের কর্ম যে 
ভাল ছিল, এর কোন দলীলও কেউ পেশ করতে পারবে না এবং কার্ধত কেউ তাদেরকে 
শান্তির কবল থেকে বাচাতে পারবে না। গোমরাহী এবং সত্যপস্থীদের প্রতি শক্রতা 
পোষণে তাদের বাড়াবাড়ি এত বেশি যে,) যখন. তাদের সামনে আমার (তাওহীদ ইত্যাদি 
সম্পর্কিত্ট সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (সত্যপস্থীদের মুখ থেকে) আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি 
কাফিরদের চোখে-মুখে (আত্তরিক অসন্তোষের কারণে) মন্দ প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে 
(যেমন মুখমপ্তল কুঞ্চিত হওয়া, নাক সিটকানো, জ্রকুঞ্চন ইত্যাদি। এসব প্রতিক্রিয়া. থেকে 
মনে হয়) যেন তারা তাদের উপর (এখন) আক্রমণ করে বসবে, যারা আয়াতসমূহ তাদের 
সামনে পাঠ কুরে । অর্থাৎ সর্বদাই আক্রমণের আশংকা হয় এবং মাঝে মাঝে হয়েও ঘায়.। 
আপনি (মুশরিকদেরকে) বলেন £ (তোমরা যে কোরআানের আয়াতসমূহ শুনে নাক 
সিটকাও, তবে) আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা (অর্থাৎ কোরআন অপেক্ষা) মন্দ কিছুর 
সংবাদ দেব ? তা আগুন। আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা 
নিকৃষ্ট ঠিকানা! (অর্থাৎ কোরআনকে সহ্য না করার ফল অসহনীয় দোযখ ভোগ । ক্রোধ, 
গোস্সা ও প্রতিশোধ দ্বারা তো এই বিরক্তি কিছুটা পুষিয়েও নাও। কিন্তু দোযখ ভোগের 
যে বিরক্তি, তার কোন প্রতিকার নেই। এরপর একটি জাজ্ল্যমান দলীল দ্বারা শিরক 
বাতিল করা হচ্ছে 8) লোকসকল! একটি বিচিত্র. বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে 
শৌন (তো এই যে), তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর, তারা (সামান্য) একটি 
মাছিই সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও তারা সকলেই একক্রিত হয়। সৃষ্টি করা তো বড় কথা, 
তারা তো এমন অক্ষম যে, মাছি যদি তাদের কাছ থেকে (তাদের নৈবেদ্য থেকে)-কিছু 
ছিনিয়ে-নেয়, তবে উহা. থেকে তারা তা উদ্ধার (ও) করতে পারে না। ইবাদতকারী ও যার 
ইবাদত করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। (আফসোষ,) তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য সম্মান 
করেনি । (উচিত ছিল তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করা ; কিন্তু তারা শিরুক করতে 
শুরু করেছে। অথচ) আল্লাহ্‌ তা'আলা পরম শক্তিধর, সর্বশক্তিমান। (সুতরাং ইবাদত 
খ্াটিভাবে তীরই প্রাপ্য ছিল। যে শক্তিধর ও পরাক্রমশালী নয়, মা নভিিসহ হুল 
প্রমাণাদি দ্বারা জানা হয়ে গেছে, সে ইবাদতের যোগ্য নয়।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় . 

একটি উপমা বারা শিরক ও সূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা ৪/:১ এই 
শব্দটি সাধারণত কোন বিশেষ ঘটনার দৃষ্টাত্ত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে তা 
উদ্দেশ্য নয় ; বরং এখানে শিরক ও যূর্তিপূজার বোকামি একটি সুস্পষ্ট উপমা দ্বারা বর্ণনা 
করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে কর, তারা এতই 
অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট বন্তুও সৃষ্টি 
করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা, তোমরা রোজই তাদের সামনে মিষ্টান্ন, ফলমূল 
ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও । মাছিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে 
নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদেরকে 
বিপদ থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে ? এ কারণেই আয়াতের শেষে ১0:10:41 ০ 
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বলে তাদের মূর্খতা ও বোকামি ব্যক্ত করা হয়েছে ; অর্থাৎ যাদের উপাস্যই-এমন শক্তিহীন 
সেই উপাস্যের উপাসক আরও বেশি শক্তিহীন হবে। 1 2০৯40 9 $ (০ অর্থাৎ এই 
নির্বোধ নিমকহারামরা আল্লাহ্‌র মর্ধাদা বুঝেনি। ফলে' এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন 
শক্তিহীন ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরীক সাব্যস্ত করেছে। +:) 


হত জেতে 
বি দিনার দহ তির 025৮ 
টি পু 1521 ৩১০২ ও 
2০3 ৯ 2 রি পর্ণ রি 
পিজা রা রবে 1৮০৯ সি 

















পাও পা এও পাও পা ১ পা পাটি ৩:০৮ পাতি তা 
$4391৮953 স্ঠত তা 2৯52১01525925 


(৫) আল্লাহ্‌ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন । আল্লাহ্‌ 
সর্বশ্রোতা, সর্বদ্ষ্টা। ৭৬) তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা পশ্চাতে আছে 
এবং সবকিছু আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে । (৭৭) হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু কর, 
সিজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর, যাতে 
তোমরা সফলকাম হতে পার । (৭৮) তোমরা আল্লাহ্র জন্য শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম 
স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের 
উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি । তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। 
তিনিই ভোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রাসূল 
তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হয় এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্তলীর জন্য । সুতরাং 
তোমরা নামাষ কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই 
তোমাদের মালিক । অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী । 
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২৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ তা“আলা (স্বাধীন। তিনি) রিসালতের জন্য (যাকে চান মনোনীত করেন 
ফেরেশতাদের মধ্য থেকে (যে ফেরেশতাদেরকে চান আল্লাহ্র) বিধান (পয়গন্বরদের 
কাছে) পৌছানেওয়ালা নিযুক্ত করেন) এবং (এমনিভাবে) মানুষের মধ্য থেকেও যোকে 
চান সাধারণ মানুষের কাছে বিধান পৌছানেওয়ালা নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 
মনোনয়নের উপরই 'রিসালত ভিত্তিশীল। এতে ফেরেশতা হওয়ার কোন ৰিশেষত্ব নেই ; 
বরং যেভাবে ফেরেশতা রাসূল হতে পারে, যা মুশরিকরাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে 
মানবও রাসূল হতে পারে। এখন প্রশ্ন রইল যে, মনোনয়ন বিশেষ একজনকে কেন দান 
করা হয় ? এর বাহ্যিক কারণ রাসূলগণের অবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং এটা) নিশ্চিত যে, 
আল্লাহ তা“আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (অর্থাৎ) তিনি (সব ফেরেশতা ও মানুষের) ভবিষ্যৎ 
ও অতীত অবস্থাসমূহ খুব) জানেন (অতএব বর্তমান অবস্থা তো আরও উত্তমরূপে 
জানবেন । মোটকথা, সব দেখা ও শোনা অবস্থা তার জানা । তন্মধ্যে কারও কারও অবস্থা 
এই মনোনয়নের পশ্চাতে কাজ করেছে ।) এবং প্রেকৃত কারণ এর এই যে,) সব কাজ 
আল্লাহু তা“আলারই উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিক ও স্বাধীন কর্তা । 
তাঁর ইচ্ছা এককভাবে সবকিছুর অগ্রাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে । এই ইচ্ছার জন্য কোন অগ্বাধিকারীর 
প্রয়োজন নেই। সুতরাং প্রকৃত কারণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং এর কারণ জিজ্ঞেস করা অনর্থক। 
4,155 4554 2 আয়াতের অর্থ তাই ; অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলাকে তার কোন কর্মের কারণ 
জিজ্ঞেস করার অধিকার কারও নেই। 

এই সূরার উপসংহারে প্রথমে শাখাগত বিধান ও শরীয়ত বর্ণনা করা হয়েছে। এবং 
ইবরাহীমী ধর্মে অটল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর প্রতি উৎসাহ দানের নিমিত্ত 
কতক বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে।) হে মুমিনগণ, (তোমরা মৌলিক বিধান মেনে 
নেওয়ার পর শাখাগত বিধানও পালন কর ; বিশেষত নামাযের বিধান। সুতরাং) তোমরা 
রুকু কর, সিজদা কর এবং (সাধারণভাবে অন্যান্য শাখাগত বিধানও পালন করে) 
তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর। আশা করা যায় যে, (অর্থাৎ ওয়াদা 
করা হচ্ছে যে,) তোমরা সফলকাম হবে। আল্লাহ্‌র কাজে অক্রান্ত চেষ্টা কর, যেমন চেষ্টা 
করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে (অন্যান্য উম্মত থেকে) স্বতন্ত্র করেছেন। (যেমন 141 ৯ 
($.-.১£_৮ ইত্যাদি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।) এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর 
কোন সংকীর্ণতা রাখেননি । (হে মুমিনগণ! যে ইসলামের বিধি-বিধান পুরোপুরি পালন 
করার আদেশ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাই ইবরাহীমী মিল্লাত।) তোমরা তোমাদের 
পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর কায়েম থাক। তিনি তোমাদের উপাধি “মুসলমান' 
রেখেছেন পূর্বেও এবং এতেও (অর্থাৎ কোরআনেও), যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা 
হয় এবং রোসূলের সাক্ষ্যদানের পূর্বে) তোমরা একটি বড় মোকদ্দমায়, যার এক পক্ষ 
পয়গম্বরগণ এবং প্রতিপক্ষ তাদের বিরোধী জাতিসমূহ হবে ; বিরোধী) লোকদের বিপক্ষে 
সাক্ষ্যদাতা হও (রোসূলের সাক্ষ্য দ্বারা তোমাদের সাক্ষ্য সমর্থিত হবে এবং পয়গন্বরগণের 
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২৮৫ সূরা হজ্জ ২৮৫ 


পক্ষে ফয়সালা হবে ।) সুতরাং (আমার বিধি-বিধান পুরোপুরি পালন কর। অতএব) 
তোমরা (বিশেষভাবে) নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং (অবশিষ্ট বিধানেও) আল্লাহকে 
শক্তভাবে ধারণ কর (অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার সাথে ধর্মের বিধি-বিধান পালন 
কর। আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরের সন্তুষ্টি, অসস্তুষ্টি এবং প্রবৃত্তির লাভ ক্ষতির দিকে ভ্রক্ষেপ 
করো না)। তিনি তোমাদের কার্ষোদ্ধারকারী । (অতএব) তিনি কতই না উত্তম কার্ষোদ্ধারকারী 
এবং কত উত্তম সাহায্যকারী । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা হজ্জের সিজদায়ে তিলাওয়াত 87551201015: 185133011580 
সূরা হজ্জে এক আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে সিজদায়ে তিলাওয়াত 
ওয়াজিব । এখানে উল্লিখিত আয়াতে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে 
ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান 
সওরী (র)-এর মতে এই আয়াতে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। কেননা, এতে 
সিজদার সাথে রুকু ইত্যাদিও উল্লিখিত, হয়েছে। এতে বাহ্যত বুঝা যায় যে, এখানে 
নামাযের সিজদা বুঝানো হয়েছে, যেমন ৫1৬ ২.৫ আয়াতে সবাই একমত যে, 
এতে নামাযের সিজদা উদ্দেশ্য । (এই আয়াত তিলাওয়াত করলে সিজদা ওয়াজিব হয় 
না। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী, 
আহমদ প্রমুখের মতে এই আয়াতেও সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব । তীদের প্রমাণ সেই 
হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ঃ সূরা হজ্জ অন্যান্য সূরার উপর এই শ্রেষ্ঠতু রাখে যে, এতে 
দুইটি সিজদায়ে তিলাওয়াত আছে। ইমাম আযমের মতে এই হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। এর 
বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্‌ ও হাদীসের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য। 

+১৩ ০০০০1১০৩১৫৩ ৮৯৯১, শব্দের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ 
শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার করা। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা 
তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা 
হয়। *,.+ ৯৯-এর অর্থ সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে জিহাদ করা, তাতে জাগতিক নামযশ ও 
গনীমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা । 

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন $ *১৯-এর অর্থ জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং 
কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা । কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে 
জিহাদের অর্থ সাধারণ ইবাদত ও আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ 
আন্তরিকতার সাথে ব্যয় করা । 

যাহ্হাক ও মুকাতিল বলেন £ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, 9৯৯$,৯০1১4/০ ১৯৬/৯০। 
৭১৮১০ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জন্য কাজ কর যেমন করা উচিত এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর যেমন 
করা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মোবারক বলেন ৪ এ স্থলে জিহাদ বলে নিজ প্রবৃত্তি 
ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বুঝানো হয়েছে এবং এটাই ৯১4 ৯১. 
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২৮৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


অর্থাৎ যথাযোগ্য জিহাদ। ইমাম বগতী প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও জাবের 
ইবনে আবদুল্লাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে কিরামের একটি দল 
কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ 

১1 ১ 5০৪৯5৭1১৯৫3] ০1 এ] ১৬-০০১। ৫৯। ০০১৪০ ১৯৯1৯ ২৪ অর্থাৎ 
তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এসেছ। উদ্দেশ্য এই 
যে, প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরদ্ধে জিহাদ এখনও অব্যাহত আছে। এই হাদীসটি 
ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করে বলেছেন যে, এর সনদে ক্রটি আছে। 

জ্ঞাতব্য 8 তফসীরে-মাযহারীতে এই দ্বিতীয় তফসীর অবলম্বন করে আয়াত থেকে 
একটি তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা হয়েছে। তা এই যে, সাহাবায়ে কিরাম যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে 
জিহাদে রত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ তখনও চালু ছিল; কিন্তু হাদীসে একে 'ফিরে 
আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে । এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ 
যদিও বরণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু স্বভাবতই এই জিহাদ শায়খে-কামেলের সংসর্গ 
লাভের উপর নির্ভরশীল। তাই জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে 
উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে। 

উদ্মতে মুহাম্মদী আল্লাহ্র মনোনীত উম্মত £ +৫._; 3 1৯*হযরত ওয়াসিলা ইবনে 
আমকা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ তা“আলা সমগ্র বনী 
ইসরাইলের ষধ্য থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্য 
থেকে কুরাইশকে, অতঃপর কুরাইশের মধ্য থেকে বনী হাশিমকে এবং বনী-হাশিমের মধ্য 
থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন ।-_মুসলিম, মাযহারী) 

১৯১১৯] ৮৪৫১০০-৯৮- অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা ধর্মের ব্যাপারে 
তোমাঁদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। "ধর্মে সংকীর্ণতা নেই'_এই বাক্যের তাৎপর্য 
কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোন গুনাহ নেই যা তওবা করলে 
মাফ হয় না এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষৃতি পাওয়ার কোন উপায় হতে পারে না। 
পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গুনাহ্‌ও ছিল, যা 
তওবা করলেও মাফ হতো না। 

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ সংকীর্ণতার অর্থ কঠিন ও দুষ্কর বিধি-বিধান, যা বনী 
ইসরাইলের উপর আরোপিত হয়েছিল । কোরআন পাকে একে ১__-০।ও ০১.__এ। শব্দের 
মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই উম্মতকে এমন কোন বিধান দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ 
বলেন ঃ সংকীর্ণতার অর্থ এমন সংকীর্ণতা, যা মানুষের পক্ষে অসহনীয় । এই ধর্মে এমন 
কোন অসহনীয় বিধান নেই। অল্পবিস্তর পরিশ্রম ও কষ্ট তো দুনিয়ার প্রত্যেক কাজেই 
হয়। শিক্ষালাভ, চাকরি, ব্যবসা ও শিল্পে কতই না পরিশ্রম হ্বীকার করতে হয় ; কিন্তু এর 
পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় না যে, কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন। ভ্রান্ত ও বিরুদ্ধ 
পরিবেশ অথবা দেশগ্রামে প্রচলন না থাকার কারণে কোন কাজে যে কঠিনতা দেখা দেয়, 
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২৮৭ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড ২৮৭ 


তাকে কাজের-সংকীর্ণতা ও কঠোরতা বলা যাবে না। পরিবেশে তার সঙ্গী কেউ নেই, এ 
কারণে কর্মীর কাছে কাজটি কঠিন মনে হয়। যে দেশে রুটি খাওয়া ও রর্টি তৈরি করার 
অভ্যাস নেই, সেই দেশে কুটি লাভ করা সত্যিই কঠিন হয়ে যায় ; কিন্তু এতদসত্েও 
একথা বলা যায় না যে, রুটি তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ। 

হযরত কাষী সানাউল্লাহ তফসীরে মাযহারীতে বলেন ঃ ধর্মে সংকীর্ণতা নেই, এ 
কথার তাৎপর্য এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই উম্মতকে সকল উম্মতের মধ্য 
থেকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উম্মতের জন্য ধর্মের পথে 
কঠিনতর কষ্টও সহজ বরং আনন্দদায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে । 
বিশেষত অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারী কাজও হালকা-পাতলা মনে হতে 
থাকে । হাদীসে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন $ ০! 
হ১1.০]| ১৪ ৯০ 5১৪ অর্থাৎ নামাযে আমার চক্ষু শীতল হয়। __(আহ্মদ, নাসায়ী, হাকিম) 

০১/9১/1415 অর্থাৎ এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাত । এখানে 
প্রকৃতপক্ষে কুরাইশী সুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি ইবরাহীম (আ)-এর 
বংশধর। এরপর কুরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফষীলতে শামিল হয় ; 
যেমন হাদীসে আছে £ ০1২১৪৮4১4...| ০০৫০5০৮115৯ ০৬ ০৯০১৪ ৮০ ০০এ। 
১১১৫ অর্থাৎ সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কুরাইশদের অনুগামী । মুসলমাম মুসলমান কুরাইশীদের 
অনুগামী এবং কাফির কাফির কুরাইশীর অনুগামী । __-মোযহারী) 

কেউ কেউ বলেন $ আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত 
ইবরাহীম এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম (সো) হচ্ছেন উন্মতের আধ্যাত্মিক 
পিতা । যেমন তীর বিবিগণ “উম্মাহাতুল-মু"মিনীন' অর্থাৎ মুমিনদের মাতা । নবী করীম 
(সা) যে হযরত ইবরাহীমের বংশধর, একথা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত। 

1১১5১: ১০ ০১০৭ (৮৮০৩৯ _ অর্থাৎ হযরত ইবরাহীমই কোরআনের পূর্বে 
উম্মতে মুহাম্মদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য “মুসলিম' নামকরণ করেছেন ; 
যেমন হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কোরআনে বর্ণিত আছে £ 20/১/-.» ৫৯1১ 14) 
24584 9৫১2 কোরআনে যু'মিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম । যদিও 
এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম নন ; কিন্তু কোরআনের পূর্বে তার এই 
নামকরণ কোরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সন্ন্ধও 
ইবরাহীম (আ)-এর দিকে করে দেওয়া হয়েছে। 

০০৫ ৮০০ 25 55১ 14-১1-০১১৫ _অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হাশরের 
ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন “যে, আমি আল্লাহ্‌ তা“আলার বিধি-বিধান এই উম্মতের কাছে 
পৌছিয়ে দিয়েছিলাম, তখন উম্মতে মুহাম্মদী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গম্বর 
যখন এই দাবি করবেন, তখন তাদের উনম্মতেরা অস্বীকার করে বসবে । তখন উম্মতে 
মুহাম্মদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়গন্থরগণ নিশ্চিতরূপেই তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ্‌ 
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তা“আলার বিধানাবলী পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উম্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই 
সাক্ষ্যের উপর জেরা হবে যে, আমাদের যমানায় উম্মতে মুহাম্মদীর অস্তিত্ই ছিল না। 
সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিনূপে সাক্ষী হতে পারে ? উম্মতে মুহাম্মদীর তরফ থেকে 
জেরার জওয়াবে বলা হবে £ আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই ; কিন্তু আমরা আমাদের 
রাসূল (সো)-এর মুখে এ কথা শুনেছি, যার সত্যবাদিতায় কোন সন্দেহ নেই। কাজেই 
আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বস্তু বুখারী 
ইত্যাদি খস্থে হযরত আব. সাঈদ খুদরীর হাদীসে বর্ণিত আছে। 

21491150841 1১38 উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা যখন তোমাদের প্রতি 
এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন তোমাদের কর্তব্য 
আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া! বিধানাবলীর মধ্যে এ স্থলে শুধু 
নামায ও যাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলীর মধ্যে নামায, 
সর্বাধিক গুরুতৃপূর্ণ এবং আর্থক বিধানাবলীর মধ্যে যাকাত সর্বাধিক গুরুত্বহ ; যদিও 
শরীয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য । 

4/৮$-:--৮£৮০- অর্থাৎ সব কাজে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর এবং তীর 
কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস বলেন £ এই বাক্যের 
উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও 
পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেন্‌ £ এই বাক্যের 
অর্থ এই যে, কোরআন ও সুন্নাহ্‌কে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়িয়ে থাক ; 
যেমন এক হাদীসে আছে ঃ 
২১১১ 411| 4055 (৮42 5৫115 ০ ০১৯। ৫৮৪ 5০৫০ 

41৬০৩ 

আমি তোমাদের জন্য দু*টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যস্ত এ দু'টিকে অবলম্বন 

করে থাকবে ; পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র কিতাব ও-অপরটি আমার সুন্নত। 
_ (মাযহারী) 


//4.1091019021-0017 


২৮৯ 


/ ৯5 222১5 পালি 5 


০৬১৮]। ১১৬৮ 


সুরা আল-মুপমিনুন 


মক্কায় অবতীর্ণ, ৬ রুকু, ১১৮ আয়াত 


০৪১০/৩৮৯ টি 
















রি -+-১-১০:১।১৩১০৮০১৩] 
৪) তি, ০ ৫2 ৩৩৮৮৪/ ৩০৩০ 
2 না ৩৩ ০ ৮৯৩১৪ 


211৫ পর ) পা2-$ ত5 


বু তে ৬০৪ নি লু টা; 


_ ল্রঙ্ত্বও্ুপকজ দু লঙ্গু দত্ত জরি লঙ্িজ 
(৮5505055550  ০8)% ৬৪ 5৩ 
২১২৯ 
৩) ১৩৬৯ ১১১৪০ 

রি নাজির এ 

৫) মুপমিনগপ সফলকাম হয়ে গেছে, €২) যারা নিজেদের নামাযে. বিনয়-ন্র, (৩) 
যারা অনর্থক -কথা-বার্তায় নির্পিগ, (৪) ঘান্না যাকাত দান করে থাকে (৫) এবং যারা 
নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে ; (৬) তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে 
সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। (৭) অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে 
কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে । ৮) এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে 
হুশিয়ার থাকে (৯) এবং যারা তাদের নামাযসমূহের খবর রাখে, (১০) তারাই উত্তরাধিকার 


লাভ করবে, (2)ভাযা বারাজিরারর ভুত উহ্নাবিন রসাডি রন ভুহি হাতে 
চিরকাল থাকবে । 


৩০১০৫ পে ৩৮৮৩ 
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সূরা মু"মিনৃনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্‌ £ মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত 
উমর ফারূক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি যখন ওহী নাহিল হতো, তখন 
নিটবর্তী লোকদের কানে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ ধ্মনিত হতো । একদিন তার 
কাছে এমনি আওয়াজ শুনে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শৌনার জন্য থেমে গেলাম । ওহীর 
বিশৈষ অবস্থা সমাগত হলে রাসূলুল্লাহ্‌: স্ব) কিবলামুদ্ধী হয়ে বসে গেলেন এবং নিম্নোক্ত 
্লোয়া পাঠ করতে লাগলেন $ 
1০০৮৯১৪১০১৮০৩ 350০ বিবি কি ৩০ ১১451১01761 
- ৮০১০৩৮০১০০৩ 05 ১৬95 
₹ অর্দাৎ হে আল্লাহ্‌! আহাদেরকে বেপি দাও--_কম-দিও না? আমাদের সন্মান বৃদ্ধি 
ব-_সাহ্িত করো নাণু আয়াদেরকে দান কর- বঞ্চিত করো নাঁ। আমাদেরকে অন্যের 
উস অশ্রাধিকান্“লাও__অন্যদেরকৈ দিও-না এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং 
আমাদেরকে তোমার স্তুষ্টিতে সৃন্ুষ্ট কর.। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, এক্ষণে দশটি 
আয়াত নাধিল হয়েছে। কেউ-যদি এই দশটি আয়াত পুরোপুরি পালন করে, ভবে সে 
সোজা জান্নাতে যাবে । এরপূর তিনি উপরোল্লিখিত দশটি আয্লাত পাঠ করে শোনালেন। 
ইমাম নাসায়ী তফসীর_ অধ্যায়ে ইয়াধীদ ইবনে বাবনুস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
তিমি হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর চরিত্র.ক্রিপ ছিল? 
বললেন ঃ তার চরিত্র অর্থাৎ স্বভাবগত অভ্যাস কোরআনে বর্ণিত আছে। অতঃপর 
তির এই দশটি আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন $ এগুলোই ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর 
চরিত্র ও অভ্যাস বনে কাসীর) 


তঞ্চ্গীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চম সেইসব মুদলমান (পরকালে) সফলকাম হয়েছে, যারা (বিশ্বাস শুদ্ধকরণের 
সাথে সাথে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী ছারা; গুণান্বিত ; অর্থাৎ তারা) নামাযে ফেরয হোক কিংবা 
নফল ইত্যাদি) বিনয়-নত্র, যারা ৷ অনর্থক বিষয়াদি থেকে (উত্ভিগত হোক কিংবা কর্মপত্রতাবে 
হো) বিরত থাগ্ুকু, যারা (কর্ম.ও. চরিত্রে) তাদের, আত্মশুদ্ধি করে ,এবং যারা তাদের 
যৌনাঙ্গকে (অবৈধ কামবাসনা চরিতার্থ করা থেকে) সংযত রাখে ; তবে তাদের স্ত্রী ও 
শেরীয়তসম্্ত) দাসীদের ক্ষেত্রে সেংত পে না) । খৌসনা, (এ ব্যাপারে) তারা তিক্ত 
হবে না।-হ্যা, যারা এগ্ডলো ছাড়া (অন্যত্র ফামপ্রবৃণ্তি চরিতার্থ করতে) ইচ্ছুক হবে, তারা 
(শরীয়তের) হগীমালংঘনকারী হবে? এমং যারা (গচ্ছিত) আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি (যা 
কোন ক্বাজ-কারবার প্রসঙ্গে করে কিংবা এমনিতেই ধাথমিক পর্যায়ে করে) মনোযোগ থাকে 
জড১৮8৮%, তারাই উত্তরাধিকার-ললাভ কররে। 

তারা (সুউচ্চ)-ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে (এবং) তথায় তারা চিরকাল থাকবে। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাত্য বিময় এ 
| সাফল্য কি এবং কোথায় ও কিরূপ পাওয়া, যায় £__ ১৬ ০1081 $ সক 
জল) শক কোরআন ও হাদীস বুল পরা বাবহত হয়ছে আহান ও 
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ইকামতে দৈনিক পাচার. প্রত্যেক মুসলমানকে সাফলে্র দিকে আহ্বার করা হয়। এর 
অর্থ গ্রত্যেক মনোবাস্থ পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া ।-_€কামূদ) এই শব্দটি 
বেন সংক্ষিষ্ঠ, তেমক্ি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ । কোদ মানুষ এর চাইতে বেশি কোন ছি 
জ্বাঙ্ছলদই করতে পারে মা। ষল্গা বাছুল্য, একটি মনোবাঞ্চাও অপূর্ব না. থাক? এহং এঙ্ষটি 
কষ্টও অবশিষ্ট না থাকাস্এন্সপ পূর্ণাজ সাফল্য লাভ করা জগতের কোম মহত্ব ব্যক্তিরও 
আয়ত্তাধীন ময়। সন্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ হোক কিংবা অর্বশ্রেঠ রাদু ও পয়গস্বর 
হোক, জগতে অ্বাঞ্রিত কোন কিছুর সন্ষুত্বীন মা হওয়া এবং অস্ত্রে বালা জ্ঞাইত্ হওয়া 
মাত্রই অবিলম্বে স্তা পূর্ণ হওয়া কারও জন্য সম্ভবপর নয়। অন্য কিছু না হবেও প্রবন্ধ 
নিয়ামতের অবসান ও ধ্বংসের খটকা এবং বে কোন বিপদের সন্ুখীন্য হওয়ায় আশংকা 
থেকে তো কেউ মুক্ত নয়। 

" এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফন্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পা না । বেব্রেনা, 
দুনিয়া কট ও শ্রমের আবাসন্ুল এবং এর কোন বনতুর স্থারিত্‌ ও সিরকা নেই। এই অযুক্য 
'ঈম্পদ অন্য এফ জপতে পাওয়া যায়, যার নাম জারাভ। ষে ছেশেই মানুষের গুত্তযেক 
মনোবাগ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা প্রতীক্ষায় অর্জিভ হবে। :১ 4১ 2৮০১৮ অর্থাহ ভারা ফা 
চাইবে, তাই পাবে। সেখানে ফোন সামান্যতম বাথা ও কষ্ট থাকবে দা এবং গাতোতকেই এ 
নারে রা জা কা? 


৪ | ১১০৫৬১১১১। 5১1১1 ১১-৯]। ৫০ ০৯১ ৪৩৪ 80552 
০4০৯০ ১ 5 "50441 
উর ভা রা ভি আন ক 
কৃপায় আমাদেরকে. এমন এক স্থানে: দাখিব করেছেন যার প্রতোক সু সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
চিরস্তন। এই আয়াতে আরও ইন্ধিত আছে যে, বিশ্বজশতে প্রত্যেকেই কিছু দা কিছু কষ ও 
দুঃখের সম্মুখীন হবে । তাই জান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে হে, এখন আমাদের 
দুঃখ দূর হলৌ। কোরআন পাক সূরা আ'লায় সাফল্য লাভ-করার্‌ ব্যবস্থাশ দিতে শিয়ে 
বলেছে ঃ ০২52 508১-8 অর্থাৎ নিজেকে পাপকর্ম থেকে পবিত্র রাখা। এর সাং সাথে 
আরও করেছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভের জায়গী আসলে পর্ফাল। যে সাফল্য 
কামনা করে; ' তার কাজ শুধু দুনিরা নিয়ে ব্যিব্যতত থাকা নয়। বলা হয়েছে ? 2:১২; 
এমা ১১ 25850আ। 8১:৭। অর্থাৎ. তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অথ্াধিকায় দিয়ে 
থাক ; অথচ পরকাল উত্তমও ; কারণ তাতেই প্রত্যেক মনোবাহ্থা অর্জিত ও গ্রোক অস্ট 
দূর হতে পারে এবং পরকাল চিরস্থারীও। 
মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র জান্লীতেই পাওয়া যেতে 
পারে-_ দুনিয়া" এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সালা অর্থাৎ 
সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে খুক্তি লাস ক্রা-এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর 
বান্দাদেরকে দা কনে থাব্েন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তান্জালা সেক্স ভু'মিলকে 
সাফল্য দান কয়ার় গুয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লিঘিত সাতটি গুণে গুণান্ধিত | 
পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সন্তাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার ত্র । 
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এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত মুমিনগণ পরকালে পূর্ণাঙ্গ 
সাফল্য পাবে__এ কথা বোধগম্য, কিন্তু দুনিয়াতে সাফল্য বাহ্যত কাফির ও পাপাচারীদেরই 
হাতের মুঠোয় । প্রতি যুগের পয়গম্বরগণ এবং তাদের পর সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ 
সাধারণত কষ্ট ভোগ করে গেছেন। এর কারণ কি ? এই প্রশ্নের জওয়াব সুস্পষ্ট । দুনিয়াতে 
পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের ওয়াদা করা হয়নি যে, কোনরূপ কষ্ট্টর সম্মুবীনই হবে না ; বরং এখানে 
কিছু না কিছু কষ্ট প্রত্যেক পরহিযগার সৎ কর্মপরায়ণ-ব্যক্তিকেও ভোগ করতে হয় এবং 
প্রত্যেক কাফির ও পাপাচারীদেরকেও ভোগ করতে হয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও 
অবস্থা তাই ; অর্থাৎ মুমিন ও কাফির নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লক্ষ্য অর্জিত 
হয়ই। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে কাকে সাফল্য অর্জনকারী বলা হবে ? অতএব পরিণামের 
ওপরই এটা নির্ভরশীল। 

দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য 'দেয় যে, যেসব সঙ্জন উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণাব্িত, 
দুনিয়াতে তারা সাময়িকভাবে কষ্টের সম্মুখীন হলেও পরিণামে তাদের কষ্ট দ্রুত দূর হয়ে 
যায় এবং মনোবাঞ্া অর্জিত হয়। বিশ্ববাসী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয় 
এবং ভারা মরেও অমর হয়ে যায়। ন্যায়ের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থা যতই পর্যালোচনা করা 
হবে, প্রতি যুগে ও প্রতি ভূখণ্ডে ততই এর পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। 

আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণ £ সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া । কিন্তু এটা 
একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা করে এখানে সেই সাতটি গুণ 
বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই ঃ 

প্রথম, নামাযে “*খুশু' তথা বিনয়-নম্্র হওয়া। 'খুশৃ'র আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। 
শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা ; অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন 
কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা, 
অর্থাৎ অনর্থক নড়াচড়া না করা।__বেয়ানুল কোরআন) বিশেষত এমন নড়াচড়া, যা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নামাযে নিষিদ্ধ করেছেন। ফিকাহ্বিদগণ এ ধরনের নড়াচড়া “নামাযের 
মাকরূহসমূহ' শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে খুশূর এই সংজ্ঞা 
হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য মনীষী থেকে খুশূর সংজ্ঞা 
সম্পর্কে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলত অন্তর ও অঙ্গ-প্ত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ 
বিবরণ । উদাহরণত হযরত মুজাহিদ বলেন £ দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার নাম 
খুশু। হযরত আলী (রা) বলেন £ ডানে-বামে, জক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা খুশ্‌। 
হযরত আতা বলেন £ দেহের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা খুশ। হাদীসে হযরত আবু 
যর থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ৪ নামাযের সময় আল্লাহ্‌ তা“আলা বান্দার 
প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না নামাধী অন্য কোন দিকে ভ্রক্ষেপ করে। যখন 
সে অন্য কোন দিকে ভ্রক্ষেপ করে, তখন -আন্মাহ্‌ তাআলা. তার দিক. থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে 
নেন।-_-(আহমাদ, নাসায়ী আবূ দাউদ-মাযহারী) নবী করীম (সা) হযরত আনাসকে 
নির্দেশ দেন £ ৬0590885 
না।__(বোয়হাকী মাযহারী) 
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হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নিয়ে 
খেলা করতে দেখে বললেন ৪ ২১1২ ০-১/1 4১৪ ২4৪ ৮১৯ | অর্থাৎ এই ব্যক্তির অন্তরে 
খুশু থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকত ।__(মাযহারী) 

নামাযে খুশুর প্রয়োজনীয়তার স্তর £ ইমাম গাযযালী, কুরতুবী এবং অন্য. আরও “কেউ, 
কেউ বলেছেন যে, নামাযে খুশু ফরয। সম্পূর্ণ নামায খুশু ব্যতীত সম্পন্ন হলে নামাযই 
হবে না। অন্যেরা বলেছেন £ খুশু নিঃসন্দেহে নামাযের প্রাণ। খুশূ ব্যতীত নামায নিষ্প্রাণ; 
কিন্তু একে নামাযের রোকন মনে করে এ.কথা বলা য়ায় না যে, বি নু 
না এরং পুনর্বার পড়া ফরয।- 

হযরত. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) বয়ানুল কোরআনে বলেন ঃ নামায় শুদ্ধ 
হওয়ার জন্য ঘুশূ অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং এই পর্যায়ে খুশ্‌ু ফরয নয় ; কিন্তু নামায কবৃল 
হওয়া এর উপর নির্ভরশীল এবং এই পর্যায়ে খুশ্‌ ফরয। তাররানী “মু'জামে-কবীরে' 
হযরত আবু দারদা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ সর্বপ্রথম যে 
বিষয় উম্মত থেকে অন্তর্থিত হবে, তা হচ্ছে খুশু। শেষ পর্যস্ত লোকদের মধ্যে কোন খুশু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হবে না।-_(বয়ানুল-কোরআন) 

পূর্ণ মুমিনের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা । ?১০:31__ ৬ 
25১৮৮ এ ০:-এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা কাজ, যাতে কোন ধর্মীয় উপকার নেই। এর 
অর্থ উচ্ধস্তর গুনাহ্‌, যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই ক্ষতি বরং বিদ্যমান। এ থেকে বিরত : 
থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিন্নস্তর। একে বর্জন করা 
ন্যুনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসার । রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ ১ _**১০*১ ৯11০ ০-৯০৭ 
১ অর্থাৎ “মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমগ্ডিত 
হতে পারে ।” এ কারণেই আয়াতে একে কামেল ম'মিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। 

তৃতীয় গুণ যাকাত £ এরর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা । পরিভাষায় মোট অর্থ-সম্পদের 
একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করীকে যাকাত বলা হয়। কোরআন পাকে এই 
শব্দটি সাধারণত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও 
উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ । মক্কায় যাকাত 
ফরয হয়নি_ মদীনায় হিজরতের পর ফরয করা হয়েছে। ইবনে কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদের 
পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, যাকাত মক্কীতেই ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাম্মিল 
মন্কায় অবতীর্ণ_এ বিষয়ে সবাই একমত । এই সূরায়ও &1/০111১-2 ; 5-এর সাথে 159 
£/5%।__উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি পর্যায়ে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং 
'নিসাব' ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। যারা যাকাতকে 
মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য তাই। যীরা বলেন 
যে, মদীনায় পৌছার পরই যাকাতেন্ন আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তীরা এ স্থলে “যাকাত' 
শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করে নিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপেও এই 
অর্থ নেওয়া হয়েছে। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণত 
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কোরআন পাঠক ধেখানে ফরয খাকান্তের উল্লেখ করা হয, সেখানে ,(55159108,-্ 151 
ই. ঘ।- ইত্যাদি শিরোনামে বর্ণলা-রুরা হয়। এখানে শিরোনাম পরিবর্তন-ফতর 5৯1-59] 
১০০১ বলাই ইঙ্গিত করে যে, প্রানে পারিভাধিক অর্থ বুঝানো হয়নি। এছাড়া ১৯ 
শর্খটি সকুষ্তভাবে 4.১ (কাজ)-শ্রর সাথে সম্পর্ক রাখে । পারিভাষিক যাকাত '3.$ নয় ; 
বরং অর্থকড়িয শ্রকটা অং | 4১/০(১ শব্দ দ্বারা এই অংশ ধুবীতে গেলে ব্যাখ্যা গু বর্ণনার: 
আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। মোটকথা, আয়াতে যাঁীতের পারিশ্ডাষিক অর্থ মেওয়া হলে 
যাকাত যে সুখ্মিমের জন্য অপরিহার্য ফরয, তাঁ বর্ণনার অপেক্ষ রাখে 'না। পক্ষান্তরে 
যাকাতের অর্থ আত্মশুদ্ধি নেওয়া হলে তাও ফরযই। কেননা, শিরক, রিয়া, অহষ্কার, হিংসা, 
শর্রুতী, লোভ-লাঁপিসা, “কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি 'বলী হয়। 
ধরুলো সব হয়া ও কবীরা শুনাহ্‌। নফসকে এগুলো থেকে পরিকর কযা ফরথ |” 

চচুর্থ ভব ক্ৌনাজফে হারাম থেকে সংযত রাখা ই 4০%1:১০-১৯৮% ৩ 
সা বত অন পন 
যৌনাঙ্গকৈ সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারও সাথে কৌন অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতৈ প্রবৃত্ত 
ইয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ ১:১১ :-£7$% $ অর্থাৎ যারা শরীয়তের বিধি 
. মোতাবেক স্ত্রী ্থবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিক্ত 'হবে না। এতে 
ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে-জীবনের লক্ষ্য করা 
খাবে লা। এটা এই পর্যায়ের কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে.তিরক্কারযোগ্য হবে. না। 


2515 078457 25১9 ০৯5 অর্থাৎ বিবাহিত নী অথবা শরীয়তসম্মত দাসীর 
সাথে শরীয়তের 'বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার 
আর কোন পণ্থ ছালাল-নয় ; যেমন যিনা -ভ্েমনি হারাম নারীকে বিবাহ করাম্মঞ-যিনার 
হুরুম বিদ্যমীন। স্ত্রী অথবা দাসীর. সাথে হায়েয ও নেফাল অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক 
পন্থায় আহকাজ কষা জবা, কোন. -পুরম্ঘ, কালক অথবা: জীব-জন্ভুর সাথে কামপ্রবৃত্তি 
চরিভার্থ করা-_এর্কুলো সব নিষিদ্ধ -ও হারাম । অধিক সংখ্যক তফস্্রীরবিদের অন্ে ০০০... 
৫০ন্সর্থাৎ হস্তট্যখুনও এর অন্তর্ভুক্ত 1-_-€বয়ানুল 'কোরজান, কুরছুবী, বাহুতে মুহীত) 
লক্ষন গুণ আমানত প্রত্যর্পণ করা ই ১:10 1544:3145941 ১80" আমানত' শব্দের 
আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোন ধ্যক্তি বহন করে শ্রবং 
সে বিষয়ে ফোন ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন ও ভরঙ্গা কর্ী হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে 
বিখায় এ শঙ্গটি মূল ধাতু হওয়া সন্তবেও একে বহুবচনে ব্যবহার ক্ষরা হয়েছে, খাতে 
খাবসীয় -প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়-হক্কুর্াহ্‌ সখা আঁ্লাহ্‌র হক অস্পর্থিত- [হোক 
কিহ্তা হুক্কুক্জ-ইবাদ গথা বান্দার হক সম্পর্কিত 'হোক্ষ ৷ আল্তাহর হক অম্পর্কিষ্চ জাখানন্ত 
হচ্ছে শরীয়ত আটরাপিত সকল ফরয ও ওয়াজিব পীলম করা এবং স্বাধহীয় হারাম ও 
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সূরা আল-মু'মিনূন ২৯৫ 


আমানত যে অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত ৷ অর্থাৎ কেউ কারও রাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে 
তা তার আমানত । প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হিফাযত করা তার দাব্লিতব। এছাড়া কেউ কোন 
গোপন কথা. কারও কাছে বললে তাও তার আমানত । শরীয়তসম্্মত অনুমতি ব্যতিরেকে 
কারও গোপন তথ্য ফাস করা আমানতে খিয়ানতের অন্তভুক্ত। মন্ভুর ও কর্মচারীকে অর্পিত 
কাজের জন্য পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়ঃ তাতে 
কাঁজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরি ও চাকরির জন্য নির্ধারিত সময়ে সেই, 
আপ 4৮ 
জানা গেল যে, আমীনতের হিফাবত ও-তার হক আদায় করার বিষয়টি. অতান্ত 
অর্থবহ উপরোক্ত বিবরণ সবই. এর অন্তর্ভুক্ত. " 
ডি যা কোর 
ব্যাপারে-উভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এররপ চুক্তি পূর্ণ কর ফরয এবং এর খেলা 
করা বিশ্বাসঘাতকতা, প্রত্তারণা তথা হারাম । দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকাঁরকে ওয়াদী বলা হয়। 
অর্থাৎ একতরফ্বাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোন কাজ 
করে দেওয়ার ওয়াদা করা । এনপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরীয়তের আইনে জরুরী ও 
ওয়াজিব । হাদীসে: আছে ০:১৮ _.| অর্থাৎওয়াদা এক প্রকার খণ। খণ আদায় কৰা 
যেমন- ওয়াজিব, ওক্াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব । শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতিরেকে এন 
খেলাফ করা গুনাহু। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম. প্রকার অঙ্গীকার 
পূর্ণ-করার -জন্য প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যর্েও বাধ্য করতে পাঁরে ; কিন্তু একতরযা 
ওয়াদা, পূর্ণ করার-জন্য আদালতের মাধ্যমে বাধ্য.করা যায়, না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভগিডে 
একে পূর্ণ রুরা ওয়াজিব-এবং শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত এর-খেলাফ করা-গনাহু। : 
সপতমঞ্ঞগ নামাযে হত্রবান হওয়া ৪-2১১১/+1474-+4০ 4১:23 নামাযে যত্ববান 
হওয়ার অর্থ নামাযের .পাবন্দি করা এবং প্রত্যেক নামায মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা। 
(রুহুল-মা'আনী) এখানে ০১1০ শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এখানে 
পীচ- ওয়াক্তের নামায বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মোস্তাহাব- ওয়াক্তে পাবন্দি সহকারে আদায় 
করা উদ্দেশ্য । শুরুতেও নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ; কিন্তু সেখানে নামাযে 
বিনয়-নস্্র হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে ০.০ শব্দটির একবচন 
ব্যৰ্থার' করা হয়েছে। অর্থাৎ নামায ফরয হোক অথবা “ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা- নফল 
হোক__নামায মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নম্র হওয়া । চিস্তা করলে দেখা যায়, উল্লিখিত্ব 
সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক এবং এতদসংশ্লিষ্ট স্‌ 
বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণৈ গুণাবিত হয়ে যায় এবং এতে অটল 
থাকে,সে কামেল ম'মিন- এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের হকদার। 
-শ্রখানে এ বিষয় প্রণিধানযোগ্য. যে) এই সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নীমাষ ছারা 
এবং শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা। এতে ইঙ্গিত আছে ধে, নামাযকে নামাধেষ 
মত পাবন্দি ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুপুলো আপনা-আপর্দ 
মামার মা চির 
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০) 33555 28১01 15503- উল্লিখিত গুণে গুণাবিত লোকদেরকে এই আয়াতে 
জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার'মধ্যে ইঙ্গিত আছে 
যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও. অনিবার্ধ, 
তেমনি এসব গুণে গুণান্িত ব্যক্তিদের জান্নাত প্রবেশও সুনিশ্চিত । 519 ৪ বাক্যের পর 
সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলী পুরোপুরি. উল্লেখ করার পর এই বাক্যে. আরও ইঙ্গিত আছে, 
যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই। 


৫. ৫122-212পাপা ৫ হে. 2 এ পা) লে 2 


১38৫৮048৬5০০৩০ ৯৩৬, 
পঠ্াপুঞুক 2 ৫ ৮? ৮১৫৮৫ ৫৫৩ ৫৫ 25120) 212 ৫2 2 পে 
উ8525252ত 58 নি 45 


ভুলেও ০ 
টি 


৮৮4৫ ধরি 46620359 দা 5 ৫9৫2 
(১ 


9৩৬১৮০৬০৬8৮ 

তে 
ভি $5৩252% 39৩৯১ 
ই ০১ 
তরল 


€ ৮2৮22 ৩55 পর্ণ 


৩১৪১৫1০১৩ 


(১২) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। (১৩) অতঃপর আমি তাকে 
শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। (১৪) এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে 
জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর 
সেই মাংসপিও থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি,অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি ; 
অবশেষে তাকে এক নতুনরূপে দীড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ কত কল্যাণময়! 

















//4.1091019021-0017 


সূরা 'আল-মুশমিনূন ২৯৭ 


(১৫) এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে । (১৬) অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুণিত 
হবে। (১৭) আমি তোমাদের উপর সপ্তপথ সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অনবধান 
নই। (১৮) আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি ; এবং আমি তা অপসারণ করলেও 
করতে পারি (১৯) অতঃপর আমি.তা ছারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের. বাগান সৃষ্টি 
করেছি। তোমাত্দর জন্য এ্রতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেফে আহার করে থাক। 
(২০) এবং এরবুক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্য তৈল 
ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে । (২5) এবং তোমাদের'জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার 
বিস্কয্স রয়ছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পারন্-করাই এবং তোমাদের 
জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতফফে ভক্ষণ কর। (২২) 
তাদেক্স পিঠে ও জলঘানে ১৮১৪১০১১৯১০১৪০১০১১১০৪৯৪ 


উস রান? | 

(প্রথমে মানব সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ (অর্থাৎ খাদ্য) 
থেকে সৃষ্টি করেছি অের্থাৎ প্রথমে মাটি, অতঃপর তা থেকে উদ্ভিদের মাধ্যমে খাদ্য অর্জিত 
হয়)। এরপর আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, বা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) এক সংরক্ষিত 
আধারে অর্থাৎ গর্ভতাশয়ে)অবস্থান করেছে €তা খাদ্য থেকে অর্জিত হয়েছিল।) অতঃপর 
আমি বীর্যকে জ্রমাট রক্ত করেছি। এরপর: জমাট রক্তকে (মাংসের) গিগড করেছি। এরপর 
আমি পিগুকে' অর্থাৎ প্রিশ্ডের কতক অংশকে) অস্থি করেছি। এরপর অস্িকে মাইস পরিধান 
করিয়েছি।. ফেলে অস্থি আবৃত হয়ে গেছে। এরপর (অর্থাৎ এসব. বিবর্তনের পর) আমি 
(তাতে রূহ নিক্ষেপ করে) তাকে এক নতুনরূপে দীড় করিয়েছি।-(যাঁ পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে 
খুবই স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। কারণ, ইতিপূর্বে একটি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের মধ্যে সব.রিবর্তন 
হচ্ছিল, এখন তা.-এক্টি প্রাণবিশিষ্ট জীবিত মানুষে পরিণত হয়েছে ।) অতএব শ্রেষ্ঠতম 
কারিগর আল্লাহ্‌ কত মহান। (কেননা, অন্যান্য কারিগর আল্লাহ্র সৃজিত বস্তুসমূহে 
তা“আলারই কাজ! বীর্ষের উপর উল্লিখিত বিবর্তনসমূহ এই ক্রমানুসারেই “কানূন' ইত্যাদি 
চিকিৎসা গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। এরপর মানুষের সর্বশেষ পরিণতি ফানার কথা বর্ণিত 
হচ্ছে)। অতঃপর তোমরা. (এসব বৈচিত্র্যময় ঘটনার পর) অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে । 
(অতঃপর পুনরুথান বর্ণিত হচ্ছে £) অতঃপর তোমরা কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত 
হবে। (আমি যেভাবে তোমাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে অস্তিত্ব দান করেছি, তেমনি তোমাদের 
স্থায়িত্রে. বন্দোবস্তও করেছি। সেয়তে) আমি তোমাদের উর্ধ্বে সন্তীকাশ (যেগুলোতে 
ফেরেশতাদের যাতায়াতের রাস্তা রয়েছে) সৃষ্টি করেছি। (এগুলোর সাধে তোমাদেরও কিছু 
কিছু উপকারিতা সংশ্রিষ্ট আছে।) এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে (অর্থাৎ তাদের উপযোগিতা 
সন্বন্ধে বেখবর ছিলাম না। (বরং প্রত্যেক সৃষ্টিকে উপযোগিতা ও'রহস্যের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে তৈরি করেছি।) এবং আমি (মানুষের দায়িত্ ও ক্রমবিকাশের জন্য) আকাশ থেকে 
মা'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)_-৩৮ 
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পরিষিতভাবে পানি-বর্ষণ করেছি। অতঃপর আমি তা (কিছুকাল পর্যন্ত) ভূভাপে সংরক্ষিত 
রেখেছি (সেমতে কিছু পানি ভূভাগের উপরে এবং কিছু পানি অভ্যন্তরে চলে-যায়, যা মাঝে 
মাঝে বের হতে থাকে)। আমি (যেমন তা বর্ষণ করতে সক্ষম, তেমনি) তা (অর্থাৎ পানি) 
বিলোপ করে দিতে (ও) সক্ষম (বাতাসে মিশিয়ে, দিয়ে.হোঁক কিংবা মৃত্রিকার সুগভীর স্তরে 
পৌছিয়ে দিয়ে হোক, যেখান থেকে তোমরা যন্ত্রপাতির সাহায্যেও উত্তোলন' করতে না 
পার কিন্তু -আমি- পানি অব্যাহত রেখেছি). অতঃপর আমি তা অর্থাৎ পানি) দ্বারা 
তোমাদের জন্ট” খেঙ্গুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি.করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর 
ক্লেপ্রয়াও আছে (টাক খাওয়া হলে এগুলোকে "মেওয়া"মনে করা হয়)। এবং ভা খেকে 
(ঘা শুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়, তাকে খাদ্য হিসেবে) তোমরা আহারও কর এবং (এই পানি 
দ্বারা) এক (যয়ত্ন) বৃক্ষও (আমি সৃষ্টি লকরেছি)-যা সিনাই পর্বতে (প্রচুর পরিমাণে) 
জন্মায় এবং যা তৈল নিয়ে উৎপন্ন হয় এবং আহাপ্নকারীদের জন্য ব্যঞ্জন নিয়ে। (অর্থাৎ 
এই বৃক্ষের ফল দ্বারা উভয় প্রকার উপকার লাভ হয়। বাতি জ্বালানোর এবধদমালিশ করার 
কাজেও জাগে এবং কুটি. ভুবিয়ে ধাওয়ার কাজেও লাগে। উল্লিখিত ব্যবস্থাদি পানি ও 
উত্তিদের দ্বারা. সঙ্ঈপন্ন হয়) এবং (অতঃপর জীবজ্তুর. মাধ্যমে “মানুষের বিভিন্ন উপকার 
বর্ণনা করা হচ্ছে 8) তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জত্তুসমূহের মধ্যেও চিস্তা করার বিষয় 
আছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু অর্থাৎ দুধ) পান করতে. দেই এবং 
তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে আরও অনেক উপকারিতা আছে। (তাদের চুল ও পশম 
কাজে লাপে।) এন্ং তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর । তাদের (মধ্যে যেগুলো বোঝা 
বহনের ষোগ্য, 50500545795 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় : 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তীর বিধি-বিধান পালনে বাহ্যিক কাজকর্ম 
ও অন্তরকে পবিত্র রাখা 'এবং সব বান্দার হক আদায় করাকে মানুষের ইহকালীন ও 
পরকালীন সাফল্যের পন্থা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা“আলার পূর্ণ 

শক্তি-সামর্থ্য ও মানবজাতি সৃজনে তাঁর বিশেষ অভিব্যক্তিসমূহ বর্ণিত হয়েছে, যাতে 
পরিষ্কার ফুটে ওঠে যে, জি ভিটিনি রিনি হেরি 
করতেই পারে না। 

০৮০45-51 এ ১১__ ৭৯-৮অর্থ সারাংশ এবং ০১৯ অর্থ আর্দ্র মাটি। 
অর্থ এই যে, পৃথিবীর মমার্টির বিশেষ অংশ বের করে তা স্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
মানব সৃষ্টির" সূচনা হয়রত আদম (আ) থেকে এবং তার সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে 
হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সন্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র 
অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ-হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে $%.:১৫::$ বলে এ কথাই বর্ণনা 
করা হয়েছে। উদ্দেশ্য. এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই 
মাটির সৃষ্ষ্ম অংশ. অর্থাৎ শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিষ্ঠ সংখ্যক তফসীরবিদ আয়াতের 
এ তফসীরই লিখেছেন। একথা বলাও সম্ভবপর যে, ১3৮১৮০ বলে মানুষের শুক্রই 
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সূরা আলন্ফুঃমিনূন - - "- ২৯৯ 


বুঝানো হয়্েছে। কেননা, জনি ভার চুরির ানিতিরাট জে 
৮240 

মানৰ সৃষ্টির সপ্ন্তর £ আলোচ্য জাযাতসমূহে মানব.সৃ্টর-সাভটি স্তর উল্লেখ করা 
হর়্েছে।' সর্বপরথ স্তর 4. ১৯:1১. অর্গাৎ মৃত্তিকার সারাংশ, ছ্বিতীয় বীর্য, তৃতীয় জমাট 
রক, চতুর্থ মাংসপিশু; পঞ্চম অস্থি-পজার, ষ্ঠ আহিকে মাংস বারা আবৃতিকরণ: ও সম 
08৮১২১১১৯০১ এ 

হর ই্নে-জাব্মাস বর্দিত একটি অভিনব তত্ব $ তফসীরে কুরতুবীতে এ স্থলে 
হযরত ইবনে, জাধ্রাসকেকে এই আরাতের ভিত্তিতেই “শবে: রর পর্ণ সরবত 
একটি অভিনব তত্ব বর্ণনা করা হয়েছে -তা টু যে, হযরত উমর ফারক১(রা) একবার 
সমবেত দ্বাহাবীগণকে প্রশ্ন করলেন ঃ রমঘানেয় কোন্‌ ভাগ্নি শবে কদর ? সবাই উত্তরে 
“আল্লাহ্‌ -স্কা'আলাই জানেন বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন । হযরত ইবনে 'আতধ্বাস তাদের 
মধ্যে সর্বকমিষ্ঠ ছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন & আমীরম্ল--মু'মিনীন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; মানুষের সৃষ্টিও সন্ত স্তরে 
সম্পর করেছেন এবং াতটি বস্তুকে মানুষের খ্বাদ্য করেছেন।-তাই আহ্কার।তো মনে হয় 
যে, শবে কদর বলমঘানের সাতাশতম রাবিতে হবে। খলীফা এই অভিনব প্রমাণ শুনে 
বিশিষ্ট সাহাবীপণকে বললেন £ এই বালকের মাথার চুলও এখন পর্যস্ত পুরাপুরি. গজায়নি 
[অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনারা বলতে পারেননি । ইবনে আবী শাক্সবার 
মুসনাদে এই, দীর্ঘ দীঘি বর্ণিত আছ্ছে। ইবনে আব্বাস মানব সৃষ্টির সপ্তন্তর বলে তাই 
বুঝিয়েছেন,' স্বা আলোড্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, মানুযের খাদ্যের; াতটি নততু সূরা 
আন্মসার আয্লে উল্লিথিত আছে $ ৬7১১১518855 0৯5 ৩৪১ 5৪335 
(/4-৪৮%৫ রই আয়াতে আটটি বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে, তথয প্রথমোক সাতটি 
মানুষের খাদ্য এবং সর্বশেষ -/ জদ্ুদের খাদ্য। 

কৌরআন পাকের ভাষালঙ্কার লক্ষণীয় যে, মন সৃষ্টির সাটি কে একই জিতে 
বর্ণনা করেনি £ £ বরং কোথাও এক স্তর থেকে অন্য্তরে বিবর্তনকে ১ ১ শব্দ. ছারা ব্যক্ত 
করেছে, হা কিছু বিলে হও বুঝায় অব কোথাও (5 অবার দারা বু করেছে, যা 
অবিলম্বে হওয়া বুঝায় । এতে সেই ক্রমের প্রতি ইঙ্গিত আছে, ঘা দুই, বিবর্তনের মাঝখানে 
স্বভাবত হয়ে থাকে । কোন কোন বিবর্তন মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ 
হয় না। সেমডে কোরআন পাঁক প্রাথয়িক.ভিন স্তরকে (১ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে-প্রথম- 
মাটির সাক্সাংশ গ্ররপর একে বীর্ধে পরিপত করা। এখানে ?১ ব্যবহার করে £24.:0. ₹ 
বলেছে। কেননা, মাটি থেকে খাদ্য সৃষ্টি হওয়া, এরপর তা দেহের অংশ হওয়া, অতঃপর 
ভা বীর্যের আকার: ঘারণ করা মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে থুবই ষময়সাপেক্ষ। এমনিভাবে তৃতীয় 
স্তর অর্থাৎ বীর্ঘের জমাট রক্তে পরিণত হওয়াও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । এফেও 1 
€& 41 8১ খলে ব্যক্ত করা হয়েছে এক্পর জমাট রক্তের মাংসপিও হওয়া, মাংসপিশ্ডের 
অস্থি হওয়া এবং অস্থির উপর আংসের প্রঙ্গেপ হশুয়া-এই তিনটি স্তর অল্প সময়ে সম্পন্ন 
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৩০০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


হওয়া অসন্তব মনে হয় না। তাই এগুলোতে ।__? অব্যয় দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। রূহ 
সঞ্চার ও জীবন সৃষ্টির সর্বশেষ 7; শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, একটি নিষ্প্রাণ 
জড় পদার্থে রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা মানব বুদ্ধির দীর্ঘ সময় চায়। 

মোটকথা, এক স্তর থেকে অন্য-স্তরে বিবর্তনের যে যে ক্ষেত্রে মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে 
স্ময়সাপেক্ষ কাজ ছিল সেখানে +১ শব্দ ব্যবহার করে-এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং 
যেখানে সাধারণ মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ছিল না, সেখানে অব্যয় _ প্রয়োগ 
করে সেদিকে:ইশারা করা হয়েছে। কাজেই এ ব্যাারে সেঁই হাদীস ছারা.আর সন্দেহ হতে 
পারে না, যাতে বলা হয়েছে যে, গর স্তর থেকে অন্য ত্তরে পৌছায় চি দিন করে ব্যয় 
হয়। কারণ; 'এটা মানুষের ধারণাতীত আল্লাহ্‌র কুদরতের কাজ । 

মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্দাৎ রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা £ কোরআন পাক এ নিয়টি 
এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বলেছে £ 72 (5৫151115-_অর্থাৎ আমি 
অতঃপর তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি। এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে, 
প্রথমোক্ত ছয় স্তর উপাদান ও বন্তুজগতের বিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই শেষ ও 
সপ্তম স্তর অন্য জগৎ অর্থাৎ রূহ জগৎ তথা রূহ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর ছিল। তাই 
একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 

প্রকৃত রূহ ও জৈব রূহ 8 এখানে ০ 211 £1১-এর তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, 
' মুজাহিদ, শা“বী, ইকরামা, যাহ্হাক, আবুল আলিয়া প্রমুখ -তফসীরবিদ “বূহ্‌ সঞ্চার" ছারা 
কারণ, এ্রটাও বন্তুবাচক ও সৃশ্ক্ দেহ বিশেষ, যা জৈব দেহের প্রতি রন্ধে রন্ধে অনুপ্রবিষ্ট 
থাকেন চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ্‌ বলে। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার 
পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে ?১ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা-হয়েছে। “আলমে-আরওয়াহ্‌' 
তথা রূহ জগৎ থেকে প্রকৃত রূহকে এনে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় কুদরত. দ্বারা.এই উজির 
রূহের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত 
রূহ্‌কে মানব-সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে আল্লাহ্‌ তাআলা এসব 
রৃহ্‌কে সমবেত করে 5:০০. বলেছিলেন। উত্তরে সবাই সমস্বরে এ বলে আল্লাহ্‌র 
প্রতিপালকত স্বীকার করে নিয়েছিল । হ্যা, মানবদেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
সৃষ্টির পরে স্থাপিত হয়। এখানে “্বহ্‌ সঞ্চার' দ্বারা যদি জৈব রূহের সাথে প্রকৃত রূহের 
সম্পর্ক স্থাপন বুঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর । মানবজীবন প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃত 
রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ 
জীবন্ত হয়ে ওঠে। এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহ্‌ও তখন 
তার কাজ ত্যাগ করে। 

(1 ১৮ 01 40১59. 315ও 34১০ এর আসল অর্থ নতুনভাবে কোন সাবেক 
নমুনা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহ্‌ তা“আলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক 
দিয়ে 9.১ (্রষ্টা) একমাত্র আল্লাহ্‌ তা“আলাই। অন্য কোন ফেরেশতা অথবা মানব কোন 


সামান্যতম বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে 91১ ও 31১ শব্দ 
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সূরা আল-মু"মিনূন ৩০১ 


কারিগরির অর্থেও ব্যদ্বহার করা হয়। কারিগরির স্বরূপ এর বেশি কিছু:নয় যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্বব্রক্ষ'গ্ড যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে 
রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরি 
করা । এ কাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোন মানুষকেও 
কোন বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলে দেওয়া হয়। স্বয়ং কোরআন বলেছে 8 141০৬ ৪1১ 
হযরত ঈসা (আট সম্পর্কে বলেছে ৪ ০. ৫454. ১514 31 %-এসব ক্ষেবে ৩৯ 
শব্দ রূপকভঙ্গিতে কারিগরির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

এমনিভাবে এখানে ১১ 45 শব্দটি বহুরচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, সাধারণ মানুষ 
কারিগরির দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোন বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে । যদি তাদেরকে 
রূপরুভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা সব সৃষ্টিকর্তা: অর্থাৎ কারিগরের 
মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর 1140 

১১০৭ ১4৫৫৪ ৫ £_ পূর্ববর্তী তিন আয়াতে মানব সৃষ্টির গ্াথমির স্তর উল্লেখ করা 
হয়েছিল, এখন দুই আয়াতে তার শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য 
আয়াতে বলা হয়েছে £$ তোমরা সবাই এ জ্রগতে আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর 
টার হর তিক হা তে যা ডে 

25) অর্থাৎ মৃত্যুর পর আবার কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুখিত 
করা হবে, যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত 
অথবা জাহান্নীমে পৌছিয়ে দেওয়া হয়। এ হচ্ছে মানুষের শেষ পরিণতি । অতঃপর সূচনা 
ও পরিণতি অন্তর্বরীকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগহ ও 
নিয়ামতরাজির অল্লবিস্তর বর্ণনা আছে, যা পরবর্তী আয়াতে আকাশ সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা 
শুরু করা হয়েছে। 

2০৮ ৫::,158১5 ৫৫০ ১১ __ 3০১৮শব্দটি ₹০:১০ এর বহুবচন। একে স্তরের অর্থেও 
নেয়া যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ তোমাদের উর্ধে সৃষ্টি করা হয়েছে। 75:১৮ 
এর প্রসিদ্ধ অর্থ সাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ সবগুলো আকাশ বিধানাবলী নিয়ে 
পৃথিবীতৈ যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ । 

১১815 341০০ ৫৫ ৮-এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষকে শুধু সৃষ্টি করে ছেড়ে 
দেইনি। এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না ; বরং তাদের প্রতিপালন, 
বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা 
হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ধণ করে মানুষের জন্য খাদ্য ও ফল--ফুল দ্বারা 
সুখের সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছি। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা হয়েছে ২ 


১২/০3০৫০ ০১৬০ এ স১০৪৮ 7, ৮৮০ 2০ 4০ 
- 75355051105 


মানুষকে পানি সরবরাহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা £. এই আয়াতে আকাশ থেকে 
বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে ১ £ কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ 
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৩০২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। যষ্ঠ খণ্ড 


সৃষ্টিগন্তভাবে খুবই দুর্বল । ফলে যেসব জিনিস তার -নজীবনের জন্য, অপরিহার্য, সেগুলো 
নির্ধারিত, পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর একমকি আযাব হয়ে 
যায়। ঘে' পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশি বর্ষিত হয়ে গেলে 
প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্য বিপদ ও আবাব হয়ে পড়ে। 
তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়, যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং 
সর্বনাশের কারণ হয় না। তরে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহু ভাস্মালা কোন কারণে ট্াবন-ুফান 
চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিন্ন ।. 

- এরপর অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য 'বিধয় ছিল" এই যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের পানি যদি 
দৈনন্দিন বর্ষিত হয়, তাতেও মানুষ বিপদে পণ্ডিত হুবে। প্রাত্যহিক বৃষ্টি তার 'কাঁজকারবার 
ও স্বভাবের পরিপন্থী । যদি সম্বঘসর অথবা ছয় মাস অথবা তিন মাসের প্রয়োজনের পানি 
এক দফায় বর্ষণ করা হয় এবং মানুষকে নিজ নিজ বরাদ্দের পানি ছয় মাসের জন্য সঞ্চিত 
রাখার আদেশ দেওয়া হয়, তবে অধিকাংশ মানুষও এই পরিমাণ পানি জমা রাখার ব্যবস্থা 
করতে পারবে না যদি কোনরূপে বড় চৌবাচ্চা ও গর্তে পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করেও 
নেয়, তবে কয়েকদিন পর পানি পচে যাবে, যা পান করা এবং ব্যবহার করাও কঠিন 
হবে তাই আল্লাহ্র. কুদরত এর এই ব্যবস্থা করেছে যে, পানি যে সময় বর্ষিত হয়, তখন 
সাময়িকভাবে বৃক্ষ ও মৃত্তিকা সিক্ত হয়ে যায়, অতঃপর ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন পুকুর, চৌবাচ্চা ও 
প্রাকৃতিক গর্তে এই-পানি জমা থাকে। প্রয়োজনের সময় মানুষ ও জীবজন্তু তা ব্যবহার 
করে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই পানিতে বেশি দিন চলে না। তাই প্রত্যেক ভূখণ্ডের 
অধিবাসীদেরকে প্রত্যহ তাজা পানি পৌছানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হুয়েছে যে, পানির 
একটা বিরাট অংশকে বরফে পরিণত করে পাহাড়ের শৃঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেখানে 
কোন ধুলা বালু এমনকি মানুষ ও জীবজন্তু পৌছতে পারে না.। সেখানে পচে যাওয়া, 
নাপাক হওয়া এবং অর্যব্হারযোগ্য হওয়ারও/কোন. আশংকা.নেই। এরপর- এই: ূরক্ষের 
পানি ছুয়ে, ছুয়ে পাহাড়ের :শিরা-উপশিরা বয়ে. মাটির ত্বভ্যত্তরে ছড়িয়ে গড়ে এবং এই 
প্রাকৃতিক ধারা মাটির কোণে কোণে পৌছে যায়; সেখান. থেকে কিছু পানি নদীনালা- ও 
নহরের আকারে তৃপৃষ্টে-প্ররাহিত' হতে পারে এবং কোটি. কোটি মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে 

সিক্ত করে। অবশিষ্ট.বরফপলা পানি-মাটির গভীর স্তরে নেমে গিয়ে -ফন্তুধারার আকারে 
প্রবাহিত হতে থাকে। কূপ খনন -করে এই খানি সর্বত্রই উত্তোলন করা যায়। কোরআন 
পাকের এই আয়াতে এই গোটা ব্যবস্থাকে একটি মাত্র বাক্য /৮১১%। 3১৫...) এ ব্যক্ত 
করা হয়েছে। পরিশেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাটির স্তর থেকে যে পানি কৃপের মাধ্যমে 
উত্তোলন করা হয়, তাও অনেক বেশি গভীরে নয় ; বরং অল্প গভীরে রেখেই সহজলভ্য 
করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা পানির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মাটির গভীরতর অংশে 
মানুষের বার়ালের বাহিরে চলে বাহানাও পর ছিল হারাতে লিয়ে 85555: 
১:০৫ বাক্যে এই বিষযবসূই বর্ণিত হয়েছে। 
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সূরা আল-মৃ*মিনূন 9৩ 


অতঃপর আরবের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে, যেগুলো পানি ঘারা উৎপন্ন বলা হয়েছে, অর উরে বর্ন হানি তে 
দবারাই সৃষ্টি করা হয়েছে। - 

36240 088৮8 বাক্যে জন্ান্য ফলের কথাও আলোচনা ক হয়ছে অর্থাৎ এসব 
স্বাগানে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের -ফল সৃষ্টি করেছি। 
এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং রোন কোন ফল গোলাজাত করে খাদ্য 
হিসেবে ভক্ষণ কর। 2১151) বাক্যের মতলব তাই। এরপর বিশেষ করে যয়তূন ও 
তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা, এর-'উপকারিতা অপরিসীম । যয়তৃনের বৃক্ষ 
তুর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সবদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ১*০১১১৯১৯-.২১ 
255, সায়না ও সিনিন সেই স্থানের নাম যেখানে ত্র পর্বত অবস্থিত । যয়ত্নের তৈল 
মালিশ ও বাতি জ্বালানোর কাজেও আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে 
১:১১ 55 যয়ত্ন বৃক্ষের জন্য বিশেষত ত্র পর্বতের উল্লেখ করার কারণ 
এই যে, এই বৃক্ষ সর্বপ্রথম ত্র পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন £ তুফানে 
নৃহের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল যয়তৃন।-_(মাযহারী) 

এরপর আল্লাহ্‌ তা“আলা এমন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা জানোয়ার ও 
চতুষ্পদ জন্তুদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং 
আল্লাহ্‌ তা“আলার অপার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা স্বরণ করে তওহীদ ও 
ইবাদতে মশগুল 'হয়। বলা হয়েছে ঃ £১১1/-০91 ৩৪181 95 অর্থাৎ তোমাদের জন্য 
চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপলেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে 
দেক্না_ হয়েছে £ 4৮5: (১4:০4. অর্থাৎ এসব জন্তুর পেটে আঁমি তোমাদের জন্য 
পাক সাফ দুধ তৈরি করেছি যা_যানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এরপর বলা হয়েছে £ শুধু ; দুধই 
নয়, এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদেরজন্য অনেক (অগদিত)-উপকারিতা রয়েছে। (5: 
%১-৯-৫১৩০ চিন্তা করলে দেখা যায়, জন্তুর দেহের প্রতিটি অংশ প্রতিটি লোম মানুষের 
কাজে আসে এবং এর বারা মানুষের জীবন ধারণের অসংখ্য প্রকার সরঞ্জা় তৈরি হয়। 
জন্তুর পশম, অস্থি, অন্তর এবং সমস্ত অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত.যে সাজ-সরঞ্জাম 
তৈরি করে, তা গণনা করাও কঠিন। এসব. উপকার ছাড়া আরও একটি বড় উপকার এই 
যে, হালাল জন্তুর গোশতও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট, খাদ্য. ১3 $:) পরিশেষে জন্তু-জানোয়ারের 
আরও একটি মৃহ্ঠ উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, রা তাদের লিঠে আরোহণ 
কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর।. এই শেষ উপকারের মধ্যে জ্তুর সা 
চি ০ ৮-28 
এক স্থান্‌এথেকে. অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর স্বাথে নৌকার কথাও আলোচনা.করে 
টি 28 
নৌকার হুকুম. রাখে: ৃ ৮28 ই কা 
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,৩০৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


টির 
313 455 02586558110 ভু 
পূহ্হেতে ৫4 2) 2 ৮০, 853 8255 ৫ 
৮০০০০ +54)55৩1 92150180৩5৬ 
. 995/55585665594508৬৮৫০ 
০৩৪১ বেরি) 29852 5 এ 
এ 
ক রর ও 
চারি & উরি টা 
(২৩ আবি বৃহকে তার সমপরদারের কাছে রণ করেছিলাম। সে বলৈছিল: ঃহে 


আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবৃদ 
নেই। তোমরা কি তয় কর না? (২৪) তখন তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা বলেছিল ৪ 














প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে 
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সূরা আল-মু*মিনূন ৩০৫ 


পূর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাদের ছাড়া ! এবং তুমি জালিমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু 
বলো না। নিশ্চয় তারা নিমজ্দিত হবে । (২৮) যখন তৃমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় 
আরোহণ করবে, তখন বল $ঃ আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের 
কবল থেকে উদ্ধার করেছেন । (২৯) আরও বল £ হে পালনকর্তা আমাকে কল্যাণকরভাবে 
নামিয়ে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী ৷ (৩০) এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি 
পরীক্ষাকারী। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

পর্ববর্তী আয়াতসমূহ মানুষের সৃষ্টি এবং তার স্থায়িত্‌ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্ের জন্য 
বিভিন্ন প্রকার সাজ-সরঞ্জাম সৃষ্টি করার কথা আলোচনা করা হয়েছিল। অতঃপর তার 
আধ্যাত্মিক লালন-পালন ও ধরমীয়ি সাফল্য লাভের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করা 
হচ্ছে।) এবং আমি নূহ (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পয়গন্বর করে প্রেরণ করেছিলাম। 
সে তোর সম্প্রদায়কে) বলেছিল £ হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌ তাআলারই ইবাদত কর। 
তিনি ব্যতীত তোমাদের উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। (যখন একথা প্রমাণিত, তখন) 
তোমরা কি (অপরকে উপাস্য করতে) ভয় কর না? অতঃপর [নূহ আ)-এর একথা শুনে] 
তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা (জনগণকে) বলল ঃ এ তো তোমাদের মতই একজন 
সাধারণ মানুষ বৈ (রাসূল ইত্যাদি) নয়। (এটা দাবির পিছনে) তার (আসল) মতলব 
তোমাদের উপর নের্তত্ব করা (অর্থাৎ জীকজমক ও সম্মান লাভই তার লক্ষ্য) যদি আল্লাহ্‌ 
(রাসূল প্রেরণ করতে) চাইতেন, তবে (এ কাজের জন্য) ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করতেন। 
সুতরাং তার. দাবি মিথ্যা। তওহীদের দাওয়াতও তার দ্বিতীয় ভ্রান্তি। কেননা, আমরা 
এরূপ কথা (যে, অন্য কাউকে উপাস্য করো না) আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে (কখনও) 
শুনিনি। বস্তুত সে একজন উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। (তাই সারা জাহানের বিরুদ্ধে কথা বলে 
যে, সে রাসূল এবং উপাস্য এক।) সুতরাং নির্দিষ্ট সময় (অর্থাৎ তার মৃত্যুর সময়) পর্যন্ত 
তার (অবস্থার) ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (অবশেষে এক সময় সে খতম হবে এবং সব 
পাপ ঘুচে যাবে) নৃহ [(আ) তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে] 
আরযঘ করল £ হে আমার পালনকর্তা, আমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। কারণ, তারা আমাকে 
মিথ্যাবাদী বলেছে । অতঃপর আমি (তীর দৌয়া কবূল করে) তার কাছে আদেশ প্রেরণ 
করলাম্‌ যে, তুমি আমার তত্বাবধানে ও আমার নির্দেশে নৌকা তৈরি কর। (কারণ, এখন 
প্রাবন আসবে এবং এর সাহায্যে তুমি ও ঈমানদাররা নিরাপদ থাকবে ।) এরপর যখন 
আমার (আযাবের) আদেশ (নিকটে) আসে এবং (এর আলামত এই যে,) ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত 
হয়, তখন প্রত্যেক প্রকার (জন্তুর মধ্য) থেকে (যা মানুষের জন্য উপকারী এবং পানিতে 
জীবিত থাকতে পারে না, যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, উট, ঘোড়া, গাধা, ইত্যাদি) এক এক 
জোড়া নের ও মাদা) এতে (নৌকায়) উঠিয়ে নাও এবং তোমার পরিবার. -পরিজনকেও 
(সওয়ার করিয়ে নাও) তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (যে, 
তারা নিমজ্জিত হবে) তাদের ছাড়া । (অর্থাৎ তোমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে যে কাফির, 
তাকে নৌকায় সওয়ার করো না।) এবং তুনে রাখ যে, আযাব আসার সময়ে) আমার 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)-_৩৯ 
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৩০৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


কাছে কাফিরদের (মুক্তি) সম্পর্কে কোন কিছু বলো না । (কেননা,) তারা সবাই নিমজ্জিত 
স্ববে। অতঃপর যখন তুমি ও তোমার (মুসলমান) সঙ্গীরা নৌকায় বসে যাবে, তখন বল £ 
আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমাদেরকে কাফিরদের (দুৃতি) থেকে উদ্ধার করেছেন এবং 
(যখন প্লাবন থেমে যাওয়ার পর নৌকা থেকে স্থলে অবতরণ করতে থাক, তখন) আরও 
বল ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে কল্যাণকরভাবে (স্থলে) নামিয়ে দাও (অর্থাৎ 
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিশ্চিন্তায় রেখো ।) তুমি শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী (অর্থাৎ অন্য যারা 
মৈহমান নামায়, তারা নিজ মেহমানের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও বিপদাপদ থেকে মুক্তির শক্তি 
রাখে না। তুমি সব কাজের শক্তি রাখ) এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত ঘটনায় বুদ্ধিমানদের জন্য 
আমার কুদরতের) নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি (এসব নিদর্শন জানিয়ে দিয়ে আমার 
বান্দাদেবরকে) পরীক্ষা করি (যে, কে এগুলো দ্বারা উপকৃত হয় এবং কে হয় না। নিদর্শনাবলী 
£ রাসূল ধেরণ করা, মু'মিনদেরকে উদ্ধার করা, কাফিরদেরকে ধ্রংস করা, হঠাৎ প্লাবন 
করা, নৌকাকে নিরাপদ রাখা, ইত্যাদি ইত্যাদি ।) 


আঁদুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
১19.) ১০৩ চুক্পীকে বলা হয়, যা রুটি পাকানোর জন্য তৈরি করা হয়। এই 
অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ 
ধন্নেই অনুবাদ করা হয়েছে। কেউ কেউ এ ছারা বিশেষ চুন্লীর অর্থই নিয়েছেন, যা কুফার 
মসজিদে এবং কারও কারও মতে সিরিয়ার কোন এক জায়গায় ছিল। এই চুল্পী উলিত 
হওয়াকেই নৃহ (আ)-এর জন্য মহাপ্লাবনের আলামত ঠিক করা হয়েছিল। __(মাযহারী)। 
হযরত নূহ (আ) তার মহাপ্রাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিস্তারিত 
হয়েছে। 
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সূরা আল-যুষিনূন 
রর পর এ ৩] উড ১ ৫ 


পাতি, নীরা 


তত রে রি রে ০ 
৪) ০2১8 


(৩১) অতঃপর অন্য এক সম্প্রদায় আমি ভার স্ুলভিষিক কযেছিলাজ । (৬২) এন্বং 
তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রাসূলক্পে প্রেরণ করেছিজাম এই বাজ বে, কোমর 
আল্লাহ্র বন্দেগী কর । তিনি ব্যতীত তোষাদের অন্য কোন মাবৃদ নেই । তবু কি তোমরা 
ভয় করবে না ? (৩৩) তার সম্প্রদায়ের প্রধানয়া যারা কাফিত্র ছিল, পদ্বকাপের সাক্ষাৎথকে 
মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-নথাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম, তারা বলল £ 
এতো আমাদের ঘতই একজন মানুষ বৈ নয্প । তোমরা যা খাঁও, সে ভাই শাক এবং তোরা 
যা পান কর, সেও তাই পান করে । (৩৪) যদি তোষরা ভোমঃদেক মন্তই একজন মানুষের 
আনুগত্য কর, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপেই ক্ষতিখ্স্ত হবে । (৩হ) সেকি তোমাদেরকে এই 
ওয়াদা দেয় যে, ভোমরা মারা গেলে এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হানে সোহাদেরকে 
পুনরুজ্দীকিত করা হনে । (৬) তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওস্থা হক্ছে, কা ঝেরঙ্জম্জ হতে 
পারে ? (৩৭) আঙ্ঃদের পার্থিৰ ক্গীবনই একমাত্র জীবন । আমরা হরি ও ঝচি এখাকেই 
এবং আমরা পুনরসঞ্থি্ হবো না । €৩৮) সে তো এমন ব্যক্তি বৈ নয়, দে অবন্রহ অক্ন্ধে 
খিশ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং জামরা তাকে বিস্থাস করি না। €৩৯) 'ভিনি ববলঙ্গেন & হে 
আমার পালনকর্তা আম্মকে সাহায্য কর, কারণ ভারা আমাকে হিথযাবামী বলছে । (৪৩) 
আল্লাহ্‌ বললেন $ কিছু দিনের ফধ্যে তারা অনুত্তপ্ত হবে । (৪১) জতঃপর সন্ধ্য সং্টই একক 
সদৃশ করে দিক্ছায । অতঃপর ধ্বহস হোক পাপী সম্ঘদায়। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এরপর (অর্থাৎ কওমে-নৃহের পর) আমি তাদের পশ্চাতে অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি 
করেছিলাম (এরা আদ অথবা সামূদ সম্প্রদায়) এবং আমি তাদেরই একজনকে তাদের 
মধ্যে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাষ । [ইনি হুদ অথবা সালেহ্‌ €আ) পয়ণস্বর, বলেছিলেনঃ] 
নাই । তোমরা কি (শিরককে) ভয় কর না ? তার সম্প্রদায়ের প্রশ্মানরা, যারা কাফিয় ছিজ, 
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৩০৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


পরকালের সাক্ষাৎথকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও 
দিয়েছিলাম, তারা বলল ঃ বাস, সে তো তোমাদের মতই একজন (সাধারণ) মানুষ । 
(সেমতে) তোমরা যা খাও, সেও তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান 
করে। (সে যখন তোমাদের মতই মানুষ তখন) তোমরা যদি তোমাদের মতই একজন 
(সাধারণ) মানুষের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চিতই তোমরা (বুদ্ধিতে) ক্ষতিগ্রস্ত । (অর্থাৎ 
এটা খুবই নির্বৃদ্ধিতা।) সে কি তোমাদেরকে এ কথা বলে যে, তোমরা মরে গেলে এবং 
(মরে) মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হয়ে গেলে মোংসল অংশ মৃত্তিকা হয়ে গেলে অস্থিসমূহ 
মাংসবিহীন থেকে যায়। কিছুদিন পর তাও মৃত্তিকায় পরিণত হয়। এই ব্যক্তি বলে যে, এ 
অবস্থায় পৌছে গেলে) তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। (এরপ ব্যক্তিও কি অনুসরণীয় 
হতে পারে ?) খুবই অবান্তর, যা তোমাদেরকে বলা হয়। জীবন তো আমাদের এই পার্থিব 
জীবনই । কেউ আমাদের মধ্যে মরে এবং কেউ জন্মলাভ করে । আমরা পুনরুখিত হব না। 
এই ব্যক্তি তো এমন, যে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা গড়ে (যে তিনি তাকে রাসূল করে 
পাঠিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবৃদ নেই এবং কিয়ামত অবশ্যন্তাবী।) আমরা তো 
কখনও তাকে সত্যবাদী মনে করব না। পয়গম্বর দোয়া করলেন £ হে আমার পালনকর্তা, 
আমার প্রতিশোধ নাও। কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। আল্লাহ্‌ বললেন ঃ 
কিছুদিনের মধ্যে তারা অনুতপ্ত হবে। (সেমতে) সত্যসত্যই এক ভয়ংকর শব্দ (অথবা 
মহা-আযাব) তাদেরকে পাকড়াও করল)। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেল) অতঃপর (ধ্বংস 
করার পর) আমি তাদেরকে বাত্যা-তাড়িত আবর্জনা (-এর মত) পদদলিত করে দিলাম । 
অতএব আল্লাহ্‌র গযব কাফিরদের উপর । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্বেকার আয়াতসমূহে হিদায়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে নৃহ (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ 
করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্যান্য পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের অবস্থা 
সংক্ষেপে এবং নাম নির্দিষ্ট না করে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরকারগণ বলেন £ লক্ষণাদি 
দৃষ্টে মনে হয়, এসব আয়াতে আদ অথবা সামূদ অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কথা 'বলা 
হয়েছে। আদ সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত হুদ (আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সামৃদ 
সম্প্রদায়ের পয়গম্বর ছিলেন হযরত সালেহ্‌ (আ)। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এসব 
সম্প্রদায় এক «০ অর্থাৎ ভয়ংকর শব্দ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল । অন্যান্য আয়াতে সামূদ 
সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা মহাচীৎকার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ থেকে 
কোন কোন তফসীরকার বলেন £ আলোচ্য আয়াতসমূহে ১১১১1 ৫১৪ বলে সামুদ সম্প্রদায়কে 
বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, ১১. শব্দের অর্থ আযাব হলে আদ সম্প্রদায়ও 
উদ্দেশ্য হতে পারে। 

০১১১০০৩০০৪৪ এআ (১2 31১০$ পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন 
জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোন পুনরুজ্জীবন নেই । কিয়ামতে 
অবিশ্বাসী সাধারণ কাফিরদের কথা তাই । যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো 
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সূরা আল-মু'মিনূন ৩০৯ 
খোলাখুলি কাফিরই ; কিন্তু অত্যন্ত পর্নিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও 
কথা ও কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুটে ওঠে । তারা পরকাল ও কিয়ামতের হিসাবের 


প্রতি কোন সময় লক্ষ্যও করে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে 
8০০৬৯ 


রি 
ইভ িতের 


গপার্টি পার 0], (৩:96 ঞ&, রা £৫ পপর 2 পাঠ বর্ন পাঠ ঠপঠত 


৮৮ 21১ 851 2ণাও ০2৮৬ ও 9৫৯ ১১৩৩৪2 
উরি 


(৪২) এরপর তাদের পরে আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। (৪৩) কোন সম্প্রদায় 
তার নির্দিষ্টকালের অথে যেতে পারে না এবং পশ্চাতেও থাকতে পারে না । (8৪) এরপর 
আমি একাধিক্রমে আমার রাসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন উম্মতের কাছে তার রাসূল 
আগমন করেছেন, তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের 
পর এক ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি । সুতরাং ধ্বংস 
হোক অবিশ্বাসীরা। (8৫) অতঃপর আমি মূসা ও হারূনকে প্রেরণ করেছিলাম আমার 
নিদর্শনাবলী ও সুষ্পষ্ট সনদসহ, (৪৬) ফিরাউন ও তার অমাত্যদের কাছে । অতঃপর তারা 
অহংকার করল এবং তারা উদ্ধত সম্প্রদায় ছিল। (৪৭) তারা বলল ঃ আমরা কি আমাদের 
মতই এ দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব ; অথচ তাদের সম্তদায় আমাদের দাস ? 
৯৪৮) অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল । ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। (৪৯) 
আমি মৃসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা সৎপথ পায় । (৫০) এবং আমি মরিয়ম-তনয় 
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৩5৩ তফসীরে মা“আ্যারেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


ও" তাক্ষ ফান্ডাক্ষে এক নিদর্শন দান করেছিলাম একং তাদেরকে এক অবস্থানযোগ্য স্বচ্ছ 
পানি বিশিষ্ট টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

জত$পর তাদের (অর্থাৎ আদ ও সামূদের ধ্বহসপ্রান্ত হওয়ার) পরে আমি আরও বহু 
উদ্বত সৃষ্টি করেছি। (রোস্বপণকে মিথ্যাবাদী কল্লার কারণে তারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং 
অদেন্র ধ্হসগ্রা্ত হওযার যে মুদ্ষত আল্লাহ্‌র জ্ঞানে নির্ধারিত ছিল), কোন উম্মত (তাদের 
ষধ্য গ্ষেকে) তার নির্ি্ট মুদ্দতের (ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে) আগে যেতে পারত না এবং 
(সেই ফুদ্ধত র্রেকরে) পশ্চাতেও যেতে পারত না ; (বরং ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই তাদেরকে 
ধ্বংস করা হয়েছে । মোটকথ্ধা, প্রথমে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়) এরপর আমি (তাদের 
কাছে) একের পর এক আমার রাসূল (হিদায়াভের জন্যে) প্রেরণ করেছি ; (যেমন 
তাদেরকেও একের পর এক সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অবস্থা এই দীড়ায় যে.) যখনই 
কোন উদ্ষতের কাছে তার (বিশেষ) রাসূল (আল্লাহ্র বিধানাবলী নিয়ে আগমন করেছে 
তখনহ তার তাকে মিথ্যাৰাদী বলেছে। সুতরাং আমি (-ও ধ্বংস করার ব্যাপারে) তাদের 
একের পর এককে ধাঁংস কব্রেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি (অর্থাৎ 
তারা এক্ষন নেস্তনাবুদ হক্ষেছে যে, কাহিনী ছাড়া তাদের কোন নাম-নিশানা রইল না) 
সুক্ররাং ধ্বংস হোক ভারা, বারা (পয়গন্বরপন্ণের বুঝানোর পরও) বিশ্বাস স্থাপন করতো না। 
জ্বতঃপর আমি মুসা (আ) ও তার ভাই' হান্ধন আ)-কে আমার নির্দেশাবলী ও সুস্পষ্ট 
প্রথাশসহ ফিরাউন ও তার পারিদৰর্পের কাছে (পয়গ্রন্বর করে) প্রেরণ করেছি। (বেনী 
ইসরাইলের প্রতি প্রেরিত হওয়া তো জানাই রয়েছে ।) অতঃপর তারা তোদেরকে সত্যবাদী 
ৰলসতে ও আনুপক্ষ্য করতে) অহংকার করল এবং তারা ছিল প্রকৃতই উদ্ধত। (অর্থাৎ পূর্ব 
থেকেই ভাদ্দের মন্তিফ বিকৃত ছিল। সেমতে) তারা (পরস্পরে) বলল £ আমরা কি 
আমাদের মতই দুই ব্যক্তিতে (যাদের মধ্যে স্বাতন্ত্য বলতে কোনকিছু নেই) বিশ্বাস স্থাপন 
করব (এবং তাদের জনুগত হয়ে যাব) অথচ তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা (স্বয়ং) আমাদের 
অনুগত? (অর্থাৎ আমরা তো স্বয়ং তাদের নেতা । এমতাবস্থায় এই দুই ব্যক্তির ক্ষমতা ও 
নেতৃত্বকে আমন কিন্দপে মেনে নিতে পারি ? তারা ধর্মীয় নেতৃতৃকে পার্থিব নেতৃত্বে সাথে 
এক করে দেখেছে যে, তারা যেহেতু এক প্রকার নেতৃত্বের অর্থাৎ পার্থিব নেতৃত্বের অধিকারী । 
কাজ্জেই অন্য প্রকার নেতৃত্বেরও তারাই অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে এই দুই ব্যক্তি যখন 
পার্থিব নেতৃত্‌ পায়নি, তখন ধর্মীয় নেতৃত্ব কিরূপে পেতে পারে ?) তারা উভয়কে 
মিখ্যাবাদীই বলতে লাগল । ফলে (এই মিথ্যাবাদী বলার কারণে) ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। 
(তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর) আমি মুসা (আ)-কে কিতাব (তওরাত) দিয়েছিলাম যাতে 
(ভার মাধ্যমে) তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাইল) হিদায়াত লাভ করে এবং আমি (আমার 
কুদ্দরত ও তাওহীদ বুঝানোর জন্যে এবং বনী ইসরাইদ্দের হিদায়াতের জন্য) মারইয়াম-তনয় 
ঈসা আো)-কে এবং তার মাতা (মারইয়াম)-কে আমার কুদরতের ও তাদের সত্যতার) 
বড় নিদর্শন করেছিলাম (পিন্তা ব্যতীত জন্মহণ করা উভয়েরই বড় নিদর্শন ছিল) এবং 
(ষেহেছু তাকে পয়পন্ধর করা লক্ষ্য ছিল এবং জনৈক অত্যাচারী বাদশাহ শৈশবেই তাকে 
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সূরা আল-মু*মিনূন ৩১১ 
হত্যা করার চেষ্টায় ছিল, তাই) আমি (তার কাছ থেকে সরিয়ে )তাদেরকে এমন এক 
টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম, যা (শস্য ও ফলমূল উৎপন্ন হওয়ার কারণে) অবস্থানযোগ্য 
এবং (নদীনালা প্রবাহিত হওয়ার কারণে) সবৃজ-শ্যামল ছিল। (ফলে তিনি শাস্তিতেষ্ 
যৌবনে পদার্পণ করেন এবং নবুয়ত প্রাপ্ত হন। তখন তাওহীদ ও রিসালতের দাবিতে 
তাকে সত্যবাদী নে করা জরুরী ছিল ; কিন্তু কেউ কেউ করেনি ।) 


এত 8১০22 
টি 86538৩৯৫ 096৩4 ৬ রস 
0০৯৩৩ ৪ ০৯১৯ ৮৪৩৭ ৩১৯৫৪ 5% পল ৩০৯ 


ইউ 58535 
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(৫১) হে রাসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করূন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা 
করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। (৫২) আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের 
অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা ; অতএব আমাকে ভয় করুন। (৫৩) 
অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় 
নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। (৫৪) অতএব তাদের কিছুকালের জন্য তাদের 
অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত থাকতে দিন । (৫৫) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে 
ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি, (৫৬) তাতে করে তাদেরকে দ্রন্ত মঙ্গলের দিকে 
নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বুঝে না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(আমি যেভাবে তোমাদেরকে নিয়ামতসমূহ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছি এবং ইবাদত 
করার আদেশ করেছি, তেমনিভাবে সব পয়গন্বরকে এবং তাদের মাধ্যমে তাদের উম্মতগণকেও 
আদেশ করেছি যে,) হে পয়গন্বরগণ, তোমরা (এবং তোমাদের উন্মতগণ) পবিত্র বন্তু 
আহার কর (কারণ, তা আল্লাহ্‌র নিয়ামত) এবং (আহার করে শোকর কর ; অর্থাৎ সৎকাজ 
কর (অর্থাৎ ইবাদত)। তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমি অবগত (অতএব তাদেরকে 
ইবাদত ও সৎ কর্মের প্রতিদান দেব।) এবং (আমি তাদেরকে আরও বলেছিলাম যে, যে 
তরিকা এখন তোমাদেরকে বলা হয়েছে) এটা তোমাদের তরিকা (যা মেনে চলা ওয়াজিব) 
একই তরিকা (সব পয়গম্বর ও তাদের উম্মতগণের | কোন শরীয়তে তা বদলায়নি)। এবং 
তরিকার সারমর্ম এই যে,) আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমাকে ভয় কর। (অর্থাৎ 
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৩১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


আমার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করো না। কেননা, পালনকর্তা হওয়ার কারণে আমি 
তোমাদের ত্রষ্টা ও মালিক এবং নিয়ামতদাতা হওয়ার কারণে তোমাদেরকে অগণিত 
নিয়ামতও দান করি। এসব বিষয় আনুগত্যই দাবি করে ।) কিন্তু (এর ফলশ্রনতি হিসেবে 
সবাই উল্লিখিত একই তরিকার অনুগামী থাকা উচিত ছিল । কিন্তু তারা তা করেনি ; বরং) 
মানুষ তাদের দীন ও তরীকা আলাদা আলাদা করত বিভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের কাছে যে দীন (অর্থাৎ নিজেদের তৈরি মতবাদ) আছে, তারা তাতেই- বিভোর ও 
সন্তুষ্ট । (বাতিল হওয়া সত্ত্বেও তাকেই সত্য মনে করে।) অতএব আপনি তাদেরকে তাদের 
অজ্ঞানতায় বিশেষ সময় পর্যন্ত নিমজ্জিত থাকতে দিন। (অর্থাৎ তাদের মূর্খতা দেখে 
আপনি দুঃখিত হবেন না। তাদের মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে, তখন সব স্বরূপ 
খুলে যাবে । তাৎক্ষণিকভাবে তাদের উপর আযাব আসে না দেখে) তারা কি মনে করে যে, 
আমি যে তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেই, এতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের 
দিকে নিয়ে যাচ্ছি ? কেখনই নয়) বরং তারা (এই অবকাশ দেওয়ার কারণ) জানে না। 
অর্থাৎ (এই অবকাশ তো তাদেরকে সুযোগদানের উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে, যা পরিণামে 
তাদের জন্য আরও বেশি আযাবের কারণ হবে । কারণ, অবকাশ পেয়ে তারা আরও উদ্ধত 
ও অবাধ্য হবে এবং পাপকাজে বাড়াবাড়ি করবে । ফলে আযাব বাড়বে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

বিট (20 55251 ১০ ০৫4০। (04 0__ ০৬১০এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও 
উত্তম বন্তু। ইসলামী শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিভ্রও নয় এবং 
জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই ০১: শব্দ দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আত্যন্তরীণ 
দিক দিয়ে পবিত্র হালাল বন্তুসমূহই বুঝতে হবে । আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
পয়গন্বরগণকে তাদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক, হালাল ও পবিত্র 
বস্তু আহার কর। দুই. সংকর্ম কর। আল্লাহ্‌ তা'আলা পয়গম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, 
তাদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্য এই আদেশ আরও পালনীয় । 
বস্তুত আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা । 

আলিমগণ বলেন £ এই দুটি আদেশকে এক সাথে বর্ণনা করার-মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম খাদ্য হালাল হলে সৎকর্মের 
তওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎকর্মের ইচ্ছা করা 
সত্তেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর 
করে এবং ধূলি-ধুসরিত থাকে । এরপর আল্লাহ্‌র সামনে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে 
ইয়া রব বলে ডাকে ; কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম । পোশাকও হারাম 
দ্বারা তৈরি হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে । এন্দপ লোকদের দোয়া কিরূপে 
কবুল হতে পারে £ __ (কুরতুবী) 

এ থেকে বুঝা গেল যে, ইবাদত ও দোয়া কবৃল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের 
অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য 
হয়শা। 
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সূরা আল-মু*মিনূন ৩১৩ 


১৮১২০17১১০০--৭৭। শব্দটি সম্প্রদায় ও কোন বিশেষ পয়গন্বরের জাতির 
অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোন সময় তরিকা ও দীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন 
21915050102 আয়াতে দীন ও তরিকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য 
আয়াতেও এই অর্থ বুঝানো হয়েছে। 

199১455৮৯৮5 1৮4১85- উ১শব্দটি ১৬:১ এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব । এই 
অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সব পয়গম্বর ও তাঁদের 
উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দীন ও তরীকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন ; কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ. তরীকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছে । ১) শব্দটি কোন সময় 5):) 
এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট । আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। 
মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভূক্ত নয়। কারণ, এসব মতবিরোধের 
ফলে দীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় 
বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার 
রং দেওয়া মূর্খতা, যা কোন মুজতাহিদের মতেই জায়েয নয়। 


০2722572585 
১১৬১৬:১১৫১৩১২০৯১৪১%৯১৬৫৯৬১০৩, 
11 22 2862 অত 2৮ তা 5522 
৯1৩555252 26০58 2255052 
সি 
০৩3০৯০১০৩৯৪) ১০৪৯৩ 


উতর ত হারা 
০৪7১ 


৩৩১৮৬৮১৯১০৩ 


(৫৭) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত, (৫৮) যারা তাদের পালনকর্তার 
কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, (৫৯) যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না 
(৬০) এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা 
তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে ; (৬১) তারাই কল্যাণ দ্রন্ত অর্জন করে এবং 
তারা তাতে অগ্রগামী । ৬২) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। 
আমার এক কিতাব আছে, যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। 
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৩১৪ তফসীরে মা*আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের 
পালনকর্তার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের পালনকর্তার সাথে 
কাউকে শরীক করে না এবং যারা (আল্লাহ্র পথে) যা দান করবার তা দান করে, (দান 
করা সত্ত্বেও) তাদের হৃদয় ভীতকম্পিত থাকে এ কারণে যে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তার 
কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (সেখানে তাদের দান খয়রাতের কি ফল প্রকাশ পাবে। 
কোথাও এই দান আদেশ অনুযায়ী না হয়ে থাকে ; যেমন দানের মাল হালাল ছিল না, 
কিংবা নিয়ত খাঁটি ছিল না। এসব হলে উল্টা বিপদে পড়তে হবে। অতএব যাদের মধ্যে 
এসব গুণ আছে) তারাই নিজেদের কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী । 
(উল্লিখিত আমলগুলো তেমন কঠিনও নয় যে, তা পালন করা দুষ্কর হবে। কেননা,) আমি 
কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজ করতে বলি না। (তাই এসব কাজ সহজ এবং এগুলোর শুভ 
পরিণতি নিশ্চিত । কেননা,) আমার কাছে এক কিতাব (আমলনামা সংরক্ষিত) আছে, যা 
ঠিক ঠিক (সেবার অবস্থা) ব্যক্ত করবে এবং তাদের প্রতি যুলুম হবে না। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

5188 1৮০০৮8০36-_ ০স৬শব্দটি ৮ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ দেওয়া ও 
খরচ করা। তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তফসীর করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা 
(রা) থেকে এর এক কিরাআত 1521 (22550 ও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ যা আমল করার, তা 
আমল কর। এতে দান-খয়রাত নামায, রোযা ও সব সৎকর্ম শামিল হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ 
কিরাআত অনুযায়ী যদিও এখানে দান-খয়রাতেরই আলোচনা হবে ; কিন্তু উদ্দেশ্য 
সাধারণ সৎকর্ম ; যেমন এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ 
(সা)-কে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করলাম যে, এই কাজ করে লোক ভীতকম্পিত. হবে 
? তারা, কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে ? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন $ হে সিদ্দীকতনয়া, 
এরূপ নয় ; বরং এরা তারা, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দান-খয়রাত করে। 
এতদসত্ত্েও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবত আমাদের এই কাজ আল্লাহ্‌র কাছে (আমাদের 
কোন ক্রটির কারণে) কবুল হবে না। এ ধরনের লোকই সৎকাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং 
তাতে অগ্রগামী থাকে । (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা-মাযহারী), হযরত হাসান বসরী 
বলেন £ আমি এমন লোক দেখেছি যারা সৎকাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, যতটুকু তোমরা 
মন্দ কাজ করেও ভীত হও না। _ (কুরতুবী) 

০১80, 025350101৬5 ০55১55 875 দ্রুত সৎকাজ করার অর্থ এই যে, সাধারণ 
লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে অধ্ধে যাওয়ার 
চেষ্টা করে, তারা ধমীয়ি উপকারের কাজে তেমনি সচেষ্ট হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের 
কাজে অন্যদের চাইতে অগ্রগামী থাকে। 
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৫ ঞ্চ ৩১১১ ০ [হিিনিছ্ড ৫8 2 250 
পপ ৫৩৮১৫ 2৩ 25241 ৯ 


3058220৩8০4 
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এর্ণ টির টিতে এছি উপাতিরাঠত 3) পাও পাপা এ রি শি ৮ 2৫৫ 
৩ 7৩০ 


০ 1৯১৯৭,০ 6 6১১১১ (৯১ 20১৩৬ 
রত 


. প্ এলতা 53৩ তে ৮০৫ 25 টে পপর্ পাতি ৮ 
উল ৯9৩১৩-৪ (৩০৮১৩৩৯৮ 
রে £ 2৫ ১922৫ 2৫ ০৮ 29 এ 


2০ ০৪5৮ 8 ০৮2৮ ৯5৬০৯১% রে 
2 


ঢ 28১35 চে রি পাপা (দতিত তাত 
০১ টু 


| দি সত 20৮৯২০৩ 


৬১৩ 


[১ 


(৬৩) না, তাদের অন্তর এ বিষয়ে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া তাদের আরও কাজ 
বুয়েছে, যা তারা করছে । (৬৪) এমনকি ষখন আমি তাদের এশ্বর্যশালী লোকদেরকে শাস্তি 
দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা চিৎকার জুড়ে দেবে । (৬৫) অদ্য চিৎকার করো না। 
ভোমরা আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। (৬৬) তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ 
শোনানো হতো, তখন ভোমরা উল্টো পায়ে সরে পড়তে (৬৭) অহংকার করে এ বিষয়ে 
অর্থহীন গল্প-গুজব করে যেতে । (৬৮) অতএব তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা 
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৩১৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


করে না? না তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি? 
(৬৯) না তারা তাদের রাসূলকে চেনে না, ফলে তারা তাকে অস্বীকার করে ? (৭০) না 
তারা বলে যে, তিনি পাগল -? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং 
তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে । (৭১) সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার 
অনুসারী হতো, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃভ্খল 
হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ কিন্তু তারা তাদের উপদেশ 
অনুধাবন করে না। (৭২) না আপনি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চান ? আপনার 
পালনকর্তার প্রতিদান উত্তম এবং তিনিই রিযিকদাতা। (৭৩) আপনি তো তাদেরকে সোজা 
পথে দাওয়াত দিচ্ছেন ; (৭8) আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে 
বিচ্যুত হয়ে গেছে ।- (৭৫) দি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূর করে 
দেই, তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে । (৭৬) আমি তাদেরকে 
শাস্তি ছারা পাকড়াও করেছিলাম ; কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হলো না 
এবং কাকুতি-মিনতিও করল না। (৭৭) অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির 
ঘ্বার খুলে দেব, তখন তাতে তাদের আশা ভঙ্গ হবে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(পরে মুমিনদের অবস্থা শুনলে ; কিন্তু কাফিররা এবূপ নয় ৮৬৮ 
কাফিরদের অন্তর এ (দীনের) বিষয়ে (যা ?+:,০: এ উল্লিখিত হয়েছে) অজ্ঞানতায় 
(সন্দেহে) নিমজ্জিত রয়েছে। (ভোদের অবস্থা 23, £:.5:55$আয়াতেও জানা গেছে)। 
এছাড়া (অর্থাৎ এই অজ্ঞানতা ও অস্বীকৃতি ছাড়া) তাদের আরও (মন্দ ও অপবিত্র) কাজ 
আছে, যা তারা অনবরত) করছে। (তারা শিরক ও মন্দকাজে সর্বদা লিপ্ত থাকবে) 
এমনকি, যখন আমি তাদের পশ্বর্যশালী লোকদেরকে (যাদের কাছে মাল-দৌলত, চাকর- 
নওকর সবকিছু রয়েছে, মৃত্যু-পরবর্তী) আযাব দ্বারা পাকড়াও করব (গরীবদের তো কথাই 
নেই, এবং তাদের আযাব থেকে বাঁচার কোন প্রশ্রই উঠে না। মোটকথা, যখন তাদের 
সবার উপর আযাব নাধিল হবে) তখনই তারা আর্তনাদ করে ওঠবে (এবং তাদের বর্তমান 
অস্বীকৃতি ও অহঙ্কার কর্পূরের ন্যায় উবে যাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ) আজ 
আর্তনাদ করো না (কারণ, কোন ফায়দা নেই) আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে মোটেই 
সাহায্য করা হবে না। (কোরণ, এটা প্রতিদান জগৎ-__কর্মজগৎ নয়, যাতে আর্তনাদ ও 
কাকুতি-মিনতি কাজে আসে। কর্ম জগতে তো তোমাদের এমন অবস্থা ছিল যে,) আমার 
আয়াতসমূহ তোমাদেরকে (রাসূলের মুখে) পাঠ করে শোনানো হতো, তখন তোমরা 
দন্তভরে এই কোরআন সম্পর্কে বাজে গল্পগুজব বলতে বলতে উল্টোপায়ে সরে পড়তে 
(কেউ একে যাদু বলত এবং কেউ কবিতা বলত । সুতরাং তোমরা কর্মজগতে যা করেছ, 
প্রতিদান জগতে তা ভোগ কর। তারা যে কোরআন ও কোরআনবাহীকে মিথ্যাবাদী বলছে, 
এর কারণ কি ?) তারা কি এই (আল্লাহ্র) কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেনি ? (যাতে 
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এর অলৌকিকতা ফুটে উঠত -এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করত) না, তাদের কাছে এমন কিছু 
এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি ? (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধানাবলী আসা, যা 
নতুন কিছু নয়। চিরকালই পর়গন্বরদের মাধ্যমে উদ্মতদের কাছে বিধানাবলীই এসেছে। 
যেমন এক আয়াতে আছে ১.1 251:5। 5 সুতরাং মিথ্যাবাদী বলার এই কারণও 
অসার প্রতিপন্ন হলো। এই দুইটি কারণ কোরআন সম্পর্কিত ; অতঃপর কোরআনবাহী 
সম্পর্কে বলা হচ্ছে 8) না, (মিথ্যাবাদী বলার কারণ এই যে) তারা তাদের রাসূল সম্পর্কে 
(অর্থাৎ রাসূলের সততা, ধর্মপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে) জ্ঞাত ছিল না, ফলে, তাকে 
অস্বীকার করে ? (অর্থাৎ এই কারণও বাতিল। কেননা, রাসূলের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা 
সবাই এক বাক্যে স্বীকার করত ।) না (কারণ এই যে, ) তারা (নাউযুবিল্লাহ). বলে যে, 
সে পাগল 1. (রাসূল যে উচ্চন্তরের বুদ্ধিমান ও দৃূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাও সুস্পষ্ট । 
অতএব উল্লিখিত কোন কারণই বাস্তবে যুক্তিযুক্ত নয়।) বরং (আসল কারণ এই যে) 
তিনি (রোসূল) তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশই 
সত্যকে অপছন্দ করে । ( ব্যস, মিথ্যাবাদী বলার এবং অনুসরণ না করার এটাই একমাত্র 
কারণ ।বন্তুত তারা সত্য ধর্মের কি অনুসরণ করবে, তারা তো উল্টা এটাই চায় যে, সত্য 
ধর্মই তাদের চিন্তাধারার অনুসরণ করুক । কাজেই কোরআনে যেসব বিষয়বস্তু. তাদের 
চিন্তাধারার বিপক্ষে রয়েছে, সেগুলোকে বাতিল কিংবা পরিবর্তন করা হোক। যেমন এক 
আয়াতে আছে 4, 13১ ৮:98 ০৪ 0 ০৯৮9 09003) এবং (অসম্ভবকে ধরে 
নেওয়ার পর্যায়ে) যদি বোস্তবে এমন হতো এবং) সত্য তাঁদের কামনা-বাসনার আনুগামী 
€ও অনুকূলে) হতো, তবে (সারা বিশ্বে কুফরেরই শিরক ছড়িয়ে পড়ত। ফলে, আল্লাহ্র 
গযব বিশ্বকে গ্রাস করে নিত। পরিণামে) নভোমগ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী 
সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যেত ; (যেমন কিয়ামতে সব মানুষের মধ্যে পথন্রষ্টতা ব্যাপক হারে 
ছড়িয়ে পড়ার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলার গযবও সবার উপর ব্যাপক আকারে হবে এবং 
গযব ব্যাপক হওয়ার কারণে ধ্বংসযজ্জও ব্যাপক হবে । কোন বিষয় যদি সত্য হয়, তবে 
তা উপকারী না হলেও কবুল করা ওয়াজিব হয়। এমতাবস্থায় কবুল না করাই স্বয়ং 
অপরাধ । কিন্তু তাদের শুধু সত্যকে অপছন্দ করারই দোষ নয় ;) বরং (এছাড়া অন্য আরও 
দোষ আছে। তা এই যে, সত্যের অনুসরণ থেকে তারা দূরে পলায়ন করে ; অথচ এতে 
তাদেরই উপকার ছিল। ব্যস,) আমি তাদের কাছে তাদের উপদেশ (ও উপকার) প্রেরণ 
করেছি; কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। না ডেপরোক্ত কারণগুলো 
ছাড়া তাদের মিথ্যাবাদী বলার কারণ এই যে, তাদের সন্দেহ হয়েছে যে,) আপনি তাদের 
কাছে প্রতিদান জাতীয় কোনকিছু চাঁন ? (এটাও ভুল। কেননা, আপনি যখন জানেন যে,) 
আপনার পালনকর্তার প্রতিদানই সর্বোত্তম এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম দাতা তেখন আপনি 
তাদের কাছে কেন প্রতিদান চাইতে যাবেন £ তাদের অবস্থার সারমর্ম এই যে,) আপনি 
তো তাদেরকে সরল পথের দিকে (যাকে উপরে সত্য বলা হয়েছে) দাওয়াত দিচ্ছেন, আর 
যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা এই (সরল) পথ থেকে বিদ্যুত হয়ে যাচ্ছে। (উদ্দেশ্য 
এই যে, সত্য হওয়া, সরল হওয়া ও উপকারী হওয়া এগুলো সবই ঈমানের দাবি করে 
এবং অন্তরায়ের যেসব কারণ হতে পারত, তার একটিও বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায় 
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ঈমান না আনা মূর্খতা ও পথত্রষ্টতা।) এবং (তাদের অন্তর এমনি কঠোর ও হুঠকারী ষে, 
শরীয়তের নিদর্শনাবলী দ্বারা যেমন তারা প্রভাবাৰিত হয় না, তেমনি বালা-মুসীবত ও 
গযবের নিদর্শনাবলী দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হয় না, যদিও বিপদ মুহূর্তে আমাকে 
আহবান করে, কিন্তু এই আহবান নিছক বিপদ বলানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে । দেমতে) 
যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূরও করে দেই, তবুও তারা 
অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে (এবং বিপদের সময় বে ওয়াদা অঙ্গীকার 
করেছিল, সব খতম হয়ে যাবে ; যেমন এ আয়াতে আছে &1 (0০১ ১:০/| 3-.-25105 
অন্য আয়াতে আছে্র। এএ। ঞ৪15:5)151 এর প্রমাণ এই যে, মাঝে মাঝে) আমি তাদেরকে 
আযাবে গ্েফতারও করেছি ; কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে (পুরোপুরি) নত হয়নি 
এবং কাকুতি-মিনতি করেনি । (সুতরাং ঠিক বিপদমুহূর্তেও যখন_ _বিপদও এমন কঠোর, 
যাকে আযাব বলা চলে ; যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বদদোয়ার ফলে মক্ায় দুর্ভিক্ষ 
হয়েছিল-তারা নতি স্বীকার করেনি, তখন বিপদ দূর হয়ে গেলে তো এরূপ আশা করাই 
বৃথা। কিন্তু তাদের এসব বেপরোয়া ভাব ও নির্তীকতা অভ্যস্ত বিপদাপদ পর্যস্তই থাকবে ।) 
অবশেষে আমি যখন তাদের জন্য কঠিন আযাবের দ্বার খুলে দেব ( যা হবে অলৌকিক, 
দুনিয়াতেই কোন গায়েবী গযব এসে পড়বে কিংবা মৃত্যর পর তো অবশ্যন্তাৰী হবে), 
তখন তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে যাবে (যে একি হলো ? তখন সব নেশা উধাও হয়ে 
যাবে;) 
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%_* 2. এর অর্থ এমন গভীর পানি, যাতে মানুষ ডুবে যায় এবং যা প্রবেশকারীকে 
নিজের মধ্যে গোপন করে নেয়। এ কারণেই ৯১ শব্দ আবরণ ও আবৃতকারী বস্তুর অর্থেও 
ব্যবহৃত হয়। এখানে তাদের মুশরিকসুলভ মূর্থতাকে ১. বলা হয়েছে,যাতে তাদের অন্তর 
নিমজ্দিত ও আবৃত ছিল এবং কোন দিক থেকেই আলোর কিরণ পৌছত না: 

এ/১১১৩-5%0-_ অর্থাৎ তাদের পথত্রষ্টতার জন্য তো এক শিরক ও কুফরের 
আবরণই যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু তারা এতেই ক্ষান্ত ছিল না, অন্যান্য কুকর্মও অনবরত করে 
যেত। 

4:১০ শব্দটি 4১০০ থেকে উদ্তৃত। এর অর্থ এশ্বর্য ও সুখ-স্াচ্ছন্দ্যশীল হওয়া । এখানে 
কওমকে আযাবে গ্রেফতার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদ্ব নির্বিশেষে 
সবাই দাখিল হবে । কিন্তু এম্বর্বশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, 
তারাই দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্ধু 
আল্লাহ্র আযাব যখন আসে, তখন সর্বপ্রথম হারাই অসহায় হয়ে পড়ে । এই আল্লাতে 
তাদেরকে যে আযাবে গ্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেন যে, 
এতে সেই আযাব বুঝানো হয়েছে, ষা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের 
সরদারদের উপর পতিত হয়েছিল। কারও কারও 'মছে এই আযাব ছারা দুর্ভিক্ষের আযাৰ 
বুঝানো হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর বদদোয়ার কারণে মক্কাবাসীদের উপর চাপিয়ে 
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সূরা আল-মু'মিনূন তি 


দেয়া হয়েছিল। ফলে, তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। 
রাসূলে করীম' (সা). কাফিরদের জন্য খুবই কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে 
মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দোয়া 
করেন ১.২ ০০. ০১০ ৯1১ ১৬৫০ 4০০০৩ ১১৩11 __ (বুখারী, মুসলিম-কুরতুবী) 

১৯1০৪ ১৯২৫- অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে (5 শব্দের সর্বনাম হেরেমের 
দিকে ফেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। হেরেমের সাথে কুরাইশদের গভীর 
সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার 
প্রয়োজন নেই। অর্থ এই যে, মক্কার কুরাইশদের আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শুনে উল্টা পায়ে 
সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হেরেমের সাথে সম্পর্ক ও তার তন্বাবধানপ্রসূত 
অহংকার ও গর্ব ছিল। 1 _,:. শব্দটি ১. ... থেকে উত্তূৃত। এর আসল অর্থ চাদনী রাত্রি । 
চাঁদনী রাতে বসে গল্পগুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই ১ _, .. শব্দটি গল্পগুজব 
করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ১, _.. বলা হয় গল্পগুজবকারীকে । শব্দটি একবচন হলেও 
বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে 
আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার এক কারণ ছিল হেরেমের সাথে সম্পর্ক, 
তত্বাবধানজনিত অহংকার ও গর্ব, দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও 
বানোয়াট গল্পগুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের প্রতি 
ভিতর ভোর উতর 

4, %১% থেকে উত্তৃত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও গালিগালাজ । আল্লাহ্‌র 
আয়াতসমূহ অস্বীকার করার এটা তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও 
গালিগালাজে অভ্যন্ত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্যে তারা 
বলত। 

এশার পর কিস্সা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ, এ সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ $ রাত্রিকালে 
কিস্সা-কাহিনী বলার প্রথা আরব-আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে 
অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হতো। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই প্রথা 
মিটানোর উদ্দেশ্যে এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনী বলা 
নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, এশার নামাযের সাথে সাথে মানুষের 
সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামায সারাদিনের গুনাহ্‌সমূহের কাফফারাও 
হতে পারে । কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি এশার পর 
অনর্থক কিস্সা-কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমত এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয় ; 
এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরও কত রকমের গুনাহ সংঘটিত হয়। এর 
আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলঙ্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। 
এ কারণেই হযরত উমর (ব্রা) এশার পর কাউকে গল্পগুজবে মত্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন 
এবং কতককে শ্াস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন £ শীঘ্র নিদ্রা যাও; সম্ভবত শেষরাত্রে 
তাহাজ্জুদ পড়ার তণ্ফীক হয়ে যাবে। __ (কুরতুবী) 
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৩২০ তফসীরে মা'আরেফুল. কোরআন । | ষষ্ঠ খণ্ড 


' গর (55701 থেকে £৯$১১87 পর্যন্ত পাঁচটি এমন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, 
যা মুশরিকদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন স্তরে 
প্রতিবন্ধক হতে পারত । এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত, তাও সাথে সাথে 
বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ.তাদের জন্য ঈমানের পথে অন্তরায় 
হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যেসব 
কারণ হতে পারে, সেগুলো সব বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল 
শক্রতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। পরবর্তী আয়াতে একথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে 
৪ ১১৯১৩:১) ১১৫০ 0৮১৮৮ 3 অর্থাৎ রিসালত অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত 
ও স্বভাবজাত কারণ তো বর্তমান নেই ; এতদসত্ত্েও তাদের অস্বীকারের কারণ. এছাড়া 
কিছুই নয় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ 
করে শুনতে চায় না। এর কারণ কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ 
এবং মূর্খদের অনুসরণ । ঈমান ও নবুয়ত স্বীকার-করে নেওয়ার পথে প্রতিবন্ধক. হিসেবে 
যে পাচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি এই। 

৮৫1৮০1১৯১৭৮ অর্থাৎ তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে 
ব্যক্তি সত্যের দাঁওয়াত- ও নবুয়তের দাবি নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন দেশের 
লোক। তার বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়।. এমতাবস্থায় তারা 
বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই ; কাজেই তীকে নবী 
ও রাসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি ? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়। বরং 
একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সন্তরান্ত কুরাইশ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তীর যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র যামানা. তাদের 
সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তার কোন কর্ম, কোন অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল 
না। নবুয়ত দাবি করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফির সম্প্রদায়. তাঁকে “সাদিক' ও 
“আমীন'-_ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করত । তীর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ 
কোনদিন কোন সন্দেহই করেনি । কাজেই তাদের এ অজুহাতও অচল যে, তারা তাকে 
চেনে না। 

পি কিশিিনি 5 কি 1১5০০৪০০1১1 45১51 ১৪) 
পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে. বলা হয়েছিল যে, তারা আযাবে পতিত হওয়ার 
সময় আল্লাহ্র কাছে অথবা রাসূলের কাছে ফরিয়াদ করে । আমি যদি তাদের ফরিয়াদের 
কারণে দয়াপরবশ হয়ে আযাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আযাব 
থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে । এই আয়াতে 
তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক 'আযাবে 
গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রাসূলে করীম (সা)-এর দোয়ার বরকতে আযাব থেকে মুক্তি 

পাওয়ার পরও তারা আল্লাহ্‌র কাছে নত হয়নি এবং কুফর ও শিরককেই আঁকড়ে থাকে। 
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সূরা আল-মু'মিনূন ৩২১ 


মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দোয়ায় তা দূর 
হওয়াঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব 
সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত 
জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবূ সুফিয়ান 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলে £ আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র 
আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি। আপনি কি একথা বলেন নি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্য 
রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন ? তিনি উত্তুয়ে বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি 
এবং বাস্তবেও তাই। আবূ সুফিয়ান বলল £ আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর 
যুদ্ধে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা 
করেছেন। আল্লাহ্‌র কাছে-দোয়া করুন, যাতে এই আযাব আমাদের উপর থেকে সরে 
যায়।' রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করলেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ আযাব খতম হয়ে গেল। এর 
পরিপ্রেক্ষিতেই | :১১3। ১৫১ আয়াত নাধিল হয়। 

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আযাবে পতিত হওয়া অতঃপর তা থেকে মুক্তি 
* পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ. দূর হয়ে গেল ; কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক 
ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল। __(মাযহারী) 
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৩২২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


পা ও চিতা 22 চি পাত 2 রা শু ্র চু 2০৮ 294 ৩ 


তি 
০৪১০22৩90৪০ %১-)১3০8০4 রবে 
2 2.০ 


পারি 
8০৮৬০5%৭ 2:92 ০০৫) 


লে নদ 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক । (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং 
তারই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে । (৮০) তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু 
ঘটান এবং দিবা রাত্রির বিবর্তন তারই কাজ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না ? (৮১) বরং 
তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত । (৮২) তারা বলে £ যখন আমরা মরে যাব 
এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও কি আমরা পুনরুথিত হব ? (৮৩) অতীতে 
আমাদেরকে এবং আমাদের পিত্পুরুষদেরকে এই ওয়াদাই দেওয়া হয়েছে। এটা তো 
ূর্ধবর্তীদের কল্প-কথা বৈ কিছুই নয়। (৮৪) বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, 
ভায়া কার ? বদি তোমরা জান, ভবে বঙ্গ । (৮৫) এখন তারা বলবে ঃ সবই আল্লাহ্‌র । 
বলুন £ তবুও কি তোরা চিন্তা কর না ? (৮৬) বলুন £ সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক 
ফে ? ৮৭) এখন তারা বলবে ঃ জাল্লাহ্‌। বলুন তর্‌ও কি তোমরা ভয় করবে না ? ৮৮) 
বলুল £ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং 
যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না ? (৮৯) এখন তারা বলবে £ আল্লাহ্র । 
বলুনঃ তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে ? (৯০) কিছুই নয়, আমি 
তাদের কাছে সত্য পৌছিয়েছি, আর তারা তো মিথ্যাবাদী । (৯১) জাল্লাহ্‌ কোন সন্তান 
গ্রহণ করেননি এবং ভার সাথে কোন মাবৃদ নেই । থাকলে প্রত্যেক মাবৃদ নিজ নিজ সৃষ্টি 
নিম্নে চলে যেত এবং একজন অন্য জনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে তা থেকে 
৮ 595955545555054995 
থেকে ৷ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তিনি (আল্লাহ) এমন (শক্তিশালী ও নিয়ামতদাতা), যিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু 
ও অস্তকরণ সৃষ্টি করেছেন (যাতে আরামও অর্জন কর এবং ধর্মও অনুধাবন কর। কিন্তু) 
তোমরা খুবই কম শোকর করে থাক । (কেননা, এই নিয়ামতদাতার ধর্ম গ্রহণ করা এবং 
কিয়াতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে অস্বীকার না করাই ছিল প্রকৃত শোকর)। তিনি এমন, 
যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তোমরা সবাই (কিয়ামতে) তারই 
কাছে সমবেত হবে । তেখন নিয়ামত অস্বীকার করার স্বরূপ জানতে পারবে ।) তিনি এমন, 
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যিনি প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং রাত্রি ও দিবসের বিবর্তন তারই কাজ । 
তোমরা কি (এতটুকুও) বুঝ না ? (যে, এসব প্রমাণ তাওহীদ ও কিয়ীমতে পুনরুজ্জজীবন 
দুই-ই বুঝায়। কিন্তু তবুও মান না।) বরং তারা তেমনি কলে, যেমন পূর্ববর্তীরা বলত। 
(অর্থাৎ) তারা বলে £ যখন আমরা মরে যাৰ এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও 
কি আমরা পুনরুজ্জীবিত হব ? এই ওয়াদা তো আমাদেরকে এবং (আমাদের) পূর্বে 
আমাদের পূর্বপুরুস্ষদেরকে দেওয়া হয়েছে। এগুলো কল্পিত কাহিনী বৈ কিছুই নয়, যা 
পূর্ববতীদের কাছ থেকে ধর্ণিত হয়ে আসছে। (এই উক্তি দ্বায়া আল্লাহ্‌র শক্তিসামর্থ্যের 
অস্বীকৃতি জরুরী হয়ে পড়ে এবং পুনরুথানের অস্বীকৃতির ন্যায় তাওহীতদেরও অস্বীকৃতি 
হয়। তাই এর জওয়াবে শাক্তি-সামর্থ্য প্রমাণ করার সাথে সাথে. তাওহীদও প্রমাণ করা 
হচ্ছে। অর্থাৎ) আপনি- (জওয়াবে) বলুন ঃ-আচ্ছা বল তো,) পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা 
আছে তারা কার ? যদি তোমরা খবর. রাখ । তারা অবশ্যই বলবে, আন্মাহ্র | বলুন £ তবে 
চিন্তা কর না কেন? যোতে পুনরুথথানের ক্ষমতা ও তাওহীদ উভয়ই প্রাণিজ হয়ে যায়) 
আপনি আরও বলুন ঃ (আচ্ছা বল. তো,) সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের অধিপতি কে ? তারা 
অবশ্যই বলবে, এটাও আল্লাহ্‌র ৷ বলুন £ তবে তোমরা (তকে) ভয় কর না কেন £ 
যোতে কুদরত ও পুনরুথানের আয়াতসমূহ অস্বীকার না করতে ।) জাঁপনি তোদেরকে) 
আরও বলুন £ যার হাতে সবকিছুর কর্তৃতৃ,-তিনি কে £ এবং তিনি (যাঁকে ইচ্ছা) আশ্রয় 
দেন. ও-তার মুকাবিলায় কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারেন না, যদি তোমরা জান। (তবুও 
জওয়াবে) তারা অবশ্যই বলবে, এসব গুণও আল্লাহরই । আপনি (তখন) বলুন-$ তাহলে 
তোমরা দিশেহারা হচ্ছ কেন ? (প্রমাণের বাক্যাবলী সব স্বীকার কর ; কিন্তু ফলাফল 
স্বীকার কর না, ঘা তাওহীদ ও কিয়ামতের বিশ্বাস। অভঃপর তাদের »_:১। :.0800১। 
০ উক্তি বাতিল করা হচ্ছে; অর্থাৎ কিয়ামত আসা এবং মৃভদের জীবিত হওয়া 
পূর্ববর্তীদের উপকথা নয়।) বরং আমি ভাদেরকে সত্য বাণী পৌছিয়েছি এবং নিশ্চয় ভারা 
(নিজেরা) মিথ্যাবাদী । €এ পর্যস্ত কথোপকথন সমাণ্ড হলো এবং তাণুহীদ ও পুনরদ্খান 
প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু এতদুতয়ের মধ্যে তাওহীদের বিষয়টি অধিক গুরুততুপূর্ণ বিধায় 
' পরিশিষ্টে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) আল্লাহ্‌ তা“জালা কোন সন্তান গ্রহণ 
করেননি (যেমন মুশরিকরা ফেরেশতাদের সম্পর্কে একথা বলে) তীর সাথে কোন মাবুদ 
নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবৃদ তার সৃষ্টি (ভাগ করে) পৃথক করে-নিত এবং (দুনিয়ার 
রাজা-বাদশাহদের ন্যায় অন্যের সৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে একজন. অপরজনের. উপর 
আক্রমণ করত । এমতাবস্থায় সৃষ্টির ধ্বংসলীলার. শেষ থাকত না; কিন্তুবিশ্বব্যবস্থায় এমন 
কোন বিশৃঙ্খলা নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা যেসব (ঘৃণা) কথাবার্তা বলে, ভা 
থেকে আল্লাহ্‌ পবিত্র। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি ভাদের শিরক থেকে উর্ধে (ও 
পবিত্র) । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
+4০০১৯:১৩১৮৯৪৬৩ _ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, আযাব, মুসীবত ও. 
দুঃখকষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারও সাধ্য নেই যে, তার মুকাবিলায় কাউ্টকে 
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৩২৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


আশ্রয় দিয়ে তাঁর আযাব ও কষ্ট থেকে বীচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য 
যে, আল্লাহ তাআলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং 
যাকে কষ্ট ও আযাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাচাতে পারে না। পরকালের দিক 
দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আযাব দেবেন, তাকে বাচাতে পারবে না 
এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফিরাতে পারবে না।__ (কুরতুবী) 


53৩ 
৩ (2৩৬ উত্তে১৩ ৩৮ 
ভিতর 


পর 2৫55 ৩ 


হত পােত 


(৯৩) বলুন ঃ “হে আমার পালনকর্তা! যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা 
যদি আমাকে দেখান, (৮৪) হে আমার পালনকর্তা ! তবে আপনি আমাকে গুনাহগার 
সম্প্রদায়ের অন্তর্তুক্ত করবেন না।” (৯৫) আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি 
তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম । (৯৬) মন্দের জওয়াবে তাই বলুন, যা উত্তম। 
তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত । (৯৭) বলুন ঃ “হে আমার পালনকর্তা ! 
আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, (৯৮) এবং হে আমার 
পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।' (৯৯) 
যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে £ 'হে আমার পালনকর্তা ! আমাকে 
পুনরায় দেনিয়াতে) প্রেরণ করুন। (১০০) যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি 
করিনি ।' কখনই নয়, এ তো তার একটি কথা মাত্র । তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরু্থান 
দিবস পর্যস্ত। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি (আল্লাহ তাআলার কাছে) দোয়া করুন, হে আমার পালনকর্তা, কাফিরদের 
সাথে যে আযাবের কথা ওয়াদা করা হচ্ছে (যেমন উপরে ?৫--+510| থেকেও জানা 
যায়) তা যদি আমাকে দেখান, (উদাহরণত আমার জীবদ্দশাতেই তাদের উপর এভাবে 
আসে যে, আমিও দেখি। কারণ, এই প্রতিশ্রুত আযাবের কোন বিশেষ সময় বলা হয়নি। 
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সূরা আল-মু'মিনূন ৩২৫ 


উল্লিখিত আয়াতও এ ব্যাপারে অস্পষ্ট । ফলে, উল্লিখিত সম্ভাবনাও বিদ্যমান। মোটকথা, 
যদি এরূপ হয়) তবে হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত 
করবেন না? আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দিচ্ছিতা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই 
সক্ষম । (তবে যে পর্যন্ত তাদের উপর আযাব না আসে,) আপনি (তাদের সাথে এই 
ব্যবহার করুন যে) তাদের মন্দকে এমন ব্যবহার দ্বারা প্রতিহত করুন, যা খুবই উত্তম" (ও 
নরম। নিজের জন্য প্রতিশোধ নেবেন না ; বরং আমার হাতে সমর্পণ করুন) তারা 
(আপনার সম্পর্কে) যা বলে, সে বিষয়ে আমি সবিশেষ জ্ঞাত। (যদি মানুষ হিসেবে 
আপনার ক্রোধের উদ্রেক হয়, তবে) আপনি দোয়া করুন, হে আমার পালনকর্তা, আমি 
শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি (যা শরীয়ত-বিরোধী না হলেও 
উপযোগিতা বিরোধী কাজে উৎসাহিত করে) এবং হে আমার পালনকর্তা, আমার নিকট 
শয়তানের উপস্থিতি থেকেও আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, প্ররোচিত করা তো দূরের কথা। 
এই দোয়ার ফলে ক্রোধ দূর হয়ে যাবে । কাফিররা তাদের কুফর ও পরকালের অস্বীকৃতি 
থেকে বিরত হবে না ; এমনকি যখন তাদের কারও মাথার উপর মৃত্যু এসে (দণ্ীয়মান 
হয় এবং পরকাল দেখতে থাকে), তখন (চোখ খুলে এবং মূর্খতা ও কুফরের কারণে অনুতপ্ত 
হয়ে) বলে হে আমার পালনকর্তা, (মৃত্যুকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিন এবং) আমাকে 
(দুনিয়াতে) পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দিন, যাতে যাকে (অর্থাৎ যে দুনিয়াকে) আমি ছেড়ে 
এসেছি, তাতে (পুনরায় গিয়ে) সৎকাজ করি (অর্থাৎ ধর্মকে সত্য জানি ও ইবাদত করি। 
আন্াহ তা“আলা এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেছেনঃ) কখনও (এরূপ হবে) না, এ 
তো তার একটি কথা মাত্র, যা সে বলে যাচ্ছে। (তা বাস্তবে পরিণত হবে না। কারণ,) 
তাদের সামনে এক আড়াল (আযাব) আছে (যার আসা জরুরী । এটাই দুনিয়াতে ফেরত 
আসার পথে বাধা। অর্থাৎ মৃত্যু। এই মৃত্যু নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই হবে। 440 ১১$::) 
(12125.19০ _ মৃত্যুর পর দুনিয়াতে ফিরে আসাও) কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (আল্লাহর 
আইনের খেলাফ)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

04041 13থ। এ505558০০ ০54০8 এ 54 এই দুই আয়াতের উদ্দেশ্য 
এই যে, কোরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফিরদের উপর আযাবের ভয় প্রদর্শন 
উল্লিখিত হয়েছে। কিয়ামতে এই আযাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই, দুনিয়াতে 
হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। যদি এই আযাব দুনিয়াতে হয়, তবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
আমলের পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তীর যমানায় তার চোখের সামনে তাদের 
উপর কোন আযাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর 
আযাৰ আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আযাবের প্রতিক্রিয়া শুধু যালিমদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং সৎ লোকও এর কারণে পার্থিব কষ্টে পতিত হয়। তবে পরকালে 
তারা কোন আযাব ভোগ করবে না; বরং এই পার্থিব কষ্ট্ের কারণে তারা সওয়াবও পাবে। 
কোরআন পাক বলে £ *.-৮১1২3+ 1১ 05 ১১১০১১25981 অর্থাৎ এমন আযাবকে 
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৩২৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


ভয় কর, যা এনে গেলে শুধু যালিষদেত্র পর্যস্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না ; বরং অন্যরাও এর 
কৰে পতিত হবে 

আলোচ্য আত্মাতস্সূহে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, হে 
আল্লাহ, যদি ভাত উপর আপনার আযাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই 
জাসে, সবে আমাকে পরই যালিমন্দের সাথে রাখবেন না। ব্লাসূলুল্লাহ (সো) নিষ্পাপ ছিলেন 
বিধান আল্লাহ্র জ্বাধাব থেকে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। ভা সত্বেও তাকে এই দোয়া 
শিক্ষা দেওয়া হরল্পছে, যাতে সওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সর্ধাবস্থায় আল্্াহ্‌কে ন্বব্রণ 
করেন এবং তীর ক্কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন।__€কুরভুবী) 

১৮। ৮(৮১৮545507 42 (৮ অর্থাৎ আমি আপনার সামনেই তাদের উপর. 
আধাব আসা দেখিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম । কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের উপর ব্যাপক আযাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। 
আল্লাহ বলেন £ 14:50:55 45 ৪ অর্থাৎ আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে 
ধ্বংস করব না। কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আযাব আসা 
এর পরিপন্থী নম্ন। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে,.আমি আপনাকেও তাদের আযাব 
দেখিয়ে নিভে সক্ষম । মকাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আযাব এবং বদর যুদ্ধে 
যুদলমবানদের তররারির আযাব রাসূনুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল। 
258 ১০৫6- অর্থাৎ আপনি মন্দকে উত্তম দ্বারা, যুজুমকে ইনসাফ দ্বারা 
প্রবং নির্দসুভাকে জয়া স্থাতরা প্রতিহন্ভ করুন। এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের 
শিক্ষা, যা ুসধ্ম্াযানদের পারস্পরিক কাজ-কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে। যুলুম ও 
নির্যাতনের জওয়াঁবে কাফির ও মুশরিকদের ক্ষমা ও যার্জনাই করতে থাকা এবং তাদেরকে 
প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু 
ঠিক জিহাদের অবস্থায়ও এই সচ্চরিব্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে ; যেমন 
কোন নাত্রীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত, যারা মুসলমানদের 
সুকাবিজায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা । কাউকে হত্যা কতা হালে তার 
নাক, কান ইত্যাদি “মুছলা' না করা ইত্যাদি। স্তাই পরবর্তী আক্লাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
শরভাম ও তাত শ্রপ়োচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে ঠিক 
বু্ধক্েরেও তীর পক্ষ থেকে শ্রতানের শ্ররোচলায় ন্যায় ও সুবিচার-বিরোরী কোন কাজ 
প্রকাশ না পায়। দোয়াটি এই £ 


31 25 এল ১25 দা ইজি 
মিরার রা রাতারাতি 


ব্যবহৃত হয় । শল্পভানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটা শ্রকটা সুদূরপ্রসারী 
অর্থবহ দোয়া । ব্রাসূলুল্লাহু (সা) মুসলমানদেরকে এই দোয়া পল্ডার আঁদেশ কক্েছেন, 
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যাতে ক্রোধ ও গোস্সার অবস্থায় মানুষ যখন বেকাবু হয়ে পড়ে, তখন শয়তারের 
প্ররোচনা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে । এ ছাড়া শয়তান ও জিনদ্দের 
অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও এ দোয়াটি পরীক্ষিত। হযরত খানিদ 
(রা)-এর রান্রিকালে ন্দ্রা আসত না। রাসূলুল্লাহ (সা)-তাকে এই দোয়া পাঠ করে শোয়ার 
হরর হিবিব্হাতর ভুরেভ্র্ারা হাতির হান জোরাটি 


2৬8০ 


১১০৮০৮০9৬৬০ ১ ১ ২০৬। 4০০৪ ৯৭ 


9 ৪5৩০০ 


-১১৯৮৯৯৪913 ০১১০১]। ০1১ 

১১৮-৮১4১1 সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ থেকে বর্ণিত আনবে, 

ছি বন: শয়তান সব কাজে সর্বাবস্থায় তোমাদের কাছে আসে এবং সব 
কাজে অন্তরকে পাপকর্মে প্ররোচিত করতে থাকে ।_কেরতুবী) 

এই প্ররোচনা থেকেই আশ্রয় প্রার্থনার জন্য দোয়াটি শেখানো হয়েছে।. 

১১ ৮ ৯১৩ অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন কাফির ব্যক্তি পরকালের আযাব অবলোকন 
করতে থাকে, তখন. এরূপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস, নিবি রানার দিযে 
ফিরে যেতাম এবং সৎকর্ম করে এই আযাৰ থেকে রেহাই পেতাম! 

ইবনে.জারীর ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেছেন £ মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামলে 
দেখতে পায়। ফ্লেব্রেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে ; তুমি কি পুনরায়. দুনিয়াতে. ফিরে যেতে 
চাও? সে বলে, আমি দুঃখ-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব ? আমাকে এখন আব্মানূ় 
কাছে.নিয়ে যাও। কাফিরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, ০১». ৯:০১ অর্থাৎ 
আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। 


৪2৩৫5 


358০2752০16 1525 ১০০ 35 ৮44 6 9৫ 

/*: ০১১৪এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথরুকারী বন্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বন্তুর 
মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয়, তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যুর পর কিয়ামত ও 
হাশর পর্যন্ত কালকে বরযখ বলা হয়। কারণ, এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক 
জীবনের মাঝখানে সীমা-প্রাটীর । আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোনুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে 
পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা, 
এখন আযাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোন ফায়দা নেই। কারণ, £স 
বরযখে পৌছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কিয়ামত ও 
হাশর-নশরের পূর্বে পুনজীবন পায় না, এটাই আইন । 


উর হত 
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৩২৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 
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রদ ও 
১ পিউ 


(১০১) অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার 
বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। (১০২) যাদের পাল্লা ভারী 
হবে, তারাই হবে সফলকাম, (১০৩) এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের 
ক্ষতিসাধন করেছে তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে.। (১০৪) আগুন তাদের 
মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে । (১০৫) তোমাদের 
সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হতো না ? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে । 
(১০৬) তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম 
এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি । (১০৭) হে আমাদের পালনকর্তা ! এ থেকে আমাদেরকে 
উদ্ধার কর ; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গুনাহগার হব । (১০৮) আল্লাহ 
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সূরা আল-মু'মিনূন ৩২৯ 


বলবেন £ তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো 
না। (১০৯) আমার বান্দাদের একদল বলত £ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস 
স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো 
দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু । (১১০) অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ 
করতে । এমনকি তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে 
দেখে পরিহাস করতে । (১১১) আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন 
প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম । (১১২) আল্লাহ বলবেন £ তোমরা পৃথিবীতে কি 
পরিমাণ বিলম্ব করলে বছরের গণনায় । (১১৩) তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের 
কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন৷ (১১৪) 
আল্লাহ বলবেন $ তোমরা তাতে অল্পদিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে ! (১১৫) 
তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার 
কাছে ফিরে আসবে না ? 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

অতঃপর যখন (কিয়ামত দিবসে) শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন (এমন ভয় ও 
ত্রাসের সঞ্চার হবে যে,) তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধনও সেদিন (যেন) থাকবে 
না। অর্থাৎ কেউ কারও প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে না ;. অপরিচিতের মত ব্যবহার 
করবে ।) এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না (যে, ভাই, তুমি কি অবস্থায় আছ ? 
মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব পরিচয় কাজে আসবে না। সেখানে একমাত্র ঈমানই হবে 
উপকারী বিষয়। এর প্রকাশ্য পরিচিতির জন্য. একটি পাল্লা খাড়া করা হবে এবং তাতে 
ক্রিয়াকর্ম ও বিশ্বাস ওজন করা হবে ।) অতএব যাদের পাল্লা (ঈমানের) ভারী হবে (অর্থাৎ 
যারা মু'মিন হবে) তারাই সফলকাম (অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত) হবে (এবং মুমিনগণ উপরোক্ত 
ভয়ভীতি ও অজিজ্ঞাসামূলক অবস্থার সম্মুখীন হবে না। আল্লাহ্‌ বলেন £ €১৪/++১-৯:% 
১৮ হ%। এবং যাদের (ঈমানের) পাল্লা হান্কা হবে, (অর্থাৎ যারা কাফির হবে) তারাই 
নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে । (জাহান্নামের) 
অগ্নি তাদের মুখমপ্ডলকে দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে। 
(আল্লাহ তা“আলা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাদেরকে বলবেন 8) কেন, (দুনিয়াতে) 
আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হতো না কি ? আর তোমরা 
সেগুলোকে মিথ্যা বলতে । (এটা তারই শাস্তি প্রাপ্ত হচ্ছে।) তারা বলবে ঃ হে আমাদের 
পালনকর্তা, (বাস্তবিকই) আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং নিঃসন্দেহে) 
আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। (অর্থাৎ আমরা অপরাধ স্বীকার এবং তজ্জন্য অনুশোচনা 
ও ওযরখাহী করে আবেদন করছি যে,) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এ (জাহান্নাম) 
থেকে (এখন) বের করে দিন (এবং পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন;) যেমন সুরা সিজদায় 
আছে € ২/৮--/ ১. ৯১৪ আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে নিঃসন্দেহে আমরা 
পুরোপুরি দোষী (তখন আমাদেরকে 'খুব শাস্তি দেবেন। এখন ছেড়ে দিন)। আল্লাহ বলবেন £ 


মা'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)-_৪২ 


//4.1091019021-0017 


৩৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


তোমরা ধিকৃত, অবস্থায় এতেই (অর্থাৎ জাহান্নামেই) পড়ে থাক এবং আমার সাথে কথা 
বলো না অর্থাৎ তোমাদের আবেদন নামঞ্জুর । তোমাদের .কি মনে নেই-যে,) আমার 
বান্দাদের এক ছিমানদার) দলে. বলত £ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা বিশ্বাস স্থাপন 
করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো 
সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতঃপর তোমরা (শুধু এই কথার উপর যারা সর্রাবস্থায়--উত্তম ও 
গ্রহণযোগ্য ছিল,). তাদেরকে ঠান্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করেছিলে, এমনকি তা (অর্থাৎ এই. 
বৃন্তি) তোমাদেরকে আমার স্মরণও ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে হাস্য 
করতে.। (অতএব তাদের তো কোন ক্ষতি হয়নি, কিছুদিনের কষ্টের জন্য সবর করতে 
হয়েছে মাত্র। এই সবরের পরিণতিতে) আজ আমি তাদের সবরের এই প্রতিদান দিয়েছি: 
যে, তারাই. সফলকাম। (আর তোমরা এহেন অকৃতকার্যতায় গ্রেফতার হয়েছ। জওয়াবের 
উদ্দেশ্য এই যে, শাস্তির সময় অন্যায় স্বীকার করলেই ক্ষমা রূরা হবে__তোমাদের অন্যায় 
এরূপ নয়। কেননা, তোমাদের আচরণে আমার হকও নষ্ট হয়েছে এবং বান্দার হকও নষ্ট 
হয়েছে এবং..বান্দাও কেমন, আমার সাথে বিশেষ সম্পর্কশীল মকবুল ও প্রিয় বান্দা। 
তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করায় বান্দার হক নষ্ট হয়েছে এবং ঠাট্টার আসল লক্ষ্য সত্যকে 
মিত্যা বলায় আল্লাহ্‌র হক নষ্ট হয়েছে। সুতরাং এর জন্য স্থায়ী ও পূর্ণ শাস্তিই উপযুক্ত । 
তাদের সামনে মুমিনদেরকে জানাতের পুরস্কার প্রদান করাও কাফিরদের জন্য একটি 
শান্তি। কেননা, শক্রর সফলতা দেখলে অত্যধিক পীড়া অনুভূত হয়। এ হচ্ছে তাদের 
আবেদনের জওয়াব । অতঃপর তাদের বিশ্বাস ও ধর্ম যে বাতিল তা বর্ণনা করা হয়েছে, 
যাতে -লাঞ্কুনার উপর লাগ্না ও পরিতাপের উপর পরিতাপ হওয়াতে শাস্তি আরও তীব্র 
হয়ে যায়। তাই) বলা হবে ঃ (আচ্ছা বল তো,) তোমরা বছরের গণনায়'কি পরিমাণ সময় 
পৃথিবীতে অবস্থান করেছ ? (যেহেতু কিয়ামতের দিন ভয়ভীতির কারণে তাদের হুশ-জ্ঞান 
লুপ্ত হয়ে যাবে এবং সেদিনের দৈর্ঘও দৃষ্টিতে থাকবে, তাই) তারা জওয়াব দেবে (বছর 
কোথায়, বড় জোর থাকলে) একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ আমরা অবস্থান করেছি 
(সত্য এই যে, আমাদের মনে নেই), আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে (অর্থাৎ 
ফেরেশতাদেরকে, যারা আমল ও বয়স সবকিছুর হিসাব রাখে) জিজ্ঞেস করুন । আল্লাহ 
বললেন ঃ (একদিন ও দিনের কিছু অংশ ভুল ; কিন্তু তোমাদের বিশুদ্ধ স্বীকারোক্তি থেকে 
এতটুকু তো প্রমাণিত হয়েছে যে,) তোমরা (দুনিয়াতে) অল্পদিনই অবস্থান করেছ, কিন্তু 
ভাল হতো যদি তোমরা (একথা তখন) বুঝতে (যে, দুনিয়ার স্থায়িত্ব ধর্তব্য নয় এবং এটা 
ছাড়া আরও অবস্থানস্থল আছে। কিন্তু তোমরা স্থায়িত্বকে, দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে 
করেছ এবং জগতকে অস্বীকার করেছ। (১৮:১১: 23 ৫4 ৫০৯ 41 ০৯ 31104 _এখন 
ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে এবং তোমরা ঠিক মনে করছ ; কিন্তু বেকার । বিশ্বাসের ভ্রান্তি বর্ণনা 
করার পর এই বিশ্বাসের কারণে সতর্ক করা হচ্ছে) তোমব্রা কি ধারণা করেছিলে যে, আমি 
তোমাদেরকে অনর্থক (উদ্দেশ্যহীনভাবে) সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত 
হবে না? (উদ্দেশ্য এই যে, যখন আমি বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা সত্য প্রমাণিত আয়াতসমূহে 
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সুরা আল-মু'মিনূন ৩৩১ 


কিয়ামত ও তাতে 'আমলের প্রতিদানের সংবাদ দিয়েছিলাম, তখনই মানব সৃষ্টির অন্য, 
রহস্যসমূহের মধ্যে এ রহস্যও জানা হয়ে গিয়েছিল যে, কিয়ামত অস্বীকার করা ছিল 
অতি জঘন্য, ব্যাপার 1) 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

145 7-89-5১৮:০॥ এ &৪:19-৯_কিয়ামতের দিন দু'বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া 
হবে। প্রথম ফুত্কারের ফলে যমীন, আসমান ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী 'সব ধ্বংস হয়ে যাবে 
এবং দ্বিতীয় ফুতকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উিত হবে । কোরআন পাকের 
05০৮20০৮195) 4১5319-5আয়াতে এ কথার স্পষ্ট'বর্ণনা রয়েছে। আলোচ্য 
আয়াতে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার বুঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎ্কার___এ বিষয়ে মতভেদ 
রয়েছে। ইবনে জুবায়রের. রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এই 
আয়াতে প্রথম ফুৎকার বুঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেন এবং 
আতার রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ফুৎকার বুঝানো 
হয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদের ভাষ্য এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে 
আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমণ্লীর জমজমাট সমাবেশের সামনে 
খাড়া করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলার জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, সে অমুকের 
পুক্র অমুক। যদি কারও কোন প্রাপ্য তার যিম্মায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় 
করুক । তখন এমনি সংকটময় সময় হবে ষে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার যিম্মায় নিজের 
কোন প্রাপ্য আছে দেখলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের যিম্বায় নিজের কোন প্রাপ্য 
দেখলে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারও যিশ্মায় কারও প্রাপ্য থাকলে 
গিট ভীযামানা রা হত ওহ তে) জার তাত আরো 


উপকারে' আসবে না । কেউ কারও প্রতি রহম করবে না। প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর 
থাকবে । নিমোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই £ 
-4১৮৩:০৩৯০০৩ এলাও এপ এল ৮ এ 2০0৮ 

অর্থাৎ সেইদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই;. পিতামাতা, স্ত্রী ও সস্তান-সম্ভতির কাছ 
থেকে দূরে পলায়ন করবে । রে 

হাশরে মু'মিন ও কাফিরের অবস্থার পার্থক্য £ কিন্তু এ আয়াতে কাফিরদের অবস্থা 
বর্ণনা করা হয়েছে_ মু'মিনগণের নয়। কারণ, উপরে কাফিরদের প্রসঙ্গই আলোচিত 
হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে ক্বয়ং কোরআন বলে যে, ++ +:১১1408 »1 অর্থাৎ 
সঘ্কর্মপরায়ণ যু"ষিনদের সন্তান-সম্ভতিরেও আল্মাহ্‌ তা'আলা (ঈমানদার হওয়ার শর্তে) 
তাদের পিতাদেন্র.সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন $ 
কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপাসার্ত হবে, তখন যেসব মুসলমান 
সন্তান অপ্রাপ্ত রয়সে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তারা জান্্াতের পানি নিয়ে বের হবে; 
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৩৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খও 


মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে । তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতামাতাকে তালাশ 
করছি। এ পানি তাদের জন্যই ।__(মাযহারী) 

এমনিভাবে হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) বলেন £ কিয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (কেউ কারও উপকার করতে পারবে না)-_আমার বংশ ও আমার 
বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলিমগণ বলেন £ নবী করীম (সা)-এর 
বংশের মধ্যে সমগ্র মুসলমান উন্মতও অন্তর্তুক্ত থাকবে । কারণ, তিনি উম্মতের পিতা এবং 
তার পুণ্যময়ী বিবিগণ উম্মতের মাতা । মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্রে সম্পর্ক কাজে 
আসবে না ; কিন্তু এটা কাফিরদের অবস্থা । মুমিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য 
করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে। 


সা 


05545 অর্থাৎ পরম্পর কেউ কারও সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। অন্য এক 
আয়াতে বলা হয়েছে, টিনা িার্সিবিননি৬৭ --২৯-$1$ অর্থাৎ হাশরের ময়দানে একে 
অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন £ 
হাশরের বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নবূপ হবে। 
এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না। এরপর কোন অবস্থানস্থলে 
ভয়বীতি ও আতঙ্ক ত্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে ।__(মাযহারী) 
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অর্থাৎ যে ব্যক্তির নেকীর পালা ভারী হবে, সেই সফলকাম হবে । পক্ষান্তরে যার 
নেকীর পাল্লা হাঁ্কা হবে, সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের 
জন্য জাহান্নামে থাকবে । এই আয়াতে শুধু কামিল মু'মিন ও কাফিরদের ব্যাপারেই 
তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা 
হয়েছে। কামিল মু*মিনদের পাল্লা ভারী হবে এবং তারা সফলকাম হবে। কাফিরদের পাল্লা 
হাক্কা হবে। ফলে তাদেরকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে। 

কোরআন পাকের অন্যান্য বর্ণনা ছারা প্রমাণিত হয় যে, এ স্থলে কামিল মুমিনদের 
পাল্লা ভারী হওয়ার অর্থ এই যে, অপর পাল্লায় অর্থাৎ গুনাহ্র পাল্লায় কোন ওযনই হবে 
না, তা শুন্য দৃষ্টিগোচর হবে। পক্ষান্তরে কাফিরদের পাল্লা হান্কা হওয়ার অর্থ এই যে, 
নেকীর পাল্লায় কোন ওজনই থাকবে না, শুন্যের মতই হাল্কা হবে। কোরআনের অন্যত্র 
বলা হয়েছে, (১১521 *৯:৫ 5) 9$ অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন কাফিরদের ক্রিয়াকর্ম 
ওযনই করব না। কামিল মুমিনদের এই অবস্থা বর্ণিত হলো । পক্ষান্তরে যাদের দ্বারা 
কোন গুনাহ্‌ সংঘটিতই হয়নি কিংবা তওবা ইত্যাদির কারণে মার্জনা করা হয়েছে, তাদের 
গুনাহের পাল্লায় কিছুই থাকবে না। অপরদিকে কাফিরদের নেক আমলও ঈমানের শর্ত 
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বর্তমান না থাকায় পাল্লার ওযন হান্কা হবে। গুনাহগার মুসলমানদের নেকীর পাল্লায়ও 
আমল থাকবে এবং শুনাহ্‌্র পাল্লায়ও আমল থাকবে । আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে 
স্পষ্টত কিছু বলা হয়নি ; বরং কোরআন পাক সাধারণত তাদের শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কে 
নীরবই বলা যায়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কোরআন অবতরণের সময় যেসব মু'মিন 
সাহাবী ছিলেন, ভীরা সবাই কবিরা গুনাহ্‌ থেকে পবিভ্রই ছিলেন। কারও দ্বারা কোন 
গুনাহ্‌ হয়ে গেলেও তিনি তওবা করেছেন। ফলে মাফ হয়ে গেছে। 

কোরআন পাকের (১.১ ৮9৮54-১59৮ আয়াতে এমন লোকদের কথা বলা 
হয়েছে, যাদের নেক ও বদ আমল মিশ্র । তাদের সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ 
কিয়ামতের দিন যার নেকী গুনাহ্‌্র চাইতে বেশি হবে__এক নেকী পরিমাণ বেশি হলেও 
সে জান্নাতে যাবে । পক্ষান্তরে যার গুনাহ্‌ নেকীর চাইতে বেশি হবে-_এক গুনাহ্‌ বেশি 
হলেও সে দোযখে যাবে ; কিন্তু মু'মিন গুনাহ্গারের দোযখে প্রবেশ পবিত্র করার উদ্দেশ্যে 
হবে ; যেমন লোহা স্বর্ণ ইত্যাদি আগুনে ফেলে ময়লা ও মরিচা দূর করা হয়। দোযখের 
অগ্নি দ্বারা যখন তার গুনাহ্‌র মরিচা দূরীকরণ হবে, তখন সে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত 
হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস আরও বলেন ৪ 
কিয়ামতের পাল্লা এমন নির্ভুল ওযন করবে যে, তাতে এক সরিষা পরিমাণও এদিক-সেদিক 
হবে না। যার নেকী ও গুনাহ্‌ পাল্লায় সমান সমান হবে, সে আ'রাফে প্রবেশ এবং দোযখ 
ও জান্নাতের মাঝখানে দ্বিতীয় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে । অবশেষে সেও জান্নাতে 
প্রবেশাধিকার পাবে। __মমোযহারী) 

ইবনে আব্বাসের এই উক্তিতে কাফিরদের উল্লেখ নেই, শুধু মু'মিন শুনাহ্গারদের কথা 
আছে। 

আসল ওষনের ব্যবস্থা ঃ কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং মু'মিন ও 
কাফির ব্যক্তিকে পাল্লায় রেখে ওযন করা হবে। কাফিরের কোন ওযনই হবে না, সে যত 
মোটা স্থুলদেহীই হোক না কেন। (-_বুখারী, মুসলিম) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে 
জানা যায় যে, তাদের আমলনামা ওযন করা হবে। তিরমিযী, ইবনে মাজহা, ইবনে 
হিব্বান ও হাকিম এই বিষয়বস্তু হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা 
করেছেন। আরও কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার 
ওযনহীন ও দেহহীন আমলসমূহকে হাশরের ময়দানে সাকার অবস্থার পাল্লায় রাখা হবে 
এবং ওযন করা হবে। তাবারানী প্রমুখ ইবনে আব্বাসের ভাষ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এই 
রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত আদ্যোপান্ত উল্লেখ 
করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যায়। শেষোক্ত উক্তির সমর্থনে আবদুর রাজ্জাক 
“ফযলুল ইলম, গ্রন্থে ইব্রাহীম নাখয়ী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে-বলা 
হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলসমূহ ওযনের জন্য পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা 
হাক্কা হবে। এরপর মেঘের ন্যায় এক বস্তু এনে তার নেকীর পাল্লায় রেখে দেওয়া হবে। 
ফলে, পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তখন সে ব্যক্তিকে বলা হবে ঃ তুমি জান এটা কি? (যার 
দ্বারা পাল্লা ভারী হয়ে গেছে)। সে বলবে £ আমি জানি না। তখন বলা হবে ঃ এটা 
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তোমার ইল্ম, যা তুমি অপরকে শিক্ষা দিতে । যাহাবী ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে 
বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ কিয়ামতের দিন শহীদদের রক্ত এৰং 
আলিমদের কলমের কালি (েদ্ছারা' তারা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি লিখতেন) পরম্পরে ওযন করা 
হবে । আলিমদের কালির ওযঘন শহীদদের রক্তের চাইতে বেশি হবে ।__(মাযহারী) 
আমল ওযনের অবস্থা সম্পর্কিত তিন প্রকার রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর তফসীরে 
মাযহারীতে বলা হয়েছে £ স্বয়ং মানুষকে তার সাথে রেখে ওযন করার মধ্যে কোন 
অবাস্তরতা নেই। তাই তিন প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই। 

১১১/৫ $১51-_ অভিধানে এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার ওষ্ঠদ্য় মুখের দীতকে 
আবৃত করে না। এক ওষ্ঠ উপরে উ্থিত এবং অপর ওষ্ঠ নিচে ঝুলে থাকে, ফলে দীত বের 
হয়ে থাকে । এটা খুব বীভৎস আকার হবে । জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠছয়ও তন্তরপ 
হবে এবং দত খোলা ও বেরিয়ে থাকা অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হবে। 

৬১ 144 হযরত হাসান বসরী বলেন £ এটা জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা হবে। 
এরপরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে, তারা কারও সাথে বাক্যালাপ করতে 
পাব্রবে না ; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। 
বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কাব থেকে বর্ণনা করেন ঃ কোরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি 
জাল? সিল লন চদস শত 


পারবে নাঁ।__(মাযহারী) 
৩০2 ০১৯১201০5১3) 204 4020455 
2৮৩8 ৮8৫ 9৮751 ৩140172৩4 ৬, 


গল শর্ত স্তন ল্ 
৯৯১১৯৮৩93 ৩512৮ ৮ ১১৬৬৯, 
€ টা নে পো তত ৮ 


উ ০১৮৯১) 2৯ ০$$ 


(১৬) অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ্‌ তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন 
মাবৃদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক । (১১৭) যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে অন্য 
উপাস্য ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। 
নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না। (১১৮)'বলুন $ হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও 
রহম করুন । বরহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
(এসব বিষয়বস্তু যখন জানা গেল) অতএব (এ থেকে পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয় যে,) 
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আল্লাহ্‌ মহিমান্বিত, তিনি বাদশাহ্‌ (এবং বাদশাহ্‌-ও) সত্যিকার ৷ তিনি ব্যতীত ইবাদতের 
যোগ্য কেউ নেই (এবং তিনি) মহান আরশের অধিপতি । যে ব্যক্তি (এ বিষয়ে প্রমাণাদি 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর) আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মাবৃদের ইবাদত করে, যার (মাবুদ 
হওয়া) সম্পর্কে তার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে হবে, 
(যার অবশ্যন্তাবী ফল এই যে,) নিশ্চয়ই” কাফিররা সফলকাম হবে না। (বরং চিরকাল 

আযাব ভোগ করবে এবং যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার শান এই, তখন) আপনি (এবং 
অন্যরাও) বলুন ৪ হে আমার পালনকর্তা, (আমার ক্রটিসমূহ) ক্ষমা করুন ও (সর্বাবস্থায় 
আমার প্রতি) রহম করুন (জীবিকায়, ইবাদতের তওফীকদানে, পরকালের মুক্তির ব্যাপারে 
এবং জান্নাত দানের ব্যাপারেও ।) রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা মু'মিনূনের সর্বশেষ আয়াতসমূহ (43১ (/-:-৯$। থেকে নিয়ে শেষ সূরা 
পর্যস্ত বিশেষ ফযীলত রাখে। বগভী ও সালাবী হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের একটি 
ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি জনৈক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কানে এই আয়াতসমূহ 
পাঠ করলে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন 
যে, তুমি তার কানে কি পাঠ করেছ ? আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বললেন £ আমি এই 
আয়াতগুলো পাঠ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) বললেন £ সেই আল্লাহ্‌র কসম, যার 
হাতে আমার প্রাণ, যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি এই আয়াতগুলো পাহাড়ের উপর পাঠ করে 
দেয়, তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যেতে পারে। | 

+৯১৩১৫।-১__এখানে ১১। ও (৯০1 উভয়ের 4১ তথা কর্মপদ উল্লেখ করা হয়নি 
অর্থাৎ কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি। এতে করে 
ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ মাগফিরাতের দোয়া ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে 
অন্তর্ভুক্ত রেখেছে এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে 
অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কেননা, ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ মানব জীবন ও তার 
উদ্দেশ্যসমূহের নির্ধাস। উভয়টিই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।__(মোযহারী)। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সো) নিষ্পাপ ও রহমতপ্রাপ্তই ছিলেন। এতদসত্ত্েও তাকে মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া 
শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, তোমাদের এ 
ব্যাপারে খুবই যক্রবান হওয়া উচিত। __€কুরতুবী) 


১41 5154 সূরা মু'মিনূনের সূচনা ::::$0। 61 :$ আয়াত দ্বারা হয়েছিল এবং 
সমাপ্তি ৫ 9১১ 1448 দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, ফালাহ্‌ অর্থাৎ 
পরিপূর্ণ সফলতা মুশমিনগণেরই প্রাপ্য এবং কাফিররা এ থেকে বঞ্চিত। 
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নে 9৮৭5 


৯ ১) 


সূরা আন্-নূর 
মদীনায় অবতীর্ণ, ৯ রুকু ; ৬৪ আয়াত 


সূরা নূরের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ৪ এই সূরার অধিকাংশ বিধান সতীত্রে সংরক্ষণ ও 
পর্দাপুশিদা সম্পর্কিত। এরই পরিপূরক হিসাবে ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী 
সূরা আল-মু*মিনূনে মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য যেসব গুণের উপর 
নির্ভরশীল রাখা হয়েছিল, তন্মধ্যে একটি গুরুত্পূর্ণ গুণ ছিল য়ৌনাঙ্গকে সংযত রাখা । 
এটাই সতীত্ব অধ্যায়ের সারমর্ম। এ সূরায় সতীতৃকে গুরুত্দানের জন্যে এতদসম্পর্কিত 
বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই নারীদেরকে এই সূরা শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। 
হযরত উমর ফারূক (রা) কৃফাবাসীদের নামে. এক ফরমানে লিখেছেন ৪ ৫. 1৯ 
১১এ। ১৬ অর্থাৎ তোমাদের নারীদেরকে সুরা, আন-নূর শিক্ষা দাও। 

এ সূরার ভূমিকা যে ভাষায় রাখা হয়েছে ; অর্থাৎ (২:১১ 5 10519:15-5 এটাও এ 
সূরার বিশেষ গুরুতত্ের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। 


০১৪১৯:%। ১৯৮৪) 01৮ 
৫৫০৭? ০15 ৬ ৬ 9৩৫৮ 2 পৃ দৈর্ীর্সি 
৫ 93৮০৬০৯১: ? ১1033032055 221271 8১ 


০০৮ 


চু ১০৩৩০০৪৩০৩৪:১৮5১৩৪৫ ভু 


নিচে দূরে 5528 ৯৩ 31) 0 5:938৭50 
06 তি পে এ 2532 


তিক্ত 
€১) এটা একটা সূরা, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, দায়িত্বে অপরিহার্য করেছি। এবং 
এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ । (২) ব্যভিচারিণী 
নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ ; তাদের প্রত্যেককে একশ" করে কশাঘাত কর । আল্লাহ্র বিধান 
কার্ধকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা 


//4.1091019021-0017 


সূরা আন্-নূর ৩৩৭ 


আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে ; মুমিনদের একটি দল যেন তাদের 
শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এটা একটা সুরা, যা (অর্থাৎ যার ভাষাও) আমি (ই) অবতীর্ণ করেছি, যা (অর্থাৎ যার 
অর্থসম্তার তথা বিধানাবলীও) আমি (ই) নির্ধারিত করেছি ফেরয হোক কিংবা ওয়াজিব, 
মনদূব হোক কিংবা মুস্তাহাব) এবং আমি (এসব বিধান বুঝানোর জন্য) এতে (অর্থাৎ এই 
সূরায়). সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝ এবং আমল কর)। 
ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ (ভয়ের বিধান এই যে,) তাদের প্রত্যেককে একশ 
করে দুররা মার এবং তাদের ব্যাপারে তোমাদের মনে যেন দয়ার উদ্রেক না হয় (যেমন 
দয়ার বশবর্তী হয়ে ছেড়ে দাও কিংবা শাস্তি হ্রাস করে দাও), যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি 
ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বীসী হয়ে থাক। তাদের শাস্তির সময় মুসলমানদের একটি 
দল যেন উপস্থিত থাকে (যাতে তাদের লাঞ্কুনা হয় এবং দর্শক ও শ্রোতারা শিক্ষা গ্রহণ 
করে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এ সূরার প্রথম আয়াত ভূমিকাস্বরূপ, যদ্দারা এর বিধানাবলীর বিশেষ গুরুত্‌ বর্ণনা 
করা উদ্দেশ্য । বিধানাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শাস্তি-_যা সূরার উদ্দেশ্য __উল্লেখ 
করা হয়েছে। সতীত্ব ও তজ্জন্যে দৃষ্টির হিফাযত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গৃহে যাওয়া 
ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলী পরে বর্ণিত হবে। ব্যভিচার সতর্কতার 
এমন বাধা ডিঙ্গিয়ে সতীত্ব বিপক্ষে চরম সীমায় উপনীত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর 
বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর । এ কারণেই ইসলামে মানবিক 
অপরাধসমূহের যেসব শাস্তি কোরআনে নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি 
সবচাইতে কঠোর ও অধিক। ব্যভিচার স্বয়ং বৃহৎ অপরাধ ; তদুপরি সে নিজের সাথে 
আরও শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধ্বংসের আকারে এর ফলাফল 
প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুষ্ঠনের ঘটনাবলী সংঘটিত হয় ; অনুসন্ধান করলে 
দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোন নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই 
সূরার প্রথমে এই চরম অপরাধ ও নির্লজ্জতার মূলোৎপাটনের জন্য এর শরীয়তানুগ শাস্তি 
বর্ণিত হয়েছে। 

ব্যাভিচার একটি মহা অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; তাই শরীয়তে এর 
শাস্তিও সর্ববৃহৎ রাখা হয়েছে ঃ কোরআন পাক ও মৃতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের 
শাস্তি ও তার পন্থা স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোন বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের 
উপর ন্যস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় “হুদৃদ' বলা হয়। এগুলো 
ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধের শাস্তি এভাবে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং শাসনকর্তা অথবা 
বিচারক অপরাধীর অবস্থা; অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে 
পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে, সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে 
পারে। এ ধরনের শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় “তা“যীরাত' দেণ্ড) বলা হয়। হুদৃদ চারটি ঃ 
মা'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)-_৪৩ 
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৩৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


চুরি, কোন সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান করা এবং ব্যভিচার করা। 
এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই স্বস্থলে গুরুতর, জগতের শান্তি-শৃড্খলার জন্য মারাত্মক 
এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি 
মানধিক সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনি বোধ হয় অন্য কোন 
অপরাধে নেই। 

(১). কোন ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস করার নামান্তর ৷ 
সন্ত্রাত্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও নিজের সর্বস্ব কোরবানী করা যতটুকু 
কঠিন নয়, যতটুকু তার অন্দরমহলের উপর হাত রাখা কঠিন। এ কারণেই দুনিয়াতে 
রোজই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় যে, যাদের অন্দরমহলের উপর হাত রাখা হয়, তারা 
জীবন পণ করে ব্যভিচারীর প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই প্রতিশোধস্পৃহা 
বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়। 

(২) যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারও বংশই 
সংক্ষিত থাকে না; জননী, ভগিনী, কন্যা ইত্যাদির সাথে বিবাহ হারাম ; যখন এসব 
সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায়, তখন আপন কন্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার সম্ভাবনা 
আছে, যা ব্যভিচারের চাইতেও কঠোরতম অপরাধ । 

(৩) চিন্তা করলে দেখা যায় যে, জগতের যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, তার 
অধিকাঁংশ কারণই নারী এবং তার চাইতে কম কারণ অর্থসম্পদ। যে আইন নারী ও 
ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে 
না দেয়, সেই আইনই বিশ্বশাস্তির রক্ষাকবচ হতে পারে । এটা ব্যভিচারের যাবতীয় অনিষ্ট 
ও অপকারিতা সন্নিবেশিত করা ও বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান নয়। মানব সমাজের জন্য 
এর' ধ্বংসকারিতা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট । এ কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের শান্তিকে 
অন্যান্য অপরাদের শান্তির চাইতে কঠোরতর করেছে । আলোচ্য আয়াতে এই শাস্তি এভাবে 
বর্ণিত হয়েছে 374 %- 4০১১১ 104১:590 851৮ এতে ব্যভিচারিণী নারীকে অথে 
এবং ব্যভিচারী “পুরুষকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। শান্তি উভয়ের একই । বিধানাবলী 
বর্ণমার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুরুষদেরকে সন্বোধন করে 
আদেশ দান করা হয়, নারীরাও এতে প্রসঙ্গত অন্তর্ভুক্ত থাকে ; তাদেরকে পৃথকভাবে 
উল্লেখ করার প্রয়োজনই মনে করা হয় না। সমগ্র কোরআনে 1/$:15:51 4 পুংলিঙ্গ 
পদবাচ্য ব্যবহার করে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নারীরাও উল্লেখ ছাড়াই 
অন্তর্ভুপ্ত রয়েছে। সম্ভবত এর রহস্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা নারী জাতিকে সংগোপনে 
থাফার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের আলোচনার আবরণে 
ঢেকে রাখা হয়েছে। তবে এই পদ্ধতিদৃষ্টে কেউ এরূপ সন্দেহ করতে পারত যে, এসব 
বিধান পুরন্ষদের জন্যই নির্দিষ্ট, নারীরা এগুলো থেকে মুক্ত) তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহে 
স্বতন্ত্রভাবে নারীদের উল্লেখও করে দেওয়া হয় ; যেমন £5001 3১518১০1৯51 যে ক্ষেত্রে 
নারী ও পুরুষ উভয়ের উল্লেখ উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে স্বাভাবিক ক্রম এরূপ হয় যে, অথে 
পুরন্ঘ ও পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে । চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি 
অনুযায়ী ৮১$:4:11৮১১২5১৮40 3১0 বলা হয়েছে। এতে চোর পুরুষকে চোর নারীর 
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অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমত ঃ.নারীর উল্লেখ 
প্রসঙ্গত রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি ; বরং স্পষ্টত উল্লেখকেই উপখুক্ক -অনে-কুরা হচ্ছে 
দ্বিতীয়তঃ নারীকে পুরুষের অগ্ে উল্লেখ করা হয়েছে, এতে অনেক -রনহস্য নিহিত াছে। 
নারী অবলা এবং তাকে স্বভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টত উল্লেখ করা 
না হলে কেউ সন্দেহ করতে পার্ত যে, সম্ভবত নারী এই শাস্তির আওতাসীন-নয়। নারীকে 
অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ব্যভিচার একটি নির্লজ্জ কাজ । নারী স্কান্না এটা -সংঘঙ্িত 
হওয়া চরম নির্ভীকতা ও ওদাসীন্যের ফলেই সম্ভবপর ৷ কেননা, 'আঁষ্টাহ তাআলা তার 
স্বভাবে :মজ্জাগতভাবে লজ্জা ও সতীত সংরক্ষণের শক্তিশালী প্রেরণা গচ্ছিত রেহুখছেন এবং 
তার হিফাযতের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। কাজেই ত্তার পক্ষ €থকে এ -কাঁজ স্ঘ্টা 
পুরুষের 'তুলনায় অধিকতর অন্যায়। 'চোরের অবস্থা এর ৰিপরীষ্ত | “পুরুষকে 'ম্মাল্লাহ্‌ 
তাআলা উপার্জনের শক্তি দিয়েছেন । তাকে "গায়ে খেটে নিজের প্রতয়াজলাদি মিটাটলোর 
সুযোগ-্সুনিধা দিয়েছেন। এগুলো বাদ দিয়ে হৌর্যনৃত্তি অবলম্বন করা পুরুদষের জন্য "খুবই 
লজ্জা ও'দোষের কণ্া। নারীর অবস্থা তদ্রীপ.নয়।.মে-চুরি করলে 'পুরুম্ষর তুলনায় তা'লঘু 
ও হল্ক্তরের অপরাধ হবে।। 

(১৯. ৪__-.এটিশক্দের অর্থ চাবুক মারা । শব্দটি ..1৯:চামড়া) থকে উদ্ভূত,। কারণ, 
৪১881951555 শব্দ 
থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌছা 'সই। হযং রাসূনরাহ্‌ সো) কশাঘাতের শান্তিতে 
কার্ষের মাধ্যমে এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন যে, চাবুক যেন এত "শক্ত না হয়, মাংস 
পর্যন্ত উপড়ে যায় এবং এমন নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোন কষ্টই অনুভূত না 
হয়। হলে অধিরাংশ ত্রফসীরবিদ এই হাদীসটি সনদ ও ভাষাসহ উল্লেখ করেছেন। 

'শ্লকশ কশাঘাত্তর উল্লিখিত শাস্তি-শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও সারীর জন্য নির্দি্ট, 
রিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা ঃ ন্বর্তব্য যে, ব্যভিচারের "শান্তি "সংক্রান্ত 
বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লঘু থেকে গুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে; 
যেমন মদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিধান -স্কয়ং “কোরুআনে 
সর্বধথম-বিধাল সৃরা:লিসার ১৫ ও:১৬ ক বর্ণিত হয়েছে। জায়টনদ্বার এই? 


লি 2501 ১৫০০ 1১-৫-৯০০০ 147... ৩ ২০৯18]| রি ০2501 
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ীপশও ভি ৯৪ (4১১00542, (650 1১513 ১৮১00 11 


৮৮০ (155 ৩৫. এ 1:0০ 1১৮৯১১৪ 

“তোমাদের দারীদের মধ্যে যারা, ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চরুজ্রন 
'পুরুষকে সাক্ষী আন.। যদি.তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত 
না তাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ্‌ তাদের জন্য অন্য কোন পথ করে দেন এবং 
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৩৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খও্ 


তোমাদের মধ্যে যে পুরুষ এই অপকর্ম করে তাকে শাস্তি দাও। অতঃপর সে যদি তওবা 
করে সংশোধিত হয়ে যায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তওবা কবূলকারী, দয়ালু।” এই আয়াতদ্বয়ের পূর্ণ তফসীর সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। 
ব্যভিচারের শাস্তির প্রাথমিক যুগ সম্মুখে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে এখানে আয়াতদ্বয়ের 
পুনরুল্েখ করা হলো । আয়াতদ্বয়ে প্রথমত ব্যভিচার প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে 
যে, চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্য গৃহে 
আরদ্ধ রাখা এবং উভয়ের জন্য কষ্ট প্রদান করা উল্লিখিত হয়েছে। এতদসঙ্গে একথাও 
বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধান সর্বশেষ নয়__ভবিষ্যতে অন্য 
বিধান আসবে । আয়াতের 9. ০ «|| 4১:51 অংশের মর্ম তাই। 

উল্লিখিত শান্তিতে নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ রাখাকে তখনকার মত যথেষ্ট মনে করা 
হয়েছে এবং উভয়কে শাস্তি প্রদানের শাস্তিও যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এই শাস্তি ও 
কষ্ট প্রদানের কোন বিশেষ আকার, পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা হয়নি। বরং কোরআনের ভাষা 
থেকে জানা যায় যে, ব্যভিচারের প্রাথমিক শাস্তি শুধু “তামীর' তথা দণ্ডবিধির আওতাধীন 
ছিল, যার পরিমাণ শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি ; বরং বিচারক ও শাসনকর্তার 
বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই আয়াতে 'কষ্ট প্রদানের” অস্পষ্ট শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই $.,. :%1 | (1 বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, ভবিষ্যতে এসব অপরাধীর জন্য অন্য ধরনের শাস্তি প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। সূরা 
নূরের উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস মন্তব্য করলেন ৪ 
সূরা নিসায় $. ,:, 44111 /২১%1 বলে যে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা 
তাদের জন্য অন্য কোন পথ করবেন, সূরা নূরের এই আয়াত সেই পথ ব্যক্ত করে দিয়েছে 
; অর্থাৎ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একশ কশাঘাত করার শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছে। 
এতদসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস একশ কশাঘাতৈর শাস্তিকে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর 
জন্য নির্দিষ্ট করে বললেন £ ১৫১] ১111 4১] ১২১/ ৬০০৪ অর্থাৎ সেই পথ ও ব্যভিচারের 
শাস্তি নির্ধারণ এই যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে 
হত্যা করা হবে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও নারী করলে একশ কশাঘাত করা হবে। 

বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনরূপ বিবরণ ছাড়াই ব্যভিচারের শাস্তি 
একশ কশাঘাত বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান যে অবিবাহিত পুরণ্ষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট 
এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা-একথা হযরত ইবনে আব্বাস 
কোন হাদীসের প্রমাণ থেকে জেনে থাকবেন। সেই হাদীসটি সহীহ মুসলিম মুসনাদে 
আহমদ, সুনানে নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিধী ও ইবনে মাজায় ওবাদা ইবনে সামিতের 
রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 
86531551775501584781401055735 55115542818 

১118 4০০ এল ৮৪102 ৮813 005 ৪১১৬ 
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সূরা আন্-নূর ৩৪১ 


রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ আমার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন কর, আল্লাহ্‌: তা'আলা 
ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য সূরা নিসায় প্রতিশ্রত পথ সূরা নূরে বালে দিয়েছেন। তা 
এই যে, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং 
বিবাহিত পুরুণ্ঘ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা ।__(ইবনে কাসীর) 

সূরা নূরে উল্লিখিত অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি একশ কশাঘাতের সাথে এই 
হাদীসে একটি বাড়তি সাজা উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, পুরুষকে এক বছরের জন্য 
দেশান্তরিত করতে হবে । দেশান্তরিত করার এই শাস্তি পুরুষের জন্য একশ কশাঘাতের 
ন্যায় অপরিহার্য, না বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল যে, তিনি প্রয়োজনবোধ 
করলে এক বছরের জন্য দেশান্তরিতও করে দেবেন-এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে 
মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে শেষোক্ত মতই নির্ভুল ; অর্থাৎ বিচারকের বিবেচনার 
উপর নির্ভরশীল । দ্বিতীয়ত এই হাদীসে বিব্যৃহিত. পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে 
হত্যা-এর আগে একশ' কশাঘাতের শাস্তিও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য হাদীস 
এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের কার্যপ্রণালী থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, উভয় 
প্রকার শাস্তি একত্রিত হবে না। বিবাহিতকে শুধু প্রস্তরাঘাতে হত্যাই করা হবে। এই 
হাদীসে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এতে 2১:. ১4 1 1,১১3 
আয়াতের তফসীর করেছেন। তফ্‌সীরে সূরা নূরের আয়াতে বিধৃত একশ কশাঘাতের উপর 
কতিপয় অতিরিক্ত বিষয়ও সংযুক্ত হয়েছে। প্রথম, একশ কশাঘাতের শাস্তি অবিবাহিত 
পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া ; দ্বিতীয়, এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা এবং 
তৃতীয়, বিরাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধান। বলা বাহুল্য, সূরা 
নূরের আয়াতের উপর রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব বিষয়ের বাড়তি সংযোজন করেছেন, 
এগুলোও আল্লাহ্‌র ওহী ও আল্লাহ্‌র আদেশ বলেই ছিল। ১১:১১ 41 2১1| পয়গম্বর ও 
তার কাছ থেকে যারা সনাসরি. শোনে, তাদের পক্ষে পঠিত ওহী অর্থাৎ কোরআন ও 
অপঠিত ওহী উভয়ই সমান। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবায়ে কিরামের বিপুল সমাবেশের 
সামনে এই বিধান কার্যে পরিণত করেছেন। মা'এয ও গামেদিয়ার উপর তিনি প্রস্তরাঘাতে 
হত্যার বিধান জারি. করেছেন, যা সব হাদীসগ্রন্থে সহীহ সনদসহ বর্ণিত আছে। বুখারী ও 
মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইবনে খালেদ জোহানীর 'রেওয়ায়েতে 
আছে, জনৈকা বিবাহিতা মহিলার সাথে তার অবিবাহিত চাকর ব্যভিচার করে । ব্যভিচারীর 
পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর কাছে উপস্থিত হয়.। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঘটনা 
প্রমাণিত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) বললেনঃ 4৫/২,5431_,4১১১০১১ ৪3 অর্থাৎ আমি 
তোমাদের ব্যাপারে -ফয়সালা আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী করব। অতঃপর তিনি আদেশ 
দিলেন যে, ব্যভিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশ কশাঘাত. কর। তিনি বিবাহিতা মহিলাকে 
জবানবন্দি নিলে সেও স্বীকারোক্তি করল। তখন তার উপর প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান 
প্রয়োগ করা হলো। __(ইবনে কাসীর) 
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৩৪২. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এই: হাদীসে রাসূলুল্লাহ সো) একজনকে একশ কশাঘাত এবং অপরজনকে প্রস্তরাঘাতে 
শান্তি উল্লিখিত নেই। কারণ এই: ষে;. আল্লাহ্‌. তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সো)-কে ওহীর মাধ্যসে 
এই আক্ষাতের: ত্বযাপীর ও ব্যাখ্যা পুরোপুরি বলে' দিয়েছিলেন। কাজেই এই তফসীর 
আল্লাহর কিতাবেরই অনুরূপ ; যদিও তার কিছু অংশ আল্লাহ্‌র কিতাবে. উল্লিখিত ও পঠিত 
নেই'। বুখারী, মুঙ্সলি্ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে হযরত উমর. ফাক (রা)-এর ভাষণ হযরত 
জে বাসের রেওয়ার়েতে উ্লিখিত, হযেছে। খুদলিমের ভাষায় £ 
ও উর 4৩০৯৩ ০ ০০ ০এ এম ২৭০এ ০২৯১৪ এ৩ 
টানি ভি নিনজা চারানে 
(০৮১১৩ & 4441 ০৯০০ ৯০৬ 08555 0503255102005 8৯০ হ। 
ও ৯১ অই 45৮ এ৬৪ ০91 ৩৮৭১ ০৭০ ০৮ 9] ভে্িসি৮৪ ১ 
১৬৪৯০] 914 481 (1901 ০৯৪০৪ 4৪০০ 1১1৪5০91055 4441 ০77 
131 715589-015415555:55151572545 8 441 ১৩৫ 
--81১251 31 ০41 এধ্র 5 5৬1 
রর হযরত উমর ফারূক (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মিহীরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন ৪ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মূহান্দদ (সো)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাধিল 
করৈন। কিতাবে যেসক বিষয় অবতীর্ণ হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা 
আমরা পাঠ করেছি, স্বরণ রেখেছি এবং ত্বদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-ও 
রীথীতে হত্যা করেছেন এবং তার পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশংকা করছি 
যে, সম্বয়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা 
রা্ধীতৈ হত্যার বিধান আন্লীহ্র কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি ধর্মীয় কর্তব্য 
পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্পাহ নাধিল করেছেন । মনে রেখ, 
প্রফোজ্য»-যদি ব্যভিচারের শরীয়ত সম্মত সাক্ষ্য-প্রশ্ণাণ উপস্থিত হয় অশ্থবা গর্ত ও 
স্বীকারৌক্তি পাজ্জা যায়।-_(ফুসলিম ২ম্স খণ্ড, ৬৫ পৃঃ) 
- এই রেওয়াহযাত সহীহ্‌ বুখারীভে আরও বিস্তাস্তিত বর্ণিত আছে। __(বুখারী, হস 
১০৬৯ পৃঃ নাস্রীতে এই রেওয়ায়েতের ভাষা এপ £ 
ক ৬।০-১/০%/ 4৮৬০৯০৯০৯৬৭ সা এ 
405 এ ১19 ১২০ রি 1১915 ৩৬৪ 01 3545 ১৬১ (০৯১ স্ি ৩ ১ 
০৯৮৩০০৯৯০৫১ একি শা আও ০৪ এ ০০1 
- ৪৪ (১৯১৩১ ক 4411 1৬৯০ 01 ০১১৪৬ ০১০৬৩ ১৬০ ০২-৮৯৯৯০৭৫ 
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সূরা আনৃ-নূর ৩৪৩ 


“শরীয়তের দিক দিয়ে আমরা ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে বাধা । 
কেননা, এটা আল্লাহ্‌র অন্যতম হদ। মনে রেখ, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রজম করেছেন এবং 
আমরা তাঁর পরেও রজম করেছি। যদি এবূপ আশংকা না থাকত যে, লোকে বলবে টউ্রমর 
আল্লাহ্র কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন, তবে আমি কোরআনের এক 
প্রান্তে এটা লিখে দিতাম । উমর ইবনে খাত্তাব, আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং অ্ভুক 
অমুক সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রজম করেছেন এবং তার পরে আমরা রূজম 
করেছি।_(ইবনে কাসীর) ্‌ 

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর এই ভাষণ থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, সূরা নূরের 
আয়াত ছাড়া রজম সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত আছে। কিন্তু হযরত উমর নেই 
আয়াতের ভাষা প্রকাশ করেননি । তিনি একথাও বলেননি যে, সেই স্বতন্ত্র আয়াছটি 
কোরআনে কেন নেই এবং তা পঠিত হয় না কেন? তিনি শুধু বলেছেন, আমি আল্লাহ্‌র 
কিতাবে সংযোজন করেছি এই মর্মে দোষারোপের আশংকা না থাকলে আমি আয়াতটি 
কোরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম ।- (নাসায়ী) 

এই রেওয়ায়েতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সেটা যদি বাস্তবিকই কোরআনের 
আয়াত হয় এবং পাঠ করা ওয়াজিব হয়, তবে হযরত উমর মানুষের নিন্দাবাদের ভ্রয়ে 
একে কিরূপে ছেড়ে দিলেন, অথচ ধর্মের ব্যাপারে তার কঠোরতা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত্ব। 
এখানে আরও প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত উম্বর একথা বলেননি_ আমি “ই 
আয়াতকে কোরআনে দাখিল করে দিতাম ; বরং বলেছেন, আমি একে কোরআনের প্রান্তে 
লিখে দিতাম। 

এসব বিষয় ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত উমর (রা) সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতের 
যে তফসীর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে শুনেছিলেন, যাতে তিনি একশ কশাঘাত করার 
বিধান অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং বিবাহিতের .জন্য 
রজমের বিধান দিয়েছিলেন, সেই তফসীরকে এবং তদনুযায়ী রাসূল (সা)-এর কার্মপ্রণালীকে 
তিনি আল্লাহ্‌র কিতাব ও কিতাবের আয়াত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর মর্ম এই যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এই তফসীর ও বিবরণ কিতাবের হুকুম ব্রাখে, স্বতন্ত্র আয়াত নয় । 
নতুবা এই পরিত্যক্ত আয়াতকে কোরআনের, অন্তর্ভুক্ত করে দিতে কোন শক্তিই তাকে দ্বাগনা 
দিতে পারত না। প্রান্তে লিখে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশও এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সেটা স্বতন্ত্র 
কোন আয়াত নয় ; বরং সুরা নূরের আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা ও ব্বিরণ। কোন কোন 
রেওয়ায়েতে এপ্থলে স্বত্ত্র আয়াত বলা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েতে সনদ ও প্রমাণের দিক 
দিয়ে এরূপ নয় যে, এগুলোর ভিত্তিতে কোরআনে একে সংযুক্ত করা যায়। ফিকহ্বিদগ্রপ 
একে “তিলাওয়াত মনসূখ, বিধান মনসূখ নয়” এর দৃষ্টান্তে পেশ করেছেন। এটা নিষ্কুক 
ৃ্ান্তই মাত্র। এতে প্রকৃতপক্ষে এর কোরআনী আয়াত হওয়া প্রমানিত হয় বা। 

সারকথা এই যে, সুরা নূরের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ব্যতিচাব্রিণী নারী ও ব্যতিচাী 
পুরুষের একশ কশাঘাতের শান্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাখ্যা ও তফসীরের ভিত্তিতে 
অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিতদের শাস্তি রজম। এই বিবরণ আয়াতে উল্লিখিত 
না থাকলেও যে পহি স সত্তার প্রতি আয়াত নায়িল হয়েছিল, তার পক্ষ থেকে দ্যর্থবীন. 
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৩৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ভাষায় বর্ণিত আছে। শুধু মৌখিক শিক্ষাই নয়; বরং সাহাবায়ে কিরামের সামনে একাধিকবার 
বাস্তবায়ন ও প্রমাণিত রয়েছে। এই প্রমাণ আমাদের নিকট পর্যন্ত “তাওয়াতুর” তথা 
সন্দেহাতীত বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে পৌছেছে। তাই বিবাহিত পুরুষ ও নারীর এই 
বিধানে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান। একথাও বলা যায় যে, রজমের শাস্তি 
মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত। হযরত আলী রো) থেকে একথাই বর্ণিত 
আছে। উভয় বক্তব্যের সারমর্মই একরূপ। 

জরুরী জ্ঞাতব্য $ এ স্থলে বিবাহিত ও অবিবাহিত শব্দগুলো শুধু সহজভাবে ব্যক্তকরণের 
উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। আসলে “মুহসিন' ও 'গায়র মুহসিন' অথবা 'সাইয়েব' ও 
“বিকর' শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় মুহসিন এমন জ্ঞানসম্পন্ন 
ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। বিধি-বিধানের 
ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই অর্থ বুঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে অনুবাদ শুধু 
বিবাহিত বলা হয়। 

ব্যভিচারের শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিন স্তর $ উপরোক্ত রেওয়ায়েত ও কোরআনী 
আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি লঘু রাখা হয়েছিল৷ 
অর্থাৎ বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট 
প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে । এই বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। 
দ্বিতীয় স্তরের বিধান সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ করে চাবুক মারতে হবে। 
তৃতীয় স্তরের বিধান রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উল্লিখিত আয়াত নাধিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন 
যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ' কশাঘাত করতে হবে। কিন্তু বিবাহিতদের শাস্তি 
রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা । 

ইসলামী আইনে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও কড়া রাখা 
হয়েছে £ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর । এতদসঙ্গে 
ইসলামী আইনে এই অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা 
হয়েছে, যাতে সামান্যও ক্রটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শাস্তি 
হদ মাফ হয়ে শুধু দণ্ুমূলক শাস্তি অপরাধ অনুযায়ী অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য 
ব্যাপারাদিতে দুইজন পুরুষ. অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য 
যথেষ্ট হয়ে যায় ; কিন্তু ব্যভিচারের হদ জারি করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও 
র্থহীন সাক্ষ্য জরুরী ; যেমন সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্য দ্বিতীয় 
সাবধানতা ও কঠোরতা 'এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরী কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে . 
সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যাদীতাদের নিস্তার নেই। ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ 
আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের উপর “হদ্দে কঘফ' জারি করা হবে ; অর্থাৎ. 
আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোন ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দানে 
অগ্রসর হবে না। যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ না থাকে, কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা দুইজন 
পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাদের 
অপরাধের অনুপাতে দণ্ুমূলক শাস্তি বেত্রাঘাত ইত্যাদি জারি করতে পারেন। এর শর্তাবলী 
সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলী ফিকাহ্‌ গ্রস্থাদিতে দ্রষ্টব্য । 
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সুরা আন্-নূর ৩৪৫ 


পুরুষ কোন পুরুষের সাথে অথবা জন্তুর সাথে অপকর্ম করলে তা ব্যভিচারের 
অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এবং এর শাস্তিও ব্যভিচারের শাস্তি কিনা, এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা সূরা নিসার তফসীরে করা হয়েছে। তা এই যে, অভিধানে ও পরিভাষায় যদিও 
একে ব্যভিচার বলা হয় না, তাই হদ প্রযোজ্য নয় ; কিন্তু এর শাস্তিও কঠোরতায় 
ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে কম নয়। সাহাবায়ে কিরাম এরপ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে 
মারার শাস্তি দিয়েছেন। 

401১8 2০14৮ 5 ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বিধায় শাস্তি 
প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেওয়ার কিংবা ভ্রাস করার 
সম্ভাবনা আছে।. তাই সাথে সাথে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের এই গুরুতৃপূর্ণ বিধান 
কার্করকরণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া অনুকম্পা ও ক্ষমা সর্বত্র 
প্রশংসনীয় ; কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র মানব জাতির প্রতি নির্দয় 
হওয়া । তাই এটা নিষিদ্ধ ও অবৈধ । 

2৮৭22800০55 551 অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার সময় 
মুসলমানদের একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্নীয়। ইসলামে সব শাস্তি বিশেষত হুদুদ 
প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষালাভ করে। কিন্তু 
এক্ষেত্রে একদল লোককে উপস্থিত থাকার আদেশ দান ব্যভিচারের শাস্তির বৈশিষ্ট্য । 

ইসলামে প্রথম পর্যায়ে অপরাধ গোপন রাখার বিধান আছে ; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা 
প্রমাণিত হয়ে গেলে অপরাধীদের পূর্ণ লাঞ্কুনাও সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা 8 অশ্লীল ও নির্লজ্জ 
কাজকারবার দমনের জন্য ইসলামী শরীয়ত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। মেয়েদের 
জন্য পর্দা অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
অলংকারের শব্দ ও নারী কণ্ঠের গানের শন্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, এটা নির্লজ্জ 
কাজে উৎসাহ যোগায় । সাথে সাথে যার মধ্যে এসব ব্যাপারে ক্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাকে 
একান্তে বুঝাবার আদেশ আছে ; কিন্তু লাঞ্কিত করার অনুমতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি 
শরীয়ত আরোপিত সাবধানতাসমূহ- ডিঙিয়ে এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তার অপরাধ 
সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তদবস্থায় তার অপরাধ গোপন রাখা অন্যদের সাহস 
বাড়ানোর কারণ হতে পারে । তাই এ পর্যন্ত অপরাধ গোপন রাখার জন্য শরীয়ত যতটুকু 
যত্ুবান ছিল, এমন অপরাধীকে জনসমক্ষে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্যও ততটুকুই 
যত্ববান। এ কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি শুধু -প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করেই ইসলাম ক্ষান্ত 
হয়নি। বরং ফুসলমানদের একটি দলকে তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশগ্রহণ করার 
আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
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৩৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(৩) ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে 
এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে 
মুমিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(ব্যভিচার এমন নোংরা কাজ যে, এতে মানুষের মেজাযই বিগড়ে যায়। তার আগ্রহ 
মন্দ বিষয়াদির প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। এমন বদ লোকের প্রতি আগ্রহ তার মতই 
আরেকজন চরিত্রত্রষ্ট বদ লোকেরই হতে পারে। সেমতে) ব্যভিচারী পুরুষ (ব্যভিচারী ও 
ব্যভিচারের প্রতি আগ্রহী হওয়ায় দিক থেকে) কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা 
নারীকেই বিয়ে করে এবং (এমনিভাবে) ব্যভিচারিণীকেও (ব্যেভিচারিণী ও ব্যভিচারের 
প্রতি আগ্রহী হওয়ার দিক থেকে) ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না। 
এবং এটা (অর্থাৎ ব্যভিচারিণীর যে বিবাহ ব্যভিচারিণী হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়, যার 
ফলস্বরূপ সে ভবিষ্যতেও ব্যভিচারিণী থাকবে অথবা যে বিবাহ কোন মুশরিকা নারীর 
সাথে হয়) মুসলমানদের উপর হারাম (এবং গুনাহ্র কারণ) করা হয়েছে যেদিও শুদ্ধতা ও 
অশুদ্ধতায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে 
ব্যভিচারিণীকে কেউ বিয়ে করলে গুনাহ্‌ হওয়া সত্বেও বিয়ে শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে মুশরিকা 
নারীকে বিয়ে করলে গুনাহ্‌ তো হবেই, বিয়েও শুদ্ধ হবে.না ; বরং বাতিল হবে ।) 

ধ্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান $ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত প্রথম বিধান ছিল 
ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত। এই দ্বিতীয় বিধান ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ 
সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহেরও 
বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতৈর তফসীর সম্পর্কে তফসীরকারদের উক্তি 
বিভিন্ন দ্প। তন্মধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত তফসীরই অধিক সহজ ও নির্ভেজাল 
মনে হয়। এর সারমর্ম এই যে, আয়াতের সুচনাভাগে শরীয়তের কোন বিধান নয়, বরং 
একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যভিচার 
একটি অপকর্ম এবং এর অনিষ্টতা সুদূরপ্রসারী । আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ব্যভিচার 
একটি চারিত্রিক বিষ.। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রত্রষ্ট হয়ে যায়। ভালমন্দের পার্থক্য 
লোপ পায় দুশ্চরিত্রতাই কাম্য হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। এরূপ 
চরিত্রত্রষ্ট লোক ব্যভিচার ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশ্যেই কোন নারীকে পছন্দ করে। 
ব্যতিচারের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপারক' অবস্থায় বিবাহ করতে সম্মত হয় ; কিন্তু 
সে মনেপ্রাণে বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা, বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে সৎ ও পবিত্র 
জীবন-যাপন করা এবং সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়া । এর জন্য স্ত্রীর আজীবন 
ভরণস্পোষণের : দায়িত্ব ও অন্যান্ট অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিব্রদ্র্ট লোক এসব 
দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ বিপদ মননে করে। যেহেতু বিবাহ এ ধরনের লোকের উদ্দেশ্যই 
থাকে না, তাই তাদের আগ্রহ শুধু মুসলমান নারীদের প্রতিই নয়-; বরং মুশরিকা নারীদের 
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সূরা আনৃ-নূর ৩৪৭ 


প্রতিও থাকে । মুশরিকা নারী যদি তার ধর্মের খাতিরে কিংবা কোন সামাজিক প্রথার কারণে 
বিবাহের. শর্ত আরোপ করে, তবে বাধ্য হয়ে, তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। এ 
বিবাহ হালাল. ও শুদ্ধ কিনা অথবা শরীয়ত মতে বাতিল হবে কিনা, সেদিকে তারা 
বিন্দুমাত্রও ভ্রক্ষেপ করে না। কাজেই এরূপ চরিব্রত্রষ্ট লোকদের বেলায় এ-কথা সত্য যে, 
তারা যে নারীকে পছন্দ করবে, সে মুসলমান হলে ব্যভিচারিণী হবে_ পূর্ব থেকে ব্যভিচারে 
অভ্যস্ত হোক কিংবা তাদের সাথে ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণী কথিত হোক । অথবা 
তারা, কোন মুশরিকা নারীকে পছন্দ করবে, যাকে বিবাহ করাই ব্যভিচারের নামান্তর ৷ এ 
হচ্ছে আয়াতের প্রথম ৰাক্যের অর্থ 8 অর্থাৎ 2৫১০২০31251 31 ০৫24 ০ 

এমনিভাবে যে নারী ব্যতিচারে অত্যন্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোন 
সত্যিকার' মুপসিন মুসলমানের আগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ, মু'মিন মুসলমানের আসল 
লক্ষ্য হলো বিবাহ এবং বিবাহের শরীয়তসম্মত উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জন। এরূপ নারী 
ঘ্বারা এই লক্ষ্য অর্জন আশা করা যায় না ; বিশেষত যখন এ কথাও জানা থাকে যে, এই 
নারী বিবাহের পরও ব্যতিচারের বদ-অত্যাস ত্যাগ করবে না। হ্যা, এবূপ নারীকে কোন 
ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা-বিবাহ উদ্দেশ্য 
নয়। যদি এই ব্যতিচারিণী নারী কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে তার সাথে মিলনের জন্য 
বিবাহের শর্ত আরোপ করে ; তবে অনিচ্ছা সহকারে বিবাহেও সম্মত হয়ে যায়। অথবা 
এরূপ নারীকে বিবাহ করতে কোন মুশরিক সম্মত হবে। যেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ 
শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের নামান্তর, তাই এতে দু'টি বিষয়ের সমাবেশ হবে অর্থাৎ সে 
সুশরিকও এবং ব্যভিচারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ ; অর্থাৎ 3২ ১19 
4555 191 ৫৯৫5 

উল্লিখিত তফসীর থেকে জানা গেল যে, আয্মাতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে এমন 
পুরুষ ও নারীকে বুঝানো হয়েছে, যারা তওবা করে না এবং বদভ্যাসে অটল থাকে। যদি 
তাদের মধ্যে কোন পুরুষ ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্ততি লাভের উদ্দেশ্যে কোন সতী-সাধ্ৰী 
নারীকে বিবাহ করে কিংবা কোন ব্যভিচারিণী নারী কোন সৎ পুরুষকে বিবাহ করে, তবে 
আয়াত দ্বারা এরূপ রিবাহের অশ্ুদ্ধতা বুঝা যায় নী। শরীয়ত মতে এরূপ বিবাহ শুদ্ধ 
হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালিক, শাফেঈ প্রমুখ বিশিষ্ট ফিকাহবিদের মাযহাব 
তাই। সাহাবায়ে কিরাম থেকে এরূপ বিবাহ ঘটানোর ঘটনাবলী, প্রমাণিত আছে। তফসীরে 
ইফনে ক্রাসীফ্রে হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরূপ ফতোয়াই বর্ণিত' আছে। ৬৫:1১:০১ 
১:প/আয়াতের এই শেষ বাক্যে কোন কোন তফসীরকারকের মতে এ; বলে যিনা তথা 
ব্যভিচারের দিকে ইশারা করা হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই যে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম, 
তাই মুপমিনদের জন্য তা হারাম করা. হয়েছে। এই তফসীরে অর্থের দিক দিয়ে কোন 
অসুবিধা নেই। কিন্তু এ শব্দ ছারা ব্যভিচার বুঝানো আয়াতের পূর্বাপর .বর্ণনার সাথে 
অবশ্যই“ সঙ্গতিহীন। তাই অন্যান্য তফসীরকারক বলেন যে, এ দ্বারা ব্যভিচারী, ও 
ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। 
এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের. সাথে মুর্রলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিকা 'নারীর-সাঁথে 
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মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত 
এবং এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় একমত । এছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতী 
নারীর বিবাহ অথবা ব্যভিচারিণী নারীর সাথে সৎ পুরুষের বিবাহ অবৈধ বলেও এ বাক্য 
থেকে জানা যায়। এই অবৈধতা বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সৎ পুরুষ ব্যভিচারিণী 
নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যভিচারে বাধা না দেয়; বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত 
থাকে। কেননা, এমতাবস্থায় এটা হবে দায়্যুসী (ভেডুয়াপনা) যা শরীয়তে হারাম । এমনিভাবে 
কোন সন্ত্ান্ত সতী নারী যদি কোন ব্যভিচারে অভ্যস্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের 
পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে, তবে তা হারাম ও কবীরা গুনাহ্‌। কিন্তু এতে তাদের 
পারস্পরিক বিবাহ অশুদ্ধ কিংবা বাতিল হওয়া জরুরী নয়। শরীয়তের পরিভাষায় হারাম' 
শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়-এক. কাজটি গুনাহ। যে তা করে সে পরকালে শাস্তিযোগ্য 
এবং ইহকালেও বাতিল বলে গণ্য । কোন পার্থিব বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য নয়, যেমন 
কোন মুশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা । এরূপ বিবাহ 
কবীরা গুনাহ্‌ এবং শরীয়তে অস্তিত্হীন। ব্যভিচার ও এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। দুই. 
কাজটি হারাম অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য গুনাহ; কিন্তু দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফল প্রকাশ পায় ও 
শুদ্ধ হয়; যেমন কোন নারীকে ধোকা দিয়ে অথবা অপহরণ করে এমন শরীয়তানুযায়ী 
দুইজন সাক্ষীর সামনে তার সম্মতিক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অরৈধ ও গুনাহ্‌ 
হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং সন্তানরা পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে 
ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে এবং কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে 
বিবাহ করেও ব্যভিচার থেকে তওবা না করে, তবে তাদের এই বিবাহ হারাম; কিন্তু 
পার্থিব বিধানে বাতিল ও অস্তিত্হীন নয়। বিবাহের শরীয়তারোপিত ফলাফল-যেমন 
ভরণপোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার স্বত ইত্যাদি সব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে । এভাবে 
৮৯ শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর 
ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে বিশুদ্ধ ও সঠিক। কোন কোন তফসীরকারক আয়াতটিকে মনসূখ তথা 
রহিত বলেন ; কিন্তু বর্ণিত তফসীর অনুযায়ী আয়াতটিকে মনসূখ বলার প্রয়োজন নেই। 
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(৪) যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন 
পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের 
সাক্ষ্য কবৃূল করবে না। এরাই নাফরমান। (৫) কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং 
সংশোধিত হয় ; আল্লাহ্‌ ক্ষামাশীল, পরম মেহেব্রবান। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং যারা সতী-সাধ্ৰী নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, (যাদের 
ব্যভিচারিণী হওয়া কোন প্রমাণ অথবা শরীয়তসম্মত ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত নয়) অতঃপর 
(দাবির স্বপক্ষে) চরজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত 
করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও কবৃল করবে না (এটাও অপবাদ আরোপের শাস্তির 
ংশ। তাদের সাক্ষ্য চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হবে। এ হচ্ছে দুনিয়ার শান্তি।) এবং এরা 
(পরকালেও শাস্তির যোগ্য । কেননা তারা) পাপাচারী। কিন্তু যারা এরপর (আল্লাহ্র কাছে) 
তওবা করে (কেননা, অপবাদ আরোপ করে তারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেছে এবং 
আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করেছে) এবং (যার প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে, তার দ্বারা ক্ষমা 
করিয়েও) নিজের (অবস্থার) সংশোধন করে; (কেননা, তারা তার হক নষ্ট করেছিল) 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা“আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (অর্থাৎ খাঁটি তওবা রুরলে পরকালের 
আযাব মাফ হয়ে যাবে ; যদিও জাগতিক শাস্তি অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া বহাল 
থাকবে। কেননা, এটা শরীয়তের হদের অংশ এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তওবা 
করলে হদ মওকুফ হয় না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান; মিথ্যা অপবাদ একটি অপরাধ এবং তার হদ ঃ 
পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও 
কলুষিত করে। তাই শরীয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চাইতে বেশি কঠোর রেখেছে। 
এক্ষণে কেউ যাতে কোন পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ 
আরোপ করার দুঃসাহস না করে, সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক 
গুরুত্ব দান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবি । শরীয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন 
আদেল পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী। এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারও প্রতি প্রকাশ্য 
ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এই অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর 
অপবাদ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবশ্যন্তাবী 
প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোন ব্যক্তি কারও প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার 
দুঃসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং 
শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে আরও তিনজন পুরুষ এ 
অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা, যদি অন্য সাক্ষী না-ই থাকে 
কিংবা চারজনের চাইতে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তবে 
একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শাস্তির ঝুঁকি নেওয়া কোন অবস্থাতেই 
পছন্দ করবে না। 

একটি সন্দেহ ও জওয়াব £ এখানে কেউ বলতে পারে যে, ব্যভিচারের সাক্ষ্যদানের 
ক্ষেত্রে এত কড়া শর্ত আরোপ করার ফলে অপরাধীরা নাগালের বাইরে চলে যাবে । কেউ 
তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস করবে না এবং কোন সময় শরীয়তসম্মত -প্রমাণ 
উপস্থিত হবে না। ফলে এ ধরনের অপরাধী কখনও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু বাস্তবে এই 
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ধারণা ভ্রান্ত। কেননা, এসব শর্ত হচ্ছে ব্যভিচারের হদ অর্থাৎ একশ বেত্রাঘাত অথবা 
রজমের শাস্তি দেওয়ার জন্য । কিস্তু দুইজন গায়র মাহরাম পুরুষ ও নারীকে একত্রে 
আপত্তিকর অবস্থায় অথবা নির্লজ্জ কথাবার্তা বলা অবস্থায় দেখে এ-ধরনের সাক্ষ্যদানের 
উপর কোন শর্ত আরোপিত নেই। এ-ধরনের যেসব বিষয় ব্যভিচারের ভূমিকা, সেগুলোও 
শরীয়তের আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ । তবে এ ক্ষেত্রে হদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না; 
বরং বিচারক অথবা শাসনকর্তার বিবেচনা অনুযায়ী বেত্রাঘাতের শাস্তি দেওয়া হবে। 
কাজেই যে ব্যক্তি দুইজন পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখবে, অন্য সাক্ষী না থাকলে 
সে প্রকাশ্য ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেবে না। কিন্তু অরাধ মেলামেশার সাক্ষ্য দিতে পারবে 
এবং বিচারক 'অপরাধ প্রমাণিত হলে তাদেরকে দগ্ডযূলক শাস্তি দিতে পারবে । 

সুহ্সিনাত কারা ? ০.০ ,শব্দটি ১..৯। থেকে উত্তৃত। শরীয়তের পরিভাষায় ০ 
দুই প্রকার ৷ একটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অপরটি অপবাদ আরোপের 
শান্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ০._৯। এই যে, যার বিরুদ্ধে 
ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং 
শরীয়তসম্মত পন্থায় কোন নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙগমও হতে হবে। এরূপ 
ব্যক্তির প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ 
আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১।.৯২। এই .যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ 
আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং সৎ হতে 
হবে অর্থাৎ পূর্বে কখনও তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি। আলোচ্য আয়াতে 
মুহসিনাতের অর্থ তাই ।__ (জাস্সাস) 

মাসআলা £ কোরআনের আয়াতে সাধারণ রীতি অনুযায়ী কিংবা শানে 'নযূলের 
ঘটনার কারণে অপবাদের শান্তি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিকে আছে অপবাদ 
আরোপকারী পুরুষ ও অপরদিকে যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, সেই সতী-সাধবী 
নারী। কিন্তু শরীয়তের বিধান কারণের অভিন্নতাবশত ব্যাপক ; কোন নারী অন্য নারীর 
প্রতি অথবা কোন পুরুষের প্রতি কিংবা কোন পুরুষ অন্য পুরুষের প্রতি ব্যভ্চাঁরের 
অপবাদ আরোপ করলে এবং প্রমাণ উপস্থিত না করলে সবাই এই শাস্তির যোগ্য বলে 
গণ্য হবে ।-_(জাস্সাস, হিদায়া) 

০ ব্যভিচারের অপবাদ প্রসঙ্গে উল্লিখিত এই শাস্তি শুধু এই অপবাদের জন্যই নির্দিষ্ট ৷ 
অন্য কোন অপরাধের অপবাদ আরোপ করা হলে এই শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তবে 
বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী প্রত্যেক অপরাধের অপবাদের জন্য দণ্ডমূলক শাস্তি দেওয়া 
যেতে পারে । কোরআনের ভাষায় যদিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, এই হদ ব্যভিচারের 
অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে । কিন্তু চারজন পুরুষের সাক্ষ্যের কথা বলা 
এই সীমাবদ্ধতার প্রমাণ । কেননা, চারজন সাক্ষীর শর্ত শুধু ব্যভিচার প্রমাণের জন্যই 
নির্দিষ্ট ।__(জাস্সাস, হিদায়া) 

০ অপবাদের হদে বান্দার হক অর্থাৎ যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়, তার হকও 
শামিল রয়েছে । তাই এই হদ তখনই কার্ধকর করা হবে, যখন প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যার প্রতি 
আরোপ করা হয়, সে হদ কার্ধকর করার দাবিও করে । নতুবা হদ জারি করা হবে না-_ 
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(হিদায়া), ব্যভিচারের হদ এরূপ নয়। এটা খাঁটি আল্লাহ্র হক। কাজেই কেউ দাবি করুক 
বা না করুক, হদ কার্যকর হবে। 

154 51411915555 অর্থাৎ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ 
আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবির কারণে হদ কার্যকর হয়, 
তার একটি শাস্তি তো তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হয়ে গেছে ; তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা 
হয়েছে ; দ্বিতীয় শান্তি চিরকাল জারি থাকবে । তা এই যে, কোন মুকদ্দমায় তার সাক্ষ্য 
কবূল করা হবে না, যে পর্যস্ত না সে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে 
এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা পূর্ণ না করে। এরূপ 
তওবা করলেও হানাফী আলিমগনের মতে তার সাক্ষ্য কবুল করা হয় না। হ্যা, তবে 
গুনাহ মাফ হয়ে যায় ; যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে £ ১৮19: 5234 31 
৭১৯১০১50১০৬ ৮০০৩৫১০৭ % অর্থাৎ যাদের উপর অপবাদের হদ কার্যকর করা 
হয়েছে, তারা যর্দি তওবা করে এবং নিজেদের অবস্থা শোধরায়, অপবাদ আরোপকৃত 
ব্যক্তি দ্বারাও ক্ষমা করিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়ালু 

1555 23| 1 বাক্যের এই ব্যতিক্রম ইমাম আবূ হানীফা ও অন্য কয়েকজন ইমামের 
মতে পূর্ববর্তী আয়াতের শুধু শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে ; অর্থাৎ ? 4:39 
০৬৪ ৬ | অতএব এই ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য এই যে, যার উপর অপবাদের হদ জারি 
করা হয়, সে ফাসেক ; কিন্ত যদি সে খাঁটি মনে তওবা করে এবং উল্লিখিতভাবে নিজের 
অবস্থা শোধরায়, তবে সে ফাসেক থাকবে না এবং তার পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে । 
এর ফলশ্রাতি এই যে, আয়াতের শুরুতে দুনিয়ার যে দু'টি শাস্তি উল্লেখ. করা হয়েছে অর্থাৎ 
আশিটি বেত্রাঘাত করা ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া__এ শ্শস্তিদ্বয় তওবা সত্ত্বও.স্বস্থানে 
বহাল থাকবে। কেননা, রম-বড় শান্তিটি তো কার্ধকর হয়েই গেছে। দ্বিতীয় শান্তিটিও 
হদেরই অংশবিশেষ । এ -রিষয়ে সবাই একমত যে, তওবা দ্বারা হদ মাফ হয় না ; যদিও 
পরকালীন আযাব মাফ হয়ে যায়। অতএব দ্বিতীয় শাস্তি সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া তওবা 
দ্বারা মাফ হবে না। ইমাম শাফেঈ ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে উল্লিখিত ব্যতিক্রম 
পূর্ববর্তী আয়াতের সব বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে । এর অর্থ হবে এই যে, তওবা করার 
ফলে যেমন সে ফাসেক থাকবে না, তেমনি তার সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যাত হবে না। জাস্সাস ও 
মাযহারীতে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি ও জওয়াব বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠক 
সেখানে দেখে নিতে পারেন। “41 
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ত্র লদ এবং তারা নিজেরা ছাড়া 
তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরপ ব্যক্তির সাক্ষ্য ভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে 
চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী ; (৭) এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে 
মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ্র লানত। ৮৮) এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে 
যদি সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী ; 
(৯) পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ্‌র গযব 
নেমে আসবে । (১০) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্‌ 
তওবা কবৃলকারী, প্রজ্ঞাময় না হলে কত কিছুই যে হয়ে যেত। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ূ্‌ 

এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে এবং তারা 
নিজেরা ছাড়া (অর্থাৎ নিজেদের দাবি ছাড়া) তাদের আর কোন সাক্ষী নেই ; এরূপ 
ব্যক্তির সাক্ষ্য যোতে আটকাদেশ অথবা অপবাদের হুদ দূর হয়ে যায়) এভাবে হবে যে, 
সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে চারবার বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে 
যে, তার উপর আল্লাহ্‌র লানত হবে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়? টশ্রপর) স্ত্রীর শাস্তি (অর্থাৎ 
আটক থাকা অথবা ব্যভিচারের হদ) রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে 
চারবার বলে যে, এই পুরুষ অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, তার উপর 
আল্লাহ্র গযব নেমে আসবে যদি এই পুরন সত্যবাদী হয় (এভাবে উভয় স্বামীব্ত্রী 
পার্থিব শাস্তির কবল থেকে বাঁচতে পারবে । তবে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে)। যদি 
তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত (যে কারণে মানুষের স্বভাবগত 
প্রবণতার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে বিধানাবলী প্রদান করেছেন) এবং আন্মাহ্‌ তওবা 
কবূলকারী ও প্রজ্ঞাময় না হতেন, তবে তোমরা সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে (যেগুলো পরে 
বর্ণনা করা হবে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লেয়ান 8 ১| ও ০১. * শব্দের অর্থ একে অপরের 
প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ ও ক্রোধের বদদোয়া করা। শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী-্ত্রী 
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সূরা আন্-নূর ৩৫৩ 


উভয়কে বিশেষ কয়েকটি শপথ দেয়াকে লেয়ান বলা হয়। যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর 
প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়, 
অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবি করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের 
শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত 
করতে রলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চারজন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি 
ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে 
স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লেয়ান করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কোরআনে 
উল্লিখিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার 
বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হবে। 

স্বামী যদি এসব কথা বলা থেকে বিরত. থাকে, তবে যে পর্যস্ত নিজের মিথ্যাবাদী 
হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাচবার কসম না খায়, সে পর্যন্ত 
তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর 
অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাচবার কসম খেয়ে নেয়, তবে স্ত্রীর 
কাছ থেকে কোরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচবার কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম খেতে 
অস্বীকার করে,.তবে যে পর্যন্ত স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের 
ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরপ স্বীকারোক্তি 
করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় 
কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লেয়ান পূর্ণতা লাভ করবে । এর 
ফলশ্রুতিতে পার্থিব শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে । পরকালের ব্যাপার আল্লাহ্‌ 
তাঁআলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী । মিথ্যাবাদী পরকালে শ্রাস্তি ভোগ 
করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেল, তখন তারা একে 
অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত 
করে দেওয়া । সে তালাক না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। 
এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে । এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না। লেয়ানের 
এই বিবরণ ফিকাহ্‌ গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে। 

ইসলামী শরীয়তে লেয়ানের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার 
ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের 
অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরী যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী 
ব্যক্তি চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উল্টা তার 
উপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ জারি করা হবে । সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এটা 
সম্ভবপর যে, যখন চারজন সাক্ষী পাওয়া দু্ধর হয়, তখন ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন 
না করে দুপ মেরে থাকবে, যাতে অপবাদের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে ; কিন্তু স্বামীর 
পক্ষে ব্যাপারটি খুবই নাজুক । সে যখন স্বচক্ষে দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে 
মুখ খোলে, তবে অপবাদ আরোপের শাস্তি ভোগ করবে আর যদি মুখ না খোলে, তবে 
আজীবন মানসিরু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং জীবন-ধারণও দুর্বিষহ হয়ে পড়বে । এ 
কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে, সাধারণ আইনের আওতা-বহির্ভূত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ 
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)-_৪৫ 
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৩৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


দেওয়া হয়েছে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, লেয়ান শুধু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে হতে 
পায়ে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ । হাদীসের কিতাবাদিতে 
এ স্থলে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে লেয়ান আয়াতের শীনে-নযূল কোন্‌ 
ঘটননাটি, এ সম্পর্কে তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ 
দুবার ধরে উভয় ঘটনাকে শানে-নযূল সাব্যস্ত করেছেন। বুখারীর টীকাকার হাফেঘ 
ইধম হাজর এবং মুসলিমের টীকাকার ইমাম নবভী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে 
একই অবতরণের মধ্যে উভয় ঘটনাকে শানে-নযূল আখ্যা দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য 
অধিক স্পষ্ট, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা 
সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের জবানী বর্ণিত আছে। এই ঘটনার প্রাথমিক অংশ 
ইকমে আব্বাসেরই জবানী মুসনাদে আহ্মদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ যখন কোরআনে অপবাদের হদ সম্পর্কিত ১৬.০১1১ 
24৯ ০৬৮০51১০৯৩৭ 1+:5-25৮4575০5৯4। আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন 
মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ, এতে কোন নারীর প্রতি ব্যভিচারের 
অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্য জরুরী করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী 
উপস্থিত করবে, তনাধ্যে একজন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে 
আশ্িটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে । এই আয়াত শুনে 
আনসারদের সরদার হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আরয 
করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাঘিল হয়েছে ? রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরূপ কথা শুনে বিশ্মিত হলেন। তিনি আনসারগণকে 
সম্বোধন করে বললেন £ তোমরা কি শুনলে, তোমাদের সরদার কি কথা বলছেন? 
আমসারগণ বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনি তাকে তিরস্কার করবেন না। তার এ কথা 
বলার কারণ তার তীব্র আত্মমর্ধাদাোবোধ। অতঃপর সাদ ইবনে উবাদা নিজেই আরয 
কর়ল্লেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ ; আমার পুরোপুরি 
বিশ্বাস যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ্‌ তা“আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি 
আশ্চর্যবোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর ভিন্ন 
পুর়ন্ঘ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসাই 
এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই ; না আমার জন্য এটা জরুরী যে, আমি চারজন লোক 
এনে অবস্থা দেখাই এবং সাক্ষী করি ? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংঘহ করব, ততক্ষণে কি 
তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না ? এ স্থলে হযরত সা'দের ভাষা বিভিন্ন রূপ 
বর্ণিত আছে। সবগুলোর সারমর্ম একই ৷ (কুরতুবী) 

অপবাদের শান্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও সা'দ ইবনে মুয়াষের এই কথাবার্তার 
অল্পঙলগিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হলো । হিলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত 
থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা 
মিজ ঝ্কানে শুনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ঘটনা 
বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরম্তর মনে করলেন। এদিকে 
আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সরদার সা'দ যে কথা বলেছিলেন, 
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সূরা আন্-নূর ৩৫৫ 


এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম । এখন শরীয়তের আইন অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ 
(সা) হিলাল ইবনে ইষাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগট্ণয় মধ্যে চিরতরে 
তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হিলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বঙ্জলেন ঃ আল্লাহ্‌র 
কসম, আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে এই ধিপক্গ থেকে উদ্ধার 
করবেন। বুখারীর রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ছিলালের ব্যাপার 
শুনে কোরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হঞ্ম দাবির স্বপক্ষে 
চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ জারশিটি বেত্রাঘাত 
পড়বে । হিলাল উত্তরে আরয করলেন £ যিনি আপনাকে সত্যসহ “প্রেরণ করেছেন, তার 
কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা অবশ্যই এ্র্মম কোন বিধান 
নাধিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে । এই কথাবার্তা 
চলছিল, এমতাবস্থায় জিবরাঈল (€আ) লেয়ানের আইন সম্থলিত আল্মাত নিয়ে অবতীর্ণ 
হলেন ; অর্থাৎ 21148139158 0546 

আবু ইয়ালা এই রেওয়ায়েতটিই হযরত আনাস (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে 
আরও বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত নাধিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হিলাল 
ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমার সমস্যার 'সমাধান 
নাঁধিল করেছেন । হিলাল আরয করলেন £ আমি আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে এই আশাই 
পোষণ করছিলাম । অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ সো) হিলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর 
উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হলো। সে বলল £ আমার স্বামী হিলাল ইবনে উমাইয়া 
আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ তোমাদের 
মধ্যে একজন ঘে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ্‌ তা“আলা জানেন । জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের 
কেউ ফি আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ রবে ? হিলাল 
আরঘয করলেম £ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা 
বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) আয়াত অনুযায়ী উদ্তয়কে লেয়ান করানোর আদেশ 
দিলেন। প্রথমে হিলালকে বলা হয় যে, তুমি কোরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য 
দাও; অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌কে হাযির ও নাধির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী । 
হিলাল আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কোরআনী ভীঘা এরূপ ঃ 
যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হরে.। এই সাক্ষ্যের 
সময় রাসূলুল্লাহ (সা) হিলালকে বললেন £ দেখ হিলাল, আল্লাহকে ভগ্ন কর। কেননা, 
দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হান্কা। আল্লাহ্র আযাব মানুষের দেয়া 
শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর । এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য । এর ভিম্তিতেই ফয়সালা 
হবে । কিন্তু হিলাল আরয করলেন £ আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা 
আণমকে এই সাক্ষ্যের.কারণে পরকালের আযাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের 
শব্দগুলৌও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হিলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এম্ননি ধরনের চার 
সাক্ষ্য অথবা কসম নেওয়া হলো। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন ঃ একটু 
থাম। আল্লাহকে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহ্‌র 'আধাব শ্লানুঘের আঘার 
অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর ৷ একথা শুনে সে কসম খেতে ইত্তস্তত 
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৩৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


করতে লাগল । এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল £ আল্লাহ্‌র 
কসম, আমি আমার গোত্রকে লাঞ্কিত করব না। অতঃপর সে সাক্ষ্যও এ কথা বলে দিয়ে 
দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহ্‌র গযব হবে। এভাবে 
লেয়ানের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উভয় স্থামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে 
দিলেন অর্থাৎ তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরও ফয়সালা দিলেন যে, এই 
গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে-_পিতার 
সাথে সন্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না।_ (মাযহারী) 

দ্বিতীয় ঘটনাও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। ঘটনার বিবরণ ইমাম বগভী ইবনে 
আব্বাসের রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ করেছেন £ অপবাদের শাস্তি সম্বলিত আয়াত 
নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্‌ সা) মিশ্বরে দাড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন। উপস্থিত 
লোকদের মধ্যে আসেম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন। তিনি দাড়িয়ে আরয করলেন £ 
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীকে 
কোন পুরুষের সাথে লিপ্ত দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা করার কারণে তাকে আশিটি 
কশাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মুসলমানগণ তাকে ফাসেক 
বলবে। এমতাবস্থায় আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনব ? সাক্ষীর খোজে বের হলে সাক্ষী 
আসা পর্যন্ত তারা কার্যসিদ্ধি করে পলায়ন করবে । এটা হুবহু প্রথম ঘটনায় সা'দ ইবনে 
মুয়াষের উত্থাপিত প্রশ্ন । 

এক শুক্রবারে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আসেম ইবনে 
আদীর চাচাত ভাই ওয়ায়মেরের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর চাচাত বোন খাওলার সাথে 
হয়েছিল। ওয়ায়মের একদিন তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহমার সাথে লিপ্ত দেখতে 
পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ছিল। ওয়ায়মের আসেমের কাছে 
ঘটনা বর্ণনা করলেন। আসেম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি পাঠ করলেন এবং পরবর্তী 
দিন জুম'আর নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আরয করলেন £ ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
বিগত জুম“আয় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম পরিতাপের বিষয় যে, আমি নিজেই 
এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। কেননা, আমার পরিবারের মধ্যেই এব্ধূপ ঘটনা ঘটে গেছে। 
ইমাম বগভী উভয়কে উপস্থিত করা এবং তাদের মধ্যে লেয়ান করানোর ঘটনা বিস্তারিত 
উল্লেখ করেছেন।-_মমোযহারী) বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইবনে সা'দ সায়েদীর রেওয়ায়েতে 
এর সার-সংক্ষেপ এভাবে বর্ণিত আছে যে, ওয়ায়মের আজলানী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
কাছে আরয করলেন 3 ইয়া রাসূলাল্লাহ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে 
দেখে, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে ? নতুবা সে কি 
করবে ? রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে 
বিধান নাযিল করেছেন। যাও, স্ত্রীকে নিয়ে এস। বর্ণনাকারী সাহল বলেন £ তাদেরকে 
এনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মসজিদের মধ্যে লেয়ান করালেন। যখন উভয় পক্ষ থেকে পাঁচটি 
সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লেয়ান সমাপ্ত হলো, তখন ওয়ায়মের বললেন £ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন 
যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি, তবে এর অর্থ এই যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ 
আরোপ করেছি। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিলাম ৷ __(মাযহারী) 
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সূরা আন্-নূর ৩৫৭ 


উপরোক্ত ঘটনাছয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লেয়ানের 
আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে । হাকেম ইবনে হাজর ও ইমাম নবভী উভয়ের 
মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্লে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়ার 
ছিল এবং লেয়ান-আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়ায়মের এমনি 
ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই 
এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন। 
তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হিলাল ইবনে উমাইয়ার 
ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে .:১১১.1১:$ এবং ওয়ায়মেরের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে «| 1১21 
এ ৪ এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর 
বিধান নাধিল করেছেন ।__ (মোযহারী) +/11 

মাসআলা £ বিচারকের সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর জন্য 
চিরতরে হারাম হয়ে যায় ; যেমন দুগ্ধ পান করানোর ফলেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন 
চিরতরে অবৈধ হয়ে যায় । রাসূলুল্রাহ্‌ (সা) বলেন £ 1১1 ৮,০০:১ ০০০১-৯|| লেয়ানের 
সাথে-সাথেই স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায় ; কিন্তু ইদ্দতের পর স্ত্রী অন্য পুরুষকে 
বিবাহ করতে চাইলে ইমাম আযমের মতে তা তখনই জায়েয হবে, যখন স্বামী তাকে 
তালাক দেয় কিংবা মুখে বলে দেয় যে, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। স্বামী এরূপ না করলে 
বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ জারি করবেন এবং তাও তালাকের 
অনুরূপ হবে। এরপর তিন হায়েয অতিবাহিত হলে স্ত্রী অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে 
পারবে ।__মমোযহারী) 

মাসআলা $ লেয়ানের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে স্বামীর 
সাথে সন্বন্ধযুক্ত হবে না ; তাকে তার মাতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
হিলাল ইরনে উমাইয়া ও ওয়ায়মের আজলানী উভয়েরই ঘটনায় এই ফয়সালা দিয়েছিলেন । 
_ লেয়ানের পর যে মিথ্যাবাদী, তার পরকালীন আযাব আরও বেড়ে যাৰে ; কিন্তু 
দুনিয়ার শাস্তি থেকে সে নিষ্ৃতি পাবে। এমনিভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যভিচারিণী ও 
সন্তানকে জারজ সন্তান বলাও কারও জন্য জায়েয হবে না। হিলাল ইবনে উমাইয়ার 
ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা) ফয়সালায় একথাও বলেছিলেন । 1১4১ 3১ ৮২১১ 01৬৪১ 
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(১১) যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল.। তোমরা একে 
নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না ; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক । তাদের 
প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আছে, যতটুকু সে গুনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ 
ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শ্রাস্তি। (১২) তোমরা যখন 
একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্বম 
ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ ? (১৩) তারা কেন এ ব্যাপারে 
চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নি ; অতঃপর খন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন 
তারাই আল্লাহ্র কাছে মিথ্যাবাদী ৷ (১৪) ষদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি 
আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করেছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেম়্কে 
পুরুতর আযাব স্পর্শ করত ৷ (১৫) ঘখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে 
এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ 
মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহ্র কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। (১৬) তোমরা যখন এ 
কথা শুনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয় । আল্লাহু 
তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ । (১৭) আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ 
দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি 
করো না। (১৮) আল্লাহ তোমাদের জন্য কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌ 
সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । (১৯) যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লা 
করুক, তাদের জন্যে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি আছে। আল্লাহ জানেন, 
তোমরা জান না । (২০) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্হ ও দয়া না থাকত এক্সং 
আল্লাহ্‌ দয়ালু, মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত । (২১) হে ঈমানদান্নগগ, 
তোমরা শয়তানের পদা্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কয়বে, 
তখন তো শয়তান নির্শজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে । যদি আল্লাহর অনুগ্রহ 
ও দয়া তোমাদের প্রনি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না।. 
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কিন্তু আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ্‌ সবকিছু শোনেন, জানেন। (২২) তোমাদের 
মধ্যে যারা উচ্চমর্ষাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা 
আত্বীয়-স্বজনকে, অভাবধ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। 
তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষক্রটি উপেক্ষা করা উচিত । তোমরা কি কামনা কর না 
যে, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন ? আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় । (২৩) যারা 
সতী-সাধ্বী, নিরীহ, ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও 
পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি । (২৪) যেদিন প্রকাশ করে দেবে 
তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত ; (২৫) সেদিন আল্লাহ্‌ 
তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য, 
স্পষ্ট ব্যক্তকারী । (২৬) দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র 
পুরত্ষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য । সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং 
সচ্চরিত্র পুরুষকুল সম্চরিত্রা নারীকুলের জন্য । তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে 
তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা । 


পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নূরের অধিকাংশ আয়াত সতীত্‌ 
ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তিত বিধানাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত । এর বিপরীতে 
সতীত্ব ও পবিত্রতার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি ও 
পারলৌকিক মহাবিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের 
হদ, অতঃপর অপবাদের হদ ও পরে লেয়ানের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের হদ প্রসঙ্গে 
চারজন সাক্ষীর অবর্তমানে কোন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে 
মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত 
প্রবর্তন করা হয়েছে। এই বিষয়টি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। 
ষষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি 
এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও 
এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল । ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের 
ব্যাপার থেকে অত্যধিক গুরুতর ছিল। তাই কোরআন পাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত 
আয়েশার পবিত্রতা ও সতীত্‌ বর্ণনা করে এ স্থলে উপরোক্ত দশটি আয়াত নাধিল 
করেছেন। এসব আয়াতে হযরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করে তীর ব্যাপারে যারা 
কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে ইশিয়ার করা হয়েছে 
এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে । এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি 
কোরআন ও হাদীসে 'ইফকের ঘটনা" নামে খ্যাত। “ইফ্ক' শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা 
অপবাদ এসব আয়াতের তফসীর বুঝার জন্য অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেওয়া অত্যন্ত 
জরুরী । তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে। 

মিথ্যা অপবাদের কাহিনী £ বুখারী, সুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রস্থে এই ঘটনাটি 
অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ 
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সূরা আন্-নূর ৩৬১ 


হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে গমন করেন, তখন 
বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার 
বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশার উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা 
করা হয়। হযরত আয়েশা প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর 
লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস । যুদ্ধ 
সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল । এক মনযিলে কাফেলা 
অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হলো যে, কাফেলা 
কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন 
সেরে প্রস্তুত হোক । হযরত আয়েশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি জঙ্গলের 
দিকে চলে গেলেন ।সেখানে ঘটনাক্রমে তার গলার হার ছিড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তিনি 
হার তালাশ করতে লাগলেন । বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল । স্বস্থানে ফিরে এসে 
' দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশার পর্দা বিশিষ্ট আসনটিকে 
যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেওয়া হলো এবং বাহকরা মনে করল যে, তিনি 
ভেতরেই আছেন। উঠানোর সময়ও সন্দেহ হলো না। কারণ, তিনি তখন অল্লবয়স্কা 
ক্ষীণাঙ্গিণী ছিলেন। ফলে আসনটি শূন্য-এরূপ ধারণাও কারও মনে উদয় হলো না। 
হযরত আয়েশা ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও 
স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা ও এদিক-ওদিক 
তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে গেলেন । তিনি মনে করলেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সা) ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, 
তখন আমার খোঁজে তারা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে 
তাদের জন্য তালাশ করে নেওয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে 
রইলেন। সময় ছিল শেষরাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ন্দ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। 

অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালকে রাসূলুল্লাহ্‌ সা) এ কাজের জন্য নিযুক্ত 
করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে 
যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে 
পৌছলেন। তখন পর্য্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে 
নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন । কাছে এসে হযরত আয়েশাকে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দাপ্রথা 
অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন । চেনার পর অত্যন্ত পরিতাপের সাথে তার 
মুখ থেকে “ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” উচ্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য 
হযরত আয়েশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে 
ফেললেন। হযরত সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা 
(রা) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকে রশি ধরে পায়ে হেটে চলতে 
লাগলেন । অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন। 

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র,. মুনাফিক ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শক্র। সে 
একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক 
সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল । পুরুষদের 


মা'আরেফুল কুরআন (ষ্ঠ)__৪৬ 
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৩৬২ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


মধ্যে হযরত হাসসান, মিস্তাহ্‌ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ্‌ ছিল-এ শ্রেণীভুক্ত । তফসীরে 
দুররে মনসুরে- ইবনে মরদুওয়াইহর বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিই 
বর্ণিত আছে যে, «৯১০... 521 0240। ১০ 14301 

যখন এই মুনাফিক-রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশার তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ 
মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। এক মাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে 
লাগল । অবশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং 
এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাধিল করেন। আয়াতগুলোর 
তফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হদে বর্ণিত কোরআনী বিধি অনুযায়ী অপবাদ 
আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হলো। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য 
কোথা থেকে আনবে ? ফলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের অপবাদের 
হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত করা হলো। বাযযার ও ইবনে 
মরদুওয়াইহ্‌ হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) 
তিনজন মুসলমান মিসতাহ্‌, হামনাহ্‌ ও হাসসানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী 
হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আসল অপবাদ রচয়িতা 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইয়ের প্রতি ছিগুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা 
করে নেম্ন এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়েম থাকে । __বেয়ানূল কোরআন) 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(মুসলমানগণ, তোমরা যারা হযরত আয়েশা সম্পর্কিত মিথ্যা অপবাদ খ্যাত হওয়ার 
কারণে দুঃখিত হয়েছ , হযরত আয়েশাও এর অন্তর্ভুক্ত, তোমরা অধিক দুঃখ করো না। 
কেননা) যারা এই মিথ্যা অপবাদ (হযরত আয়েশী সম্পর্কে) রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই 
একটি ক্ষেদ্র) দল। (কেননা অপবাদ আরোপকারী মোট চারজন ছিল ; একজন সরাসরি 
এবং মিথ্যা অপবাদ রচয়িতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই মুনাফিক এবং তিনজন 
পরোক্ষভাবে তার প্রচারণায় প্রভাবাৰ্িত হয়ে যায় অর্থাৎ হাসসান, মিসতাহ্‌ ও হামনাহ্‌। 
এরা ছিল খাঁটি মুসলমান। কোরআন তাদের সবাইকে 5: বলে মুসলমনদের অন্তর্ভূক্ত 
করেছে ; অথচ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিক। এর কারণ ছিল তার বাহ্যিক 
মুসলমানিত্রে দাবি। আয়াতের উদ্দেশ্য সান্ত্বনা দান করা যে, অধিক দুঃখ করো না। 
প্রথমত, সংবাদই মিথ্যা, এরপর বর্ণনাকারীও মাত্র চারজন। অধিকাংশ লোক তো এর 
বিপক্ষেই। কাজেই সাধারণভাবেও এটা অধিক চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয়। অতঃপর 
অন্য এক পন্থায় সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে 8) তোমরা একে (অর্থাৎ অপবাদ আরোপকে) 
নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না ঘেদিও বাহ্যত দুঃখজনক কথা ; কিন্তু বাস্তবে এতে 
তোমাদের ক্ষতি নেই।) বরং এটা (পরিণামের দিক দিয়ে) তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। 
(কেননা, এই দুঃখের কারণে তোমরা সবরের সওয়াব পেয়েছ। তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি 
পেয়েছে। বিশেষত অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিদের পবিভ্রতা সম্পর্কে অকাট্য ' আয়াত 
অবতীর্ণ হয়েছে৷ ভবিষ্যতেও মুসলমানদের জন্য এতে মঙ্গল আছে। কারণ, এরূপ 
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সৃর্রা আনৃ-নুর ৩৬৩ 


বিপদগ্রস্ত র্যুক্তি এই ঘটনা থেকে সান্ত্বনা লাভ করবে। সুতরাং তোমাদের কোন ক্ষতি 
হয়নি। তবে চর্চাকারীদের ক্ষতি হয়েছে যে,) তাদের মধ্যে যে যতটুকু করেছে, তার গুনাহ্‌ 
(িদাহরণত মুখে উচ্চারণকারীদের অধিক গুনাহ্‌ হয়েছে। যারা শুনে নিশ্ুপ রয়েছে কিংবা 
মনে মনে কুধারণা করেছে, তাদের তদনুষায়ী গুনাহ্‌ হয়েছে।) এবং তাদের মধ্যে এ 
ব্যাপারে অের্থাৎ অপবাদ রটনায়) যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে (অর্থাৎ একে আবিষ্কার 
করেছে। এখানে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে।) তার (সর্বাধিক) 
কঠোর শাস্তি হবে (অর্থাৎ জাহান্নামে যাবে। কুফর, কপটতা ও রাসূলের প্রতি শত্রুতা 
পোষণের কারণে পুর্ব থেকেই সে এর যোগ্য ছিল। এখন সে আরও অধিক শাস্তির যোগ্য 
হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত বলা হলো যে, দুঃ্রখিতদের কোন ক্ষতি হয়নি বরং অপবাদ 
আরোপকারীদেরই ক্ষতি হয়েছে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা খাঁটি মুসলমান ছিল 
তাদেরকে উপদেশমূলক তিরস্কার করা হচ্ছে ঃ) যখন তোমরা এ-কথা শুনলে, তখন 
মুসলমান পুরুষ (হাসসান ও মিসতাহ্‌ও. এর অন্তর্ভক্ত)। এবং মুসলমান নারীগণ (হামনাহ্‌ 
ও এর অন্তর্ভুক্ত) কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে (অর্থাৎ হযরত আয়েশা ও সাফওয়ান 
সাহাবী সম্পর্কে মনেপ্রাণে) সুধারণা করেনি এবং (মুখে) বলেনি যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা । 
(দুররে মনসুরে.আবু আইউব ও তীর স্ত্রীর এরূপ উক্তিই বর্ণিত আছে। এতে অপবাদ 
আরোপকারীদের সাথে তারাও শামিল রয়েছে, যারা শুনে নিশুপ ছিল কিংবা সন্দেহে 
পড়েছিল। সাধারণ ঈমানদার পুরুষ ও নারী সবাইকে তিরস্কার করা হয়েছে। অতঃপর এই 
অপবাদ খপ্তন এবং সুধারণা- রাখা যে ওয়াজিব, তার কারণ ব্যক্ত করা হচ্ছে ৪) তারা 
(অর্থাৎ অপবাদ আরোপকারীরা) কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি £ (যা 
ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য শর্ত। অতঃপর যখন তারা (নিয়ম অনুযায়ী) সাক্ষী উপস্থিত 
করেনি, তখন আল্লাহ্‌র কাছে (যে আইন আছে, তার দিক দিয়ে) তারাই মিথ্যাবাদী । 
(অতঃপর অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিল, তাদের প্রতিও রহমতের কথা 
বলা হচ্ছে 8) যদি (হে হাসসান, মিসতাহ্‌ ও হামনাহ্‌) তোমাদের, প্রতি আল্লাহ্‌ তা"আলার 
অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত ইহকালে (যেমন তওবার সময় দিয়েছেন) এবং. পরকালে, 
(যেমন তওবার তওফীক দিয়ে তা কবুলও করেছেন। এরপ্র না হলে) তবে তোমরা যে 
কাজে লিপ্ত হয়েছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত যেমন তওবা না 
করার কারণে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইকে স্পর্শ করবে, যদিও এখন দুনিয়াতে তাকেও 
অবকাশ দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু উভয় জাহানে তার প্রতি রহমত নেই। এ থেকে জানা 
গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের তওবা কবুল হবে এবং তীরা পাক অবস্থায় পরকালে 
আল্লাহ্‌র রহমতপ্রাপ্ত হবেন। ₹৫%- এ ঈমানদারগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর ইঙ্গিত 
প্রথমত উপরের আয়াতে ১৮:10 দ্বিতীয়ত ৮, ১3/৬১ বলা । কেননা, মুনাফিক তো 
পরকালে জাহান্নামের সর্বনি্ন স্তরে থাকবে। অতএব তারা নিশ্চিতই পরকালে রহমতপরাণ 
হতে পারবে না এবং তৃতীয়ত সম্মুখে 7:24 0: $%:114 আয়াতে তাবারানী ইবনে 
আব্বাসের. উক্তি বর্ণনা করেন যে, ৩০..৯৩০৯১১৮. ৯ অর্থাৎ; 4।4:৯3%%- এ শুধু 
তিনজন মু"মিনকে সম্বোধন করা হয়েছে__মিসতাহ্‌, হামনাহ ও হাস্সান। অতঃপর বর্ণনা 
করা হচ্ছে যে, মু'মিনদের'তওবার তওফীক ও তওবা কবৃল করে যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা 
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৩৬৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তাদের প্রতি অনুগবহ না করতেন, তবে তারা যে কাজ করেছিল, তা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে গুরুতর 
আযাবের কারণ ছিল। বলা হয়েছে ঃ) যখন তোমরা এই মিথ্যা কথাটিকে মুখে মুখে 
ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন (প্রমাণভিত্তিক) জ্ঞান 
তোমাদের ছিল না। (এই খবরের বর্ণনাকারী যে মিথ্যাবাদী, তা 04140 3০55 
বাক্যে বিবৃত হয়েছে।) তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহ্‌র কাছে 
গুরুতর (অর্থাৎ মহাপাপের কারণ) ছিল। [প্রথমত কোন সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের 
অপবাদ স্বয়ং মস্ত গুনাহ্‌। তদুপরি নারীও কে? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পবিত্রা স্ত্রী, যার প্রতি 
অপবাদ আরোপ করা রাসূলে মকবুল (সা)-এর মনোবেদনার কারণ হয়েছে। সুতরাং এতে 
গুনাহের অনেক কারণ একত্রিত হয়েছে।) তোমরা যখন এ কথা (প্রথমে) শুনলে, তখন 
কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের জন্য শোভন নয়। আমরা আল্লাহ্‌র 
আশ্রয় চাই; এ তো গুরুতর অপবাদ। (কোন কোন সাহাবী এ কথা বলেও ছিলেন ; যেমন 
সাদ ইব্‌নে মু'আয, যায়দ ইবনে হারিসা ও আবু আইউব (রা)। আরও অনেকে হয়তো 
বলে থাকবেন। উদ্দেশ্য এই যে, অপবাদ আরোপকারী এবং নিশ্চুপ ব্যক্তি সবারই এ কথা 
বলা উচিত ছিল। এ পর্যন্ত অতীত কাজের জন্য তিরস্কার ছিল। এখন, ভবিষ্যতের জন্য 
উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যা তিরস্কারের আসল উদ্দেশ্য । বলা হচ্ছে 8) আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ 
ধরনের কাজ করো না। আল্মাহ্‌ তোমাদের জন্য পরিষ্কার করে বিধান বর্ণনা করেন 
(উপরোল্লিখিত উপদেশ, অপবাদের হদ, তওবা কবৃল ইত্যাদি সব এর অন্তভুক্ত।) 
আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । [তোমাদের অন্তরের অনুশোচনার অবস্থাও তিনি জানেন। ফলে 
তওবা কবুল করেছেন এবং শাসনের রহস্য সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত। তাই 
শাসনের কারণে তোমাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়েছেন। (ইবৃনে আব্বাস-__দৃররে মনসুর) 
এ পর্যন্ত পবিত্রতার আয়াত নাযিলের পূর্বে যারা অপবাদের চর্চা করত, তাদের কথা 
আলোচনা করা হলো । অতঃপর তাদের কথা বলা হচ্ছে, যারা পবিত্রতার আয়াত নাযিল 
হওয়ার পরও কুৎসা রটনায় বিরত হয় না। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যক্তি বেঈমানই হবে। 
বলা হচ্ছে 8 যারা (এসব আয়াত অবতরণের পরেও) পছন্দ করে (অর্থাৎ কার্যত চেষ্টা 
করে) যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীল কথা প্রচার লাভ করুক (অর্থাৎ মুসলমানগণ নির্লজ্জ 
কাজ করে__এ সংবাদ প্রসার লাভ করুক। সারকথা এই যে, যারা এই পবিত্র লোকজনের 
প্রতি ব্যভিচার আরোপ করে) তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
(নির্ধারিত) রয়েছে । (এ কারণে শাস্তির জন্য বিস্মিত হয়ো না ; কেননা) আল্লাহ্‌ তাআলা 
জানেন (যে, কোন্‌ গুনাহ কোন্‌ স্তরের) এবং তোমরা |এর স্বরূপ পুরোপুরি) জান না। 
(ইবনে আব্বাস-_দুররে মনসুর) এরপর যারা তওবা করে পরকালের আযাব থেকে নিরাপদ 
হয়ে গেছে, তাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে £] এবং (হে তওবাকারিগণ) যদি তোমাদের 
প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগহ ও দয়া না থাকত, (যে কারণে তোমরা তওবার তওফীক লাভ 
করেছ) এবং আল্লাহ্‌ দয়ালু ও মেহেরবান না হতেন, (যে কারণে তিনি তোমাদের তওবা 
কবৃূল করেছেন) তবে তোমরাও (এই হুমকি থেকে) বাঁচতে পারতে না (অতঃপর 
মুসলমানগণকে উল্লিখিত গুনাহ্‌সহ সকল প্রকার গুনাহ থেকে বিরত থাকার আদেশ এবং 
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সূরা আনু-নূর ৩৬৫ 


তওবা দ্বারা আত্মশুদ্ধির কথা বলা হচ্ছে, যা গুরুত্দানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ইরশাদ 
করা হচ্ছে যে) হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না (অর্থাৎ তার 
প্ররোচনায় কাজ করো না) যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ; শয়তান তো 
(সর্বদা প্রত্যেক ব্যক্তিকে) নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে (যেমন এই অপবাদের 
ঘটনায় তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার এবং গুনাহ্‌ অর্জন 
করার পর তার অবধারিত অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে মুক্তি দেওয়াও আমারই অনুগ্রহ ছিল। 
নতুবা) যদি আল্লাহ্র অনুগহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ 
কখনও (তওবা করে) পবিত্র হতে পারত না। (হয় তওবার তওফীকই হতো না ; যেমন 
মুনাফিকদের হয়নি ; না হয় তওবা কবুল করা হতো না। কেননা আমার. উপর কোন 
বিষয় ওয়াজিব নয় ।) কিন্তু আল্লাহ্‌ যাকে চান, (তওবার তওফীক দিয়ে) পবিত্র করেন। 
(তওবার পর নিজ কৃপায় তওবা কবুল করার ওয়াদাও করেছেন।) আল্লাহ্‌ তাআলা 
সবকিছু শোনেন, জানেন্‌। (সুতরাং তোমাদের তওবা শুনেছেন এবং তোমাদের অনুশোচনা 
জেনেছেন। তাই অনুগ্রহ করেছেন। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, পবিত্রতার আয়াত 
নাযিল হওয়ার পর হযরত আবূ বকরসহ অন্য কয়েকজন সাহাবী ক্রোধের আতিশয্যে 
কসম খেয়ে ফেললেন যে, যারা এই অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণ করেছে, এখন থেকে 
আমরা তাদেরকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য করব না। বলা বাহুল্য, তাদের মধ্যে 
কয়েকজন অভাবপ্রস্তও ছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের ক্রটি ক্ষমা করে সাহায্য পুনর্বহাল 
করার জন্য বলেন ৪) তোমাদের মধ্যে যারা এশ্বর্যশালী, তারা যেন কসম না খায় যে, 
তারা আত্মীয়স্বজনকে, অভাবপ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে 
না। (অর্থাৎ তারা যেন এই কসমের উপর কায়েম না থাকে এবং কসম ভেঙ্গে দেয়। নতুবা 
কসম তো হয়েই গিয়েছিল। অর্থাৎ উল্লিখিত, গুণাবলীর কারণে তাদেরকে সাহায্য করা 
উচিত ; বিশেষত যার মধ্যে সাহায্যের কোন হেতু বিদ্যমান আছে, যেমন হযরত 
মিসতাহ্‌ হযরত আবূ বকরের আত্মীয় ছিলেন এবং মিসকীন ও মুহাজিরও ছিলেন। 
অতঃপর উৎসাহদানের জন্য বলা হয়েছে 8) তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষক্রটি 
উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের ক্রটি ক্ষমা 
করেন ? (অতএব তোমরাও দোষী ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দাও।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা“আলা 
ক্ষমাশীল পরম করুণাময়। (অতএব তোমাদেরও আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হওয়া উচিত। 
অতঃপর মুনাফিকদের প্রতি উচ্চারিত শাস্তিবাণী ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যা উপরে 4০4 $এ % 
73! আয়াতে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ) যারা আয়াত নাধিল হওয়ার পর) 
সতী-সাধ্বী, নিরীহ -ও ঈমানদার নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, 
[যাদের পবিত্রতা কোরআনের আয়াত ছারা প্রমাণিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
বিবিদের সবাইকে শামিল হওয়ার জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। যারা এমন পবিত্রা 
নারীদেরকে অভিযুক্ত করে ; বলা বাহুল্য, তারা কাফির ও মুনাফিকই হতে পারে |] তারা 
ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত (অর্থাৎ তারা কুফরের কারণে উভয় জাহানে আল্লাহ্‌র 
বিশেষ রহমত থেকে দূরে থারবে) এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি । 
যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে এবং তাদের হস্তপদও (সাক্ষ্য দেবে) 
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৩৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


যা কিছু তারা করত। (উদাহরণত জিহবা বলবে, সে আমার দ্বারা অমুক অমুফ কুফরের 
কথা বলেছে এবং হস্তপদ বলবে, সে কুফরের বিষয়াদি প্রচলিত করার জন্য এমন-এমন 
ডা ৮457৮7755 
এবং (সেদিন ঠিক ঠিক) তারা জানবে যে, আল্লাহ সত্য ফয়সালাকারী এবং স্পষ্ট 
ব্যক্তকারী জের্থাৎ এখন তো কুফরের কারণে এ বিষয়ে তাদের যথার্থ বিশ্বাস নেই ; কিন্তু 
কিয়ামতের দিন বিশ্বাস হয়ে যাবে এবং বিশ্বাস হওয়ার পর মুক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ 
হয়ে যাবে। কেননা, তাদের উপযুক্ত ফয়সালা হবে চিরন্তন আযাব। এই আয়াতগুলো 
তওবা করেনি এমন লোকদের সম্পর্কে, যারা পবিত্রতার আয়াত, নাঘিল হওয়ার পরও 
অপবাদের বিশ্বাস থেকে বিরত হয়নি। তওবাকারীদেরকে £.-:5১410:২$ আয়াতে উভয় 
জাহানে রহমতপ্রাপ্ত বলা হয়েছে এবং তওবা করেনি, এমন লোকদেরকে 1:১4 বলে উভয় 
জাহানে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। তওবাকারীদেরকে 1৮:42 4১15:১0 ০:18 বাক্যে 
আযাব থেকে নিরাপদ বলা হয়েছিল এবং তওবা করেনি এমন লোকদেরকে ?১-০/-1% 
বলে এবং এর আগে “৮5৮০ বলে আযাবে লিপ্ত বলা হয়েছে। তওবাকারীদের জন্য 
?৯৮৮$54)) বাক্যে ক্ষমা ও ওনাহ্‌ উপেক্ষা করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল এবং 
ভওবা করেনি, এমন লোকদের জন্য 4:55 ও 14%% বাক্যে ক্ষমা না করা ও লাঞ্ছিত করার 
ইমিক উচ্চারণ করা হযেছে। তওবাকারীদেরকে 1৫১,4০১. বাক্যে পবিত্র বলা হয়েছিল 
এবং তওরা করেনি, এমন লোকদেরকে পরবর্তী আয়াতে ৬০ তথা দুশ্যরিত্র বগা হয়েছে। 
একেই পবিব্রক্জার বিষ্পবস্তুর প্রমাণ হিসেবে পেশ করে আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। 
অর্থাৎ এটা সামগ্রিক নীতি যে দুশ্চরিত্রা মারীকুল দুশ্চয়িত্র পুরুষকুলের জন্য উপযুক্ত এবং 
জন্য উপযুক্ত এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সঙ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। (এ হচ্ছে 
প্রমাণের এক বাক্য । এর সাথে আরও একটি স্বতঃসিদ্ধ বাক্য সংযোজিত হযে । তা এই 
যে, র্লাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রত্যেক বস্তু তার জন্য যোগ্য ও উপযুক্তই দেওয়া হয়েছে এবং 
তা পবিব্র বৈ নয়। অতএব এই স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিবিগগও সঙ্চরিত্রা ৷ 
তারা 'সচ্চরিব্রা হলে এই বিশেষ অপবাদ থেরে হযরত সাফওয়ানের নিষ্কলুষতাও জরুরী 
হয়ে পড়ে। তাই পরের আয়াতে 'রলা হয়েছে ৪) তাদের সম্পর্কে মুনাফিক) লোকেরা যা 
বলে বেড়ায়, তা থেকে তারা পরিজ্র। তাদের জন্য (পরকালে) ক্ষমা ও সম্মানজনক 
জীবিকা €অর্থাৎ জান্নাত) আছে। 


হযরত আয়শা সিজীকোর বিশেম্ম শ্রেষ্ঠত্ব ও শুপাবলী এফং অশবাদ-কাহিশীর 
অবশিষ্টাংশঃ শত্রুরা রাসূ্গুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিরুদ্ধে ভাদের সমস্ত অপকৌশল প্রয়োগ করতে 
দ্বিধা করেনি । স্তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যে .'যে উপায় তাদের মস্তিষ্কে উদিত হতে পারত, 
তা সবগুলোই তারা সন্নিবেশিত করেছে। কাফিরদের তরফ থেকে তিনি ঘেসব কষ্ট 
পেয়েছেন, তন্মধ্যে সম্ভবত এটাই ছিল সর্বশেষ কঠোর ও মানসিক কষ্ট । মুনাফিক 
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সূরা আন্‌-নূর ৩৬৭ 


আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই পবিত্র বিবিগণের মধ্যে সর্বাধিক বিদুষী, জ্ঞান-গরিমায় সমুন্নত ও 
পবিত্রতমা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ও তার সাথে সাফওয়ান ইবনে 
মুয়াত্তালের ন্যায় ধর্মপ্রাণ সাহাবীর বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ রটনা করল। মুনাফিকরা এতে 
রঙ চরিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। এতে সর্বাধিক দুঃখজনক বিষয় ছিল এই যে, কয়েকজন 
সরলপ্রাণ মুসলমানও তাদের চক্রান্তে প্রভাবাৰিত হয়ে অপবাদের চর্চা করতে লাগল । এই 
ভিত্তিহীন, প্রমাণহীন ও উড়ে আসা অপবাদের স্বরূপ কয়েকদিনের মধ্যে আপনা-আপনিই 
খুলে যেত ; কিন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) ও উম্মুল মু”মিনীনের মানসিক ক্লেশ মোচনের 
জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলা ওহীর কোন প্রকার ইঙ্গিতকে যথেষ্ট মনে করেননি; বরং কোরআনের 
প্রায় দুইটি রুকু তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য নাযিল করেন। যারা এই অপবাদ রচনা 
করে অথবা এর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, তাদের সবার প্রতি এমন কঠোর ইহকালীন 
ও পরকালীন শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়, যা বোধ হয় ইতিপূর্বে অন্য কোন ক্ষেত্রে 
উচ্চারণ করা হয়নি। 

প্রকৃতপক্ষে এই অপবাদ-ঘটনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার সতীত্ব ও পবিত্রতার সাথে 
সাথে তার অসাধারণ জ্ঞান-গরিমাকেও ওঁজ্জল্য দান করেছে। এ কারণেই উল্লিখিত 
আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তাঁআলা বলেছেন যে, তোমরা এই দুর্ঘটনাকে 
তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না ; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক ৷ বলা 
বাহুল্য, এর চাইতে বড় মঙ্গল আর কি হবে যে, আল্লাহ্‌ তাঁআলা দশটি আয়াতে তার 
পবিত্রতা ও নিফলুষতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই আয়াতগুলো কিয়ামত পর্যস্ত তিলাওয়াত 
করা হবে। স্বয়ং আয়েশী সিদ্দীকা (রা) বলেন £ আমার নিজের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আমার সাফাই ও পবিভ্রতা প্রকাশ 
করে দেবেন ; কিন্তু আমি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে করতাম না যে, কোরআনে চিরকাল 
পঠিত হবে, এমন: আয়াতসমূহ আমার ব্যাপারে নাধিল করা হবে। এ স্থলে ঘটনার আরও 
কিছু বিবরণ জেনে নেওয়াও আয়াতসমূহের তফসীর হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে সহায়ক হবে। 
তাই সংক্ষেপে তা বর্ণিত হচ্ছে ঃ 

সফর থেকে ফিরে আসার পর হযরত আয়েশা গৃহকর্মে মশগুল হয়ে গেলেন । 
মুনাফিকরা তার সম্পর্কে কি কি খবর রটনা করছে, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। 
বুখারীর রেওয়ায়েতে স্বয়ং হযরত আয়েশা বলেন ঃ সফর থেকে ফিরে আসার পর আমি 
কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লাম । এই অসুস্থতার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আমি এ যাবৎ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছ থেকে যে ভালবাসা ও কৃপা পেয়ে এসেছিলাম, তা অনেকটা 
ত্রাস পেয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তিনি প্রত্যহ গৃহে এসে সালাম করতেন এবং অবস্থা 
জিজ্ঞেস করে ফেরত চলে যেতেন। আমার সম্পর্কে কি খবর রটনা করা হচ্ছে, আমি 
যেহেতু তা জানতাম না, তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই ব্যবহারের হেতু আমার কাছে 
উদ্ঘাটিত হতো না। আমি এই আগুনেই দগ্ধ হতে লাগলাম । একদিন দুর্বলতার কারণে 
মিসতাহ্‌ সাহাবীর জননী উন্মে মিস্তাহ্‌কে সাথে নিয়ে আমি বাহ্যের প্রয়োজন মিটানৌর 
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উদ্দেশ্যে গৃহের বাইরে গেলাম । কেননা, তখন পর্যন্ত গৃহে পায়খানা তৈরি করার প্রচলন 
ছিল না। যখন আমি প্রয়োজন সেরে গৃহে ফিরতে লাগলাম, তখন উন্মে মিস্তাহ্‌র পা তার 
বড় চাদরে জড়িয়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে গেল। তখন তার মুখ থেকে এই বাক্য বেরিয়ে 
পড়ল ০০... ১০০৩ মিস্তাহ্‌ নিপাত যাক)। আরবে এই বাক্যটি বাদদোয়ার জন্য ব্যবহৃত 
হয়। জননীর মুখে পুত্রের জন্য বদদোয়ার বাক্য শুনে হযরত আয়েশা বিন্মিতা হলেন। 
তিনি বললেন £ এ তো খুবই খারাপ কথা। তুমি একজন সৎ লোককে মন্দ বলছ। সে 
বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিল । তখন উম্মে মিস্তাহ্‌ আশ্চর্যান্বিতা হয়ে বলল £ মা, তুমি 
কি জান না আমার পুত্র মিস্তাহ্‌ কি বলে বেড়ায় ? আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ সেকি 
বলে? তখন তার জননী আমাকে অপবাদকারীদের অপবাদ অভিঘানের আদ্যোপান্ত ঘটনা 
এবং মিস্তাহ্‌র তাদের সাথে জড়িত থাকার কথা বর্ণনা. করল । হযরত আয়েশা বলেন £ 
একথা শুনে আমার অসুস্থতা দিগুণ হয়ে গেল। আমার গৃহে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
যথারীতি গৃহে এলেন, সালাম করলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি তার 
কাছে পিতামাতার গৃহে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম । তিনি অনুমতি দিলেন। পিতামাতার 
কাছে এ ব্যাপারে খোজখবর নেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য । আমি সেখানে পৌছে মাতাকে 
জিজ্ঞেস করলাম । তিনি সান্তনা দিয়ে বললেন £ মা, তোমার মত মেয়েদের শক্র থাকেই 
এবং তারাই এ ধরনের কথাবার্তা ছড়ায়। তুমি চিন্তা করো না। আপনা-আপনিই ব্যাপার 
পরিষ্কার হয়ে যাবে । আমি বললাম ঃ সুবহানাল্লাহ! সাধারণের মধ্যে এ বিষয়ের চর্চা হয়ে 
গেছে। এমতাবস্থায় আমি কিন্ূপে সবর করব ? আমি সারারাত কান্নাকাটি করে কাটিয়ে 
দিলাম । মুহূর্তের জন্যও আমার অশ্রু থামেনি এবং চক্ষু লাগেনি । অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার কারণে দারুণ মর্মাহত ছিলেন। এই কয়দিনে এ 
ব্যাপারে কোন ওহীও তার কাছে আগমন করেনি । তাই পরিবারেরই লোক হযরত আলী 
(রা) ও উসামা ইবনে যায়েদের কাছে পরামর্শ চাইলেন যে, এমতাবস্থায় আমার কি করা 
উচিত ? হযরত উসামা পরিষ্কার আরয করলেন ঃ যতদূর আমি জানি, হযরত আয়েশা 
সম্পর্কে কোনরূপ কুধারণাই করা যায় না। তার চরিত্রে এমন কিছু নেই, যদ্দারা কুধারণার 
পথ সৃষ্টি হতে পারে। আপনি এসব গুজবের পরওয়া করবেন না। হযরত আলী (রা) 
তাকে চিন্তা ও অস্থিরতার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য পরামর্শ দিলেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা“আলা আপনার ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা করেননি । গুজবের কারণে হযরত আয়েশার 
প্রতি মন কিছুটা মলিন হয়ে থাকলে আরও অনেক মহিলা আছে। হযরত আয়েশার বাঁদী 
বরীরার কাছ থেকে খোঁজখবর নিলেও আপনার মনের এই মলিনতা দূর হতে পারে। 
সেমতে রাসূলুল্লাহ (সা) বরীরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বরীরা আরয করল ঃ অন্য কোন 
দোষ তো তার মধ্যে দেখিনি ; তবে এতটুকু জানি যে, তিনি কচি বয়সের মেয়ে । মাঝে 
মাঝে আটা গুলিয়ে রেখে দেন এবং নিজে ঘৃমিয়ে পড়েন। ছাগল এসে আটা খেয়ে যায়। 
(এরপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ভাষণ দান, মিম্বরে দীড়িয়ে অপবাদ ও গুজব 
রটনাকারীদের অভিযোগ বর্ণনা ইত্যাকার দীর্ঘ কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী সংক্ষিপ্ত 
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কাহিনী এই যে) হযরত আয়েশা বলেন £ আমার সারাদিন ও পরবর্তী সারারাতও 
অবিরাম কান্নার মধ্যে অতিবাহিত হলো । আমার পিতামাতাও আমার কাছে চলে এসেছিলেন। 
তারা আশংকা করছিলেন যে, কীদতে কাদতে আমার কলিজা যদি ফেটে যায়! আমার 
পিতামাতা আমার কাছেই উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ঘরে এসে 
আমার কাছে বসে গেলেন। যেদিন থেকে এই ঘটনা চালু হয়েছিল, তারপর থেকে পূর্বে 
তিনি কখনও আমার কাছে এসে বসেননি। এরপর তিনি সংক্ষেপে শাহাদতের খুতবা পাঠ 
করে বললেন ঃ হে আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমার কানে এই এই কথা পৌছেছে। যদি 
তুমি দোষমুক্ত হও, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা. অবশ্যই তোমাকে মুক্ত ঘোষণা করবেন (অর্থাৎ 
ওহীর মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন)। পক্ষান্তরে যদি তুমি ভুল করে থাক, 
তবে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর। বান্দা তার গুনাহ্‌ স্বীকার 'করে তওবা করলে 
আল্লাহ্‌ তাঁআলা তার তওবা কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার বক্তব্য শেষ করতেই 
আমার অশ্রু একেবারে শুকিয়ে গেল। আমার চোখে একবিন্দু অশ্রুও আর রইল না। আমি 
- পিতা আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে বললাম £ আপনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কথার উত্তর 
দিন। পিতা বললেন £ আমি এ কথার কি উত্তর দিতে পারি। অতঃপর আমি মাকে 
বললাম £ আপনি উত্তর দিন। তিনিও ওযর পেশ করে বললেন £ আমি কি জওয়াব দেব! 
তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই মুখ খুলতে হলো। আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা বালিকা । এখন 
পর্যস্ত কোরআনও বেশি পড়িনি। পাঠকবর্গ চিন্তা করুন, এহেন দুশ্চিন্তা ও চরম বিষাদময় 
আবস্থায় শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষেও যুক্তিপূর্ণ কথা বলা সহজ হয় না। কিন্তু 
হযরত আয়েশা (রা) যা বললেন, তা নিঃসন্দেহে প্রগাঢ় জ্ঞানী ও বিজ্ঞসুলত উক্তি । নিম্নে 
তার বক্তব্য হুবহু তারই ভাষায় উদ্ধৃত করা হলো ঃ 
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“আল্লাহ্‌র কসম, আমার জানা হয়ে গেছে যে, এই অপবাদ বাক্যটি উপর্যুপরি 
শোনার কারণে আপনার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং আপনি কার্যত তা সমর্থন করেছেন। 
এখন যদি আমি বলি যে, আমি এই দোষ থেকে মুক্ত ; যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলাও জানেন 
যে, আমি মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে আমি 
ষদি এমন দোষ স্বীকার করে নেই, যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন যে, আমি তা 
থেকে মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা মেনে নেবেন। আল্লাহর কসম, আমি নিজের ও 
আপনার ব্যাপারে এটা ব্যতীত দৃষ্টান্ত পাই না যা ইউসুফ (আ)-এর পিতা ইয়াকুব (আ) 
মা*'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)-_৪৭ 
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৩৭০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পুণ্থদের ভ্রান্ত কথাবার্তা শুনে বলেছিলেন £ আমি সবরে জমীল অবলম্বন করছি এবং 
তোঁময়া যা কিছু বর্ণনা করছ, সে ব্যাপারে জাল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।” 

হযরত আয়েশা (রা) বলেন £ এতটুকু কথা বলে আমি পৃথক নিজের বিছানায় শুয়ে 
পড়লাম । আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আমি বাস্তবে যেমন দোষমুক্ত আছি আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আমার দোষমুক্ততার বিষয় অবশ্যই ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ করে দেবেন। কিন্তু এরূপ 
কষ্টামাও ছিল না যে, আমার ব্যাপারে চিরকাল পঠিত হবে, কোরআনের এমন আয়াত 
নাঘিল হবে। কারণ, আমি আমার মর্তবা এর চাইতে অনেক কম অনুভব করতাম । এরূপ 
ধাকনণা ছিল যে, সম্ভবত স্বপ্রীযোগে আমার দোষমুক্ততার বিষয় প্রকাশ করা হবে । হযরত 
আট্লিশা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মজলিসেই বসা ছিলেন এবং গৃহের লোকদের মধ্যেও 
কেউ তখনও উঠেনি, এমতাবস্থায় তীর মধ্যে এমন ভাবান্তর উপস্তিত হলো, যা ওহী 
অধত্তরণের সময় উপস্থিত হতো | ফলে, কন্কনে শীতের মধ্যেও তার কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে 
ধেত। এই ভাবাস্তর দূর হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হাসিমুখে গাত্রোথান করলেন এবং 
সর্বপ্রথম যে কথা বললেন, তা ছিল এই ঃ 

191 ৪১ 4 (০ ২১৩০ ০৪১৯৬ অর্থাৎ হে আয়েশা, সুসংবাদ শোন আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোগাকে দোষমুক্ত করেছেন। আমার মা বললেন £ দীড়াও আয়েশা এবং রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর কাছে যাও। আমি বললাম £ না মা, আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও 
_ খণ স্বীকার করি না। আমি দীড়াৰ না। আমি আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে 
মুক্ত করেছেন। 
হযরত আয়েশা (রা)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ৪ ইমাম বগভী উপরোক্ত আয়াতসমূহের 
তফসীরে বলেছেন ঃ হযরত আয়েশার এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কোন 
মহিলার ভাগ্যে জোটেনি । তিনি নিজেও আল্লাহ্‌র নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে 
বর্ণনা করতেন। প্রথম, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা জিবরাঈল 
একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সো)-এর কাছে আগমন করেন এবং 
বলেম ঃ£ এ আপনার স্ত্রী। (তিরমিধী) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল তীর 
হাতৈক্ন তালুতে এই -ছৰি নিয়ে এসেছিলেন । 

দ্বিতীয়, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তীকে ছাড়া কোন কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি । 
তৃতীয়, তাঁর কোলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাত হয়। চতুর্থ, হযরত আয়েশার গৃহেই তিনি 
সমাধিস্থ হন। পঞ্চম, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি কখনও ওহী অবতীর্ণ হতো, যখন তিনি 
হযরত আয়েশার সাথে এক লেপের নিচে শায়িত থাকতেন । অন্য কোন বিবির এরূপ 
বৈশিষ্ট্য ছিল না। ষষ্ঠ, আসমান থেকে তার দোষযুক্ততার বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে । সপ্তম, 
তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
দুনিয়াতেই যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন, তাদেরও অন্যতমা। 

হযরত আয়েশার ফকীহ্‌ ও পণ্ডিতসুলত জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য 
দেখে হযরত মূসা ইবনে তালহা রো) বলেন $ আমি আয়েশা সিদ্দীকার চাইতে অধিক 
শুন্ধভাষী ও প্রার্জলভাষী কাউকে দেখিনি । __ (তিরমিযী) 
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সূরা আন্-নূর ৩৭৯ 


তকফঙ্গীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অপবাঙ্গ 'জারোপ ক্ষরা হলে 
আল্লাহু তাআলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ্য স্থাক্জা স্ঠার দোতবদুক্ততা 
প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্টাহু তা'আলা স্তার 
পুত্র ঈসা (আ)-এর সাক্ষ্য ছারা তাকে দোষসৃক্ত করেন। হযরত জাযেশা সিল্সীক্ষার় প্রতি 
অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআনের দশটি আপ্লাত মাধিল ক্ষরে তাঁর 
দোষমুক্ততা ঘোষণা কয়েন, ঘা তীর গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরও বাড়িতে দিঘ্বেছে। 

আল্পোচ্য আযগ্াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তকুসীর, তফসীরের সার-সংক্ষোপে জাদ্াচিত হয়ে 
গেছে। এ্রখথন আম্নাতসম্মুহের বিশেষ বিশেষ বাক্য সম্পর্কে যেসয জ্বালোচলা জাজ, 
সেগুলো দেখা যেতে পারে। 

1424 4৮5 তেও 2819 __ এ শব্দের আভিধামিক অর্থ পাল্টিয়ে দেয়া, ঘদলিয়ে 
দেয়া। ঘে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে রাতিলরূপে, বাতিলকে সত্যরূণে জঙ্গলিয়ে দেয় নং 
ন্যায়পন্বায়গ আল্লাহ্ভীক্ষকে ক্ষাসিক ও ফাসিককে আল্লাহ্ডীক্ষ পর়হিযগার করে দেয়, চেই 
মিথ্যাকেও এ৪। বলা হয়। 7 ** শন্দের আর্থ দশ গেকে চন্টিপ পর্ন €লাকের জল । এর 
কমরেশির দ্ধন্যও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। /০ বলে মু'গ্রিনদেরকে বুক্খানো হয়েছে । এই 
অপবাদের প্রকৃত রচছ্িতা আরদুল্লাহ্‌ ইবনে উব্বাই মুমিন নয্ম-_সুন্গান্কিক ছিল ; কি 
মুনাফিকরা মুসলমানী দাবি করত বিধায় তাদের ক্ষেত্রেও মুমিনদের নছ্্িক বিদানাৰলী 
প্রযোজ্য হুতো। তাই %:, শব্দে তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলসাঘদের মগ্গ্যে দুইজন 
পুরুম্ম ও একজন স্্লীলোর এতে জড়িত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) আবাম্নাত নাঘিল হওয়ার পর 
তাদেরকে শান্তি প্রদান রুরেন। অতঃপর মুমিনগণ সবাই তওবা কারে এবং আল্লাহ 
তা'আন্দা তাদ্দের তওবা কবুল করেন। হুয়রত হাদসাল ও মিস্তাহ তাদেরই অন্যতম 
ছিলেন। ভারা উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর বোক্াদের জন্য আন্াহ 
তাআলা কোরআন পাকে মাগফিরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণে হযরত আয়েশার 
সামনে কেট হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না ; যদিও তিনি আাপবাদের 
শাড়িপ্রাপ্দের অন্যতম ছিলেন । হত্বরত আযমেশী বলতেন £ হাসসান রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
পক্ষ থেকে কাব্যমধ্যে কাফিরদের চমণ্কার কাবিলা করেন । কাজেই তাকে মন্দ বলা 
স্মজত লল্প | হাসান ফোন সময় হযরত 'জায়েশার কাছে জাগমন করে ভি্ি সন্্রমে 
জাীকে আবম দিতেন । - (মাঘহায়ী) 

+4715422_ এতে নবী করীম (সা) হযরত আয়েশা, সাফপয়ান ও নকল মুমিন 
সুসলষানফে সঙ্গোধন করা হয়েছে। তারা সযাই এই গুজবের রারণে মর্থাঙত ছিলেন । অর্থ 
এই ঘে, এই শ্জরকে তোমরা শ্বীবাঁপ মনে করো না। কেননা, ব্জান্াছ ভালা ক্ষো্রন্্বনে 
তাদ্দের দোষসুক্ততা নাযিল করে তাদের সন্ধান জারও বাড়িকে দিয়েক্ছেদ এবং ক্ফারা এই 
ফুকাণ্ড করেছিল, তাদের সম্পর্ষে কঠোর শান্তিবাগী নাধিল করেছেন, স্বা কিমাঙগ্ পর্ন 
পঠিত হাবে । 

351 0০৮০৪1০৮৮০4 49 অর্থাৎ যারা এই অপবাদে বতটুকু অংশ নিয়েছে, গ্গেই 
পরিমাণে তার গুনাহ লিখিত হয়েছে এবং সেই অনুপাতেই 'া'র শান্তি হবে। যে ব্যক্তি এই 
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৩৭২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


খবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আযাব ভোগ করবে । যে খবর শুনে সমর্থন 
করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিশ্থপ রয়েছে, সে আরও কম আযাবের যোগ্য 
হবে। 

15270541505515 ৮5 ৪৪০ -_ ৮৫ শব্দের অর্থ বড়। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি 
এই অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্য গুরুতর 
আযাব আছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। (বগভী) 

448 12১12 (১4৮২০ ১4০১১$৭। ০০১০৪০০%। 28 অর্থাৎ, তোমরা 
যখন এই অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে 
অর্থাৎ মুসলমান ভাইবোনদের সম্পর্কে সুধারণা করল না কেন এবং এ কথা বলল না কেন 
যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা ? এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য । প্রথম 14-.0 শব্দ 
দ্বারা কোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের দুর্নাম রটাঁয় ও 
তাকে লাগ্িত করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ ইসলামের সম্পর্ক 
সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ ধরনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে ; 
যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে, *..:11,4:% অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ 
করো না। উদ্দেশ্য, কোন মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো নাঁ। অন্যত্র 
বলা হয়েছে (২:-.:3/1%% অর্থাৎ নিজেদেরকে হত্যা করো না। এখানেও কোন মুসলমান 
ভাইকে হত্যা করা বুঝানো হয়েছে । আরও এক জায়গায় আছে 14১১১১১৯৯১৪ 
নিজেদেরকে অর্থাৎ কোন মুসলমান ভাইকে গৃহ ত্যাগে বাধ্য করো না। আরও বলা 
হয়েছে, :৫... $:1 442 1-১1ও নিজেদেরকে অর্থাৎ মুসলমান ভাইকে সালাম কর। কোরআন 
পাকের এসব আয়াতের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ এই যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি 
দোষারোপ করে কিংবা তার ক্ষতি সাধন করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে দোষী ও ক্ষতিথস্ত 
করে। কেননা, সমগ্ জাতির অপমান ও দুর্নামই এর পরিণতি । সাদী বলেন ঃ 


১০৫ ৮5০০1১৪১০৯৪ ০০৬৪ 1৬ 
|) 4০ 4১ ১১৮৬ ০১১০1) 44 ৭5 
কোরআনের এই শিক্ষার প্রভাবেই মুসলমানগণ যখন উন্নতি করেছে, তখন সমগ্র 
জাতি উন্নতি করেছে, প্রত্যেক ব্যক্তি করেছে। এই শিক্ষা পরিত্যাগের ফলেই আজ দেখা 
যাচ্ছে যে, সমগ্র জাতি অধঃপতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েছে। এই 
আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে স্থানের দিকে লক্ষ্য করলে ১1% 
1৯১১৫২০৪১৮৮ সন্বোধন পদে বলা উচিত ছিল ; যেমন শুরুতে ২১০১৮ 
সম্বোধন পদে বলা হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এই সংক্ষিপ্ত বাক্য ছেড়ে দিয়ে পদ্ধতি 
পরিবর্তন করত সন্বোধনপদের পরিবর্তে 4%:.১11% বলেছে। এতে হালকা ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের সীমায় মু'মিন কথিত 
হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ 
করবে_ এটাই ছিল ঈমানের দাবি। 
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সূরা আন্-নূর ৩৭৩ 


এখানে তৃতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই, আয়াতের শেষ বাক্য 1.54)11$১ এ শিক্ষা 
দেয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনা মাত্রই মুসলমানদের “এটা প্রকাশ্য মিথ্যাণ বলে দেয়াই 
ছিল ঈমানের দাবি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান সম্পর্কে কোন গুনাহ্‌ অথবা 
দোষ শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা না জানা পর্যন্ত তার প্রতি সুধারণা রাখা এবং প্রমাণ ছাড়াই 
তাকে গুনাহ্‌ ও দোষে অভিযুক্ত করাকে মিথ্যা মনে করা সাক্ষাৎ ঈমানের পরিচয় । 

মাসআলা £ এতে প্রমাণিত হলো ষে, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি 
সুধারণা রাখা ওয়াজিব। তবে শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বিপরীত প্রমাণিত হলে ভিন্ন 
কথা৷ যদি কেউ শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়া মুসলমানকে অভিযুক্ত করে, তার কথা প্রত্যাখ্যান 
করা ও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কারণ, এটা নিছক গীবত (পরনিন্দা) এবং 
অহেতুক মুসলমানকে হেয় করা। __(মাযহারী) 

১৮১৫) 401 3 355, রি নৈশ 25500 46180 %% এই আয়াতের 
প্রথম বাক্যে শিক্ষা আছে যে, এরূপ খবর রটনাকারীদের কথা চালু করার পরিবর্তে 
যুসলামানদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবি করা । ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে 
শরীয়তসম্মত প্রমাণ চারজন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরূপ দাবি 
করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা 
মুখ বন্ধ কর। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, 
তখন আল্লাহ্‌র কাছে তারাই মিথ্যাবাদী । 

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এক ব্যক্তি স্বচক্ষে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করল 
এবং সে অন্য সাক্ষী পেল না, এটা অসন্ভব ও অবান্তর নয়। এখন যদি এই ব্যক্তি নিজের 
চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে, তবে তাকে মিথ্যাবাদী কিরূপে বলা যায়ঃ বিশেষত আন্নাহ্‌্র 
কাছে মিথ্যাবাদী বলা তো কোনরূপেই বুঝে আসে না। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা সব 
ঘটনার স্বরূপ জানেন এবং এই ঘটনাও তিনি জানেন। এমতাবস্থায় সে আল্লাহ্‌র কাছে 
মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে কিরূপে £ এই প্রশ্নের দুই জওয়াব আছে। প্রথম, এখানে 
“আল্লাহ্র কাছে' বলার অর্থ আল্লাহ্‌র বিধান ও আইন । অর্থাৎ এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আইনের 
দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। কারণ, আল্লাহ্‌র 
বিধান ছিল এই যে, চারজন সাক্ষী না হলে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্তেও তা বর্ণনা না করা। 
যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ব্যতিরেকেই বর্ণনা করে, সে আইনত যিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে 
শাস্তি ভোগ করবে। 

দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, অনর্থক কোন কাজ না করা মুসলমানের কর্তব্য ; বিশেষত 
এমন কাজ, যার ফলে অন্য মুসলমানের প্রতি অভিযোগ আরোপিত হয়। অতএব এক 
মুসলমান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন দোষ অথবা গুনাহের সাক্ষ্য গুনাহের মূলোৎপাটনের 
উদ্দেশ্যেই দিতে পারে । কাউকে হেয় করা অথবা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য দিতে পারে না। 
যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের দাবি করে ; সে যেন দাবি করে যে, আমি মানব 
জাতির সংশোধন, সমাজকে কলুষমুক্তকরণ এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে এ দাবি 
করছি। কিন্তু সে যখন শরীয়তের আইন জানে যে, চারজন সাক্ষী ছাড়া এরূপ দাবি করলে 
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৩৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাজা পাবে না এবং অপরাধও প্রমাণিত হবে না ; বরং উল্টা মিথ্যা বলার 
শাস্তি ভোগ করতে হবে। তখন সে আল্লাহ্র কাছে উপরোক্ত সদুন্দেশ্যের দাবিতে মিথ্যাবাদী । 
ফে্ননা শরীয়তের ধারা মোতাবিক দীবি না হওয়ার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কর্ম সদুর্দেশ্য হতেই 
পারে না। __মোষারী) 

একটি ওকণূর্ণ হুশিয়ারী & উপরোক্ত উভয় আয়াতে প্রত্যেক খুসলমানকে অন্য 
সুসলমানের প্রতি মুধীরণা পোষণ করতে নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং এর বিপরীত 
প্রীপহীন কথাবার্তা নাকচ করে দেয়াকে ওয়াজিব সীব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে 
পারে যে, তাহলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) পূর্বেই সংবাদটিকে ত্রার্ত বলে বিশ্বাস করঙেন মা বোন 
এবং এর হণ্তন করঙ্গেন না কেন ? তিনি এক মাস পর্যস্ত কিংকর্তব্যবিমূ় অধস্থীয় কেন 
বইলৈন ? এমনকি, তিনি হযরত আয়েশাকে একখীও বলেছেন যে, দেখ, যদি তোরা থ্বায়া 
কোন ঝুল হয়ে খান্ক, ভবে তওবা করে নাও। 

কার এই মে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা সুধারণার আদেশের 
পরিপন্থী লঞ্চ কেননা; তিনি খবরটির সত্যায়নও করেননি এবং তদনুযায়ী কোন কর্মও 
কজন নি? তিনি প্রর চর্চা করাও পছন্দ করেননি । সাহাবায়ে-কিরামের সমাবেশে তিনি এ 
কথ্থাই বলেছেন, ধে) |) ২-%। 4৮ ০৫০ ০০৮ &« অর্থাৎ আমি আধার স্ত্রী সম্পর্কে তাঁশ ছাড়া 
কিছুই জীদি নী।-__€তাহাভী) রীসূলুর্াহ্‌ (সা)-এর এই কর্মপন্থা উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী 
আমল এবং সুধারণা পোষণ করার সাক্ষ্য বহন করে। তবে কিংকর্তব্যবিমু্টতাও দুর হয়ে 
যায়, এ্ররূপ অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান আয়ীত অবতরণের পরে অর্জিত হয়েছে । 

গ্োোটকথা এই যে, অন্তরে কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হওয়া এবং সতর্কতামূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ কয়া, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) করেছেন, মুসলমানদের প্রতি সুধারণা পোষণ 
করার পরিপন্থী ছিলনা তিনি তো খবর অনুযায়ী কোন কর্ঘও করেননি । যেমন মুসলমামলের 
প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উত্ভপ্ন আয়াতে যাদেরকে ভ€সনা করা 
হয়েছে তারা খবর অনুযায়ী কর্ম করেছিল। তারা এর চর্চা করেছিল এবং ছড়িয়েছিল। 
তাদের এ কাজ, জায়াত অবতরণের পূর্বেও অবৈধ শু শাস্তিযোগ্য ছিল। 
82505255558 ০75 ৫ ৮৯0 পে 42505 4405 401 355 %%) খেসব 
সুসলঙ্গীন ভুলক্রমৈ এই অপবাদে কোন না কোনরূপে অংশগ্রহণ করেছিল, এরপর তওবা 
করেছিল এ্রধং ফেউ কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল, এই আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ 
ইয়েছে। এই আয়াত তাদের সবাইকে একথাও বলেছে যে, তোমাদের অপরাধ খুবই 
গুরুতর ছিল। এক্ কারণ দুনিয়াতেও আযাব আসতে পারত ; যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের 
উপর এসৈছে এবং পরকালেও কঠোর শাস্তি হতো। কিন্ত মুমিনদের সাথে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার আচরণ দয়ী ও অনুগ্রহমূলক ইহকালেও এবং পরকালেও ৷ তাই এই শাস্তি 
তোমীদের উপর থেকে অন্তরহথিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত এত্তাবে 
প্রকাশ পেয়েছে থে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তওফীক দিয়েছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সংসর্গ দান করেছেন। এটা আযাব অবতরণের পথে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃত 
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সূত্রা আন্-নৃর ৩৪৫ 


গুনাহর জন্যে সত্যিকার তওবার তওফীক দিয়েছেন এবং তওবা কবৃল করেছেন। পরকালে 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও আগফিরাতের ওয়াদা 
দিয়েছেন। 

15১-10% 586 ১1 __ ৬ শব্দের অর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করে বর্ধনা 
করে। এখানে কোন কথা শুনে তা সত্যাসত্য, যাচাই না করে সামনে চালু করে দেয়া 
বুঝানো হয়েছে। 

+5৮ এ 3০0১৩ (১4:১৩ _ অর্থাৎ তোমরা একে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করেছিলে বে, 
যা শুনলে তাই অন্যের কাছে মহাপাপ ছিল। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা 
চালু করে দিয়েছিলে, যদ্দরদন অন্য মুসলমান দারুণ মর্মাহত হয়, লাঞ্ছিত হয় এবং ডা 
জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে । 

12041১১7195 85 ৫3৫ ০146 ০5548 2৮১ অর্থাৎ তোমরা মধ্ন 
এই গুজব শুনেছিলে, তখন এ কথা কেন বলে দিলে না যে, এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ ক্করা 
আমাদের জন্যে বৈধ নয়। আল্লাহ্‌ পৰিত্র। এ তো গুরুতর অপবাদ । এই আয়াতে পুনর্মার 
সেই আদেশই ব্যক্ত হয়েছে, যা পূর্বেকার এক আয়াতে ব্যক্ত হয়েছিল । এতে আতল্নও 
প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের সংবাদ শুনে মুসলমানদের কি করা উচিত । অর্থাৎ ত্বারা 
পরিষ্কার বলে দেবে যে, কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করাও 
আমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা গুরুতর অপরাধ । 

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব $ কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, কোন ঘটনার 
সত্যতা যেমন প্রমাণ ছাড়া জানা যায় না, ফলে তার চর্চা করা ও ্বুখে উচ্চারথ করা আট্বধ 
হয়েছে, ভেমনি কোন কথার অসত্যতাও তো প্রমাণ ছাড়া বুঝা যায় না। কাজেই এবপ 
কথাকে গুরুতর অপবাদ কিরূপে বলা যেতে পারে ? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মুসলমানকে 
গুনাহ থেকে পাঁক-পবিত্র মনে করা শরীয়তের মূলনীতি । এই মূলনীতির বিরুদ্ধে বিমা 
দলীলে যে কথা বলা হবে? তাকে মিথ্যা মনে করার জন্য অন্য কোন দলীলের প্রায়ো্ন 
নেই। এতটুকুই যথেষ্ট যে, একজন মু*মিন-মুসলমানের প্রতি শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই 
অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কাজেই এটা মিথ্যা আপবাদ। 

»১০১০ এ 23 0251% 0৭ 2০ ০ 2১] ৮১50 ১৮৯5০: যারা খাই 
অপবাদে কোন-না কোনরূপে অংশগ্রহণ করেছিল, এই আয়াতে পুনরায় তাদের নিন্দা গ্রদ্ং 
ইহকাল ও পরকালের শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে । আয়াতে আরও বলা হয়েছে মনে, 
যারা এরূপ খবর রটনা করে, তারা যেন মুসলমানদের মধ্যে ব্যভিচার ও 'নির্লজ্জতার 
প্রসারই কামনা করে। 

নির্শজ্জতা দমনের কোরজআানী ব্যবস্থা, ও একটি জরুরী উপায়, যার উপেক্ষার ক্ষলে 
আঙ্ধ নির্মজ্জতার প্রসার ঘটেছে ঃ কোরুআান পাক নির্লজ্জতা দমনের জন্য এই বিঙ্গেষ 
কর্মসূ্টী তৈরি করেছে যে, প্রথমত এ ধরনের সংবাদ কোথাও রটিত হতে পারবে মা। 
ব্লটিত হলেও শরীয়তসম্মত প্রমাণ সহকারে ব্টিত হতে হবে, যাতে রটনার সাথে সাথে 
সাধারণ সমাবেশে ব:ভিচারের হদ প্রয়োগ করে রটনাকেই দ্মন্বের উপায় করে দেম্বা 
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৩৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


যায়। যে ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত প্রমাণ নেই, সেখানে এ ধরনের নির্লঙ্জতার শাস্তিবিহীন 
সংবাদ চালু করা ও ব্যাপক প্রচার করা সাধারণ ভাবে মানুষের মন থেকে নির্লজ্জতার ও 
ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণী হ্রাস করে দিতে এবং অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে। 
আজকাল পত্র-পত্রিকায় প্রত্যহ দেখা যাচ্ছে. যে, এ ধরনের সংবাদ প্রত্যহ প্রত্যেক পত্রিকায় 
ঢালাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা সেগুলো পাঠ করে। এর অনিবার্য ও 
স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, আস্তে আস্তে এই দু্র্ম তাদের কাছে হালকা দৃষ্টিগোচর 
হতে থাকে এবং উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ হয়ে-যায়। এ কারণেই কোরআন পাক এ ধরনের 
ংবাদ প্রদানের অনুমতি তখনই দেয়, যখন এর সাথে শরীয়তসম্মত প্রমাণ থাকে । ফলে 
এর সাথে সাথে এই নির্লজ্জতার ভয়াবহ শাস্তিও দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে এসে যাবে? 
প্রমাণ ও শাস্তি ছাড়া এ ধরনের সংবাদ প্রচারকে কোরআন মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতা 
ছড়ানোর উপায়রূপে আখ্যা দিয়েছে। আফসোস, মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা 
করত। এই আয়াতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নির্লজ্জতার সংবাদ প্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা 
হয়েছে যে, তারা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। 
পরলোকের শান্তি তো কিয়ামতের পরেই হবে, যা এখানে প্রত্যক্ষ করা যাবে না; কিন্তু 
ইহলোকের শাস্তি তো প্রত্যক্ষভাবে আসা. উচিত। যাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ 
করা হয়েছে, তাদের ইইলোকের শাস্তি তো হয়েই গেছে। যদি কোন ব্যক্তি শর্তাবলীর 
অনুপস্থিতির কারণে অপবাদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে দুনিয়াতেও সে 
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১১১58541158 411 ১8201 ১১০৯১ 
সাহাবায়ে-কিরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে £4525)__১._5/শব্দের 
অর্থ কসম খাওয়া। হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ্‌ 
ও হাসসান জড়িত হয়ে পড়েছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের 
প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন। তীরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তারা 
খাটি তওবার তওফীক লাভ করেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা যেমন হযরত আয়েশার দোষমুক্ততা 
নাযিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কবূল করা ও ক্ষমা করার কথাও 
ঘোষণা করে দেন। 
মিসতাহ্‌ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। তিনি তাকে 
আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তার জড়িত থাকার কথা 
প্রমাণিত হলো, তখন কন্যা-বৎসল পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন 
কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহর প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম 
খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলা বাহুল্য, কোন 
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সূরা আনৃ-নূর ৩৭৭ 


বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্র্গান করা নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ মুসলমানের উপর 
ওয়াজিব নয়। কেউ কারও আর্থিক সাহায্য করার. পর যদি তা. বন্ধ করে দেয়, তবে 
গুনাহ্‌্র কোন কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের দলকে আল্লাহ্‌ তাআলা বিশ্বের জন্য 
একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে. বিচ্যুতিকারীদেরকে 
খাটি তওবা এবং ভবিষ্যৎ সংশোধনের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে 
রানি দি জানিতে ররর জারা তাপ কারার মেরেছি তারিক 
কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা দিয়ে দেয়। গরীবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে 
নেয়া তাদের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ্‌ তা“আলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা 
করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত। 

হযরত মিসতাহ্‌কে আর্থিক সাহায্য করা হযরত আবূ বকরের দায়িত্ব বা ওয়াজিব 
ছিল না। তাই আল্লাহ্‌ তা“আলা. কথাটি এভাবে বলেছেন £ যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ্‌ 
তা*আলা ধর্মীয় উৎকর্ষ দান করেছেন এবং যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আর্থিক 
সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরূপ কসম খাওয়া উচিত নয় । আয়াতে 32:19: 5111991 _এ 
অর্থেই ব্যক্ত হয়েছে। ূ পু 

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হইয়েছে ঃ ৫10 ৮৯31 ০১$5 %া অর্থাৎ তোমরা কি 
পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন ? আয়াত শুনে হযরত 
আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন $ £ ০141০ ৪ ১০১০1 50400 অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌ আমাকে মাফ করুন। আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি 
হযরত মিসতাহর আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল. করে দেন এবং বলেন £ এ সাহায্য কোন 
দিন বন্ধ হবে না। __ বুখারী, মুসলিম) 

এহেন উচ্চাঙ্গের চরিত্রগুণ দ্বারাই সাহাবায়ে কিরাম লালিত হন। বুখারীতে আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন 8 ০19 ১19 5৪ ৫10 -০1911 ০০৫ 
41০54০5৪131 5৩|| অর্থাৎ যারা আত্মীয়দের অনুগহের প্রতিদান দেয়, তারাই 
আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয় ; বরং প্রকৃত আত্মীয়তার হক আদায়কারী সেই ব্যক্তি যে 
আতীয়গণ কর্তৃক সম্পর্ক ছিন্ন করা সন্তবেও তাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখে। 

75245 140১5১01০04 ০৬৭ ০৪এএ। ০৬০০৯৭। 3355 0944 এই 
আয়াতে বাহ্যত ঃ ইতিপূর্বে অপবাদের আয়াতে বর্ণিত সেই বিষয়বস্তু পুনরায় বর্ণিত 
হয়েছে। অর্থাৎ ১১৪০৯ ০৯৯৩ 259 ১০:0১০০-৭1০৮৪০০ 
?১55 || 91১ (1০০ 1১ ০4 ১০155 8 চালিকা 1১51 5১04১৮61128 
-£১৯১ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা, শেষোক্ত 
আয়াতের শেষে তওবাকারীদের ব্যতিক্রম এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতে এরূপ নেই ; বরং ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহকালের ও পরকালের অভিশাপ 


মা'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)__৪৮ 
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৩৭৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এবং গুরুতর শাস্তি উল্লিখিত আছে। এতে বুঝা যায় যে, এই আয়াত তাদের সাথে 
সম্পর্কশীল, যারা হযরত আয়েশার চরিত্রে অপবাদ আরোপ করার পর তওবা করেনি । 
এমনকি কোরআনে তীর দোষমুক্ততা নাযিল হওয়ার পরও তারা এই দুরভিসন্ধিতে অটল 
ও অপবাদ চর্চায় মশগুল থাকে । বলা বাহুল্য, এ কাজ কোন মুসলমান দ্বারা সম্ভবপর নয়। 
কোন মুসলমানও কোরআনের এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। 
তাই এই বিষয়বস্তু মুনাফিকদের সম্পর্কে, যারা দোষমুক্ততার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও 
এই অপবাদবৃত্তি পরিত্যাগ করেনি। তারা যে কাফির মুনাফিক, এ ব্যাপারে কোনরূপ 
সন্দেহ নেই। তওবাকারীদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা £$ "7411১ বলে উভয় জাহানে 
রহমতপ্রাপ্ত আখ্যায়িত করেছেন। যারা তওবা করেনি, তাদেরকে এই আয়াতে উভয় 
জাহানে অভিশপ্ত বলেছেন। তওবাকারীদেরকে আযাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ দিয়েছেন 
এবং যারা তওবা করেনি, তাদের জন্য গুরুতর আযাবের হুশিয়ারী দিয়েছেন। 
তওবাকারীদেরকে 1১০১ 24011 বলে মাগফিরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা 
তওবা করে নি তাদেরকে পরবর্তী ,+:1, $ :২5:১: আয়াতে ক্ষমাপ্াপ্ত না হওয়ার এবং 
শাস্তিপ্াপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন। __(বয়ানুল-কোরআন) পু 

একটি জরুরী হুশিয়ারী & হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদের ব্যাপারে কতক 
মুসলমানও অংশগ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু এটা তখনকার ব্যাপার ছিল, যখন কোরআনে 
দোষমুক্ততার আয়াত নাযিল হয়নি। আয়াত নাধিল হওয়ার পর যে ব্যক্তি হযরত 
আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহে কাফির, কোরআনে অবিশ্বাসী । 
যেমন শিয়াদের কোন কোন দল ও ব্যক্তিকে এতে লিপ্ত দেখা যায়। তাদের কাফির হওয়ার 
ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। 

১১০4 0৩ ৮১1৯০016229 44115 4550 অর্থাৎ যেদিন তাদের বিরুদ্ধে 
স্বয়ং তাদের জিহ্বা, হস্ত ও পদ কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। 
হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যে গুনাহ্গার তার গুনাহ্‌ স্বীকার করবে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গুনাহ গোপন রাখবেন। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি, পরিদর্শক 
ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছে, তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে 
এবং হস্তপদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্য দেবে। (১:21 
আয়াতে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে । তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেওয়ার কথা আছে। 
আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে । উভয়ের মধ্যে কোন 
বৈপরীত্য নেই। কারণ, তারা তাদের জিহ্বাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে না যে, 
সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে । যেমন দুনিয়াতে এন্সপ করার ক্ষমতা আছে। বরং তাদের 
জিহবা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা স্বীকার করবে । এটাও সম্ভবপর যে, এক সময় ও 
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জিরার নর নভম ভুরাআা নার নাহ দানা 
হবে। 42710 ও 


নাঠি 5 ১ 595258 255৮1 
৬ 9০ টার 44৬৮ তু রত 
৮41 * ১8052 এখ « ০০৪ ১৮০4০১০ ১০৫ 


৫ ৪249০ 


-১৫3১১92১৬০ 
অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা নারীকুল দৃশ্তরিত্র পুরন্ষকুলের জন্য এবং দুশ্রিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা 
নারীকুলের জন্য উপযুক্ত: সঙ্চরিত্রা নারীকুল সঙ্চরিত্র পুরণ্ঘকুলের জন্য এবং সঙ্চরিত্র 
পুরস্ধকুল সঙ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত | এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা 
থেকে পৰিব্র। এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা । 
এই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমত সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা 
মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসুত্র রেখেছেন । দুশ্চরিত্রা ও ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী 
পুরশ্ধদের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিটারী পুরণ্ষ দুশ্চরিত্রা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 
এমনিভাবে সঙ্চরিত্রা নারীদের আগ্রহ সচ্চরিত্র পুরণ্যদের প্রতি এবং সঙ্চরিত্র পুরল্ষদের 
আগ্রহ সঙ্চরিগ্রা নারীদের প্রত্তি হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী 
খোঁজ করে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়। 
এই সামঘ্রিক অভ্যাস ও রীতি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ 
পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্‌ তাআলা পত্রী ও তীদের উপযুক্তরূপ দান 
করেন। এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত রাসূলে করীম (সা)-কে 
আল্লাই ভা*আলা বাহ্যিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় তারই মত ভার্ষাকুল দান 
করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এই বিবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও বিশিষ্টতমা ছিলেন। 
স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি যার ঈমান নেই, সেই হযরত আয়েশা সম্পর্কে সন্দেহ 
পোষণ করতে পারে । কোরআন পাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নৃহ ও হযরত লুত. 
(আ)-এর বিবিগণ কাফির ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, 
কাঁফির হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা) ৰলেন $ ৪ ৬+১৪1১--.। ০৯ অর্থাৎ কোন পয়গন্থরের বিবি কোনদিন ব্যভিচার 
করেনি। __দেররে মনসুর) এ থেকে জানা গেল যে, পয়গঞ্ধরের বিবি কাফির হবে-_এটা 
তো সম্ভবপর ; কিন্তু ব্যতিচারিণী হবে--এটা সম্ভবপর নয়। কেননা, ব্যভিচারী 
স্বাভাবিকভাবেই জনগণের ঘৃণার পান্র। কিন্তু কুফর স্বাভাবিকতাবে ঘৃণার কারণে হয় না। 
--বেয়ানুল কোরআন) 


28৬, প 1৯১5. পতিত ৬৮ 288৮5৫6 তি ঠা 5৪৮1 ৮৩ টে 
১৮১5১১55445 এজ 
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৩৮০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


960 5১৩9৩ ভিপি ১০৬০ 
320546222 ্ 3 (05212 ১5৫৮ 02882225 2৩৩ 


পের ওকে 
রি 2০52458৩597 2০০৯ ও (৮৩১৬৬ 
| ০১ পারের 558 (৩৮54 ্ে রণ 
৪505৩৬ 5৫ 
(২৭) হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে 
পর্যস্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য 
উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ । (২৮) যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি 
গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও 
তবে ফিরে যাবে । এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, 
আল্লাহ্‌ তা ভালোভাবে জানেন । (২৯) যে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের 


সামশ্রী আছে, এমন গৃহে প্রবেশ করতে তোমাদের কোন পাপ নেই । এবং আল্লাহ জানেন 
তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

পঞ্চম বিধান অনুমতি গ্রহণ এবং দেখা-সাক্ষাতের শিষ্টাচার কারও গৃহে প্রবেশের 
পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা ৪ সূরা নূরের শুরু থেকেই অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা দমন করার 
জন্য এতদসম্পর্কিত অপরাধসমূহের শাস্তির বর্ণনা এবং বিনা প্রমাণে কারও প্রতি অপবাদ 
আরোপের নিন্দা উল্পেখ করা হয়েছে। অতঃপর এসব অশ্লীলতা দমন এবং সতীত্‌ 
সংরক্ষণের জন্য এমন বিধানাবলী দেওয়া হয়েছে, যাতে নির্লজ্জতা সুগম হবে এমন 
পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী এসবের অন্যতম । অর্থাৎ কারও 
গৃহে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা এবং উঁকি দিয়ে দেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাহরাম 
নয় এমন নারীদের উপর দৃষ্টি না পড়া এর অন্যতম রহস্য। আলোচ্য আয়াতসমূহে 
বিভিন্ন প্রকার গৃহের বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে। 

গৃহ চার প্রকার 8 ১. নিজস্ব বাসগৃহ, যাতে অন্য কারও আসার সম্ভাবনা নেই ; ২. 
যে গৃহে অন্য লোকও থাকে, যদিও সে মাহ্রাম হয় অথবা যাতে অন্যের আসার সম্ভাবনা 
আছে ; ৩. যে গৃহে কারও কার্যত থাকা অথবা না থাকা উভয়েরই সন্তাবনা আছে ; ৪. 
যে গৃহ কোন বিশেষ ব্যক্তির বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট নয় ; যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, 
খানকাহ ইত্যাদি সাধারণের আসা-যাওয়ার স্থান । প্রথম প্রকার গৃহের বিধান তো সুপরিজ্ঞাত 
যে, এতে প্রবেশের জন্য কারও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই আয়াতে পরিষ্কারভাবে 
এই বিধান উল্লেখ করা হয়নি । অবশিষ্ট তিন প্রকার গৃহের বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে 
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সূরা আনৃ-নূর ৩৮১ 


বর্ণিত হচ্ছে 8) হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের (বিশেষ বসবাসের) গৃহ ব্যতীত অন্য 
গৃহে যোতে অন্য লোক বসবাস করে, সেসব গৃহ তাদের মালিকানাধীন হোক কিংবা 
বসবাসের জন্য ধার করা হোক কিংবা ভাড়া করা হোক) প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত 
অনুমতি লাভ না কর এবং (অনুমতি লাভ করার পূর্বে) গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। 
(অর্থাৎ প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করে জিজ্ঞেস কর যে, ভেতরে প্রবেশের অনুমতি আছে 
কি ? বিনানুমতিতে এমনিতেই ঢুকে পড়ো না। যদিও কতক লোক অনুমতি নেয়াকে 
অরাদাহিনিকর নে কে: বিজ বাবে) এটিই তোহাতের জনা উরি 
তোমাদের এ জন্য বলা হলো,) যাতে তোমরা স্মরণ রাখ (এবং তদনুযায়ী আমল কর। 
এতে অনেক রহস্য আছে। এ হলো দ্বিতীয় প্রকার গৃহের বিধান)। যদি গৃহে কোন মানুষ 
নেই বলে মনে হয় (বাস্তবে থাকুক বা না থাকুক), তবে সেখানে প্রবেশ করো না, যে 
পর্যস্ত অনুমতি না দেয়া হয়। (কেননা, প্রথমত সেখানে কেউ থাকার সম্ভাবনা আছে ; 
যদিও তুমি জান না। বাস্তবে কেউ না থাকলেও অপরের খালি গৃহে বিনানুমতিতে ঢুকে 
পড়া তার মালিকানায় অবৈধ হস্তক্ষেপের শামিল, যা জায়েয নয়। এ হলো তৃতীয় প্রকার 
গৃহের বিধান ।) যদি অনুমতি চাওয়ার সময়) তোমাদেরকে বলা হয় (এখন) ফিরে যাও, 
তবে তোমরা ফিরে আস। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, (সেখানে এই মনে করে অটল 
হয়ে থাকা যে, একবার তো বাইরে আসবে ; তা বাঞ্কনীয় নয়। কারণ, এতে নিজের 
অবমাননা এবং অপরকে অহেতুক চাপ প্রয়োগ করে কষ্ট দেওয়া হয়। কোন মুসলমানকে 
কষ্ট দেয়া হারাম 1) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের সব কাজ কর্মের খবর রাখেন । (বিরুদ্ধাচরণ 
করলে শাস্তি পাবে। এ বিধান তখনও যখন গৃহের লোকেরা ফিরে যেতে বলে না; কিন্তু 
হ্যা, না-ও কিছুই বলে না। এমতাবস্থায় হয়তো শোনেনি এই সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে 
তিনবার অনুমতি চাওয়া যেতে পারে। এরপরও কোন জওয়াব পাওয়া না গেলে ফিরে 
আসা উচিত ; যেমন হাদীসে স্পষ্টত একথা বলা হয়েছে) এমন গৃহে (বিশেষ অনুমতি 
ব্যতীত) প্রবেশ করাও গুনাহ্‌ হবে না যাতে (বাসগৃহ হিসেবে) কেউ বাস করে না, এবং 
যাতে তোমাদের উপকার আছে। (অর্থাৎ এসব গৃহ ভোগ করার ও ব্যবহার করার অধিকার 
তোমাদের আছে। এ হলো চতুর্থ প্রকার গৃহের বিধান, যা জনহিতকর কাজের জন্য নির্মিত 
হয়। ফলে সেখানে প্রত্যেকেরই প্রবেশাধিকার থাকে)। তোমরা যা প্রকাশ্যে কর অথবা 
গোপনে কর, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সব জানেন। (কাজেই সর্বাবস্থায় তাকওয়া ও 
আল্লাহ্ভীতি অপরিহার্য ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কোরআনী সামাজিকতার একটি গুরুতৃপূর্ণ অধ্যায় ঃ কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে 
প্রথমে তার অনুমতি নাও, অনুমতি ছাড়া কারও গৃহে প্রবেশ করো না £ পরিতাপের বিষয়, 
ইসলামী শরীয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কোরআনে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জোর 
দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদীসীন। লেখাপড়া জানা 
সৎ লোকেরাও একে গুনাহ মনে করে না এবং একে বাস্তবায়ন করার চেষ্টাও করে না। 
জগতের অন্যান্য সভ্য জাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত করে নিয়েছে ; 
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৩৮২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কিনতু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামী বিধি-বিধানন্দমূহের মধ্যে 
সর্বপ্রথম এই বিধানেই অলসতা শুরু হয়েছে। মোটকথা, অনুমতি চাওয়া কোরআন 
পাকের একটি অপরিহার্য বিধান যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তনকেও হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা) কোরআনের আয়াত অস্বীকার করার মতো গুরুতর ভাষায় র্যক্ত করেছেন। 
বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা এসব বিধানের প্রতি এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, 
যেন তাদের ম্বতৈ এগুলো কোরআনের বিধানই নয়। ইন্না লিল্লাহ্‌ ........ | 

অনুযতি চাওয়ায় রহস্য ও উপকারিতা £ আল্লাহ তা“আলা প্রত্যেক মানুষকে বঙ্গবাসের 
জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোফ, সর্বাবস্থায় তার গৃহই 
তার আবাসস্থল । আবাসস্থলের আঙল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম । কোরআন পার অমূল্য 
নিয়ামতরাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে £ ৫4..15%:১+4$-৯ অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তা*আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। 
এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষুগ্র থাকতে পারে, যখন মানুয় অন্য কারও হস্তক্ষেপ 
ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে । তার 
স্বাধীনতায় বিদ্বে সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেওয়ার নামান্তর । এটা 
খুবই কষ্টের কথা । ইসলাম কাউকে অহেত্ক কষ্ট দেওয়াকে হারাম করেছে। অনুমতি 
চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিদব সৃষ্টি 
করা ও কষ্ট দান করা থেকে আত্মরক্ষা করা, যা প্রত্যেকটি সন্ত্ান্ত মানুষের যুক্তিসঙ্গত 
রর্তব্যও। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রার্থীর । সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে 
সাক্ষাৎ করবে, তখন প্রতিপক্ষও তার বক্তব্য যদ্রসহুকারে শুনবে । তার কোন অডার 
থাকলে তা পুরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে অজদ্রজনোচিত 
পন্থায় কোন ব্যক্তির উপর রিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে অকস্মাৎ বিপদ মনে 
যত শীঘ্ব সন্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এরং হিতাকাগক্ষার প্রেরণা থাকলেও তা 
নিস্তেজ হয়ে যাবে । অপরদিকে আগন্জুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার পাপে পাপী হবে। 

তৃতীয় উপকারিতা নির্দজ্জতা ও অশ্রীলতা দমন। কারণ, বিনানুমতিতে কারও গৃহে 
প্রবেশ করলে মাহরাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোন রোগ সৃষ্টি 
হওয়া আশ্চর্য নয়। এ দিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলীকে কোরআন পাক 
ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদির শান্তির বিধি-বিধানে সংলগ্র বর্ণনা করেছেন। 

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ 'করে, 
যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিয়েকে 
গৃহে ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে ম্বায়। কারও 
গোপন কথা জবরদস্তি জানার চেষ্টা করাও গুনাহ্‌ এবং অপরের জন্য কষ্টের কারগ। 
অনুমতি গ্রহণের কিছু মার্স'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে এগুলোর 
ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে । অবশিষ্ট বিবিধ মাসআলা পরে বর্ণিত হবে । 

মাসআলা £ আয়াতে 1১:2):250 £_$0 বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা পুরুবের জন্য 
ব্যবহৃত হয়। কিম্তু নারীরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত; যেমন কোরআনের অন্যান্য বিধানের 
ক্ষেত্রে পুরুদেরকে সম্বোধন করা সত্বেও মহিলারাও অন্তর্তৃক্ত রয়েছে । কতিপয় বিশেষ 
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সূরা আনৃ-নূর ৩৮৩ 


মাস“'আলা এর ব্যতিক্রম । তবে এগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে বিশেষত্বের কথাও বর্ণনা 
করে দেয়া হয়। সাহাবায়ে কিরামের স্ত্রীদের অভ্যাসও তাই ছিল। তারা কারও গৃহে গেলে 
প্রথমে অনুমতি নিতেন। হযরত উম্মে আয়াস (রা) বলেন £ আমরা চারজন মহিলা প্রায়ই 
হযরত আয়েশার গৃহে যেতাম এবং প্রথমে তার কাছে অনুমতি চাইতাম । তিনি অনুমতি 
দিলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম । -_(ইবনে কাসীর) 

মাসআলা £ এই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা গেল যে, অন্য কারও গৃহে 
প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধানে নারী, পুরুষ মাহ্রাম ও গায়র-মাহ্রাম সবাই 
শামিল রয়েছে । নারী নারীর কাছে গেলে অথবা পুরন্ষ পুরুষের কাছে গেলে সবার জন্যই 
অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে এক ব্যক্তি যদি তার মা, বোন অথবা কোন 
মাহরাম নারীর কাছে যায়, তবুও অনুমতি চাওয়া আবশ্যক । ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে 
আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-কে জিজ্ঞেস 
করল ঃ আমি কি আমার মাতার কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব ? তিনি বললেন £ 
হ্যা, অনুমতি চাও। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আমি তো আমার মাতার গৃহেই বসবাস 
করি। তিনি বললেন ঃ তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। লোকটি আবার বলল £ 
ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি তো সর্বদা তার কাছেই থাকি। তিনি বললেন £ তবুও অনুমতি না 
নিয়ে গৃহে যেয়ো না। তুমি কি তোমার মাতাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছদ্দ কর ? সে 
বলল £ না। তিনি বললেন ঃ তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক । কেননা, গৃহে কোন 
প্রয়োজনে তার অপ্রকাশ্যযোগ্য কোন অঙ্গ খোলা থাকতে পারে ।-_(মাযহারী) 

এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে তোমাদের নিজেদের গৃহ বলে 
এমন গৃহ বুঝানো হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একা থাকে__ পিতামাতা, ভাইবোন প্রমুখ 
থাকে না। 

মাসআলা £ যে গৃহে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে, তাতে প্রবেশ করার জন্য দিও অনুমতি 
চাওয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু মোস্তাহাব ও সুন্নত এই যে, সেখানেও হঠাৎ বিনা খবরে 
যাওয়া উচিত নয়। বরং প্রবেশের পূর্বে পদধ্বনি ছারা অথবা গলা ঝেড়ে ছুঁশিয়ার করা 
দরকার । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের স্ত্রী বলেন, আবদুল্লাহ্‌ যখন বাইরে থেকে 
গৃহে আসতেন, তথনই প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিতেন, যাতে 
তিনি আমাকে অপছন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন।-_ছইবনে কাসীর) এক্ষেত্রে অনুমতি 
চাওয়া যে ওয়াজিব নয়, তা এ থেকে জানা যায় যে, ইবনে জুরায়জ হযরত আতাকে 
জিজ্ঞেস করলেন ঃ নিজের স্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি চাওয়া জরুরী ? তিনি 
বললেন ঃ না। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত করে বলেন £ এর অর্থ ওয়াজিব নয়। কিন্তু 
মোস্তাহাবও উত্তম এ ক্ষেত্রেও । 


অনুমতি শ্রহণের সুন্নাত তরীকা £ আয়াতে ৮4০১০ ৮:45:5০১ বলা 
হয়েছে; অর্থাৎ দুইটি কাজ না করা পর্যন্ত কারও গৃহে প্রবেশ করো না। প্রথম :১.৬০ ... 
শাব্দিক অর্থ প্রীতি বিনিময় করা। বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতে এর অর্থ অনুমতি হাসিল 
করা। এখানে ১,০২-। শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি 
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৩৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


লাভ করা দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়__সে আতঙ্কিত হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই 
যে,গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোন কোন তফসীরকার এর অর্থ এরূপ নিয়েছেন যে, 
প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর। কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ 
করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতে অগ্রপশ্চাৎ নেই। তিনি আবূ আইউব আনসারীর 
হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যস্ত করেছেন। মাওয়ারদি বলেন, যদি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে 
গৃহের কোন ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে । 
নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে । কিন্তু অধিকাংশ 
হাদীস থেকে সুন্নত তরীকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, 
এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে চায়। 

ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন 
যে, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, কাকে অনুমতি দিও না। কারণ সে সুন্নাত তরীকা ত্যাগ 
করেছে। __ (হুল মা'আনী) আবূ দাউদের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বাইরে থেকে বলল $ চে আমি কি ঢুকে পড়ব ? 
তিনি খাদেমকে বললেন £ লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে 
নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলুক $ 4১//53/০?১._.এ|॥ অর্থাৎ সালাম করার পর বলবে যে, 
আমি প্রবেশ করতে পারি কি ? খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর কথা শুনে ০১ ৫১/-?১._..| বলল। অতঃপর তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের 
অনুমতি দিলেন। __ (ইবনে কাসীর). বায়হাকী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন £ 1১. 1১:4১ ০১11535 3 অর্থাৎ যে প্রথমে সালাম 
করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না।-(মাযহারী) এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) দু”টি সংশোধন করেছেন_ প্রথমে সালাম করা উচিত এবং ১১1 এর স্থলে ০111 
শব্দের ব্যবহার অসমীচীন। কেননা, &। শব্দটি ০৬15 থেকে উদ্ভূৃত। এর অর্থ কোন সংকীর্ণ 
জায়গায় ঢুকে পড়া । মার্জিত ভাষার পরিপন্থী । মোটকথা, এসব হাদীস থেকে জানা গেল 
যে, আয়াতে যে সালাম উদ্মেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম । অনুমতি 
গ্রহণের জন্য বাইরে থেকে এই সালাম করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এ দিকে মনোনিবেশ 
করে এবং অনুমতি চাওয়ার ৰাক্য শোনে । গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় 
সালাম করতে হবে। 

মাসআদা £ উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি 
গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এতে নিজের নাম উল্লেখ করে অনুমতি চাওয়াই উত্তম । 
হযরত উমর ফারুক (রা) তাই করতেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দ্বারে এসে 
বললেন, ১ ০৬/১+১15-১..41 411১. .০/-১। অর্থাৎ সালামের পর বললেন, 
উমর প্রবেশ করতে পারে কি? __(ইবনে কাসীর) সহীহ্‌ মুসলিমে আছে, হযরত আবূ 
' মূসা হযরত উমরের কাছে গেলেন এবং অনুমতি চাওয়ার জন্য বললেন, 1১১১1 -১.এ| 
৬১৯০১) 15 5১4০ 1১-। ৮৬৬। এতেও তিনি প্রথমে নিজের নাম আবূ মুসা বলেছেন, 
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সূরা আন্-নুর ৩৮৫ 


এরপর আরও নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য আশআরী বলেছেন । এর কারণ এই যে, 
অনুমতি প্রার্থীকে না চেনা পর্যস্ত নিরুদ্বেগে জওয়াব দেয়া যায় না। | 

মাসআলা ৪. এ ব্যাপারে কোন কোন লোকের পন্থা মন্দ। তার বাইরে থেকে ভেতরে 
প্রবেশের অনুমতি চায় ; কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ করে না । ভেতর থেকে গৃহকর্তা জিজ্ঞেস 
করে, কে ? উত্তরে বলা হয়, আমি। বলা বাহুল্য, এটা জিজ্ঞাসার জওযাব নয় । যে প্রথম 
শব্দে চেনেনি, সে “আমি' শব্দ দ্বারা কিরুপে চিনবে ? ূ্‌ 

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, আলী ইবনে আসেম বসরায়ু হযরত মুগীরা ইবনে 
শো'বার সাক্ষাতপ্া্থী হন। দরজার কড়া নাড়লেন। হযরত সুগীরা ভেতর থেকে প্রশ্ন 
করলেন, কে £ উত্তর হলো, আনা অর্থাৎ আমি । হযরত মুগীরা বললেন, আমার বন্ধুদের 
মধ্যে তো কারও নাম “আনা নেই। এরপর তিনি বাইরে এসে তাকে হাদীস শুনালেন যে, 
একদিন জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপস্থিত: হয়ে অনুমতির 
জন্য দরজায় কড়া নাড়লেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে, উত্তরে 
জাবের “আনা' বলে দিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে শাসিয়ে বললেন ঃ “আনা' 
“আনা' অর্থাৎ "আনা “আমা বললে কাউকে চেনা যায় নাকি £ 

মাসআলা $ এর চাইতেও আরও মন্দ পন্থা আজকাল অনেক লেখাপড়া জানা লোকেরাও 
অবলম্বন করে থাকে । দরজায় কড়া নাড়ার পর যখন ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করা হয়, কে? 
তখন তারা নিশ্ুপ দীড়িয়ে থাকে__কোন জওয়াবই দেয় না। এটা প্রতিপক্ষকে উদ্িগ্ন 
করার নিকৃষ্টতম পন্থা। এতে অনুমতি চাওয়ার উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। 

মাসআলা £ উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, দরজার কড়া নেড়ে 
নিজের নাম প্রকাশ করে বলে দেওয়া যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ কামনা করেঁ-অদুমতি 
চাওয়ার এ পছ্থাও জায়েষ। 

মাসআলা $ কিন্তু এত জোরে কড়া নাড়া উচিত নয়, যাতে শ্রোভা চমকে ওঠে, বরং 
মাঝারি ধরনের আওয়াজ দেবে, যাতে যথাস্থানে আওয়াজ পৌছে ম্বায় এবং কোনরূপ 
কর্কশতা প্রকাশ না পায়।-যারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরজায় কড়া নাড়তেন তারা নখ 
দিয়ে দরজার কড়া নাড়তেন, যাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কষ্ট না হয়।--(কুরতুবী) 
অনুমতি চাওয়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষকে আপন করে অনুমতি লাভ করা । যান্সা 
এই উদ্দেশ্য বুঝে তারা আপনা-আপনি সব বিধয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাকে জরুরী মনে 
করবে । প্রতিপক্ষ কষ্ট পায়, এমন বিষয়াদি থেকে তারা বেঁচে থাকবে” 

জরুরী ছুশিয়ারী ঃ$ আজকাল অধিকাংশ লোক অনুমতি চাওয়ার প্রতি ভ্রক্ষেপই করে 
না, যা প্রকাশ্য ওয়াজিব তরক করার গুনাহ। যাবা সুন্নাত তরীকায় অনুমতি নিতে চায়, 
তাদের জন্য বর্তমান যুগে কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। সাধারণত যার কাছ থেকে অনুমতি 
নিতে চায়, সে দরজা থেকে দূরে থাকে । সেখানে সালামের আওয়াজ. ও অনুমতি চাওয়ার 
কথা পৌছা মুশকিল হয় । তাই বুঝে নেওয়া উচিত বে; অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে প্রবেশ না 
করাই আসল ওয়াজিব। অনুমতি লাত করান গন্থা প্রত্তি যুগে ও প্রতি দেশে বিভিন্নূপ 
হতে পারে। দরজায়: কড়া বাড়ার এক পন্থা তো হাদীস থেকেই জানা গেল। এমনিস্ভাবে 
মা*'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)__৪৯ 
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৩৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


যারা দরজায় ঘন্টা লাগায়, তাদের এই ঘন্টা বাজিয়ে দেওয়াও অনুমতি চাওয়ার জন্য 
যথেষ্ট শর্ত এই যে, ঘন্টা বাজানোর পর নিজের নামও এমন জোরে প্রকাশ করবে, যা 
প্রতিপক্ষের কানে পৌছে। এছাড়া অন্য কোন পন্থা কোন স্থানে প্রচলিত থীকলে তা 
অবলম্বন করাও জায়েয । “আজকাল ইউরোপ থেকে পরিচয়পত্রের প্রথা চালু হয়েছে। এই 
প্রথা যদিও ইউরোপীয়রা চালু করেছে ; কিন্তু অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য এতে সুন্দরভাবে 
অর্জিত হয়। অনুমতিদাতা অনুমতিত্রারথীর সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা জায়গায় বসে অনায়াসে 
জেনে নিতে পারে । তাই এই পন্থা অবলম্বন করাও দোষের কথা নয়। 

মাসআলা £ যদি কেউ কারও কাছে অনুমতি চায় এবং উত্তরে বলা হয়, এখন সাক্ষাৎ 
হতে. পারবে না-ফিরে যান, তবে একে খারাপ মনে না করা উচিত। কেননা, প্রত্যেক 
ব্যক্তির অবস্থাও চাহিদা বিভিন্নরূপে হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সনে রাইরে না আসতে বাধ্য 
হয় এবং আপনাকেও ভেতরে ডেকে নিতে পারে না, এমতাবস্থায় তার. ওয়র মেনে নেওয়া 
উচিত। উল্লিখিত আয়াতেরও নির্দেশ তাই। বলা হয়েছে  %১ (৮৮৯. 1৮৯১/৫45 ১90 
১৫142 অর্থাৎ যখন আপনাকে আপাতত ফিরে যেতে বলা হয়,-তখন আপনার হষ্টচিত্তে 
ফিরে আসা উচিত । একে খারাপ মনে করা অথবা সেখানেই অটল হয়ে বসে থাক্সা উভয়ই 
অনঙ্গত 7. পরুরতীকালের. জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি সারা জীবন এই আশায়-ছিলাম় যে, 
কারও কাছে-গ্িয়ে অনুমতি চাই এবং সে আমাকে জওয়াবে ফিরে যেতে বলে, তখন আমি 
55554755459 
নিয়ামত কখনও আমার ভাগ্যে জুটল না।. 

রনিজালা ও ইলাহী দিরীরউ পনর নামাজ নিরিহ সনের 
থেকে বাচানোর জন্য দ্বিমুখী সুষম ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এই আয়াতে .যেমন আগন্তুককে 
অনুমতি না দিলে এবং ফিরে যেতে বললে হষ্টচিত্তে ফিরে. আসার নির্দেশ দেওয়া-হয়েছে, 
তেমনিভ্ভাবে এক হাদীসে এর অপর পিঠ এঞ্তাবে বর্ণিত হয়েছে যে, (৪.৯ 4০ 4১১1 ১। 
অর্থাৎ সাক্ষাতপ্রার্থী ব্যক্তিরও আপনার উপর হক আছে। তাকে কাছে ডাকুন; বাইরে তার 
সাথে মোলাকাত করুন; তার সম্মান করুন, কথা শুনুন এবং গুরুতর অসুবিধা ও ওযর 
ছাড়া সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করবেন না । এটাই তার হক। 

- মাসআলা $ কারও দরজায় অনুমতি চাইলে যদি ভেতর থেকে জওয়াব না আসে,তবে 
ছিতীয়বার ও তৃতীয়বার. অনুমতি চাওয়া সুন্নাত । যদি তৃতীয়বারও জওয়াব না আসে, তবে 
ফিরে আপীরই নির্দেশ আছে। কারণ তৃতীয়বার বলতে এটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, 
আওয়াজ শুনেছে ; কিন্তু নামাযরত থাকা অথবা-গোসলরত “থাকা অর্থবা পায়খানায় থাকার 
কারণে সে জওয়াব দিতে “পারছে না । কিংবা এক্ষণে তার সাক্ষীতের ইচ্ছা নেই? উভয় 
অবস্থায় সেখানে অটল হয়ে থাকা এব অবিরাম কড়া. নাড়াও কষ্টের কারণ, "যা থেকে 
বেঁচে থাকা ওয়াঁজিব। অনুমতি চাওয়ার আসল লক্ষ্যই কষ্ট দান থেকে বেঁচে থাকা 
- হযরত আবৃ মূসা আশআরী বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে করীম (সা) 
বললেন ৪ ০১১১৪ ৭/0২$5145 ৫১৪1৫০৯০৬19 অর্থাৎ তিনবার: অনুমতি চাওয়ার পরও 
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সূরা আন্-নূর ৩৮৭. 


যদি জওয়াব না আসে, তবে ফিরে আসা উচিত। __(ইবনে কাসীর) মুসনাদে আহমদে 
হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সা“দ ইবনে ওবাদার 
গৃহে গমন করলেন এবং বাইরে থেকে অনুমতি চাওয়ার জন্য সালাম করলেন। হযরত 
সাদ সালামের জওয়ার দিলেন ; কিন্তু খুবই আস্তে, যাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) না শোনেন। 
তিনি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার সালাম করলেন। হযরত সা'দ প্রত্যেকবার শুনতেন এবং 
আস্তে জওয়াব দিতেন। তিনবার এরূপ করার পর তিনি ফিরে আসলেন। সা'দ যখন 
দেখলেন যে, আওয়াজ আসছে না, তখন গৃহ থেকে বের হয়ে পিছনে দৌড় দিলেন এবং 
ওযর পেশ করে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রত্যেকবার আপনার আওয়াজ শুনেছি 
এবং জওয়াবও দিয়েছি, কিন্তু আস্তে দিয়েছি। যাতে আপনার পবিভ্র মুখ থেকে আমার 
সম্পর্কে আরও বেশি সালামের শব্দ উচ্চারিত হয়। এটা আমার জন্যে বরকতময় । 
অতঃপর তিনি তাকে সুন্নত বলে দিলেন যে, তিনবার জওয়াব পাওয়া না গেলে ফিরে 
বারা উচিউ। এরপর হবরত সাদ রাসুনুযাহ(সা):কে গৃহে নিযে রনি এবং কি খারা 
পেশ করেন। তিনি তা কবুল করেন। ৬ 

হুযরত- সাঁদের এই কার্য ছিল অধিক ইশ্ক ও মহব্বতের প্রতিক্রিয়া । তখন. তিনি 
এদ্দিকে চিন্তাও করেননি যে, দু'জাহান্র সরদার হুযুর পাক (সা) দরজায় উপস্থিত 
আছেন । কালবিলম্ব না করে তার পদচুস্বন করা উচিত। বরং.তার চিন্তাধারা এদিকে নিবন্ধ 
ছিল যে, রাসূলে পাক (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে আমার উদ্দেশ্যে যত বেশি “আসসালামু 
আলাইকুম” শব্দ উচ্চারিত হবে, আমার জন্য তা ততবেশি কল্যাণকর হবে । ম্লোটকথা, এ 
থেকে প্রমাণিত হলো যে, তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর জওয়াব না আসলে ফিরে যাওয়া 
সুন্নাত। সেখানেই অটল হয়ে বসে যাওয়া সুন্নাত বিরোধী এবং প্রতিপক্ষের জন্য কষ্টদায়ক 

মাসআলা £ এই বিধান তখনকার জন্য, যখন সালাম. কড়া নাড়া ইত্যাদির মাধ্যমে 
অনুমতি লাভ করার জন্য তিন বার চেষ্টা করা হয়। তখন সেখানে অনড় হয়ে বসে যাওয়া 
কষ্টদায়ক। কিন্তু যদি কোন আলিম অথবা বুযূর্ণের দরজায় অনুমতি চাওয়া ব্যতীত ও 
খবর দেওয়া ব্যতীত এই অপেক্ষায় বসে থাকে যে, অবসর সময়ে বাইরে আগমন করলে 
সাক্ষাৎ করবে, তবে তা উপরোক্ত..বিধানের মধ্যে দাখিল নয় ; এবং এটাই আদব ও 
শিষ্টাচার । স্বয়ং কোরআন নির্দেশ দেয় যে, রাসূলুল্লাহ সো) যখন গৃহাত্যন্তরে থাকেন, 
তখন তাকে আওয়াজ দিয়ে আহবান করা আদবের খেলাপ ; বরং এমতাবস্থায় অপেক্ষা 
করা উচিত। যখন তিনি প্রয়োজন মুতাবিক বাইরে আগমন করেন, তখন সাক্ষাৎ করা 
উচিত। আয়াত এই ঃ 41১34152০৮৫ ০০:০০% % হযরত ইবনে 'আধ্বাস 
(রো) বলেন ঃ মাঝে মাঝে আমি কোন আনসারী সাহাবীর দরজায় পূর্ণ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত 
অপেক্ষা করি, যাতে তিনি বাইরে আগমন করলে তাঁর কাছে কোন হাদীস সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমি যদি তাঁর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইতাম, তবে অবশ্যই তিনি 
আমাকে অনুমতি দিতেন । কিন্তু আমি একে আদবের খেলাফমনে করি । তাই অপেক্ষার 
কষ্ট স্বীকার করে নেই।- (বুখারী) 

৫6545575385 ৬৫ 8১৪ ১6৫৯০4-_€এশব্দের আভিধানিক অর্থ 
কোন বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং দ্বারা উপকৃত হওয়া । যা দ্বারা 'উপফৃত 
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৩৮৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খও 


হওয়া যায়, তাকেও এ বলা হয়। এই আয়াতে আভিধানিক অর্থই বুঝানো হয়েছে। 
অনুবাদ করা হয়েছে ভোগ অর্থাৎ ভোগ করার অধিকার । হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) 
থেকে বর্ণিত আছে, যখন বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উল্লিখিত 
আয়াত নাধিল হয়, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া 
রাসূলাল্লাহ্‌ ! এই নিষেধাজ্ঞার পর কোরাইশদের ব্যবসাজীবি লোকেরা কি করবে ? মক্কা 
ও মদীনা থেকে সুদূর শামদেশ পর্যন্ত তারা বাণিজ্যিক সফর করে। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে 
সরাইখানা আছে। তারা এগুলোতে অবস্থান করে। এগুলোতে কোন স্থায়ী বাসিন্দা থাকে 
না। এখানে অনুমতি চাওয়া কি উপায় ? কার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করা হবে ? এর 
পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাধিল হয় -(মাযহারী)। শানে নুযূলের এই ঘটনা থেকে 
জানা গেল যে, আয়াতে 21%..:2£ ৫৫ বলে এমন গৃহ বুঝানো হয়েছে, যা কোন বিশেষ 
ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয় ; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার 
অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত 
মুসাফিরখানাসমূহ এবং একই কারণে মসজিদ, খানকাহ, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, 
প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত । এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনামুমতিতে প্রবেশ করতে 
পারে। 

মাসআলা £ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের যে স্থানে প্রবেশের জন্য মালিক অথবা 
মুতাওয়াল্পীদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার শর্ত ও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে, সেগুলো 
পালন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। উদাহরণত রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে টিকিট 
ব্যতীত যাওয়ার অনুমতি নেই। কাজেই প্লাটফর্ম-টিকিট নেওয়া জরুরী ; এর বিরম্জাচরণ 
অবৈধ । বিমান বন্দরের যে অংশে যাওয়া কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নিষিদ্ধ, সেখানে অনুমতি 
ব্যতীত যাওয়া শরীয়তে নাজায়েয । 

মাসআলা £ এমনিভাবে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্‌, হাসপাতাল ইত্যাদিতে যেসব 
কক্ষ ব্যবস্থাপক অথবা অন্য লোকদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ; যেমন এসব প্রতিষ্ঠানের 
বিশেষ কক্ষ, অফিস গৃহ ও কর্মচারীদের বাসস্থান ইত্যাদিতে অনুমতি ব্যতীত যাওয়া 
নিষিদ্ধ ও গুনাহ। 


অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত আরও কতিপয় মাসআলা 

পূর্বেই জানা গেছে যে, অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর আসল উদ্দেশ্য 
অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সুষম সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া। এই 
একই কারণের ভিত্তিতে নিঙ্নবর্ণিত মাসআলাসমূহও জানা যায়। 

টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা $ কোন ব্যক্তিকে স্বাভাবিক নিদ্রা, অন্য কোন 
দরকারী কাজ অথবা নামাযে মশগুল থাকার সময় গুরুনতর প্রয়োজন ব্যতীত টেলিফোনে 
সম্বোধন করা জায়েয নয়। কেননা এতেও বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করে তার 
স্বাধীনতায় বিত্ব সৃষ্টি করার অনুরূপ কষ্ট প্রদান করা হবে। 
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মাসআলা £ যে ব্যক্তির সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতে হয়, তার সাথে 
আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজনক সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং তা মেনে চলা উচিত। 

টেলিফোনে - দীর্ঘ কথাবার্তা বলতে হলে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, 
আপনার ফুরসত থাকলে আমি আমার কথা আরয করব । কারণ, প্রায়ই টেলিফোনের শব্দ 
শুনে মানুষ স্বভাবতই রিসিভার হাতে নিতে বাধ্য হয়। এ কারণে সে দরকারী কাজে 
মশণ্ডল থাকলেও তা ছেড়ে টেলিফোনের কাছে আসে। কোন নির্দয় ব্যক্তি তখন লম্বা কথা 
বলতে শুরু করলে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হয় ।. 

কেউ কেউ টেলিফোনের শব্দ শুনেও কোনব্প পরওয়া করে না এবং জিজ্ঞেস করে না 
যে, কে ও কি বলতে চায় ? এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং যে কথা বলতে চায় তার 
হক নষ্ট করার শামিল। হাদীসে বলা হয়েছে 81৪. 44 4১১ &। অর্থাৎ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে 
আগন্তুক ব্যক্তির 'তোমার উপর হক আছে। তার সাথে কথা বল এবং বিনা প্রয়োজনে 
দেখা করতে অস্বীকার করো না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি টেলিফোনে কথা বলতে চায়, তার 
হক এই যে, আপনি তার জওয়াব দিন। 
_ কারও গৃহে পৌছে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দীড়িয়ে থাকার সময় গৃহাভ্যন্তরে উকি 
মেরে দেখা নিষিদ্ধ । কেননা অনুমতি চাওয়ার উপকারিতা এই যে, প্রতিপক্ষ যে বিষয়ে 
আপনার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, সে সম্পর্কে আপনি অবগত না হউন প্রথমে গৃহের 
ভেতরে উকি মেরে দেখা হলে এই উপকারিতা পণ্ড হয়ে যায়। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর 
নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।- (বুখারী, মুসলিম) রাসূলুল্লাহ (সা) যখন অনুমতি লাভ করার 
জন্য অপেক্ষা করতেন, তখন দরজার বিপরীত দিকে না দীড়িয়ে ডানে কিংবা বামে দাড়িয়ে 
অপেক্ষা করতেন। দরজার বিপরীতে না দীড়ানোর কারণ ছিল এই ঘে, প্রথমত তখনকার মুগে 
দরজায় পর্দা খুব কম থাকত ; থাকলেও তা খুলে যাওয়ার আশংকা থাকত । -_€মাযহারী) 

উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে অনুমতি ব্যতীত গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা 
সাধারণ অবস্থায় ।য্রদি দৈবাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়, অগ্নিকাণ্ড হয় কিংবা গৃহ ধসে 
পড়ে, তবে অনুমতি ব্যতিরেকেই তাতে প্রবেশ করা এবং সাহায্যের. জন্য যাওয়া উচিত। 
সমোযহারী)-.. 

যাকে কেউ দূত মারফত ডেকে পাঠায়, সে যদি দূতের সাথেই এসে যায়, তবে 
অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই ; দূতের আগমনই অনুমতি । তবে যদি কিছুক্ষণ পরে 
আসে, তবে অনুমতি নেওয়া জরুরী । রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন $ ৫,,.৯ 515, .। ৮০১13 
১১ 41403০.৪ -.১॥ অর্থাৎ যাকে ডেকে পাঠানো হয়, সে যদি দূতের সাথেই আগমন 
করে, তবে এটাই তার ত্তোন্রে আসার অনুমতি । _ (আৰু দাউদ, আযহারী) ' 
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(৩০) মু"মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের 
হিফাবত করে । এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা 
অবহিত আছেন । (৩১) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে 
'এবং তাদের যৌন অঙ্গের হিফাযত করে । তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া 
তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন ভাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে 
রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃষ্পুত্র, 
ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভূক্ত বাদী, যৌনকামনাযুক্ত পুরুষ ও বালক, যায়া নারীদের 
গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, 
তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। 
*সুপমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তশুবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
(নোরীদের পর্দা সম্পর্কিত ষষ্ঠ নির্দেশ) আপনি মুসলমান পুরুষদেরকে বলে দিন £ 

তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে (অর্থাৎ যে অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থায়: দৃষ্টিপাত্ত ক্রা ন্লাজায়ে, সেই 
-অঙ্গেরপ্রতি-য়েন. মোটেই -দৃষ্টিপাত না.করে এবং যে-অঙ্গ-এমনিতে, দ্নেয়া জায়েয, কিন্তু 
কামভাব. সহ্তারে দেখা -নাজায়েষ, সেই' তুঙ্গ ষেন-ক্ীমুভাব সহকারে নাঁ দেখে) এবং 
তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত ক্রে অের্থাৎ অবৈধ পাব্রে কাসপ্রবৃত্তি, চরিতার্থ না করে। 
ব্যভিচার ও পুংমৈথুন সব এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এটা তাদের জন্য. অধিক পবিব্রতার.কারণ। 
(এর খেলাফ করলে, হয় ব্যভিচার, না হয় ব্যভিচারের ভূমিকায় লিপ্ত হযে) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
অবহিত আছেন যা কিছু তারা করে। (সুতরাং বিরদ্াচরণকারীরা শাস্তিযোগ্য হবে) আর 
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সূরা আন্-নূর ৩৯১ 


(এমনিভারে) মুসলমান নারীদেরকে বলে দিন $ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে।-(অর্থাৎ যে 
অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয সেই অঙ্গের প্রতি যেন মোটেই দৃষ্টিপাত 
না করে এবং ঘে.অঙ্গ এমনিতে দেখা জায়েয, কিন্তু কামভাব সহকারে দেখা নাজায়েয, 
সেই অঙ্গ যেন কামভাব সহকারে না.দেখে) এবং তাদের যৌনাঙ্গের..হিফাযত করে। 
ব্যেভিচার, পারস্পরিক কোলাকুলি সব এর অন্তর্ভূক্ত) এবং তারা যেন.।তাদের সৌন্দর্য 
অর্থাৎ সৌন্দর্যের স্থানসমূহ) প্রদর্শন না. করে। (“সৌন্দর্য বলে গহনা ; যেমন কং 
চুরি,.পায়ের অলংকার, 'বাজুবন্দ, বেড়ী, ঝুমুর,পত্তি, বালি ইত্যাদি এবং “সৌন্দর্যের স্থান' 
বলে হাত, প্রায়ের গোছা, বাহু, খ্রীবা, মাথা,-বক্ষ, কান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এসব স্থান 
সবার কাছ থেকে গোপন রাখবে, সেই. ক্মুতিক্রমদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করে,.যা পরে বর্ণিত 
হবে। এসব স্থানকে বেগানাদের কাছ থেকে গোপন রাখা ওয়াজিব এবং মাহরাম ব্যক্তিদের 
সামনে প্রকাশ করা জায়েয । পরে এ কথা বর্ণিত হবে। অতএব দেহের অন্যান্য অঙ্গ__যেমন 
পিঠ, পেট ইত্যাদি আবৃত রাখাও আয়াতদৃষ্টে ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ,এগুলো মাহরামের 
সামনেও খোলা জায়েয নয়। সারকথা এই যে, নারীরা যেন তাদের আপাদমস্তক আবৃত 
রাখে। উপরোক্ত দু"টি ব্যতিক্রমের প্রথমটি প্রয়োজনের খাতিরে ব্যক্ত হয়েছে। ক্রারণ, 
দৈনন্দিন কাজকর্মে. যেসব. অঙ্গ খোলার. প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে র্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত 
করা হয়েছে। এর বিবরণ এরূপ ঃ) কিন্তু. যা (অর্থাৎ যে সৌন্দর্যের স্থানসাধারণত) খোলা 
(ই-_) থাকে (যা আবৃত করার মধ্যে সার্বক্ষণিক অসুবিধা রয়েছে। এরূপ সৌন্দর্যের স্থান 
বলে মুখমগ্ুল.ও হাতের তালু এবং বিশুদ্ধতম্‌ উক্তি অনুযায়ী পদযুগলও বুঝানো হয়েছে। 
কেননা মুখমণ্ডল তো প্রকৃতিগতভাবেই সৌন্দর্যের কেন্স্থল এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও কোন 
কোন সাজসজ্জা এতে করা হয় ; যেমন সুরমা ইত্যাদি। হাতের তালু, অঙ্গুলি মেহেদী ও 
ংটির স্থান। পদযুগল, আংটি ও মেহেদীর স্থান। এসব স্থান না' খুলে কাজকর্ম সম্ভবপর 
নয় বলেই এগুলোকে ব্যতিক্রমের অনতু্ত করী বুয়েছে।-হাদীষে, 445] .-এর তফসীরে 
মুখমণ্ডল ও দুই হাতের তালু উল্লেখ করা হিয়েছে। ফিকহবিদগর্ণ কারণের ভিত অনুমান 
করে পদযুগলকে এই বিধানের অন্তর্ভুরু করে€দিয়েছেন)২এবুং (রিশেষ করে: রী যেন খুব 
য্ক সহকারে মাথা ও বক্ষ আবৃত করে ্রবং) তাদের গড়ন্না যো সীথামাআানত পর দু 
ব্যবনধত হয়) বক্ষদেশে ফেলে রাখে:যেদিও বাদ্টো জামা: ছারা জাবৃত হয? কিনতু 
পায় জামার বোতাম ঝোলা থাকে:এর বুঝে আকৃতি জাম সে গ্কাহ পড়ে 
,তাই বিশেষ যর, রা তিরিমু-ব্তিত হচ্ছেন 








-না লারা কিন্তু স্বামী।' পিতা, গর, 'পুরকামীর পু পীর /ঞরেপ্িরেয়) 
্াতা, (চাচাত, মামাত ইত্যাদি লতা ন) সলাত, সেছোদরচ- কাযা ঞেসলপ্রিলেয়া) 
ভিতর, (চাচাত, খাললাত-বোরুদের্র পুরর-নয়) -নিল্েদের: ধের ার্টিক) লোক থা 





কাছেও পর্দম ওয়াজিব), এমন: পুরুষ যার ধু. পানাকারের জন) জবর (হিমযরে । গ্রে 
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৩৯২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ ষষ্ঠ খণ্ড 


এবং ইন্দ্রিয় সঠিক না হশুয়ার কারণে) মহিলাদের প্রতি উৎসাহী নয় । [বিশেষভাবে এদের 
কথা বলার কারণ এই যে, গখন এ ধরনের লোকই বিদ্যমান ছিল। (দুররে-মনসুর) 
প্রত্যেক নির্বোধ ব্যক্তির বিধান ভাঁই। কাজেই শ্রই বিধানটি নির্বোধ হওয়ার উপর 
ভিত্িশীল, সেবক হওয়ার উপর নয়। কিন্তু তখন যারা সেবক ছিল, তারা এমনি ছিল। 
তাই ভাষে' তথা সেবক উল্লেখ করা হয়েছে। যারা বোধশক্তির অধিকারী, তারা বৃদ্ধ খোজা 
অথবা লিঙ্গকর্তিত হলেও বেপানা পুরুষ । তাদের কাছে পর্দা শুয়াজিব।] অথবা গ্রমন 
বালক ধারা নারীদের গোপন অঙ্জ সম্পর্কে এখনও অজ্ঞ (অর্থাৎ যেসব বালক এখনও 
পর্যন্ত সাবালকত্রে নিকটবর্তী হয়নি এবং কামভাব সম্পর্কে কিছুই জানে না। উপরোক্ত 
সবার সামনে সুখমন্তল, হস্তৎয়েদ্র তালু ও পদযুগল ছাড়াও সাজসজ্জার উদ্লিখিত স্থানসমূহ 
শ্রকাশ করাও জালে ; অর্থাৎ মাথা ও বক্ষ । স্বামীর সামনে কোন অঙ্গ আবৃত রাখা 
ওয়াজিব লয়। তবে বিশেষ অঙ্গকে দেখা অনুত্তম। 
২৮১০১৪১4১১৭ 7 41৮০0 305 জোশ] 0105০355500, 
০ £€9-৮৪ 4১1 ৯৯৬৯ ২৯৩ তেও ৩১৩ ৯৩৩০৬) ৯,5১9 (৮০০১) 115 
৬ ১১১৪ 3০8 525৮৯ ও 4৬৯৩১ ৪৭০৯ ৮০৮৯১1৮৬৯০০ ০০৮৯৪ ০৯ 
০৪ 1৩ ৩১০৩ লই (৮১ ০৯190 লিল) ০৬৪ এ) 0০5 ৮১৪ 

_ ১৯৯০ ৮5 

এবং পের্দার প্রতি এতটুকু যস্রবান হতে পারে যে, চলার সময়) সজোরে পদক্ষেপ 
রুত্ববে না, যাতে ভাদের গোপন সাজসজ্া প্রকাশ হয়ে পড়ে (অর্থাৎ অলংকারাদির 
আওয বেগানা পুরুণদের কানে পৌছে যায়)। হে মুসলমানগণ, (এসব বিধানের ক্ষেত্রে 
ভোমদের ছারা যে ক্রাট হয্মে গেছে, তজ্জন্য) তোমরা সবাই আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে 
তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও নেতুবা গুনাহ্‌ পূর্ণ সফলতার পরিপন্থী হয়ে 
টে ... 


'নুষলি ফ্ঞাতষ্য বিষয় 
৮ক পত্র বর্শজ্ঞতা দন ও অতীত সংরক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় £ মহিলাদের 
'পর্দা' সম্পকিতি প্রথম আত্লাত সূতী'আহ্যাবে উদ্মুল মু'মিনীন হযরত যয়দব বিনতে 
জীহাশের সা ীসূপুপ্পাহ (স)-এর বিধাহের সময় অবভীর্শ হয়। এর তাঁবিখ কারও মতে 
সউ্ভীয় 'হিউী বং রো মতে পথ্ঘম হিজরী । ভফসীরে ইবনে কাসীর ও নীয়লুল 
তার হছে পধ্ধি সৃহীর়ীফে অগ্রগখ্যতী দীন করা হয়েছে। জুল 'মা'আনীতে হযরত 
'ভীমপিচকোকভ আছো) প্চষ হিজযীর বিলফদ মাসে এই বিবাহ সম্পন্নইয়। এ 
০ 
গ্রালোষ্ট 'আীীতসমূই।বনী-সু্তীলিক যুদ্ধ অখবা সুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে 
সী অ্সবীদ বটনার- সাথে লগত অবতীর্ ০ যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত 
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সূরা আন্-নূর ৩৯৩ 


আল্লীতসমূহ নাধিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলী প্রবর্তিত হয়। তাই সূরা 
জানে যার রিহুরনাহিলাননারিন নয হুর 
১১৮৮৮779775 


5 এ।১ ৮১১১ 1১১৯৯: ৯১৮০১ ( ০৯৯ ১ ১১০১ রা 

১5817: ।১৬৬শব্দটি ১১৮ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ কম করা এবং 
নত করা ।___(রাগিব) দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেওয়া, যার 
প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে কাসীর ও ইবনে হাইয়ান এ তফসীরই 
করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং নিয়ত ছাড়াই দেখা মাকরুহ-__এ 
বিধানটি এর অন্তর্ভু্ত। কোন নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর 
মধ্যে দাখিল(চিকিৎসা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত)। এ ছাড়া 
কারও গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি 
ব্যবহার করা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। 

(৯৮১ ৮১৮৮১ -যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত 
পন্থা আছে, ' সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা । এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর 
পারস্পরিক ঘর্ষণ-_যাতে কামভাব পূর্ণ হয়, হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার 
সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা । তন্মধ্যে কামপ্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারভ্িক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত 
করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার । এ দু”টিকে স্পস্টও উল্লেখ করে 
হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বতীঁ হারাম ভূমিকাসমূহ-_যেমন কথাবার্তা 
শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।. 

ইবনে কাসীর (র) হযরত ওবায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 45৭ ৮... ০৫ 
১৯১৮ ১৩৩ ১৪১৪১৯৯৩ অর্থাৎ যদ্বারা আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ, তাই কবীরা । কিন্তু 
আয়াতে তার দুই প্রাস্ত--সৃচনা ও পরিণতি. উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে 
দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। তাবারানী, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ থেকে 
বনি রদন রে টানার (লা) গে 
টিনা পা বিন ডি রর 
নেয়, আমি তার পরিবৃর্তে তাকে. সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব 
করবে। 

সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোন বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে 
সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।_(ইবনে কাসীর) হযরত আলী (রা)-এর হাদীসে আছে, 
প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে গুনাহ্‌। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত 
অকল্যাৎ, ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্থ। সতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও 
ক্ষমার নয়। " 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)- ৫০ 
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৩৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ ষষ্ঠ খণ্ড 


শ্মশ্রবিহীন বালকদের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করারও বিধান অনুরূপ £ ইবনে 
কাসীর লিখেছেন ৪ পূর্ববর্তী অনেক মনীষী শ্াশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি অপলক নেত্রে 
তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং অনেক আলিমের মতে এটা হারাম । 

সম্ভবত এটা তখনকার ব্যাপারে যখন বদনিয়ত ও কামভাব সহকারে দেখা হয়। 

বেগানাকে দেখা হারাম সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ ৪:১৯১০/:,১-৯১১১০৩$:/ 
এই দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের 
জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের 
বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু জৌর দেওয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মাহরাম ব্যতীত কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা 
নারীদের জন্য হারাম । অনেক আলিমের মতে নারীদের জন্য মাহরাম নয়, এমন পুরুষের 
প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম ;. কামভাবসহকারে বদ-নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই 
দেখুক। তাদের প্রমাণ হযরত উন্মে সালমার. হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ৪. একদিন হ্যরত 
উম্মে সালমা ও মায়মূনা রো) উভয়েই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে. ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ 
সাহাবী আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উম্মে মাকতৃম তথায় আগমন করলেন । এই ঘটনার সময়কাল 
ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের উভয়কে পর্দা করতে 
আদেশ করলেন। উন্মে সালমা আরয করলেনঃ ইয়া ব্রাসূলুল্লাহ, সে তো অন্ধ।:সে 
আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন £ 
তোমরা তো অন্ধ নও, তৌমরা তাকে দেখছ ?_:(আবৃ দাউদ, তিরমিযী) অপর কয়েকজন 
ফিকাহবিদ বলেন ঃ কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখী নারীর জন্য দূষণীয় নয়। 
তাদের প্রমাণ হযরত 'আয়েশার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ৯ একবার ঈদের দিন মসজিদে 
নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল । রাসূলুল্লাহ 
(সা) এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তীর আড়ালে দীড়িয়ে হযরত 
আয়েশাও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত 
দেখে যাঁন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে নিষেধ করেননি । এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, 
কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুভ্তম ৷ আয়াতে ভাষা দৃষ্টে 
আরও বুঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে ঘদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ 
দেখে, তবে তাও হারাম। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত পুরুষের 
গোপন অঙ্গ এবং সমস্ত দেহ মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত ধাকিগুলো নারীর গোপন 
অঙ্গ ।:সবার কাছেই এসব জায়গা. গোপন রাখা ফরয়। কোন পুরন্ষ কোন পুরুষের .গোপন 
' অঙ্গ যেমন দেখতে পারে না, তেমূনি কোন নারী. অপর রোন নারীর গোপন অঙও প্রত্যক্ষ 
করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোন নারীর গোপন অঙ্গ এবং নারী.কোন পুরুষের গোপন 
অঙ্গ দেখলে তা আরও সন্দেহাতীত্‌ রূপে হারাম. হবে। এটা আলোচ্য আয়াতের বিধান 
দৃষ্টি নত রাখার পরিপন্থী । কেননা আয়াতের উদ্দেশ্য শরীয়তে নিষিদ্ধ. এমন প্রত্যেক বন্তু 
থেকে দৃষ্টি নত রাখা । এতে নারী কর্তৃক নারীর গোপন অঙ্গ দেখাও অন্তর্ভুক্ত । ্ 
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অভিধানে ০:১১ এমন বস্তুকে বলা হয়, যদ্ধারা মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য 
করে। এটা উৎকৃষ্ট বন্তুও হতে পারে এবং অলংকারও হতে পারে । এসব বস্তু যদি কোন 
নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো দেখা পুরুষদের জন্য 
হালাল ; যেমন বাজারে বিক্রির জন্য মেয়েলী পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি দেখায় কোন 
দোষ নেই। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতে ০১১এর অর্থ নিয়েছেন সাজসজ্জার 
স্থান; অর্থাৎ যেসব অঙ্গে সাজসঙ্জার অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ 
এই যে, সাজসঙ্জার স্থানসমূহ প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব ।_ (বহুল 
মা'আনী) আয়াতের পরবর্তী অংশে নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা 
হয়েছে; একটি যার প্রতি দেখা হয়, তার হিসাবে এবং অপরটি যে দেখে, তার হিসাবে। 
পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম ঃ প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে _$:,১$%। £ অর্থাৎ নারীর কোন 
সাজসঙ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়; অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত 
যেঞ্লো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়েই পড়ে ; অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় যেসব 
অঙ্গ স্বভাবত খুলেই যায়। এগুলো ব্যতিক্রমের অন্ত্তুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোন 
গুনাহ্‌ নেই। _-ইবনে কাসীর) এতে কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গ বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হযরত 
ইবনে মাসউদ ও হযরত ইবনে আব্বাসের তফসীর বিভিন্ন বূপ। হযরত ইবনে. মাসউদ 
.বলেন 81 4১,১4৮ ৮_5 বাক্যে উপরের কাপড়; যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে 
-ব্যতিক্রমের অন্তর্তুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজসঙ্জার পোশাকে আবৃত রাখার জন্য 
পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশত বাইরে যাওয়ার সময় যেসব 
উপরের-কাপড় আবৃত করা সন্তবপর নয়, সেগুলো ব্যতীত সাজসজ্জার কোন বন্ধু প্রকাশ 
করা জায়েয নয়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বুঝানো 
হয়েছে। :কেননা. কোন নারী প্রয়োজনবশত বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংরা চলাফেরা ও 
লেনদেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু_আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয় অতএব হযরত 
ইবনে মাসউদের তফসীর অনুযায়ী নারীর জন্য বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও 
হাতের তালু খোলাও জায়েয নয়। শুধু উপরের. কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশত 
খুলুতে পারে ।.পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাসের তফসীর অনুযায়ী মুখম্গুল এবং হাতের 
তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। এ কারণে ফিকাহবিদগণের মধ্যেও 
এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমণ্ডল ও. হাতের 
তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো 
দেখাও জায়েয নয় এবং নারীর জন্য এগুল্লো. প্রকাশ করাও জায়েয নয়। এমনিভাবে এ 
15 গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাযে সর্বসম্মতিক্রমে ফরয 
বং নামাযের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরয তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু 
না লো বের বরের 
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৩৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কাষী বায়যাভী ও “খায়েন* এই আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ নারীর. আসল বিধান 
এই যে, সে তার সাজসজ্জার কোনকিছু প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই মনে 
হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবত যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে 
পারবে । বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভূক্ত । নারী কোন প্রেয়োজনে 
বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট । লেনদেনের প্রয়োজনে 
কোন সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্থ্‌_ গুনাহ নয়। কিন্তু 
এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমগ্ডল ও হাতের 
তালু দেখাও পুরুষদের জন্য জায়েয ; বরং পুরুষদের জন্য দৃষ্টি নত রাখার বিধানই 
প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরীয়তসম্মত ওযর 
ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য । এই ব্যাখ্যায় 
পূর্বোন্লিখিত উভয় তফসীরই স্থান পেয়েছে। ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মাহাবও এই যে, 
বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েয নয়। যাওয়াজের 
গ্রন্থে ইবনে হাজার মন্কী শাফে*ঈ রে) ইমাম শাফেঈ (র)-ও এই মাযহাব বর্ণনা করেছেন। 
নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলৌ খোলা অবস্থায়ও 
নামায হয়ে যায়; কিন্তু বেগানা পুরুষদের জন্য এগুলো দেখা শরীয়তসম্মত প্রয়োজন 
ব্যতিরেকে জায়েয নয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফিকাহবিদের মতে মুখমণ্ডল ও 
হাতের: তালু দেখা জায়েয, তারাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা 
- থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েয । বলা বাহুল্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য -ও 
শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফাসাদ, কামাধিক্য ও গাফিলতির যুগ। তাই বিশেষ 
প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ছাড়া বেপানা পুরুষদের সামনে 
ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমপ্ল খোলা নারীর জন্য নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত 
করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্য জায়েয নয়। 

আলোচ্য আয়াতে বাহ্যিক সাজসঙ্জার ব্যতিক্রম বর্ণনা করার পর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
১১১৯4 ১৮৯১ ৮:৯১এ১অর্থাৎ তারা যেন বক্ষদেশে "ওড়না ফেলে রাখে ১,৬ শব্দটি 
১0০-এর বহুবচন । অর্থ এ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তদ্বারা গলা ও বক্ষ 
আবৃত হয়ে যায় । ৬৯ শব্দটি -_২-এর বহুবচন। এর অর্থ জামার কলার। প্রাচীনকাল 
থেকে জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই প্রচলিত। তাই জামার কলার আবৃত করার অর্থ 
বক্ষদেশ আবৃত করা। আয়াতের শুরুতে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। 
এই বাক্যে সার্জসঙ্জা গোপন রাখার তাকিদ এবং এর একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। 
এর আসল কারণ মূর্থতাযুর্গের একটি প্রথার বিলোপ সাধন করা। মূর্খতাযুগে নারীরা ওড়না 
মাথার উপর' ফেলে তারি দৃই প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত । ফলে গলা, বক্ষদেশ ও কান 
'অনাবৃত. থাকত । তাই ' মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরূপ না 
করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পরে উল্টিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে। 
_ (হুল মা“আনী) এরপর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের 
কাছে শরীয়তে পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। এক. যেসব পুরুষকে 
ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোন অনর্থের আশঙ্কা নেই। তারা 
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মাহরাম । আল্লাহ তা“আলা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব 
নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে 3 স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে কোন অনর্থের সন্তাবনা নেই। দুই. 
সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরম্পরে সহজ ও সরল হয়ে 
থাকে । ন্বর্তব্য যে; স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরামকে যে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, এটা 
পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম__গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে 
গোপন অঙ্গ নামাযে খোলা জায়েয নয়, তা দেখা মাহরামদের জন্যও জায়েয নয়। 
আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহ্রাম পুরুষের এবং চার প্রকারের 
অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহযাবের আয়াতে মাত্র সাত 
প্রকার উল্লিখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, যা 
পরে অবতীর্ণ হয়েছে। ৃ 
হুশিয়ারী £ স্মরণ রাখা দরকার যে, এ স্থলে মাহ্রাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। স্বামীও এর অন্তর্ভূক্ত । ফিকাহবিদদের পরিভাষায় যার সাথে বিবাহ শুদ্ধ নয়, 
তাকে মাহরাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত 
বারজন ব্যতিক্রমভুক্ত লোকের পূর্ণ বিবরণ এরূপ ঃ প্রথমত, স্বামী, যার কাছে স্ত্রীর কোন 
অঙ্গের পর্দা - নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুস্তম ৷ হযরত আয়েশা 
সিদ্দীকা রো) বলেন £ *১১০:) 3১:০1) অর্থাঞ্ধ রাসূলুল্লাহ (সা) আমার বিশেষ অঙ্গ. 
দেখেননি এবং আমিও তার দেখিনি। 
দ্বিতীয়ত, পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত । তৃতীয়ত, শ্বশ্তর। তাতে দাদা, 
পরদাদা অন্তর্তক্ত রয়েছে। চতুর্থত, নিজ গর্ভজাত সন্তান। পঞ্চমত. স্বামীর অন্য স্ত্রীর 
গর্ভজাত পুত্র । ষষ্ঠ. ভ্রাতা । সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় সবাই এর অন্তর্তৃক্ত। কিন্তু 
মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত 
নয়। তারা গায়র-মাহরাম। সপ্তম. ভ্রাতৃষ্পুত্র। এখানেও শুধু সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় 
ভ্রাতার পুত্র বুঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অষ্টম ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, 
বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোন বুঝানো “হয়েছে। এই আট প্রকার হলো মাহ্রাম। নবম, 
(7.5 অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক ; উদ্দেশ্য মুসলমান স্ত্রীলোক । তাদের সামনেও এমনসব 
অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, 
এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে-_গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব 
অঙ্গ তার মাহ্রাম পুরন্ষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের 
5১5৬৮ 
:.এমুসলমান স্ত্রীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফির মুশরিক স্ত্রীলোকদের 
কাছেও পর্দা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্তুক্ত। এই আয়াতের 
তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন ঃ এ থেকে.জানা গেল 
যে, কাফির নারীর সামনে জঙ্গ প্রকাশ করা কোন মুসলমান নারীর জন্য জায়েয নয়। কিন্তু 
সহীহ্‌ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবিদের সামনে কাফির রমণীদের যাতায়াত 
প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান । কারও মতে 
কাফির নারী বেগানা পুরুষের মত। কেউ কেউ এ. ব্যাপারে সুসলমান ও কাফির উভয় 
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প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন ; অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম 
রাধী বলেনঃ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সুসলমান কাফির সব নারীই :7) শব্দের অন্তত । 
পূর্ববর্তী বুযূর্গগণ কাফির নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা মোস্তাহাব 
আদেশ। রন্হছল মা'আনীতে মুফতী আল্লামা আলুসী এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন £ 

(| ১০ ০০০৮৮৮। ০৯০ ০৫৪ 5585৩ 1এ। ০০০৫5 3861 এও 1৬৬ অর্থাৎ এই 
উক্তিই আজকাল মানুষের অবস্থার সাথে বেশি খাপ খায়। কেননা, আজকাল মুসলমান 
নারীদের কাফির নারীদের কাছে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 

দশম প্রকার (4:04 ০৫ (০ অর্থাৎ যারা নারীদের মালিকানাধীন এতে দাস-দাসী 
উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহ্বিদের মতে এখানে শুধু দাসী বুঝানো 
হয়েছে। পুরু দাস এ হুকুমের অন্তর্তক্ত নয়। তাদের কাছে সাধারণ মাহ্রামের ন্যায় পর্দা 
করা ওয়াজিব । হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব তার সর্বশেষ উক্তিতে বলেন £ 7২৯১১ 
হ5591১১১০৮০১1 ৪৪45৬ ১৩ 2) অর্থাৎ তোমরা সূরা নূরের আয়াতদৃষ্টে বিভ্রান্ত হয়ো-না যে, 
০৬১৮৬ ০৫/০ ৮০ শব্দের মধ্যে. দাসরাও শামিল. রয়েছে। এই আয়াতে শুধু-দাসীদেরকে 
বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয় । হযরত-আবদুলাহ্‌ ইবনে মাসউদ, হাসান 
বসরী ও ইবনে সীরীন বলেন ঃ পুরুষ দাসের জন্য তার প্রভু নারীর কেশ দেখা জান্বেয 
নয়।__ (হুল মা“আনী) এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে যখন শুধু নারী দাসীদেরকেই 
বুঝানো হয়েছে, তখন তারা তো পূর্ববর্তী ১ -..//শব্দের মধ্যেই অন্তত য়েছে। 
তাদেরকে আলাদা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? জাসসাস এর জওয়াবে বলেন ঃ ১47 
শব্দটি বাহ্যিক দিক দিয়ে শুধু মুসলমান নারীদের জন্য প্রযোজ্য । দাসীদের মধ্যে যদি 
কেউ কাফিরও থাকে, তবে তাকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার জন্য এই শব্দটি আলাদা আনা 
হয়েছে। ূ 

. একাদশ প্রকার 08528375758 হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ 
এখানে, এমন নির্বোধ ও ইন্্রিয়বিকল ধরনের লোকি বুঝানো হয়েছে, যাদের. নারীজাতির 
প্রতি কোন আগ্রহ ও ওৎসুক্যই নেই।--(ইবনে কাসীর) ইবনে জারীর এই বিষয়বন্তুই 
আবূ আবদুল্লাহ্‌, ইবনে জুবায়র ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই 
আয়াতে এমন সব পুরুষকে বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোন আগ্রহ ও 
কামভাব নেই এবং তাদের বূপগুণের প্রতিও কোন ওৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে 
বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণীবলীর সাথে সম্পর্ক 
রাখে, তাদের কাছেও পর্দা ওয়াজির। হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসে আছে, জনৈক 
নপুংসক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। বিবিগণ তাকে 
আয়াতে বর্ণিত ১12 ১:31 45১+£ -এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন 
ক্রতেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন। 
_. এই. কারণেই ইবনে হাজর মী মিনহাজের টীকায় রলেন £ পুরুষ যদিও পুরুষতৃহীন, 
লিঙ্গকর্তিত অথরা খুব বেশি বৃদ্ধ হয়, তরুও সে 2১31০1১:-5 শব্দের অন্তর্ভূক্ত নয়। তার 
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কাছে পর্দা করা ওয়াজিব । এখানে 2:)8। 1১1: শব্দের সাথে ১১০৮1 শব্দ উল্লেখ করা 
হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধি 'ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহৃত মেহমান হয়ে 
খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। একথা উল্লেখ করার একমাত্র 
কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা অনাহৃত 
হয়ে খাওয়া-দীওয়ার জন্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত। বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও 
ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার উপর অনাহৃত মেহমান হওয়ার উপর নয়। 

দ্বাদশ প্রকার (১1151 এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বুঝানো হয়েছে, ফে 
এখনও সাবালকত্ের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও 
গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে মোরাহিক 
অর্থাৎ সাবালকত্বের নিকটবর্তী । তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব ।-_(ইবনে কাসীর) ইমাম 
জাসসাস বলেন ঃ এখানে ৮ বলে এমন বালককে বুঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ- 
কারবারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে 
ব্যতিক্রমভুক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হলো। 

(৫5১ ১ ০৮৮ ০04 ১৪ 249 _ অর্থাৎ নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ 
না করে, যদ্দরুন অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে ওঠে এবং তাদের বিশেষ সাজসজ্জা 
পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 

অলঙ্কারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো বৈধ নয় £ আয়াতের শুরুতে 
বেগানা পুরুষদের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। 
উপসংহারে এর প্রতি আরও জোর দেওয়া হয়েছে যে, সাজসজ্জার স্থান মস্তক, বক্ষদেশ 
ইত্যাদি আবৃত করা তো ওয়াজিব ছিলই-_ গোপন সাজসঙজ্জার যে কোনভাবেই প্রকাশ 
করা হোক, তাও জায়েয নয়। অলঙ্কারের ভেতরে এমন জিনিস রাখা, যদ্দরুন অলঙ্কার 
ঝঙ্ৃত হতে থাকে কিংবা অলঙ্কারাদির পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে বাজা কিংবা মাটিতে 
সজোরে 'পা রাখা,-যার ফলে অলঙ্কারের শব্দ হয় ও বেগানা পুরুষের কানে পৌছে, এসব 
ধিষয় আলোচ্য আয্মাতদৃষ্টে নাজায়েষ। এ কারণেই অনেক ফিকাহবিদ বলেন 8 যখন 
অলঙ্কারের আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো এই আয়াত দ্বারা অবৈধ প্রমাণিত হলো; 
তখন স্বয়ং নারীর আওয়াজ শোনানো আরও কঠোর এবং প্রশ্নীতীতদ্ধপে অবৈধ হবে। 
তাই তারা নারীর: আওয়াজকেও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নাওয়াষেল গ্রন্থে বলা 
হয়েছে, যতদূর সম্ভব নারীগণকে কোরআনের . শিক্ষাও নারীদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা 
উচিত.4. তবে নিরুপায় অবস্থায় পুরুষদের. কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ. করা জায়েয। 

সহীহ্‌ বুখারী & মুসলিমের. হাদীসে আছে, নামাযে যদি কেউ সম্মুখ দিয়ে পথ 
অতিক্রম; করতে থাকে, -তবে পুরুষের উচিত-:সুবহানাল্লাহ' কলে তাকে সতর্ক করা। কিনতু 
নারী আওয়াজ করতে; পারবেন না ; বরং এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে.তাকে সতর্ক 
করে, দেবে। .. 

নারীর আওয়াজে বিধান $ নারীর আওয়াজ -পোপন. অঙ্গের, অন্তর্ভুক্ত কি না এবং 
বেগান্রা .পুরুষকে আওয়াজ শোনানো জায়েয কি না, এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ 
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বর্তমান। ইমাম শাফেঈ গ্রস্থসমূহে নারীর আওয়াজকে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়নি। হানাফীদের উক্তিও বিভিন্ন রূপ। ইবনে হুমাম নাওয়াযেলের বর্ণনার ভিত্তিতে 
গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফীদের মতে নারীর আযান মাকনূহ্‌। কিন্তু হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবিগণ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার 
পরেও পর্দার অন্তরাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এই আলোচনার 
পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য কথা এই যে, যে স্থানে নারীর আওয়াজের কারণে 
অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা. থাকে, সেখানে নিষিদ্ধ এবং যেখানে আশংকা নেই, সেখানে 
জায়েয ।_ (€জাসসাস) কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার 
মধ্যেই সাবধানতা নিহিত। 

সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া ঃ নারী যদি প্রয়োজনবশড় বাইরে যায়, তবে সুগন্ধি 
লাগিয়ে না যাওয়াও উপরোক্ত বিধানের অন্তর্ভূক্ত । কেননা, সুগন্ধিও গোপন সাজসজ্জা। 
বেগানা পুরুষের কাছে. এই সুগন্ধি পৌছা নাজায়েয। তিরমিষীতে হযরত আবু মূসা 
আশআরীর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারিণী নারীর নিন্দা করা হয়েছে। 

সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েয 8 ইমাম জাসসাস বলেন ঃ 
কোরআন পাক অলঙ্কারের আওয়াজকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত রঙিন 
কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়া আরও উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হবে । এ থেকে 
আরও জানা গেল যে, নারীর মুখমণ্ডল যদিও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয় ; কিন্তু তা 
সৌন্দর্যের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে একেও আবৃত রাখা ওয়াজিব। তবে প্রয়োজনের 
কথা স্বতন্ধ।__(জাসসাস) 

১১১এ। (05:৯4 ০ (%, অর্থাৎ মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র কাছে 
তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে 
এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা 
আলাদা আদেশ দান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সৃক্ষস। অপরের তা জানা কঠিন ; কিন্তু 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই 
উদ্লিখিত বিধানসমূহে কোন- সময় যদি কারও দ্বারা কোন ক্রুটি হয়ে যায়, তবে তার জন্য 
তওবা করা মেহায়েত জরুরী । সে অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা 
চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প হবে। 


2১52১3১৮298 
০3 ৬২৯৯০০৮৪১ দি লে 
22. 72 ॥ ৫৮2৯৫ পে পাতা 
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তে২) তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং 
তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও ।.তারা যদি নিঃস্ব হয়, 
তবে আল্লাহু নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ্‌ প্রাচ্র্যময়, সর্বজ্ঞ। 
(৩৩) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে ঘে পর্যন্ত না আল্লাহু নিজ 
অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

 মুক্তদের মধ্যে) যারা বিবাহহীন (পুরুষ হোক কিংবা নারী বিবাহহীন হওয়াও 
ব্যাপক অর্থে-_এখন পর্যন্ত বিবাহই হয়নি কিংবা হওয়ার পর স্ত্রীর মৃত্যু অথবা তালাকের 
কারণে বিবাহহীন হয়ে গেছে) তোমরা-ভাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং (এমনিভাবে) 
তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা এর অর্থাৎ) বিবাহের) যোগ্য, (অর্থাৎ বিবাহের 
হক আদায় করতে সক্ষম) তাদেরও (বিবাহ সম্পাদন করে. দাও। শুধু নিজেদের স্বার্থে 
তাদের বিবাহের স্বার্থকে বিনষ্ট করো না এবং মুক্তদের মধ্যে যারা বিবাহের পয়গাম দেয়, 
তাদের দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার প্রতি লক্ষ্য করে অস্বীকার করো না যদি তাদের মধ্যে জীবিকা 
উপার্জনের যোগ্যতা থাকে, কেননা) তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ্‌ তা“আলা (ইচ্ছা 
করলে) তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে বিত্তশালী করে দেবেন। (মোটকথা এই যে, বিভ্তশালী না 
হওয়ার কারণে বিবাহ অস্বীকার করো না এবং এরূপও মনে করো না যে, বিবাহ হলে 
খরচ বৃদ্ধি পাবে। ফলে এখন যে বিত্তশালী সেও বিত্তহীন ও কাঙ্গাল হয়ে যাবে। কারণ, 
আসলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপরই জীবিকা নির্ভরশীল। তিনি কোন বিস্তশালীকে বিবাহ 
ছাড়াও নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত করতে পারেন এবং কোন দারিদ্র বিবাহওয়ালাকে বিবাহ 
সত্বেও দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা থেকে মুক্তি দিতে পারেন ।) আল্লাহ্‌ তাআলা প্রাচুর্ধময় (যাকে 
ইচ্ছা প্রাচুর্য দান করেন এবং সবার অবস্থা সম্পর্কে) জ্ঞানময় । (যাকে বিস্তশালী করা 
রহস্যের উপযোগী হবে তাকে বিত্তশালী করে দেন এবং যাকে দরিদ্ব ও অভাবগ্রস্ত রাখাই 
উপযুক্ত, তাকে দরিদ্র রাখেন।) আর (যদি কেউ দারিদ্র্যের কারণে ৰিবাহের প্রয়োজনীয় 
সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী না হয়, তবে) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন প্রবৃত্তিকে 
বশে রাখে, যে পর্যস্ত না আল্লাহ্‌ তা'আলা (ইচ্ছা করলে) নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে 
অভাবমুক্ত করে: দেন। অভাবমুক্ত করা হলে বিবাহ করবে)। 

বিবাহের কতিপয় বিধান £ পূর্বে রর্ণিত হয়েছে যে, সূরা নূরে বেশির ভাগ সতীত্ব ও 
পবিত্রতার হিফাযত এবং নির্লজ্জতা অশ্রীলতা দমন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত 
হয়েছে। এই পরম্পরায় ব্যভিচার ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াদির কঠোর শাস্তি বর্ণনা করা 
হয়েছে। এরপর অনুমতি চাওয়া ও পর্দার.বিধান বিধৃত হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত একটি 
সুষম শরীয়ত। এর যাবতীয় বিধি-রিধানে সমতা নিহিত আছে। এক. দিকে. মানুষের 
স্বভাবগত প্রেরণা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং অপরদিকে এসব 
ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই একদিকে যখন- মানুষকে 
অবৈধ. পন্থায় -কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে. কঠোরভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, তখন 
স্বভাবগত প্রেরণা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর কোন বৈধ ও.বিশুদ্ধ পন্থাও 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)_ ৫১ 
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৪০২ তফসীরে মাঁ“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বলে দেয়া জরুরী ছিল। এছাড়া মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অক্ষুগ্র রাখার উদ্দেশ্যে কতিপয় 
সীমার ভেতরে থেকে নর ও নারীর মেলামেশার কোন পন্থা প্রবর্তন করাও যুক্তি ও 
শরীয়তের দাবি। কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় এই পন্থার নাম বিবাই'। আলোচ্য 
5572855555555555584 
বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ করা হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

155 10 এএশব্দটি এর বহুবচন। অর্থ প্রত্যেকটি এমন নর ও 
নারী, যার বিবাহ বর্তমান. নেই, আসলেই বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের 
পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও 

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে একথা প্রমার্ণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও 
একমত যে; নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোন পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ 
পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিবাহের 
মসনূন ও উত্তম পন্থা । এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের 
বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে, এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে 
অশ্লীলতার. পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ সন্তাবনা থাকে। এ কারণেই কোন: কোন হাদীসে 
নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম -ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে 
বাধাও দেওয়া হয়েছে। ইমাম আযম ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে এই বিধানটি 
একটি বিশেষ সুন্নত ও শরীয়তগত নির্দেশের মর্ধাদা রাখে । যদি কোন প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা 
নিজের বিবাহ 'অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত “কুফ' তথা অমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন 
করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে । তবে সুন্নতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি .তিরস্কারের 
যোগ্য যদি সে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে। 

ইয়াম শাফেঈ ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে 
প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহই বাতিল ও না হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। এটা 
বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বর্ণনা করার স্থান নয়। 
কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত- থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমীণিত হয় যে, 
বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্থনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাবকদের মধ্যস্থতা 
ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা আয়াত এ ব্যাপারে নিশ্চুপ ; বিশেষত এ 
কারণেও যে, 1 (বিবাহহীন লোক) শব্দের মধ্যে প্রাপতবয়ক্ক পুরুষ ও নারী উভয়ই 
অন্তর্ভুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ_ 
কেউ একে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যত বুঝা যায় যে; প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের 
98955517845 55551555547 
কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরস্কার করা হবে। 

বিবাহ ওয়াজিব, না সুন্নাত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ ? £ মুজতাহিদ ইমামগণ 
প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না করলে 
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সূরা আন্-নূর ৪০৩ 


শরীয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না, গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং বিবাহ করার 

শক্তি-সামর্থ্যও রাখে, এরপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ফরয অথবা ওয়াজিব। সৈ যতদিন 
বিবাহ করবে না, ততদিন গুনাহগার থাকবে। হ্যা, দি বিবাহের উপায়াদি না থাকে ; 
যেমন কোন উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুআজ্জল মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় 
ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যস্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি 
সংগৃহীত না হয়, ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্যধারণের চেষ্টা করে। এরপ ব্যক্তির 
জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেন যে, সে উপর্যুপরি রোযা রাখবে । রোযার ফলে 
কামোত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায়। 

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ওকাফ (রা)-কে জিজ্ঞেস 
করলেনঃ তোমার স্ত্রী আছে কি ? তিনি বললেন ঃ না! আবার জিজ্ঞেস করলেন £ কোন 
শরীয়তসম্মত বাদী আছে কি ? উত্তর হলো ঃ না। প্রশ্ন হলো ঃ তুমি কি আর্থিক 
্বাচ্ছন্দযশীল ? উত্তর হলো £ হ্যা। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি:বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয় 
নির্বাহের সামর্থ্য রাখ? তিনি উত্তরে হ্যা বললে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন ঃ তাহলে তো 
তুমি শয়তানের ভাই। তিনি আরও বললেন ঃ বিবাহ আমাদের সুন্নত। তোমাদের মধ্যে 
সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে সর্বাধিক নীচ, যে 
বিবাহ না করে মারা গেছে।__(মাযহারী) 

যে ক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গুনাহ্‌্র আশংকা প্রবল, ফিকাহবিদদের মতে এই হাদীসটিও 
সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । ওকাফের অবস্থা সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জানা ছিল যে, সে 
সবর করতে পারে না। এমনিভাবে মুসনাদে আহ্মদে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন থাকতে কঠোরভাবে 
নিষেধ করেছেন।__-(মাযহারী) এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস আছে। সবগুলো 
হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা 
প্রবল থাকে । এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফিকাহ্বিদ একমত যে কোন ব্যক্তির যদি 
প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিবাহ করলে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে, উদাহরণত সে দাম্পত্য 
জীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর উপর জুলুম করবে কিংবা অন্য কোন 
গুনাহ্‌ নিশ্চিত হয়ে যাবে, তবে এরপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা হারাম অথবা মাকরূহ । 

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অর্থাৎ বিবাহ না করলেও যার গুনাহের সম্ভাবনা প্রবল 
নয় এবং বিবাহ করলেও কোন গুনাহের আশংকা জোরদার নয়, এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে 
ফিকাহ্বিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ । কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম এবং কেউ 
বলেন, বিবাহ না করাই উত্তম। ইমাম আযম আবূ হানীফার মতে নফল ইবাদতে মশগুল 
হওয়ার চাইতে বিবাহ করা উত্তম। ইমাম শাফেঈ বলেন, নফল ইবাদতে মশগুল হওয়া 
উত্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ সত্তাগতভাবে পানাহার, নিদ্রা 
ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি যুবাহ্‌ তথা শরীয়তসিহ্ধ কাজ। যদি কেউ .এই 
নিয়তে বিবাহ করে যে, এর মাধ্যমে সে গুনাহ্‌ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান 
জন্মদান করবে,তবে তা ইবাদতেও পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও সওয়াব পায়। মানুষ 
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৪০৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন £ ষষ্ঠ খণ্ড 


যদি এরূপ সদুদ্দেশ্যে যে কোন মুবাহ্‌ কাজ করে, তা পরোক্ষভাবে তার জন্য ইবাদত হয়ে 
যায়। পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিও এরূপ নিয়তের ফলে ইবাদত হয়ে যায়। ইবাদতে 
মশগুল হওয়া আপন সন্তায় একটি ইবাদত । তাই ইমাম শাফেঈ ইবাদতের উদ্দেশ্যে 
একান্তবাসকে বিবাহের চাইতে উত্তম বলেন। ইমাম আবু হানীফার মতে বিবাহের মধ্যে 
ইবাদতের দিক অন্যান্য মুবাহ্‌ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ্‌ হাদীসসমূহে বিবাহকে 
পয়গন্বরদেরও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা)-এর সুন্নত আখ্যা দিয়ে এর উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া 
হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি. থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ 
সাধারণ মুবাহ্‌ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মুবাহ কর্ম নয়; বরং এটা পয়গন্বরগণের সুন্নত । 
এতে ইবাদতের মর্যাদা শুধু নিয়তের কারণে নয়; বরং পয়গস্বরগণের সুন্নত হওয়ার 
কারণেও বলবৎ থাকে । কেউ বলতে পারে যে, এভাবে তো পানাহার ও নি্দ্রাও পয়গম্বরগণের 
সুন্তত। কারণ, তারা সবাই এসব কাজ করেছেন। এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গন্বরগণের 
কাজ হওয়া সত্তেও কেউ একথা বলেননি এবং কোন হাদীসে বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার 
ও নিদ্রা পয়গন্বরগণের সুন্নত। বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পয়গন্বরগণের 
কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিবাহ এরূপ নয়। বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে পয়গন্বরগণের 
সুন্নাত এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিজের সুন্নাত বলা হয়েছে। 

তফসীরে মাযহারীতে এ প্রসঙ্গে একটি সুষম কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি 
মধ্যাবস্থায় আছে অর্থাৎ অতিরিক্ত কামভাবের হাতে পরাভূতও নয় এবং বিবাহ করলে 
কোন শুনাহতে লিপ্ত হওয়ার আশংকাও নেই, এরূপ ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, বিবাহ 
করা সত্বেও পরিবার-পরিজনের দায়িতু তার যিকর ও ইবাদতের অন্তরায় হবে না, তবে 
তার জন্য বিবাহ করা উত্তম। সকল পয়গন্বর ও সাধু ব্যক্তির অবস্থা তদ্রপই ছিল। 
পক্ষান্তরে যদি তার এরপ প্রত্যয় থাকে যে, বিবাহ ও পরিবার পরিজনের দায়িত্‌ পালন 
তাকে ধময়ি উন্নতি ও অধিক যিকর ইত্যাদি থেকে বিরত রাখবে, তবে তার জন্য 
ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাস এবং বিবাহ বর্জন উত্তম। কোরআন পাকের অনেক, 
আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। একটি আয়াত এই £ 8 %১:107469 00 2৮৮8৫ 
40 ১২১০ 18:5% এতে নির্দেশ আছে যে, অর্থকড়ি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র যিকর থেকে 
বিমুখ করে দেওয়ার কারণ না হওয়া সমীচীন। 

1২১4০১১০১১৮ অর্থাৎ তোমাদের ত্রীতদাস ও বাদীদের মধ্যে যারা 
যোগ্য, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এখানে মালিক ও প্রভুদেরকে সম্বোধন করা 
হয়েছে। ১-৮.০শব্দটি এ স্থলে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে 
যারা বিবাহের যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ প্রভুদেরকে 
প্রদত্ত হয়েছে। সামর্থ্যের অর্থ স্ত্রীর বৈবাহিক অধিকার, ভরণ-পোষণ ও তাৎক্ষণিক 
পরিশোধযোগ্য মোহর আদায় করার যোগ্যতা । যদি ১১, ৮.০ শব্দের সুবিদিত অর্থ 
সৎকর্মপরায়ণ নেওয়া হয়, তবে বিশেষভাবে তাদের কথা বলার কারণ এই যে, বিবাহের 
আসল লক্ষ্য হারাম থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যেই হতে পারে। 
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সূরা আনূ্‌-নূর ৪০৫ 


মোটকথা, ক্রীতদাস ও বাদীদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ 
সম্পাদন করার আদেশ প্রভুদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তারা বিবাহের 
প্রয়োজন প্রকাশ করে এবং বিবাহের খাহেশ করে, তবে কোন কোন ফিকাহ্বিদের মতে 
তাদের বিবাহ সম্পাদন করা প্রভুদের উপর ওয়াজিব হবে । অধিকাংশ ফিকাহ্বিদের মতে 
তাদের বিবাহে বাধা সৃষ্টি না করা। বরং অনুমতি দেওয়া প্রভুদের জন্য অপরিহার্য হবে। 
কারণ, ক্রীতদাস ও বাদীদের বিবাহ মালিকের অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। এমতাবস্থায় 
এ আদেশটি কোরআন পাকের এ আয়াতের অনুরূপ হবে ++ 19১1১21১১১৮ 555 
_ অর্থাৎ নারীদেরকে বিবাহে বাধা না দেওয়া অভিভাবকদের জন্য অপরিহার্য । এক 
হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও বলেছেন, তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে 
আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরূপ না 
করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে । (তিরমিযী) 

সারকথা এই যে, প্রভুরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতস্তত না করে সেইজন্য এই 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের যিম্মায় ওয়াজিব--এটা জরুরী 
নয়।+01 

14০54 14347050089) __ যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্মকর্মের হিফাযতের জন্য 
বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই ; আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। 
তারা যখন ধর্মের হিফাষত ও সুনাতে রাসূল (সো) পালন করার সদুদদেশ্যে বিবাহ করবে 
তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দযও দান করবেন। যাদের কাছে দরিদ্র 
লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায়, আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তারা যেন 
শুধু বর্তমান দারিদ্বের কারণেই বিবাহে অস্বীকৃতি না জানায়। অর্থকড়ি ক্ষণস্থায়ী বন্তু। 
এই আছে এই নেই। কাজের যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে বিবাহে 
অস্বীকৃতি জানান উচিত নয়। 

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা যুক্ত ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে 
সব মুসলমানকে বিবাহ করার উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিবাহের কারণে তাদেরকে আর্থিক 
স্বাচ্ছন্দ্য দান করার ওয়াদা করেছেন।-_ইবনে কাসীর)। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, 
যহরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একবার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ তোমরা 
বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহ্র আদেশ পালন কর। তিনি যে ধনাট্যতা দান করার ওয়াদা 
করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ৪ 

0 5১5705 ৮৫১ হযরত ইবনে মাসউদ বলেন 8 তোমরা যদি ধনী হতে চাও, 
তবে বিবাহ কর। কেননা, আল্লাহ্‌ তা“আলা বলেছেন £ 11535 7055 144)। _(ইবনে 
কাসীর) |] 

হুশিয়ারী $ তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, স্মতর্ব্য যে, বিবাহ করার কারণে 
আল্লাহ্‌ তা“আলার পক্ষ থেকে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ 
ও সুন্নাত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, অতঃপর আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা 
করা হয়। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াত ? 

(47৯১১০41145 এই০ ও 02৮5 % 021 4০৭, 
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৪০৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


অর্থাৎ যারা অর্থ সম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ করলে 
আশংকা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গুনাহগার হয়ে যাবে, তারা যেন 
পবিত্রতা ও ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে 
তাদেরকে মালদার করে দেন। এই ধৈর্ধের জন্য হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেওয়া 
হয়েছে যে, তারা বেশি পরিমাণে রোযা রাখবে । তারা এরূপ করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় 
অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণে অর্থ সম্পদ দান করবেন। 


দু তে 

৯ 

লিবরা লি নকে 
হে টা 229220504 


(৩৩-এর বাকী অংশ) 

তোমাদের অধিকারতুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের 
সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে যে অর্থকড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর । তোমাদের দাসীরা 
নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় 
তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেউ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে 
তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ্‌ ভাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তোমাদের 'অধিকারভুক্তদের মধ্যে দোস হোক কিংবা দাসী) যারা মোকাতাব হতে 
ইচ্ছুক (উত্তম এই যে,) তাদেরকে মোকাতাব করে দাও যদি তাদের মধ্যে কল্যাণ (অর্থাৎ 
কল্যাণের চিহ্) দেখতে পাও। আর আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রদত্ত অর্থসম্পদ থেকে তাদেরকেও 
দান কর. (যাতে দ্রুত মুক্ত হতে পারে)। তোমাদের (অধিকারভুক্ত) দাসীদেরকে ব্যভিচারে 
বাধ্য করো না (বিশেষত) যদি তারা সতী থাকতে চায় (এবং তোমাদের এই হীন কর্ম) 
শুধু এ কারণে যে, তোমরা পার্থিব জীবনের কিছু উপকার অর্থাৎ ধনসম্পদ) লাভ করবে। 
যে ব্যক্তি তাদেরকে বাধ্য করবে (এবং তারা বাচতে চাইবে,) আল্লাহ্‌ তাঁআলা তাদের 
উপর জবরদস্তি করার পর (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল, করুণাময় । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
পূর্ববর্তী আয়াতে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদীদের বিবাহের প্রয়োজন দেখা দিলে 
মালিকদেরকে বিবাহের অনুমতি দেওয়ার আদেশ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, 
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সুরা আন-নূর ৪০৭ 


তারা যেন নিজেদের স্বার্থের খাতিরে গোলাম ও বাঁদীদের স্বভাবজাত স্বার্থকে উপেক্ষা না 
করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। এই আদেশের সার-সংক্ষেপ হচ্ছে অধিকারভুক্ত গোলাম 
ও বাঁদীদের সাথে সম্বহার করা এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে বাচানো। এর সাথে সম্পর্ক 
রেখে আলোচ্য আয়াতে মালিকদেরকে দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে, গোলাম ও 
বাদীরা যদি মালিকদের সাথে মুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তবে তাদের এই 
বাসনা পূর্ণ করাও মালিকদের জন্য উত্তম ও সওয়াবের কাজ। হিদায়ার গ্রন্থকার .এবং 
অধিকাংশ ফিকাহ্বিদ এই নির্দেশকে মুস্তাহাবই স্থির করেছেন। অর্থাৎ অধিকারভুক্তদের 
সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মালিকদের জন্য ওয়াজিব নয় ; কিন্তু মুস্তাহাব ও 
উত্তম। এই চুক্তির রূপরেখা এরূপ £ কোন গোলাম অথবা বাদী তার মালিককে বলবে, 
আপনি আমার উপর টাকার একটি অঙ্ক নির্ধারণ করে দিন। আমি পরিশ্রম ও উপার্জনের 
মাধ্যমে এই টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। এরপর মালিক 
এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। অথবা মালিক স্বেচ্ছায় গোলামকে প্রস্তাব 
দেবে যে, এই পরিমাণ টাকা আমাকে দিতে পারলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে । গোলাম্‌-এই 
প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি হয়ে যাবে। যদি প্রভু ও গোলামের মধ্যে প্রস্তাব ও পেশ গ্রহণের 
মাধ্যমে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে শরীয়তের আইনে তা অপরিহার্য হয়ে যায়। মালিকের 
তা ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। যখনই গোলাম নির্ধারিত অঙ্ক পরিশোধ করে দেবে, 
তখনই আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে। 

টাকার এই অঙ্ককে “বদলে-কিতাবত' বা ডুক্তির বিনিময় বলা হয়। শরীয়ত এর কোন 
সীমা নির্ধারণ করেনি। গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হোক কিংবা কম বেশি, উভয় 
পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণই স্থিরীকৃত হবে, তাই চুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত হবে। ইসলামী 
শরীয়তের যেসব বিধান দ্বারা অধিক পরিমাণে গোলাম ও বাদী যুক্ত করার পরিকল্পনা 
ব্যক্ত হয়, গোলাম ও বাদীর সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ ও তাকে 
মুস্তাহাব সার্যস্ত করার বিধানও সেইসব বিধানের অন্যতম । যারা শরীয়তসম্মত গোলাম 
ও.বাদী, ইসলাম অধিক পরিমাণে তাদের মুক্তির পথ খুলতে আগ্রহী । যাবতীয় কাফফারার 
মধ্যে গোলাম অথবা বাদী মুক্ত করার বিধান আছে। এমনিতেও গোলাম মুক্ত করার মধ্যে 
বিরাট সওয়াবের ওয়াদা রবয়েছে। লিখিত চুক্তির ব্যাপারটিও তারই একটি পথ । তাই এর 
প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তবে এর সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে,:১:42 1 
/ * ? অর্থাৎ লিখিত চুক্তি করা তখনই দুরস্ত হবে, যখন তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের 
চিহ্ন দেখতে পাও । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর এবং অধিকাংশ ইমাম এই কল্যাণের 
অর্থ বলেছেন উপার্জন ক্ষমতা । অর্থাৎ যার মধ্যে এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তার সাথে 
চুক্তি করলে উপার্জনের মাধ্যমে নির্ধারিত টাকা সঞ্চয় করতে পারবে, তবে তার সাথে চুক্তি 
করা যায়। নতুবা অযোগ্য লোকের সাথে চুক্তি করলে তার পরিশ্রমও পণ্ড হুবে..এবং. 
মালিকেরও ক্ষতি হবে। হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন ঃ. এখানে কল্যাণের অর্থ এই য়ে,সে মুক্ত. 
হলে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতির আশংকা .নেই ; উদাহরণত সে কাফির হলে এবং তার 


ড///.109119021-0017 


৪০৮ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কাফির ভাইদের সাহায্য করলে বুঝতে হবে যে, এখানে উভয় বিষয়ই কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত । 
গোলামের মধ্যে উপার্জনশক্তিও থাকতে হবে এবং তার মুক্তির কারণে মুসলমানদের কোন 
রূপ ক্ষতির আশংকাও না থাকা চাই।_(মাযহারী) 

২6 31 400 ১০150 _ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, 
তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে 
এই সম্বোধন করা হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ 
করার উপর নির্ভরশীল, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত নয়। 
যাকাতের অর্থও. তাকে দিতে পারবে । মালিকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও 
তার সাহায্য. করে অথবা চুক্তির বিনিময় কিছু ত্রাস করে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম তাই 
করতেন । তীরা চুক্তির বিনিময় সামর্থ্য অনুযায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা আরও কম 
ত্রাস করে দিতেন ।__(মাযহারী) 

অর্থনীতি একটি গুরুতৃপূর্ণ মাস“আলা এবং সে সম্পর্কে কোরআনের ফয়সালা £ 
আজকাল দুনিয়াতে বস্তুবাদের রাজত্‌ প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব পরকাল বিস্মৃত হয়ে কেবল 
অর্থোপার্জনের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের জ্ঞানগত গবেষণা ও চিন্তাভাবনার পরিধি 
শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এতে আলোচনা ও গবেষণার তোড়জোড় 
এত বেশি যে, এক একটি সাধারণ বিষয় বিরাট বিরাট শাস্ত্রের আকার ধারণ করে 
ফেলেছে। তন্মধ্যে অর্থশন্রই সর্বৃহত। 

এ ব্যাপারে আজকাল বিশ্বের মনীষীদের দুটি মতবাদ অধিক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত 
এবং উভয় মতবাদই বিপরীতমুখী । মতবাদের এই সংঘর্ষ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে 
পারস্পরিক ধাঞ্ষীধাক্কি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের এমন দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাসীর 
কাছে শাস্তি একটি অচেনা বিষয়ে পরিণত হয়েছে । 

একটি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যাকে পরিভাষায় ক্যাপিট্যালিজম বলা হয়। দ্বিতীয়টি 
হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাকে কমিউনিজম অথবা সোশ্যালিজম বলা হয়। একথা 
চাক্ষুষ এবং সর্ববাদীসম্মত যে, এই বিশ্বচরাচরে মানুষ তার শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা যা কিছু 
উপার্জন ও সৃষ্টি করে, সেসবের আসল ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ, মৃত্তিকার ফসল, পানি ও 
খনিতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বস্তূদমূহের উপর স্থাপিত। মানুষ চিন্তাভাবনা ও শ্রমের মাধ্যমে 
এসব সম্পদের মধ্যে জোড়াতালি ও সংমিশ্রণ দ্বারা প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য তৈরি করে। 
বিবেকের দাবি ছিল এই যে, উপরোক্ত উভয় ব্যবস্থার প্রবক্তারা প্রথমে চিন্তা করত যে, 
এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে যায়নি। এগুলোর কোন একজন শ্রষ্টা 
আছেন। একথাও বলা বাহুল্য. যে, এগুলোর আসল মালিকও তিনিই হবেন, যিনি 
এগুলোর শ্রষ্টা। আমরা এসব সম্পদ কুক্ষিগত করা, এগুলোর মালিক হওয়া অথবা ব্যবহার 
করার ব্যাপারে স্বাধীন নই। বরং প্রকৃত মালিক ও ্রষ্টা যদি কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকেন, 
তবে সেগুলো মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বস্তুপূজার উন্মাদনা তাঁদের সবাইকে 
প্রকৃত মালিক ও শ্রষ্টার ধারণী থেকেই গাফেল করে দিয়েছে। তাদের মতে এখন আলোচনার 
বিষয়বস্তু এতটুকুই যে, যে ব্যক্তি এসব সম্পদ অধিকারভুক্ত করে এগুলো দ্বারা জীবন 
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সূরা আন্-নূর ৪০৯ 


ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে, সে আপনা-আপনি এগুলোর স্বাধীন মালিক হয়ে 
যায়, না এগুলো সাধারণ ওয়াফক ও যৌথ মালিকানাধীন যে, প্রত্যেকেই এগুলো দ্বারা 
উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে ? 

প্রথম মতবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে এসব বস্তুর উপর স্বাধীন মালিকানা অধিকার 
দান করে। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যথা ইচ্ছা ব্যয় করতে 
পারে। এ ব্যাপারে কোনরূপ বাধা-নিষেধ অসহনীয় । এই মতবাদই প্রাচীনকালে মুশরিক 
ও কাফিরদের ছিল। তারা হযরত শোয়ায়ব (আ)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উথ্থাপন করে 
বলেছিল £ এসব ধন-সম্পত্তি আমাদের । আমরা এগুলোর মালিক। আমাদের উপর 
বাধা-নিষেধ আরোপ.করার এবং জায়েয-নাজায়েযের কথা বলার অধিকার আপনি কোথায় 
পেলেন? কোরআনের:.5 01/550% 9 আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। দ্বিতীয় মতবাদ 
সোশ্যালিজম মানুষকে কোন বস্তুর উপর কোনরূপ মালিকানার অধিকার দেয় না ; বরং 
প্রত্যেক বস্তুকে সব মানুষের যৌথ মালিকানাধীন সাব্যস্ত করে এবং সবাইকে তা ছারা 
উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার দান করে। এটাই সমাজতন্ত্রের আসল ভিত্তি। কিন্তু যখন 
দেখা গেল যে, এ ধারণার বাস্তবায়ন অসম্ভব এবং এর ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা পরিচালনা 
করা যায় না, তখন কিছু বস্তুকে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমভুক্তও. করে দেওয়া হলো । 

কোরআন পাক এই উভয় বাজে মতবাদ খণ্ডন করে মূলনীতি এই দিয়েছে যে, বিশ্বের 
সকল বস্তুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ্‌, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। এরপর তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও 
কৃপায় মানুষকে বিশেষ আইনের অধীনে মালিকানা দান করেছেন। এই আইনের দৃষ্টিতে 
যাকে যেমন জিনিসের মালিক করা হয়েছে, সেগুলোতে তার অনুমতি ব্যতীত অপরের 
হস্তক্ষেপ করা হারাম করা হয়েছে কিন্তু মালিক হওয়ার পরও তাকে স্বাধীন মালিকানা 
দেওয়া হয়নি যে, যেভাবে ইচ্ছা উপার্জন করবে ও যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবে ; বরং উভয় 
দিকের একটি ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক আইন রাখা হয়েছে যে, উপার্জনের অমুক পথ 
হালাল, অমুক পথ হারাম এবং অমুক জায়গায় ব্যয় করা হালাল ও অমুক যায়গায় 
হারাম। এছাড়া যেসব বস্তুর মালিকানা দান করা হয়েছে, সেগুলোতে অপরের অধিকারও 
জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা আদায় করা তার দায়িত্ব 

আলোচ্য আয়াতে যদিও ভিন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু প্রসঙগক্রমে উপরোক্ত 
গুরুতুপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ের কতিপয় মূলনীতিও এতে ব্যক্ত হয়েছে। আয়াতের ভাষার 
প্রতি লক্ষ্য করুন। 18 ৪314 2 515) অর্থাৎ এই অভাব্স্ত লোকদেরকে আল্লাহ্‌ 
তা*আলার সেই ধন-সম্পদ থেকে দান কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন । এতে 
তিনটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এক. ধন-সম্পদ তথা প্রত্যেক বস্তুর আসল মালিক 
আল্লাহ্‌। দুই. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে এর এক অংশের মালিক করেছেন। তিন. 
তিনি যে বস্তুর মালিক বানিয়েছেন, তার জন্য কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করেছেন। 
কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করা অপরিহার্য, 
ওয়াজিব মুস্তাহাব, উত্তম করেছেন '4। «১ এবং মূর্খতা যুগের কুপ্রথা উৎপাটন, ব্যতিচার 
ও নির্লজ্জতা দমন করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, 1৯৯১৪5% 


মা'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)-__৫২ 
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৪১০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


১0। ০০:5৫অর্থাৎ তোমাদের বীদীদেরকে এ কাজে বাধ্য করো না যে, তারা ব্যভিচারের 
মাধ্যমে অর্থকড়ি উপার্জন করে তোমাদেরকে দেবে। মূর্খতা যুগের অনেক মানুষ বাদীদেরকে 
এ কাজে ব্যবহার করত। ইসলাম যখন ব্যভিচারের কঠোর শাস্তি জারি করল এবং মুক্ত ও 
গোলাম নির্বিশেষে সবাইকে এর আওতাভুক্ত করে দিল, তখন এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিধান 
প্রদান করাও জরুরী ছিল। 

(০২ ৯59201$1 __ অর্থাৎ যদি বাদীরা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার ও সতীত্ব রক্ষা 
করার ইচ্ছা করে, তবে. তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করা খুবই 
নির্লজ্জ কাজ। বাক্যটি যদিও শর্তের আকারে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সর্বসম্মত মতানুসারে 
প্রকৃতপক্ষে এ শর্ত উদ্দেশ্য নয় যে, বাঁদীরা ব্যভিচার থেকে বাচতে চাইলে তাদের উপর 
জবরদস্তি করা জায়েয নয় এবং বাচতে না চাইলে জায়েয । বরং উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ 
চাল-চলন ও অভ্যাসের দিক দিয়ে বাদীদের মধ্যে লজ্জাশরম ও সতীত্ববোধ মুর্খতাযুগে 
বিদ্যমান ছিল না। ইসলামী বিধানাবলী আগমনের পর তারা যখন তওবা করল, তখনও 
তাদের প্রভুরা অর্থাৎ ইবনে উবাই প্রমুখ মুনাফিক জবরদস্তি করতে চাইল। এই পরিস্থিতিতে 
আলোচ্য বিধান অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, তারা যখন ব্যভিচার থেকে বাচতে চায়, 
তখন তোমরা তাদেরকে বাধ্য করো না। এতে করে তাদের প্রতুদেরকে শাসানো উদ্দেশ্য 
যে, বাদীরা তো সতীসাধ্ৰবী থাকতে ইচ্ছুক, আর তোমরাই তাদেরকে ব্যভিচার করতে বাধ্য 
কর- এটা নিরতিশয় বেহায়াপনার কাজ। 

1১১১০১৮৭০০২ ৮০১০4 303_ এই বাক্যের সারমর্ম এই যে, বাদীদেরকে 
ব্যভিচারে বাধ্য করা হারাম। কেউ এরূপ করলে এবং প্রভুর জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে 
কোন বাদী ব্যভিচার করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং সমস্ত 
গুনাহ জবরকারীর উপর বর্তাবে।_ মোযহারী) 


এ 12 পাতি পা ৬৫৩৫ (১৬৬০ 1) হত 2 পর্ণ 
ও ৩2১৩ ৩ 1 ৬০১৩১ ৩৯৪৯ ৬১১৪ 91359, 
পার্ট 


১৮০৪০ ৮০৪, ২১০১৯] যারে %25522 
25 


ও পি 
ভা 2০ ৬৯ প1৫ ৬ পা পাপা এ ট কেদে 


১৬৫৮2 2৮487 592552524 2 চু ১৪০ ৩১০৬৯১১১০১১ 
রে 2০০০৭ 2595 


পণ 55925 


9০388220227 -9052 2 
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সূরা আনৃ-নূর ৪১১ 


,০ড৪ 42255047440 
ঠপে দে পার 


২$5%192)5 ৮৯93 1১ 5055৩ জেনরতে ০১4 
(৩-৮৪০% ৮ ১৩ ১5360৩০95৩5 45 েেদূ্তানে 


এপ 2৬ 25 পাও পপর তা 


উরে (৮92৩৫22৩82০ 
দে 


৮১৫ পরপার্তি 
শি 2 4৫2 পা পর্ণ পে ০টি এ রত 


ও ভউ জেড 
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(৩৪) আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববতীদের 
কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্‌-ভীরুদের জন্য দিয়েছি উপদেশ । (৩৫) আল্লাহ্‌ নভোমণ্ডল ও 
ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তার জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, 
প্রদীপটি একটি কাচপাত্রে স্থাপিত, কাচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ । তাতে পৃতঃপবিত্র 
যয়তুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্ুলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না 
করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী । জ্যোতির উপর জ্যোতি । আল্লাহ্‌ 
যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে । আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা 
করেন এবং আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে জ্ঞাত । (৩৬) আল্লাহ্‌ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার 
এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় 
তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ; (৩৭) এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা 
থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে 
যাবে। (৩৮) (তোরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে) যাতে আল্লাহ্‌ তাদের উৎকৃষ্টতর 
কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও. অধিক দেন। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা 
অপরিমিত কুষী দান করেন। (৩৯) যারা কাফির, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, 
যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে । এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই 
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৪১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ্‌ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ্‌ 
দ্রণ্ত হিসাব গ্রহণকারী । (৪০) অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের 
ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কাল মেঘ আছে। একের 
উপর এক অন্ধকার । যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় 
লা জে ভোভি এর হরিরেনি বডি 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি (তোমাদের হিদায়াতের জন্যে এই সূরায় অথবা কোরআনে রাসূলুল্লাহ সো)-এর 
মাধ্যমে) তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট (শিক্ষাগত ও কর্মগত) বিধানাবলী অবতীর্ণ করেছি এবং 
তোমাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের (অথবা তাদের মত লোকদের) কিছু দৃষ্টান্ত 
এবং আল্লাহ্ভীরুদের জন্যে উপদেশ (অবতীর্ণ করেছি)। আল্লাহ্‌ তাআলা নভোমগ্লের 
(বাসিন্দাদের) এবং ভূমণ্ডলের (বাসিন্দাদের) জ্যোতি (অর্থাৎ হিদায়াত) দাতা । (অর্থাৎ 
নভোমণ্ুল ও ভ্মণ্ডলের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা হিদায়াত পেয়েছে, তাদের সবাইকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলাই হিদায়াত দিয়েছেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল বলে সমগ্র বিশ্ব বুঝানো 
হয়েছে। সুতরাং যেসব সৃষ্ট জীব নভোমগ্ডল ও ভূমণ্ডলের কাইরে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত 
আছে, যেমন আরশ বহনকারী ফেরেশতাদল ।) তার জ্যোতির (হিদায়াতের) আশ্চর্য 
অবস্থা এমন, যেমন মেনে কর) একটি তাক, তাতে একটি প্রদীপ ফস্থাপিত্)। প্রদীপটি 
[স্বয়ং তাকে স্থাপিত নয় ; বরং) একটি কীচপাত্রে স্থাপিত (এবং কাচপাত্রটি তাকে রাখা 
আছে।) কাচপাত্রটি (এমন পরিষ্কার ও স্চ্ছ) যেন একটি উজ্জল তারকা । 

প্রদীপটি একটি উপকারী বৃক্ষ অর্থাৎ বৃক্ষের তৈল) দ্বারা প্রজুলিত করা হয়, যা 
যয়তৃন (বৃক্ষ)। বৃক্ষটি (কোন আড়ালের) পূর্বমুখী নয় এবং (কোন আড়ালের) পশ্চিমমুখীও 
নয়। (অর্থাৎ এর পূর্বদিকে কোন বৃক্ষ অথবা পাহাড়ের আড়াল নেই যে, দিনের শুরুতে 
তার. উপর রৌদ্র পতিত হবে না এবং তার পশ্চিম দিকেও কোন পাহাড়ের আড়াল নেই যে, 
দিনশেষে তার. উপর রৌদ্র পড়বে না ; বরং বৃক্ষটি উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিত, যেখানে 
সারাদিন রৌদ্র থাকে। এমন বৃক্ষের তৈল অত্যন্ত সৃক্ম, পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে থাকে। 
এবং) এর তৈল (এতটুকু পরিষ্কার ও প্রজবলনশীল যে) অগ্নি স্পর্শ না করলেও মনে হয় 
যেন আপনা-আপনি জুলে উঠবে। (আর যখন অন্ন স্পর্শ করে, তখন তো) জ্যোতির 
উপর জ্যোতি। অর্থাৎ একে তো তার মধ্যে জ্যোতির যোগ্যতা উৎকৃষ্ট স্তরের ছিল, এরপর 
আগুনের সাথেও মিলিত হয়েছে। মিলনও এমনভাবে যে, প্রদীপটি কাচপাত্রে রাখা আছে, 
যদ্দরুন চাকচিক্য দৃশ্যত আরও বেড়ে যায়। এরপর কাচপাব্রটি তাকে স্থাপিত আছে, যা 
একদিক থেকে বন্ধ । এমতাবস্থায় কিরণ এক স্থানে সংকুচিত হয়ে আলো অনেক তীব্র হয়ে 
যায়। তৈলও যয়তৃনের, যা পরিষ্কার আলো ও কম ধোয়া হওয়ার জন্যে প্রসিদ্ধ । ফলে 
অনেকগুলো আলোর একত্র সমাবেশের ন্যায় প্রখর আলো হবে। একেই “জ্যোতির উপর 
জ্যোতি” বলা হয়েছে। এখানে দৃষ্টান্ত সমাপ্ত হলো। এমনিভাবে মু"মিনের অন্তরে আল্লাহ 
তা"আলা যখন হিদায়াতের নূর সৃষ্টি করেন, তখন তার অন্তর দিন দিন: সত্য গ্রহণের 
জন্যে উন্মুক্ত হতে থাকে এবং সর্বদাই আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত থাকে ; যদিও কার্যত 
কোন কোন আদেশের জ্ঞান থাকে না। কেননা, জ্ঞান ধাপে ধাপে অর্জিত হয়। যয়তৃনের 
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সূরা আন্-নূর ৪১৩ 


তৈল যেমন অগ্নি সংযোগের পূর্বেই আলো বিকীরণের জন্যে প্রস্তুত ছিল, তেমনি মু'মিনও 
নির্দেশাবলীর জ্ঞান লাভ করার পূর্বেই সেগুলো পালন করার জন্যে প্রস্তুত থাকে । এরপর 
যখন জ্ঞান হাসিল হয়, তখন কর্মের নুর অর্থাৎ পালন করার দৃঢ় সংকল্লের সাথে জ্ঞানের 
নূরও মিলিত হয় । ফলে, সে তৎক্ষণাৎ তা কবুল করে নেয়। সুতরাং কর্ম ও জ্ঞান একত্রিত 
হয়ে নূরের উপর নূর হয়ে যায়। নির্দেশাবলীর জ্ঞান অর্জিত হওয়ার পর মু'মিন সত্য 
গ্রহণে কোনরূপ দ্বিধা করে না। এই উন্মুক্ততা ও নূর অন্য আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে 
81৫১১ 45 9519:30555 | ০55 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যার বক্ষ ইসলামের 
জন্যে উন্মুক্ত করে দেন, সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক নূরের উপর থাকে । অন্যত্র 
বলা হয়েছে. ঃ 19২১০554459 4 ১৪১০ মোটকথা, এ হচ্ছে নূরে হিদায়াতের 
দৃষ্টান্ত ।) আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা, তার নূরের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। (এবং 
পৌছিয়ে দেন। হিদায়াতের এই দৃষ্টাত্তের-ন্যায় কোরআনে অনেক দৃষ্টাত্ত বর্ণিত হয়েছে। 
এর দ্বারাও মানুষের হিদায়াত উদ্দেশ্য। তাই) আল্লাহ তা“আলা মানুষের (হিদায়াতের) 
জন্য (এসব) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন (যোতে. জ্ঞানগত বিষয়বস্তু ইন্দিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর ন্যায় 
বোধগম্য হয়ে যায়)। আল্লাহ তা'আলা সব বিষয়ে জ্ঞাত। (তাই যে দৃষ্টান্ত উদ্দেশ্য পূরণে 
যথেষ্ট, সেই দৃষ্টাত্তই অবলম্বন করেন। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ 
খুবই যথোপযুক্ত হয়ে থাকে । এরপর হিদায়াতপ্রাপ্তদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে) তারা 
এমন গৃহে (গিয়ে ইবাদত করে), (যেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে এবং আল্লাহর 
নাম উচ্চারণ করার জন্যে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন ; (অর্থাৎ মসজিদসমূহ। মসজিদের 
সম্মান এই যে, তাতে নাপাক ও হায়েযওয়ালী প্রবেশ করবে না, কোন অপবিত্র বন্তু 
সেখানে নেয়া যাবে না, গণ্ডগোল করা যাবে না, পার্থিব কাজ ও কথাবার্তা বলার জন্যে . 
সেখানে বসা যাবে না, দুর্সন্ধযুক্ত দ্রব্[ খেয়ে সেখানে যাওয়া যাবে না, ইত্যাদি। মোটকথা) 
সেগুলোতে (অর্থাৎ মসজিদসমূহে) এমন লোকেরা সকাল ও সন্ধায় (নামাযে আল্লাহ্‌র 
পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদেরকে আল্লাহ্র মরণ (অর্থাৎ নির্দেশাবলী পালন) থেকে এবং 
(বিশেষভাবে) নামায পড়া থেকে. এবং যাকাত প্রদান থেকে (শাখাগত নির্দেশাবলীর মধ্যে 
এগুলো প্রধান) ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় বিরত রাখে না। (আনুগত্য ও ইবাদত 
সত্বেও তাদের ভয়বীতি এরূপ যে) তারা সেই দিনকে (অর্থাৎ সেই দিনের ধরপাকড়কে) 
ভয় করে, যেদিন অন্তর. ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে । (যেমন অন্য আয়াতে আছে ৬5 (০ ১১২৪ 
১৬৯ ৯1০৫১ এ। ০ 1৯৩5৪ অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে এবং এতদসত্ত্েও 
তাদের অন্তর কিয়ামতের ধরপাকড়কে ভয় করে। এখানে হিদায়াত ও নূর ওয়ালাদের 
গুণাবলী ও কর্ম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য । অতঃপর তাদের পরিণামের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে।) পরিণাম এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের কাজ-কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান 
দেবেন (অর্থাৎ জান্নাত দেবেন।) এবং (প্রতিদান ছাড়াও) নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক 
দেবেন। (প্রতিদান তো এটা-_যার ওয়াদা বিস্তারিত উন্লিখিত আছে, অধিক হলো-_যার 
ওয়াদা বিস্তারিত নেই, যদিও সংক্ষিপ্ত আছে।) আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে ইচ্ছা, অগণিত 
(অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে) রু্ধী দান করেন। (সুতরাং তাদেরকে জান্নাতে এমনিভাবে অপরিসীম 
দেবেন। এ পর্যন্ত হিদায়াত ও হিদায়াতওয়ালাদের বর্ণনা ছিল। অতঃপর পথভ্রষ্টতা ও 
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৪১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পথভ্রষ্টদের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ যারা কাফির (পথভ্রষ্ট এবং নূরে-হিদায়াত থেকে দূরে) 
তাদের কর্ম (কাফিরদের দুই প্রকার হওয়ার কারণে দু'টি দৃষ্টান্তের অনুরূপ । কেননা, এক 
প্রকার কাফির পরকাল ও কিয়ামত বিশ্বাসী এবং তাদের যেসব কর্ম তাদের ধারণা 
অনুযায়ী সওয়াবের কাজ, পরকালে সেগুলোর প্রতিদান আশা করে। দ্বিতীয় প্রকার কাফির 
পরকাল ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী । প্রথম প্রকার কাফিরদের কর্ম তো) মরুভূমির মরীচিকা 
সদৃশ, পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে (দূর থেকে) পানি মনে করে (এবং তার দিকে দৌড় দেয়) ; 
এমনকি, সে যখন তার কাছে পৌছে, তখন তাকে (যা মনে করেছিল) কিছুই পায় না 
এবং) চরম পিপাসা তদুপরি নিদারুণ নৈরাশ্যের কারণে শারীরিক ও আত্মিক আঘাত পেয়ে 
সে ছটফট করতে করতে মারা যায়। এমতাবস্থায় বলা উচিত যে, পানির পরিবর্তে) 
আল্লাহ্র ফয়সালা অর্থাৎ মৃত্যুকে পায়। সেমতে আল্লাহ্‌ তাআলা তার (জীবনের) হিসাব 
চুকিয়ে দেন (অর্থাৎ জীবন সাঙ্গ করে দেন)। আল্লাহ্‌ তাআলা যোর মেয়াদ এসে যায়, 
তার) দ্রুত হিসাব (নিষ্পত্তি) করে দেন। (তাঁকে মোটেই ঝামেলা পোহাতে হয় না যে, 
দেরী লাগবে । সুতরাং এই বিষয়টি এমন, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে $ 219 411১1 
১ছ%$ আরও বলা হয়েছে £111210॥ (.4 4 % 5 এই দৃষ্ান্তের সারমর্ম এই যে, 
পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন মরীচিকাকে পানি মনে করে, তেমনিভাবে কাফিররা তাদের কর্মকে 
বাহ্যিক আকারে গ্রহণযোগ্য ও আখিরাতেও ফলদায়ক মনে করে এবং যেমন মরীচিকা 
পানি নয়, তেমনিভাবে তাদের কর্ম কবুলের শর্ত অর্থাৎ ঈমান না থাকার কারণে গ্রহণযোগ্য 
ও ফলদায়ক নয়। পিপাসার্ত ব্যক্তি মরীচিকার কাছে পৌছে যেমন আসল স্বরূপ জানতে 
পারে, তেমনিভাবে কাফিররাও আখিরাতে পৌছে তার কর্ম ও বিশ্বাসের স্বরূপ জানতে 
' পারবে। পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন আশা ভ্রান্ত হওয়ার কারণে হা-হুতাশ করতে করতে মারা 
গেল, তেমনিভাবে কাফিরও তার আশা ভ্রান্ত হওয়ার কারণে চিরন্তন ধ্বংস অর্থাৎ জাহান্নামের 
আযাবে পতিত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার কাফিরের কর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। 
অর্থাৎ) অথবা তাদের (কর্ম কিয়ামত অস্বীকারকারীদের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে) গভীর 
সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ অন্ধকারের ন্যায়, যোর এক কারণ সমুদ্বের গভীরতা, তদুপরি) তাকে 
(অর্থাৎ সমুদ্রের উপরিভাগকে) একটি বিশাল তরঙ্গ ঢেকে রেখেছে (তরঙ্গও একা নয়, বরং) 
তার তেরঙ্গের) উপর অন্য তরঙ্গ (আছে, এরপর) তার উপর কাল মেঘ আছে, যদ্দরুন 
তারকা ইত্যাদির আলোও পৌছে না। মোটকথা) উপর-নীচে অনেক অন্ধকারই অন্ধকার । 
যদি (এমতাবস্থায় কোন লোক সমুদ্রের গভীরে হাত বের করে এবং তা দেখতে চায়) তবে 
(দেখা দূরের কথা) দেখার সম্ভাবনাও নেই। (এই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, যেসব কাফির 
পরকাল, কিয়ামত ও তাতে প্রতিদান ও শাস্তির বিষয় অস্বীকার করে, তাদের কাছে 
কাল্পনিক নূরও নেই; যেমন প্রথম প্রকার কাফিরদের কাছে একটি কাল্পনিক নূর ছিল। 
কেননা, তারা তাদের কতক সতকর্মকে পরকালের পুঁজি মনে করেছিল, কিন্তু ঈমানের শর্ত 
না থাকার কারণে তা প্রকৃত নূর ছিল না__একটি কাল্পনিক নূর ছিল। পরকাল অস্বীকারকারীরা 
তাদের বিশ্বাস ও ধারণা অনুযায়ী কোন কাজ পরকালের জন্যে করেইনি, যার নূরের কল্পনা 
তাদের মনে থাকতে পারে । মোটকথা, তাদের কাছে অন্ধকারই আছে, নূরের কল্পনাও 
তাদের কাছে হতে পারে না। সমুদ্রের গভীরতার দৃষ্টান্ত তাই আছে। না দেখা যাওয়ার 
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সূরা আন্-নূর ৪১৫ 
ব্য 


ব্যাপারে বিশেষভাবে হাতকে উল্লেখ করার কারণ সন্ভবত এই যে, মানুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গের 
মধ্যে হাত নিকটতম । এছাড়া একে যতই নিকটে আনতে চাইবে ততই নিকটে আসবে । 
এমতাবস্থায় হাতই' যখন দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের কথা বলাই 
বাহুল্য। অতঃপর এই কাফিরদের অন্ধকারে থাকার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, (যাকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা নূর দেন না, সে (কোথা থেকেও) নূর পেতে পারে না। 


. আলোচ্য আয়াতকে আলিমগণ 'নূরের আয়াত” বলে থাকেন। কেননা, এতে ঈমানের 
নূর ও কুফরের অন্ধকারকে বিস্তারিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হয়েছে। 

নূরের সংজ্ঞা ঃ নূরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাযযালী বলেন $ ৯১১ ১৬৮০1।১-..৪৮ ১১(৮।। 
অর্থাৎ যে বন্ধু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল এবং অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশমান ও 
নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায়, 
এমন সব বন্থুকে অনুভব করে ; যেমন সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন 
পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে ; অতঃপর সেখান থেকে কিরণ 
প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বন্ধুকে আলোকিত়.করে। এ থেকে জানা গেল যে, “নূর' শব্দটি 
তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ্‌ তা“আলার সত্তার জন্যে প্রযোজ্য 
নয়। কেননা, তিনি পদার্থ নন এবং পদার্থজাতও নন, বরং এগুলোর বহু উর্ধে । কাজেই 
আয়াত আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্ভার জন্যে ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ সকল তফসীরবিদের 
মতে “মুনাওয়ের' অর্থাৎ ওঁজ্জবল্য দানকারী । অথবা অতিশয়ার্থবোধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে 
'নূর' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন. দানশীলকে দান" বলে ব্যক্ত করা হয় এবং 
ন্যায়পরায়ণশীলকে ন্যায়পরায়ণতা বলে দেয়া হয়। আয়াতের অর্থ তাই, যা তফসীরের 
সার-সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা নভোমগ্ডল, ভূমগ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে 
বসবাষকারী সব সৃষ্ট জীবের নূরদাতা । এই নূর বলে হিদায়াতের নূর বুঝানো হয়েছে। 
ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আববাস থেকে এর তফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেন 2 ৫১৫ 
০৪১$3০4। ৫2 আল্লাহ্‌ নভোমণ্ল ও ভূমগ্তলের অধিবাসীদের হিদায়াতকারী । 

মুমিনের নূর ঃ ১১০,৫১৫ মুমিনের অন্তরে আল্লাহ্‌ তা“আলার যে নূরে-হিদায়াত 
আসে, এটা তার একটা বিচিত্র দৃ্ান্ত। ইবনে-জারীর হযরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে এর 
তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ 


401 ৮০০৯৪ ৯১০০ লঠ 0১৩ ০০৯৪৮ 401 ০৯ এ ৬৮0 ৩৯ 
১৬১ ১৪৪ 4৮৪১ ১৬১৪ 1৪ ০৯৪৪৩ ০/৩৮৯০এ। ১৬১ 441 ০০৬১ 44১ 
১৬১ 4২০০ ৮81৪০ ০১৫ ০১ 21 9005 42০০| ০৮০ ০৬১ ০৮০ 4০০৪ ০০৬১]। 
- 42১০1 ০৮০ 
 অর্থাৎ--এটা সেই মু'মিনের দৃষ্টান্ত, যার অন্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈমান ও কোরআনের 
নুরে-হিদায়াত রেখেছেন । আয়াতে প্রথমে আল্লাহ তাআলা নিজের নূর উল্লেখ করেছেন 
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৪১৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


১৯/০৬-:/%% অতঃপর মুমিনের অন্তরের নূর উল্লেখ করেছেন ১৯: উবাই 
ইবনে কা'ব এই আয়াতের কিরআতও +:::/৮১ এর পরিবর্তে ১:১১: পড়তেন। 
সাঈদ ইবনে জুবায়র এই কিরআত 'এ্রবং আয়াতের এই অর্থ হযরত ইবনে-আব্বাস 
থেকেও বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর লিখেছেন 8 , 
১১ এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দু'রকম উক্তি 
আছে। এক, এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌ তা“আলাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই 
যে, আন্রাহ্‌র নূরে-হিদায়াত, যা মুমিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তাধ। দৃষ্টান্ত 
734৮ এটা হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি। দুই, সর্বনাম দ্বারা মুষিনকেই বুঝানো 
হয়েছে। বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে এই মু'মিন বুঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, 
মুমিনের বক্ষ একটি তাকের মত এবং এতে তার অস্তত্ধ একটি প্রদীপ সদৃশ । এতে যে 
স্বচ্ছ যয়তৃন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে হিদায়াতের দৃষ্টান্ত, যা মুমিনের স্বভাবে 
গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে খ্রহণ করা। যয়তুন তৈল রাখা 
নূরে-হিদায়াত যখন আল্লাহ্র ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে 
বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে 
মুমিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এর কারণও সম্ভবত এই যে, এই নূর দ্বারা 
শুধু মু'মিনই উপকার লাভ করে। নতুবা এই সৃষ্টিগত নূরে-হিদায়াত যা সৃষ্টির সময় 
মানুষের অন্তরে রাখা হয়, তা বিশষেভাবে মু'মিনের অন্তরেই রাখা হয় নাঁ; বরং প্রত্যেক 
মানুষের মজ্জায় স্বভাবে এই নূরে-হিদায়াত রাখা হয়? এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক 
জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র 
অস্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন 
করে। তারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কিত ধারণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক ; কিন্তু আল্লাহ্র অস্তিতে 
প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক ব্ুবাদীর কথা ভিনন। তাদের 
স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ই অস্বীকার করে। 

একটি সহীহ্‌ হাদীস থেকে এই ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা 
হয়েছে, ৪১৮৪1 ৮ ১1১১ ২/৯_* 45 অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিশু ফিতরতের উপর জন্মলাভ করে। 
এরপর তার পিতামাতা তাকে ফিতরতের দাবি থেকে সরিয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। 
এই ফিতরতের অর্থ ঈমানের হিদায়াত । ঈমানের হিদায়াত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে 
সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। এই নূরে হিদায়াতের কারণেই তার মধ্যে সত্যকে 
গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। যখন পয়গম্বর ও তাদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে 
ওহীর জ্ঞান পৌছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত 
কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুকর্ম দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। 
সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপকাকারে বর্ণনা করা 
হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমগ্ুলের অধিবাসীরা সবাই শামিল। মু'মিন ও কাফিরেরও 
প্রভেদ করা হয়নি৷ কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ৮5১০৯৮200৫০ $ অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে ইচ্ছা তার নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন৷ এখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার 
শর্তটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে-রাখা হয় ; বরং 
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সূরা আনৃ-নূর ৪১৭ 


এর সম্পর্ক কোরআনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের জন্য অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে তাওফীক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহ্‌র তাওফীক ছাড়া 
মানুষের চেষ্টাও অনর্থক বরং মাঝে মাঝে ক্ষতিকরও হয় । কবি বলেন £ 
০৮51 4111 ১ ০৬০ ০৩৪1 131 
৯১৮৫1 42৮৪ ৮ ০১ ৩৪৪৪ 

অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দাকে সাহায্য করা না হলে তার চেষ্টাই উল্টা তার 
জন্য ক্ষতিকর হয়। 

নবী করীম সো)-এর নূর £ ইমাম বগভী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার 
হযরত ইবনে আব্বাস কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই আয়াতের তফসীরে 
আপনি কি বলেন? কা'ব আহবার তওরাত ও ইনজীলে সুপগ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি 
বললেন ঃ এটা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত । মিশকাত তথা তাক মানে 
তার বক্ষদেশ, ₹৯।১ তথা কাচপাত্র মানে তীর পৃত পবিত্র অন্তর এবং ০১... তথা প্রদীপ 
মানে নবুয়ত। এই নবুয়তরূপী-নূরের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার 
পূর্বেই এতে মানবমগ্ডলীর জন্য আলো ও ওঁজ্জল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে 
সংযুক্ত হলে এটা এমন নূরে পর্যবসিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়। 

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়ত প্রকাশ বরং তীর জন্মের পূর্বে তার নবুয়তের সুসংবাদবাহী 
অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় এসব 
ঘটনাকে “এরহাসাত" বলা হয়। কেননা, “মুজিযা" শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলী 
বুঝাবার জন্য প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুয়তের দাবির সত্যতা প্রকাশ করার জন্য 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন পয়গন্ধরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে নবুয়ত দাবির পূর্বে 
এক ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় “এরহাসাত' ৷ এ ধরনের 
অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সহীহ্‌ হাদীস ছারা প্রমাণিত আছে। শায়খ জালালুদ্দীন সুযৃতী 
“খাসায়েসে-কোবরা" গ্রন্থে, আবূ নায়ীম “দালায়েলে নবুয়ত" গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলিমও 
স্বতন্ত্র গ্রন্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। এ স্থলে তফসীরে মাযহারীতে অনেক 
তথ্য বর্ণিত হয়েছে। 

যয়তৃন তৈলের বৈশিষ্ট্য £ 2১5428দি এতে প্রমাণিত হয় যে, যয়ত্ন ও 
যয়তুন বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকীরী। 'আলিমগণ বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা এতে অগণিত 
উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য 
তৈলের আলোর চেয়ে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা 
হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল বের করার জন্য কোন যন্ত্র অথবা মাড়াইকল 
ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না-_আপনা-আপনি ফল থেকে তৈল বের হয়ে আসে । রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলেন £ যয়ত্ন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও কর। কেননা, এটা কল্যাণময় 

বৃক্ষ ।_(মাযহারী) 
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৪১৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ ষ্ঠ খণ্ড 


পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা মু'মিনের অন্তরে নিজের নূরে-হিদায়াত রাখার 
একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন £ এই নূর দ্বারা সেই উপকার 
লাভ করে, যাকে আল্লাহ্‌ চান ও তওফীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মু'মিনের 
আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরূপ যু'মিনের আসল আবাসস্থল, যেখানে 
তারা প্রায়ই বিশেষত পীচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়__সেইসব গৃহ, যেগুলোকে 
উচ্চ রাখার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা 
আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ্‌ তা*আলার 
পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলী পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে. 

এই. বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ০১: এর সম্পর্ক :1১ %, 
১১ বাক্যের সাথে হবে। কেউ কেউ এর সম্পর্ক ০... উহ্য শব্দের সাথে করেছেন, যার 
প্রমাণ পরবর্তী ০. শব্দটি । কিন্তু প্রথমোক্ত সম্পর্ক বাক্যের বর্ণনাধারা দৃষ্টে উত্তম মনে 
হয়। আঘাতের অর্থ হবে এই যে, পূর্বব্তী দৃষ্টান্তে উল্লিখিত আল্লাহ্‌ তা'আলার নুরে-হিদায়াত 
পাওয়ার স্থান সেইসব গৃহ, যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়। 
অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে মসজিদ। 

মসজিদ ঃ আল্লাহ্‌র ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব £ কুরতুবী একেই 
অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ 
রর, 
2 5782525 
4৯। ০৬১১ ২৬৮৯১ ৮৮5 45 (5০ ০ 40199401২০1 
+১+৫৯১১৯ ০৯ এ৩ ৩০411316১০৪ ০৪ 4191 ১১৮৯০ ০১৬৯৯৭ 

1413৬ ০০4113০0550 ভে& 

-_যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহব্বত 
করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবীগণকে মহব্বত করে। 
যে সাহাবীগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন কোরআনকে মহব্বত করে। যে 
কোরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে । কেননা, 
মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। আল্লাহ্‌ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে 
বরকত রেখেছেন। মসজিদও বরকতময় এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্তরাও বরকতময় । 
মসজিদও আল্লাহ্‌র হিফাযতে এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কিতরাও আল্লাহ্‌র হিফাযতে 
থাকে। যারা নামাযে মশগুল হয়, আল্লাহ্‌ তাদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর 
করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলা পশ্চাতে তাদের 'জিনিসপত্রের 
হিফাযত করেন।- (কুরতুবী) 

» ৯৮০০১ এর অর্থ ঃ 65014 28 __ শব্দটি ১91 থেকে উদ্ভূত। অর্থ অনুমতি 
দেওয়া। €$ শব্দটি ৮৪১ থেকে উদ্ভৃত। অর্থ উচ্চ করা, সম্মান করা । আয়াতের অর্থ এই 
যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা মসজিদসমূহকে উচ্চ করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেওয়ার 


//4.091019021-0017 


সূরা আনৃ-নূর ৪১৯ 


মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করার মানে সম্মান করা । হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ উচ্চ 
করার অর্থে আল্লাহ্‌ তা'আলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ 
করেছেন।_ (ইবনে কাসীর) 

ইকরামা ও মুজাহিদ বলেন ৪ ৮১ বলে মসজিদ নির্মাণ বুঝানো হয়েছে ৪ যেমন 
কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে £ ০৫ ১৮ ১০০ +১১% ৫8539 এখানে ০১ 
,০19৪ বলে ভিত্তি নির্মাণ বুঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী বলেন $ ,...১০১ বলে 
মসজিদসমূহের সম্মান, ইযযত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা 
বুঝানো হয়েছেঃ যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে মসজিদে কোন নাপাকী আনা হলে 
মসজিদ এমন কুঞ্চিত হয়, যেমন আগুনের সংস্পর্শে মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয়। হযরত 
আবূ সাঈদ খুদরী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে 
নাপাকী, নোংরামি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ করে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তার জন্য জান্নাতে 
গৃহ নির্মাণ করে দিবেন।__ছইবনে মাজাহ) 

হযরত আয়েশা. সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদেরকে বাসগৃহের 
মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ নামায পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরি করার এবং তাকে পবিত্র রাখার 
জন্যে আদেশ করেছেন।-_(কুরতুবী) 

প্রকৃত কথা এই যে, ০৪১০ শব্দের অর্থে মসজিদ নির্মাণ করা, পাক পবিত্র রাখা এবং 
মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই দাখিল আছে। পাক-পবিভ্র রাখার মধ্যে 
নাপাকী ও নোংরামি থেকে পবিত্র রাখা এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা উভয়ই 
দাখিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রসুন ও পিয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন 
করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ হাদীস গ্রন্থসমূহে এ কথা বর্ণিত আছে। সিগারেট, হক, 
পান, তামাক খেয়ে মসজিদে যাওয়াও তদ্রপ নিষিদ্ধ । মসজিদে দুর্গন্ধযুক্ত কেরোসিন তৈল 
জ্বালীনোও তেমনি নিষিদ্ধ। 
(সা) যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পিয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে 
বের করে “বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন ঃ যে ব্যক্তি রসুন-পিয়াজ 
খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায়, যাতে দুর্ণন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। এই হাদীসের 
আলোকে ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার কাছে 
দীড়ালে কষ্ট হয় তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। তার নিজেরও উচিত 
যতদিন এই রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামায পড়া । 

» ৯৮৪০০ এর অর্থ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে মসজিদ নির্মাণ করা 
এবং তাকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থেকে পাক-পবিত্র রাখা । কেউ কেউ মসজিদের বাহ্যিক 
শান-শওকত ও সুষ্ঠ নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাদের প্রমাণ এই যে, 
হযরত উসমান (রো) শাল কাঠ দ্বারা মসজিদে নববীর নিমাণগত শান-শওকত, বৃদ্ধি 
করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ মসজিদে. নববীতে সুদৃশ্য কাক্রকার্য 
ও নির্মাণগত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট যক্রবান হয়েছিলেন। তখন ছিল বিশিষ্ট সাহাবীগণের 
যুগ ; কিন্তু কেউ তার এ কাজ অপছন্দ করেননি । পরবর্তী বাদশাহ্রা তো মসজিদ নির্মাণে 
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অঢেল অর্থকড়ি ব্যয় করেছেন। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক তার খিলাফতকালে দামেশকের 
জামে মসজিদ নির্মাণ ও সুসঙ্জিতকরণে সমগ্র সিরিয়ার বার্ষিক আমদানীর তিনগুণেরও 
অধিক অর্থ ব্যয় করেছিলেন । তীর নির্মিত এই মসজিদ অদ্যাবধি বিধ্যমান আছে। ইমাম 
আযম আবূ হানীফার মতে যদি নাম-যশ ও খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে না হয়, আল্লাহ্‌র 
নাম ও আল্লাহ্র ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেউ সুরম্য, সুউচ্চ ও মজবুত 
সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই ; বরং সওয়াব আশা করা যায়। 

মসজিদের কতিপয় ফযীলত £ আবূ দাউদে হযরত আবূ উমামার বাচনিক হাদীসে 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন $ যে ব্যক্তি গৃহে ওযু করে ফরয নামাযের জন্য মসজিদের দিকে 
যায়, তার সওয়াব সেই ব্যক্তির সমান, যে ইহরাম বেঁধে গৃহ থেকে হজ্জের জন্য যায়। যে 
ব্যক্তি ইশরাকের নামায পড়ার জন্য গৃহ থেকে ওযু করে মসজিদের দিকে যায়, তার 
সওয়াব উমরাকারীর অনুরূপ । এক নামাযের পরে অন্য নামায ইন্লিয়্টানে লিখিত হয় যদি 
উভয়ের মাঝখানে কোন কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হযরত বুরায়দার রেওয়ায়েতে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন 
পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।__ (মুসলিম) 

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রার বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 
পুরুষের নামায জামা“আতে আদায় করা গৃহে অথবা দোকানে নামায পড়ার চাইতে বিশ 
গুণেরও অধিক শ্রেষ্ঠ । এর কারণ এই যে, যখন কেউ উত্তমরূপে সুন্নাত অনুযায়ী ওযু করে, 
এরপর মসজিদে শুধু নামাযের নিয়তে যায়, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার মর্তৰা একগুণ বৃদ্ধি 
পায় এবং একটি গুনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়। মসজিদে পৌছা পর্যন্ত এই অবস্থা বহাল থাকে। 
এরপর যতক্ষণ জামা“আতের অপেক্ষায় বসে থাকবে, ততক্ষণ নামাযেরই সওয়াব পেতে 
থাকবে এবং ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে যে- ইয়া আল্লাহ্‌, তার প্রতি 
রহমত নাধিল করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার 
ওযু না ভাঙ্গে। হযরত হাকাম ইবনে ওমায়রের বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন £ দুনিয়াতে মেহমানের ন্যায় বসবাস কর এবং মসজিদকে নিজের গৃহ বানাও। 
অন্তরে নম্রতার অভ্যাস সৃষ্টি কর অর্থাৎ নমরচিত্ত হও। আল্লাহ্‌ নিয়ামত সম্পর্কে প্রচুর 
চিন্তা-ভাবনা কর এবং আল্লাহ্র ভয়ে) অধিক পরিমাণে ক্রন্দন কর। দুনিয়ার কামনা-বাসনা 
যেন তোমাকে এরূপ করে না দেয় যে, তুমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণে মত্ত হয়ে 
পড়, যেখানে বসবাসও করতে হয় না, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ে মশগুল হয়ে পড় 
এবং ভবিষ্যতের জন্য এমন আজগুবী আশা পোষণ করতে থাক, যা পূর্ণ হওয়া সম্ভব 
নয়। হযরত আবূ দারদা তীর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেন £ তোমার গৃহ মসজিদ হওয়া 
উচিত। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মুখে শুনেছি-মসজিদ মুত্তাকী লোকদের গৃহ। 
যে ব্যক্তি মসজিদকে (অধিক যিকির দ্বারা) নিজের গৃহ করে নেয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
জন্য আরাম, শান্তি ও পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করার যিম্মাদার হয়ে যান। আবূ সাদেক 
ইজদী শুআয়ব ইবনে হারহাবের নামে এক পত্র লিখেছেন £ মসজিদকে আঁকড়ে থাক। 
আমি এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, মসজিদ পয়গম্বরগণের মজলিস ছিল। 

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ শেষ যমানায় এমন লোক হবে, যারা 
মসজিদে এসে স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে বসে যাবে দুনিয়ার ও তার মহব্বতের কথাবার্তা 
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বলবে। তোমরা এমন লোকদের সাথে উপবেশন করো না। কেননা, এ ধরনের মসজিদে 
আগমনকারীদের কোন প্রয়োজন আল্লাহ্‌ তাআলার নেই। 

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন £ যে ব্যক্তি মসজিদে বসল, সে যেন তার 
পালনকর্তার মজলিসে বলল। কাজেই মুখ থেকে ভাল কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বের না 
করা তার দায়িত্।__ (কুরতুবী) 

মসজিদের পনরটি আদব £ আলিমগণ মসজিদের পনরটি আদব উল্লেখ করেছেন। 
(১) মসজিদে পৌছে কিছু লোককে উপবিষ্ট দেখলে তাদেরকে সালাম করবে । যদি কেউ 
না থাকে, তবে (:১//। 4 ১:54445 (৫64 বলবে । কিন্তু এটা তখন, যখন মসজিদের 
লোকগণ নফল নাঁমায, তিলাওয়াতে-কোরআন, তসবীহ ইত্যাদিতে মশগুল না থাকে। 
কেননা, এমতাবস্থায় সালাম করা দুরস্ত নয়। (২) মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই 
রাকাআত তাহিয়্যাতুল-মসজিদ নামায পড়বে । এটাও তখন, যখন সময়টি নামাযের জন্য 
মাকরূহ সময় না হয়: অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় না হওয়া। (৩) 
মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় না করা। (৪) মসজিদে তীরতরবারি বের না করা৷ (৫) মসজিদে 
নিখোজ বস্তুর তন্্াশী ঘোষণা না করা। (৬) মসজিদে উচ্চ স্বরে কথা না বলা। (৭) 
মসজিদে দুনিয়াদারীর কথাবার্তা না বলা। (৮) মসজিদে বসার জায়গায় কারও সাথে 
ঝগড়া না করা । (৯) যেখানে কাতারে পুরোপুরি জায়গা নেই, সেখানে ঢুকে পড়ে অন্যকে 
অসুবিধায় না 'ফেলা। (১০) নামাধী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা । (১১) মসজিদে 
থুথু ফেলা ও নাক সাফ করা থেকে বিরত থাকা । (১২) অঙ্গুলি না ফুটানো । (১৩) শরীরের 

অংশ নিয়ে খেলা না করা। (১৪) নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা এবং শিশু ও উন্মাদ 
ব্যক্তিকে সঙ্গে না নেওয়া । (১৫) অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকরে মশগুল থাকা । কুরতুবী 
এই পনরটি আদব লিখার পর বলেন ৪.যে এগুলো পালন করে, সে মসজিদের প্রাপ্ত 
পরিশোধ করে এবং মসজিদ তার জন্য হিফাযত ও শান্তির জায়গা হয়ে যায়। বর্তমান 
তফসীরকার মসজিদের আদব-কায়দা ও এ প্রাসঙ্গিক আহকাম সম্বলিত “আদাবুল মাসাজিদ' 
শিরোনামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, প্রয়োজন বোধ করলে আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা 
দেখে নিতে পারেন। 

যেসব গৃহ আল্লাহর যিকর, কোরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলোও 
মসজিদের অনুরূপ £ তফসীরে-বাহ্রে-মুহীতে আবূ হাইয়ান বলেন £ কোরআনের ০১: ৬৪ 
শব্দটি ব্যাপক । এতে যেমন মসজিদ বুঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব কোরআন 
শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়ায-নসিহত অথবা যিকরের জন্য বিশেষভাবে , সেগুলোও 
বুঝানো হয়েছে, যেমন মাদ্রাসা, খানকাহ্‌ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সম্মান 
প্রদর্শন করা অপরিহার্য । 

£0। 35 বাক্যে 231 শব্দের বিশেষ রহস্য £ তফসীরবিদগণ সবাই একমত যে, 
এখানে ১ শব্দের অর্থ আদেশ করা। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এখানে 5৯ ও ১! শব্দের- পরিবর্তে 
০3 শব্দ ব্যবহার করার রহস্য কি ? রূুল মা'আনীতে এর একটি সৃক্্ বরহস্য বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, এতে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তারা 
যেন আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি, অর্জনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং আদেশের অপেক্ষা 
না করে শুধু অনুমতি লাভের আশায় থাকে। 
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44 4০8 এখানে তসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) তাহমীদ (প্রশংসা কীর্তন), নফল 
নামায, কোরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার ঘিকর 
বুঝানো হয়েছে। 

41 ৯২১ ১2245-25154649৯- যেসব মু'মিন আল্লাহ্‌ তাআলার নূরে- 
হিদায়াতের বিশেষ স্থান মসজিদকে আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত 
হয়েছে। এখানে 4_২ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান 
আসলে পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য গৃহে নামায পড়া উত্তম। 

মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উম্মে সালমা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেন 8 ০২৯১১১৯৪০৮১ ১৯৮-১ ১৯৯ অর্থাৎ নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের 
গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ । আয়াতে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদের গুণ বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহ্‌র স্বরণ থেকে বিরত রাখে না। 
বিক্রয়ও “তিজারত' শব্দের মধ্যে দাখিল। তাই কোন কোন তফসীরবিদ মুকাবিলা প্রকাশ 
করার উদ্দেশ্যে এখানে তিজারতের অর্থ ক্রয় এবং ৮১ শব্দের অর্থ বিক্রয় নিয়েছেন। কেউ 
কেউ তিজারতকে ব্যাপক অর্থই রেখেছেন অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য। এরপর ৮4 কে পৃথকভাবে 
বর্ণনা করার রহস্য এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য একটি বিস্তৃত অর্থবোধক 
শব্দ। এর উপকারিতা ও মুনাফা মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন পরে অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কোন 
বস্তু বিক্রয় করার পর মুনাফাসহ মূল্য নগদ.উসূল করার উপকারিতা তাৎক্ষণিক। একে 
বিশ্বেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহর যিকর ও নামাযের মুকাবিলায় 
মুমিনগণ কোন বৃহত্তম পার্থিব উপকারের প্রতিও লক্ষ্য করে না। 

- হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ এই আয়াত বাজারে অবস্থানকারীদের 
সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তার পুত্র হযরত সালেম বলেন ঃ একদিন আমার পিতা হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর নামাযের সময় বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন 
এ রজার তারার উরে জরি রাহ নহিবি বারে এদের 
সম্পর্কেই কোরআনের এই আয়াত নাধিল হয়েছে ঃ 
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রাসূলুল্লাহ সো)-এর আমলে দু'জন সাহাবী ছিলেন। একজন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন 
ও অপরজন কর্মকার ছিলেন এবং তরবারি নির্মাণ করে বিক্রয় করতেন! প্রথম সাহাবীর 
অবস্থা ছিল এই যে, সওদা ওযন করার সময় আযানের শব্দ শ্রতিগোচর হলে তিনি 
দাড়িপাল্লা ফেলে দিয়ে নামাযের জন্য ছুটে যেতেন। দ্বিতীয়জন এমন ছিলেন যে; উত্তপ্ত 
লোহায় হাতুড়ি মারার সময় আযানের শব্দ কানে আগলে যদি হাঁতুঁড়ি কাধ বরাবর 
উত্তোলিত থাকত, তবে কাদের পেছনে হাতুড়ি ফেলে দিয়ে নামাযে রওয়ানা হয়ে যেতেন। 
উত্তোলিত হাতুড়ি মারার কাজ লেরে নেওয়াও তিনি পছন্দ করতেন না? তাঁদের প্রশংসায়ই 
এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। __(কুরতুবী) 

- অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামই-ব্যবসাজীবী ছিলেন £এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল 

যে, সাহাবায়ে কিরামের বেশির ভাগই ব্যবসারী অথবা শিল্পী ছিলেন। ফলে তীদেরকে 
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'সূরা আন্-নূর ৪২৩ 


বাজারেই অবস্থান করতে হতো । কেননা, আল্লাহ্‌র স্মরণে. ব্যবসা-বাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া 
ব্যবসাজীবীদেরই গুণ হতে পারে । নতুবা একথা বলা অনর্থক হবে।__(রূহুল মা'আনী) 

০80 2 45 ০5 এ 2 অটা পূর্ববর্তীআয়াতে উল্লিখিত মু'মিনদের সর্বশেষ 
গুণ। এতে বলা হয়েছে যে, তারা, সর্বদা আল্লাহ্র যিকর, আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল 
থাকা সত্তেও নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্যও'হয়ে যায় না ; 'বরং কিয়ামতের হিসাবের ভয়ে ভীত 
থাকে। এটা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নূরে হিদায়াতেরই শুভ প্রতিক্রিয়া পরিশেষে বলা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তা“আলা "তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেবেন। এরপর বলা 
হয়েছে 4: $:১০১::55 অর্থাৎ শুধু কর্মের প্রতিদানই শেষ নয় ; বরং আল্লাহ্‌ নিজ কৃপায় 
তাদেরকে বাড়তি নিয়ামতও দান করঘেন। 
টি ০৮৯৯১০৪৪%৫ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন আইনের অধীন নন এবং 
তীর, ভার্খীরে কোন-দময়অভাবও.দেখা দেয়- না.। তিমি যাকে" ইচ্ছা,”অপরিসীম রুযী' দান 
করবেম। এ পর্যন্ত যেসব সৎকর্মপরায়ণ "মুমিনের বক্ষ নূরে হিদায়াতের তাক এবং" যারা 
বিশেষভাবে নূরে-হিদায়াতকে গ্রহণ, করে, সেই সব-মু'মিনের আলোচনা ছিল। অতঃপর 
সেই সব-কাফিরের কথা বলা হচ্ছে, যাদের স্বভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা লুরে-হিদায়াতের 
উপকরণ-রেখেছিলেন, কিন্তু তথন এই উপকরণকে - উঁজ্বল্য দানকারী ওহী. তাদের কাছে 
পৌছল না, তখন তারা তা অস্বীকার করে নূর. প্েকে-বঞ্চিত হয়ে গেল এবং অতল 
অন্ধকারেই রয়ে গেল ।. তারা কাফির:.ও অস্বীকারকারী--এ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।' তাই 
দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। বিশদ-বিবর্ণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। 
উততয় দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর বলা হয়েছে ঃ 8১৩1৫ 09439 এই বাক্যে উল্লেখ 
করা হয়েছে :যে,.কাফিররা নৃূরে-হিদায়াত থেকে বঞ্চিত। তারা আল্লাহ্র বিধি-বিধানের 
মতি পাতি জন নিজ নুর রেভ বিরান ভে চিন ারাযা রও 
পাবে? " 

- আয়াত «থকে আরও জানা গেল-যে, শুধু জ্ঞান ও. গুণের. উপকরণ -সংগৃহীত, হলেই 
ভারা হা বরং এটা:নিরেট আল্লাহ্‌র দান।:এ কারণেই অনেক, 
মানুষ, যারা-.দুনিয়ার কাজকর্মসম্পর্কে-অজ্ঞ ও রেখবর, তারা পরকালের ব্যাপারে অত্যন্ত, 
জ্ঞানী ও চক্ষুম্মান্ন.হয়ে থাফে। এমনিভাবে এর:বিপরীতে যারা দুনিয়ার কফাজ-কর্ম সম্পর্কে 
অত্যন্ত পারদর্ী-ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাদের অনেকেই পরকালের ব্যাগারে রেওকুফ 
ও মূর্থ হয়ে থাকে 1__(মাযহারী) | 


বি টিকত 
টির 
ও 22 ১৯ 2 রি রস 15155 
3৪68885 192522৮৭1১৮ ০০ ন১-১০৭ 1012, 
"4640১১১৮৮15. ৮ এ-টিলটিপে (৮ ৫পাঠি হুল ৫৫ পা ৮ 


ভগ উল 2০৮১9 2০০০৮ 


৪54) 4৮ 2. 35 ৮4)৫0%৮১৫, 


9৫৮০) রিও সাও ৪:৮৭ টনটন 
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(৪১) তুমি কি দেখ না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত 
পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ? প্রত্যেকেই 
তার যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে । তাত্া ঘা করে, 
আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৯২) নভোমণ্ডল ও ভ্মণ্ডলের সার্বভৌমন্ত্ব আল্লাহরই 
এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে । (৪৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌ মেঘমালাকে 
সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন ; 
অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্ৃপ 
থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা ছারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে 
ইচ্ছা,তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। ভার বিদ্যুত্ঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে 
চায়। (৪৪) আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অন্ত্দৃষ্টিসম্পমনগণের জন্য 
চিন্তার উপকরণ রয়েছে। (৪৫) আল্লাহ্‌ প্রত্যেক চলস্ত জীবকে পানি ছারা সৃষ্টি করেছেন৷ 
. তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে 

ভর দিয়ে চলে, আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(হে সন্বোধিত ব্যক্তি) তোমার .কি (প্রমাণাদি ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা) জানা নেই 
যে, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে যা কিছু আছে নভোমণুলে ও ভূমগ্ডলে ? (উক্তিগতভাবে 
হোক, যেমন. কোন কোন সৃষ্ট জীবের মধ্যে তা পরিদৃষ্টও হয় অথবা অবস্থাগতভাবে হোক, 
যেমন সব সৃষ্ট জীবের মধ্যে তা বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে জানা আছে) এবং বিশেষভাবে 
পক্ষীকুল শে), যারা পাখা বিস্তার করে (উ্ডীয়মান) আছে ।-(তারা আরও আশ্চর্যজনকভাবে 
সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বুঝায় তাদের দেহ ভারী হওয়া সত্ত্বেও তারা শৃম্টে অবস্থান করে) 
প্রত্যেকেরই (অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষীরই) নিজ নিজ দোয়া (এবং আল্লাহ্‌র কাছে অনুনয়-বিনয়) 
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এবং তসবীহ €ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি ইলহাম ছারা) জানা আছে (এসব প্রমাণ 
জানা সত্বেও কেউ কেউ তাওহীদ স্বীকার করে না। অতএব) তারা যা করে, সে বিষয়ে 
আল্লাহ্‌ সম্যক জ্ঞাত আছেন। (এই অমান্যতার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেবেন) আল্লাহ্‌ 
তা'আলারই রাজত্ব নভোমগ্ডলে ও ভূমণ্ডলে (এখনও) এবং (পরিশেষে) আল্লাহ্‌র দিকেই 
(সবাইকে) প্রত্যাবর্তন করতে হবে । (তখনও সর্বময় বিচার-ক্ষমতা তারই হবে । সে মতে 
রাজত্বের একটি প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হচ্ছে হে সন্বোধিত ব্যক্তি) তুমি কি জান না যে, 
আল্লাহ্‌ তা"আলা (একটি) মেঘখণ্ডকে (অন্য মেঘখণ্ডের দিকে) সঞ্চালিত করেন, অতঃপর 
সেই মেঘখণ্ডকে (অর্থাৎ তার সমষ্টিকে) পরস্পরে মিলিয়ে দেন, এরপর তাকে স্তরে স্তরে 
রাখেন, অতঃপর তুমি দেখ যে, তার (মেঘমালার) মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি 
মেঘমালা থেকে অর্থাৎ তার বিরাট স্তুপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা যাকে 
(অর্থাৎ যার প্রাণ অথবা মালকে) ইচ্ছা আঘাত করেন ফেলে তার ক্ষতি হয়ে যায়) এবং 
যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তাকে ফিরিয়ে নেন (এবং তার জান ও মালকে বাচিয়ে দেন। সেই 
মেঘমালার মধ্যে বিদ্যুৎ্ও সৃষ্টি হয়, এমন চোখ ঝলসানো যে) তার বিদ্যুৎঝলক যেন 
দৃষ্টিশক্তি বিলীন করে দিতে চায় (এটাও আল্লাহ্‌ তা“আলার অন্যতম ক্ষমতা)। আল্লাহ্‌ 
তা“আলা দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান (এটাও তার অন্যতম ক্ষমতা)। এতে (অর্থাৎ এর 
সমষ্টি অস্তর্দষ্টিসম্পন্নদের জন্য প্রমাণ আছে। যেদ্বারা তাওহীদ ও ১১১৪১9৮2154 
এর বিষয়বস্তু প্রমাণ করে। এটাও আল্লাহ্‌ তা“আলারই ক্ষমতা যে) আল্লাহ্‌ প্রত্যেক চলত্ত 
জীবকে স্থেলের হোক কিংবা জলের) পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর 
দিয়ে চলে (যেমন সর্প, মাছ) কতক দুই পায়ে-ভর দিয়ে চলে (যেমন মানুষ ও উপবিষ্ট 
পাখী) এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে (যেমন চতুষ্পদ জন্তু । এমনিভাবে কতক 
আরো বেশির উপরও ভর দিয়ে চলে । আসল কথা এই যে আল্লাহ্‌ তা'আলা যা ইচ্ছা সৃষ্টি 
করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান (তার জন্য কিছুই কঠিন নয়)। 
আনুষঙ্গিক. জ্ঞাতব্য বিষয় , 

2১৯44976১84 আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নভোমণ্ল, ভূমণ্ডল ও 
এতদুভয়ের অন্তর্বতী প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা. ঘোষণায় 
মশগুল । এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ হযরত সুফিয়ানের বর্ণনামতে এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা+আলা পৃথিবীর প্রত্যেক বন্ধু আসমান, যমীন চন্দর-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান 
চতুষ্টয় অগ্নি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন 
এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সেই কাজে ব্যাপৃত আছে-এর চুল 
পরিমাণও বিরোধিতা রুরে না। এই আনুগত্যকেই তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা 
হয়েছে। সারকথা এই যে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থাগত-_উক্তিগত নয়." তাদের 
দেখেই মনে হয় যে তারা আল্লাহ্‌ তা“আলাকে পবিত্র..ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তার আনুগত্যে 
ব্যাপৃত আছে। 

যামাখশারী ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন £ এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
প্রত্যেক বন্ধুর মধ্যে এতটুকু -বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যদ্দারা সে তার, জষ্টা 
ও প্রভুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবাস্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার 
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বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তসবীহ্‌ ও ইবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে 
মশগুল থাকে । 45:-14০ ১8 এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলার তসবীহ্‌ ও নামাযে সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ব্যাপৃত আছে ; কিন্তু প্রত্যেকের 
নামায ও তসবীহ্‌ পদ্ধতি ও আকার বিভিন্ন রূপ। ফেরেশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন মানুষের 
পদ্ধতি ভিন্ন এবং উত্ভিদ অন্য পদ্ধতিতে নামায ও তসবীহ আদায় করে। জড় পদার্থের 
পদ্ধতিও ভিন্ন রূপ।-কোরআন পাকের অন্য এক আয়াত থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন 
পাওয়া যায়। বলা হয়েছে £ 4১১৫4১;-২ 4 421 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রত্যেক বস্তু 
সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শন এছাড়া কিছুই নয় 
যে, সে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে ন্যস্ত কর্তব্য পূর্ণ করে আসছে। এছাড়া 
তার নিজের জীবন ধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও তাকে এমন পথ প্রদর্শন-করা হয়েছে 
য়ে, বড় বড় চিন্তাশীলদের চিন্তা তার কাছে হার মানে বসবাসের জন্য সে কেমন 
আশ্চর্যজনক বাসা, ঈর্ত ইনি তেরি ভরে এবং বারা হভাদি হাটি বার জনন 
কৌশল-অবলম্বন করে। 

3,1১০ ৮ এখানে মানে মেঘমালা এবং /.. মানে বড় বড় মেঘখণ্ড। 
১৯_ এর অর্থ শিলা । 


পর্ণো তে 2 ৩ এপ 5 পচ 1 ৬১৮ পতি 11 (3৩ 
চে 
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32225 22925 জিত 
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রি 
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সূরা আন্-নূর ৪২৭ 


০2052 ৩42৩8125 ৩0 ররর নি 
9222 1501 0202455552225 01225 


রর শী (৮৮1930৮9425 ৯৮৪৬৩ ০১৯৪৩15 ৮০৩ 


স্ব ্লক 
পরিচালনা করেন। (৪৭) তারা বলে £ আমরা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করেছি এবং আনুগত্য করি ; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা 
বিশ্বাসী নয়। (৪৮) তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও 
রাসূলের, দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) সত্য 
তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে । (৫০) ভাদের অন্তরে 
রোগ আছে, না তারা ধোকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল 
তাদের প্রতি অবিচার করবেন ? বরং তারাই তো অবিচারকারী । ৫৫১) মুমিনদের বক্তব্য 
কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহু ও তার রাসূলের দিকে 
তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে £ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম । 
তারাই সফশকাম। (৫২) যারা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় 
করে ও তাঁর শীস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকামী। (৫৩) তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র 
কসম খেয়ে বলে যে, আপনি তাদেরকে আদেশ করলে তারা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই। 
বলুন £ তোমরা কসম খেয়ো না। নিয়মানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য । তোমরা যা কিছু কর 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে জ্ঞাত । (৫৪) বলুন £ আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের 
আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের 
জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তার 
আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুম্পষ্টরূপে পৌছিয়ে 
দেওয়া।, 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি -(সত্যকে) বুঝানোর প্রমাণাদি (ব্যোপক, হিদায়াতের .জন্য) অবতীর্ণ করেছি। 
. সাধারণের মধ্য হতে আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা সৎ পথের দিকে (বিশেষ).হিদায়াত করেন। 
ফেলে সে আল্লাহ্‌র জ্ঞাতব্য হক অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং কার্যগত হক অর্থাৎ ইবাদত 
পালন করে। নত্রা অনেকেই বঞ্চিত থাকে) মুনাফিকরা (মুখে) দাবি করে, আমরা 
আল্লাহ্‌র প্রতিও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আল্লাহ্‌ ও রাসূলে) আঁদেশ 
মেনে-প্রাণে) মানি! এরপর যেখন কর্মের মাধ্যমে দাবি প্রমাণের সময় আসল, তখন) 
'তাদের একদল ঘোরা খুবই পাপিষ্ঠ, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আদেশ থেকে) সুখ ফিরিয়ে নেয় 
[অর্থাৎ তাদের কাছে যখন কারও প্রাপ্য পরিশোধযোগ্য হয় এবং প্রাপক সেই মুনাফিককে 
বলে যে, চল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে বিচার নিয়ে যাই, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
কেননা, সে জানে যে, তাঁর এজলাসে হক প্রমাণিত হলে"তিনি তার পক্ষেই ফয়সালা 
দেবেন। পরবর্তী 15১19 আয়াতে এর এরূপ বর্ণনাই উল্লিখিত হয়েছে। সকল মুনাফিকই 
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এরূপ ছিল, এতদসন্ত্বেও বিশেষভাবে এক দলের কথা বলার কারণ এই যে, গরীব 
মুনাফিকরা আন্তরিক অনিচ্ছাসত্ত্েও পরিষ্কার অস্বীকার করার দুঃসাহস করতে পারত না। 
যারা প্রভাবশালী ও শক্তিমান, তারাই এ কাজ করত] তারা মোটেই ঈমানদার নয়। (অর্থাৎ 
কোন মুনাফিকের অন্তরেই ঈমান নেই ; কিন্তু তাদের বাহ্যিক কৃত্রিম ঈমানও নেই; যেমন 
এক আয়াতে আছে, 1514 241০4০১৮॥ 254 195 6 অন্য এক আয়াতে আছে ১8৫ 
1২০.:/4তাদের এই আদেশ লংঘনের বর্ণনা এই যে) তাদেরকে যখন আল্লাহ্‌ ও তার 
রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, যাতে রাসূল তাদের €ও তাদের প্রতিপক্ষের) মধ্যে 
ফয়সালা করে দেন, তখন তাদের একদল (সেখানে যেতে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (এবং 
তালবাহানা করে। এই আহবান রাসূলের দিকেই করা হয় ; কিন্তু রাসূল যেহেতু আল্লাহ্‌র 
বিধানের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন, তাই আল্লাহ্‌র দিকেও আহ্বান করা হয় বলা হয়েছে। 
মোটকথা, তাদের কাছে কারও হক প্রাপ্য হলে তারা এরূপ করে) আর যদি (ঘটনাক্রমে) 
তাদের হক এক (অন্যের কাছে) থাকে, তবে তারা বিনয়াবনত হয়ে (নির্দিধায় তার ডাকে 
তার কাছে ছুটে আসে । কারণ, তারা নিশ্চিত যে, সেখানে সত্য ফয়সালা হবে । এতে 
তাদের উপকার হবে। অতঃপর তাদের পৃষ্টপ্রদর্শন ও উপস্থিত না হওয়ার কারণের ক্ষেত্রে 
কয়েকটি সম্ভাবনা উল্লেখ করে সবগুলোকে বাতিল ও একট্রিকে সপ্রমাণ করা হয়েছে) কি 
(এই মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণ এই যে) তাদের অন্তরে (নিশ্চিত কুফরের) রোগ আছে 
(অর্থাৎ তারা নিশ্চিত যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল নন) না তারা (নবুযতের ব্যাপারে) 
সন্দেহে পতিত আছে, অের্থাৎ রাসূল না হওয়ার বিশ্বাস তো নেই ; কিন্তু ব্রাসূল হওয়ারও 
বিশ্বাস নেই) না তারা আশংকা করে যে, আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন 
(এবং তাদের কাছে যে হক প্রাপ্য, তার চাইতে বেশি দিতে বলবেন। বাস্তব ঘটনা এই 
যে, এগুলোর মধ্যে একটিও কারণ নয়) বরং আসল কারণ এই যে) তারাই (এসব 
মোকদ্দমায়) অন্যায়কারী। ততোই রাসূলের দরবারে মোকদ্দমা আনতে রাজী হয় না। 
এছাড়া পূর্ববর্তী সব কারণ অনুপস্থিত)। মুসলমানদের (অবস্থাও তাদের) উক্তি যে, যখন 
তাদের (কোন মোকদ্দমায়) আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা 
তো (হৃষ্টচিত্তে) একথাই বলে £ আমরা (তোমার কথা) শুনলাম এবং মেনে নিলাম। 
(এরপর তৎক্ষণাৎ চলে যায়। এটা এরই আলামত, যে তাদের 21 ও (2৮1 বলা 
দুনিয়াতেও সত্য 1) তারাই (পরকালেও) সফলকাম । (আমার নিকট তো সামগ্রিক নীতি 
এই যে) যারা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের আদেশ মান্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর 
বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকে, তারাই সফলকাম হবে। (এটাও মুনাফিকদের অবস্থা যে) 
তারা দৃঢ়ভাবে কসম খায় যে, (আমরা এমন অনুগত যে) যদি আপনি তাদেরকে (অর্থাৎ 
আমাদেরকে) আদেশ, করেন (যে, বাড়িঘর ছেড়ে দাও) তবে তারা (অর্থাৎ আমরা) এখনি 
(সব ত্যাগ করে).বের হব। আপনি বলে দিন £ তোমরা কসম খেয়ো না, তোমাদের 
আনুগত্যের স্বরূপ জানা আছে। (কেননা) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমারে কাজকর্মের পূর্ণ খবর রাখেন । 
(তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন £ যেমন অন্যত্র আছে +১4১1+1। 94810431035 0 
আপনি (তাদেরকে) বলুন £ (কথায় লাভ হবে না, কাজ কর । অর্থাৎ) আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং 
'প্লাসূলের আনুগত্য কর। (অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা গুরুত্ব্দানের জন্য স্বয়ং তাদেরকে 
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সূরা আন্-নূর ৪২৯ 


সন্বোধন করেন যে, রাসূলের এই আদেশ ও প্রচারের পর) পুনরায় যদি তোমরা (আনুগত্য 
থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে মনে রেখ (যে, এতে রাসূলের কোন ক্ষতি নেই, কেননা) 
রাসূলের দায়িত্‌ প্রচার, যা তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে (তিনি তা সম্পন্ন করে দায়িতৃমুক্ত 
হয়ে গেছেন) এবং তোমাদের দায়িত্ব তা (অর্থাৎ আনুগত্য করা) যা তোমাদের উপর ন্যস্ত 
করা হয়েছে। (তোমরা তা পালন করনি । সুতরাং ক্ষতি তোমাদেরই হবে) যদি মুখ না 
ফিরাও, বরং) তার আনুগত্য কর (যা আল্লাহরই আনুগত্য) তবে সৎ পথ পাবে । (মোটকথা) 
রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টর্ূপে পৌছিয়ে দেয়া (এরপর কবুল করলে কি না তা 
তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াত বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী প্রমুখ এই ঘটনা 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইহুদীর মধ্যে যমীন সংক্রান্ত 
কলহ-বিবাদ ছিল। ইহুদী তাকে বলল ঃ চল, তোমাদেরই রাসূল দ্বারা এর মীমাংসা 
করিয়ে নিই। মুনাফিক বিশর অন্যায়ের উপর ছিল। সে জানত যে, রাসূলুন্নাহ্‌ সো)-এর 
এজলাসে মোকদ্দমা গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে৷ কাজেই সে 
558০8 885১ 

মোকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। 

সালফ্য লাভের চারটি শর্ত 8::50। ১ 41954 4 ১১১১4৮534১5 _ এই 
আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি চারটি বিষয় যথাযথ পালন 
করে, সেই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম । 

একটি আশ্চর্য ঘটনা $ তফসীরে-কুরতুবীতে এ স্থলে হযরত ফাবূকে আযমের একটি 
ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য ফুটে 
ওঠে। হযরত ফারূকে আযম একদিন মসজিদে নববীতে দপ্তায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক 
রূমী গ্রাম্য ব্যক্তি তার কাছে এসে বলতে লাগল £ 

01125 (55547 45$4 &1 414 41:৫8 হযরত ফারূকে আযম জিজ্ঞেস করলেন ঃ 
ব্যাপার কি? সে বলল ঃ আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুসলমান হয়ে গেছি। হযরত ফারূক 
জিজ্ঞেস করলেন £ এর কোন কারণ আছে কি? সে বলল ঃ হা, আমি তওরাত, ইনজীল, 
যবূর ও পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান 
কয়েদীর মুখে একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, এই ছোট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত 
প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত আছে। এতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, 
এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আগত । ফারূকে আযম জিজ্ঞেস করলেন £ আয়াতটি কি ? 
রূমী ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াতটিই, তিলাওয়াত করল এবং সাথে সাথে তার অভিনব 
তফসীরও বর্ণনা করল যে, ১০১১০ আল্লাহ্‌র ফরয কার্যাদির সাথে, 41১ __..১১ রাসূলের 
সুন্নাতের সাথে, 3১ অতীত জীবনের সাথে এবং 3: ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে সম্পর্ক 
রাখে। মানুষ যখন এই চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে ১:8-41147- -এর 
সুসংবাদ দেয়া হবে। ১%.__১ তথা সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও 
জান্নাতে স্থান পায়। ফারূকে আযম একথা শুনে বললেন £ রাসূলে করীম (সা)-এর কথায় 
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৪৩০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন £ 1110-1৯-১5 অর্থাৎ আল্লাহ্‌. তাআলা 
আমাকে সুদূরপ্রসারী অর্থবোধক বাক্যাবলী দান করেছেন। এগুলোর শব্দ সংক্ষিপ্ত এবং 
অর্থ সুদূর বিস্তৃত।-__(কুরতুবী) 


এত * ১৮0৫ হিলি রা 
৩৪ঠাও, 


০695-৩৯-95 5202)৩৩ 
2 ওত 


৮422 পা শট 2০ 2525 এ ঠঠ্ ৮৯৫5 ০০৫৫ 205 এ ৫৫ ৬৮৮ ১.৪ 
১৬০৪১০১৯১৩৯ »৩০০১৮১৩১ ১৬৬১ 
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টা ক ৬১১ 
92. পর ০291 পা পা এপারে ১০৮ 
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ঞ 
তর 


৩৫৫শে ও তরি পঠিত পা পে ৩৮৫ 2 এতপ্পর ৫০৪ ৫08 521 রণ ৫166 
1১১ 0১৩ ০.৩ ৪ ০৯৯৪ ৩০৫০১০০]155৯ঠি 
ই 2 লই ই দল 25375 
895455 ২০১১3 ৩০ 

(৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন যেমন তিনি 
শাসনক্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন 
তাদের .ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে 
অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে 
কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য ৷ (৫৬) নামায 
কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুথহপ্রাপ্ত 
হও । (৫৭) তোমরা কাফিরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না । তাদের ঠিকানা 
অগ্নি। কত নিকৃষ্ট না এই প্রত্যাবর্তনস্থল। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(হে সফল উম্মত) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
প্রেরিত নূরে-হিদায়াতের পুরোপুরি অনুসরণ করে ।) তাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা প্রতিশ্র্ণতি 
দেন যে, তাদেরকে (এই অনুসরণের কল্যাণে) পৃথিবীতে রাজত্‌ দান করবেন, যেমন 
তাদের পূর্ববর্তী (হিদায়াত প্রাপ্ত) লোকদেরকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। (উদাহরণত বনী- 
ইসরাইলকে ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় কিবতীদের উপর প্রবল করেছিলেন। এরপর শাম 
দেশে আমালেকার ন্যায় দুর্ধর্ষ জাতির উপর তাদেরকে আধিপত্য দিয়েছিলেন এবং মিসর 
ও শাম দেশের শাসনকর্তৃত্বের উত্তরাধিকারী করেছিলেন)। আর (এই রাজতৃ্‌ দান করার 
উদ্দেশ্য এই যে) তিনি যে ধর্মকে তাদের জন্য পছন্দ করেছেন (অর্থাৎ ইসলাম ; যেমন 
অন্য আয়াতে আছে (52১:__-./17515_-) তাকে তাদের (পরকালীন উপকারে) জন্য 
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সূরা আনৃ-নূর. "৪৩১ 


শক্তিশীলী করবেন এবং (শক্রদের তরফ থেকে তাদের যে স্বাভাবিক ভয়ভীতি) তাদের 
ভয়তীতির পর তাদেরকে শান্তি দান করবেন এই শর্তে যে, তারা আমার ইবাদত করবে 
এবং আমার সাথে কোন প্রকার শিরক করবে না। (প্রকাশ্যও নয় অপ্রকাশ্যও নয়, যাকে 
রিয়া বলা হয়) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলার এই প্রতিশ্রন্তি ধর্মের উপর পূর্ণরূপে কায়েম 
থাকার শর্তাধীন। এই প্রতিশ্রুতি তো দুনিয়ার জন্য । পরকালে ঈমান ও সৎ কর্মের কারণে 
যে মহান প্রতিদান ও চিরন্তন সুখ-শাস্তির প্রতিশ্র্ণতি আছে, সেটা ভিন্ন ।) যে ব্যক্তি এরপর 
(অর্থাৎ এই প্রতিশ্র্তি জাহির হওয়ার পর) অকৃতজ্ঞ হবে, (অর্থাৎ ধর্ম বিরোধী পথ 
অবলম্বন করবে, তার জন্য এই প্রতিশ্রুতি নয়; কেননা) তারাই নাফরমান। (প্রতিশ্র্ততি ছিল 
ফরমাবরদারদের জন্য ।তাই তাদেরকে দুনিয়াতেও রাজত্ব দান করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি 
এবং পরকালের শাস্তিও ভিন্ন হবে। হে মুসলমানগণ, তোমরা যখন ঈমান ও সৎ কর্মের 
ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকারিতা শুনেছ, তখন তোমাদের উচিত যে) তোমরা নামায 
কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং (অবশিষ্ট বিধানাবলীতেও) রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে 
তোমাদের প্রতি পূর্ণ অনুথহ করা হয়। (এরপর কুফর ও অবাধ্যতার পরিণাম উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, হে সম্বোধিত ব্যক্তি) কাফিরদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করো না যে, পৃথিবীতে 
(অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে পলায়ন করবে এবং) আমাকে হারিয়ে দেবে (এবং আমার 
ক্রোধ থেকে বেঁচে যাবে । না, বরং তারা স্বয়ং হেরে যাবে এবং ক্রোধের শিকার ও পরাভূত 
হবে।এটা দুনিয়ার পরিণাম । পরকালে) তাদের ঠিকানা দোষখ। কত নিকৃষ্টই না এ ঠিকানা! 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

শানে নুযূল $ কুরতুবী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ওহী 
অবতরণ ও নবুয়ত ঘোষণার পর দশ বছর কাফির ও মুশরিকদের ভয়ে ভীত অবস্থায় মক্কা 
মুকাররমায় অবস্থান করেন। এরপর মদীনায় হিজরতের আদেশ হলে সেখানেও সর্বদা 
মুশরিকদের আক্রমণের আশংকা বিদ্যশান ছিল। একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর 
কাছে এসে আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় শান্তিতে ও সুখে 
বসবাস করব-__ এরূপ সময় কি কখনও আসবে ? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন $ এরূপ সময় 
অতি ষত্বরই আসবে । এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। _ (কুরতুবী, 
বাহর) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা“আলা আয়াতে বর্ণিত 
ওয়াদা উম্মতে মুহাম্মদীকে তার অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তওরাত ও ইনজীলে দিয়েছিলেন। 
_ (বাহরে-মুহীত) 

আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। ১. আপনার 
উম্মতকে পৃথিবীর খলীফা ও শীসনকর্তী করা হবে,. ২. আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলামকে 
প্রবল করা হবে এবেং ৩. মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্য-বীর্য দান করা হবে যে, 
তাদের অন্তরে শক্রর কোন ভয়ভীতি থাকবে না। আল্লাহ্‌ তাআলা তার এই ওয়াদা পূর্ণ 
করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর. পুণ্যময় আমলে মক্কা, খায়বর, বাহরাইন, সমগ্র 
আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়ামন তারই হাতে বিজিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী 
ও শ্যাম দেশের কতিপয়, অঞ্চল-থেকে জিযিয়া কর আদায় করেন । রোম সম্রাট হিরাক্রিয়াস 
মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আম্মান ও আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশী প্রমুখ 
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৪৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপটোৌকন প্রেরণ করেন ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। 
তার ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা হন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌, 
(সা)-এর ওফাতের পর যে দ্রন্ধ-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তা খতম করেন এবং 
পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্যাভিযান করেন। বসরা ও দামেস্ক তারই আমলে 
বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ করতলগত হয়। 


হযরত আবু বকর সিদ্দীকের ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ্‌ তা“আলা তার 
অন্তরে ওমর ইবনে খাত্তাবকে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। ওমর ইবনে 
খাত্তাব খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে -সুবিন্যস্ত করলেন যে, পয়গম্বরগণের 
পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তার আমলে 
সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয় । এমনিভাবে সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ করতলগত 
হয়। তার হাতে কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। এরপর উসমানী খিলাফতের 
আমলে ইসলামী বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। 
পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দৃরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, 
খোরাসান ও আহওয়ায ইত্যাদি সব তার আমলে মুসলমানদের অধিকারতুক্ত হয়। সহীহ্‌ 
হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেছিলেন £ আমাকে সমগ্র ভূখশ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্রিত 
করে দেখানো হয়েছে । আমার উম্মতের রাজতৃ যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌছবে সেগুলো 
আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা এই প্রতিশ্র্তি ওসমানী খিলাফতের আমলেই 
পূর্ণ করে দেন।_ (ইবনে কাসীর) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, খিলাফত আমার পরে 
ত্রিশ বছর থাকবে । পর অর্থ খিলাফতে রাশেদা, যা সম্পূর্ণরূপে রাসূলুল্লাহ্‌. সো)-এর 
আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এই খিলাফত হযরত আলী (রা) পর্যস্ত অব্যাহত ছিল। 
কেননা,.ব্রিশ বছরের মেয়াদ হযরত আলী (রা) পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়। 


ইবনে কাসীর এ স্থলে সহীহ্‌ মুসলিমের একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হযরত 
জাবের ইবনে যামরা বলেন £ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 
আমার উম্মতের কাজ অব্যাহত থাকবে যে পর্যন্ত বারজন খলিফা থাকবেন ।'ইবনে কাসীর 
বলেন £ এই হাদীসটি উম্মতের মধ্যে বারজন খলীফা হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। এর 
বাস্তবায়ন জরুরী । কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, তারা সবাই উপর্যুপরি ও সংলগ্নই হবেন ; 
বরং কিছু বিরতির পরও হতে পারেন। তাদের মধ্যে চারজন খলীফা তো একের পর এক 
হয়ে গেছেন অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন। অতঃপর কিছুকাল বিরতির পর হযরত ওমর 
ইবনে আবদুল আজীজ খলীফা হয়েছেন। তার পরেও বিভিন্ন সময়ে এরূপ খলীফা 
হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন। সর্বশেষ হবেন হযরত মাহদী । রাফেষী সম্প্রদায় যে 
বারজন খলীফা নির্দিষ্ট করেছে, তার কোন প্রমাণ হাদীসে নেই; বরং তাদের মধ্যে কেউ 
কেউ এমন আছেন, খিলাফতের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক ছিল না । এটাও জরুরী নয় যে, 
তাদের সবার মর্যাদা সমান হবে এবং সবার আমলে দুনিয়ার শান্তি ও শৃঙ্খলা সমান 
হবে; বরং শাস্তির ওয়াদা ঈমান, সৎকর্ম, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পূর্ণ অনুসরণের উপর 
ভিত্তিশীল। এগুলো বিভিন্ন রূপ হলে রাষ্ট্রের প্রকার ও শক্তির মধ্যেও পার্থক্য ও বিভিন্নতা 
অপরিহার্য । ইসলামের চৌদ্দশত বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন 
দেশে যখন ও যেখানে কোন ন্যয়পরায়ণ ও সতকর্মী বাদশাহ্‌ হয়েছেন, তিনি তার কর্ম ও 
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সূরা আন্-নূর ৪৩৩ 


সন্ততার পরিনাম এই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রতির অংশ লাভ করেছেন। কোরআন পাকের অন্যত্র 
আলোচ্য আয়াত দ্বারা খোলাফায়ে-রাশেদীনের খিলাফত ও আল্লাহ্র কাছে মকবুল 
হওয়ার প্রমাণ $ এই আয়াত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নবুয়তের প্রমাণ। কেননা, আয়াতে 
বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে রাশেদীনের 
খিলাফতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও আল্লাহ্‌র কাছে মকবুল হওয়ারও প্রমাণ । কেননা, আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যে প্রতিশ্রতি স্বীয় রাসূল ও উক্মতকে দিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি বিকাশ 
তাদের -আমলে হয়েছে। যদি তাদের থিলাফতকে সত্য ও বিশুদ্ধ স্বীকার করা না. হয় ; 
যেমন রাফেধীদের ধারণা 'তদ্্রপই ; তবে বলতে হবে যে, কোরআনের এই প্রজিশ্রতি 
হযরত মাহদীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার বৈ.নয়। এর সারমর্ম 
এই দাঁড়ায় যে, চৌদ্দশত বছর পর্যস্ত সমগ্র উম্মত অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত 
করবে এবং কিয়ামতের নিকটতম সময়ে ক্ষণকালের জন্য তারা রাজত্ব লাভ করবে। এই 
প্রতিশ্র্তিতেই সেই রাজত্‌ বুঝানো হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ । সত্য এই যে, ঈমান ও 
সৎকর্মের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌ তাআলা এই প্রতিশ্রর্তি দিয়েছেন, সেসব শর্ত 
খোলাফায়ে-রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পৰিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদাও 
সম্পূর্ণরূপে তাদের আমলে পূর্ণ হয়েছে । “তাঁদের, পরে ঈমীন-ও সৎকর্মের সেই মাপকাঠি 
আর বিদ্যমান নেই ; এবং খিলাফত ও রাজত্রে. সেই গান্তীর্যও আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি । . 
54175 5435 2456-- ১৮৫ শব্দের আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞতা এবং 
পারিভার্ষিক অর্থ ঈমানের বিপরীত। এখানে উভয় প্রকার অর্থ বুঝানো যেতে পারে। 
আয়াতের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ্‌ তা*আলা মুসলমানদেরকে প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ 
করে দেন, মুঙ্লমানরী রাষ্ট্রীয় শক্তি, শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে এবং তাদের ধর্ম সুসংহত 
হয়ে যায়, তখনও যদি কোন ব্যক্তি কুফর করে অর্থাৎ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় 
কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তবে এরূপ লোকেরাই 
সীমালংঘনকারী । প্রথমাবস্থায় ঈমানের খপ্ডি অতিক্রম করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের 
সীমা পার হয়ে-যায়:। কুফর ও অকৃতজ্ঞতা সর্বদা সর্বাবস্থায় মহাপাপ ; কিন্তু ইসলাম ও 
মুসলমানদের "শক্তি বৃদ্ধি এবং শৌর্য-ীর্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব কাজ দ্বিগুণ 
অপরাধ হয়ে যায়। তাই 20১১১; বলে একে জোরদার করা হয়েছে? ইমাম বগভী বলেন £ 
তফসীরবিদ আলিমগণ বলেছেন যে, কোরআনের এই বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের 
উপর প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীফা হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করেছিল। তাদের 
দ্বার এই মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ্‌ তাআলার উল্লিখিত নিয়ামতসমূহও 
হ্রাস পেয়ে ষায়। তারা পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞের কারণে ভয় ও. ত্রাসের শিকারে পরিণত 
হয়। যারা ছিল পরস্পরে ভাই ভাই, তারা. একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে । বগভী ব্রিজন্ব 
সনদ দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালামের নিম্নোক্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি 
হযরত উসমানের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্ামা সংঘটিত হওয়ার সময় এই ভাষণটি দেন। 
ভাষণটি এই ঃ 
যেদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনায় পদার্পণ করেন, সেইদিন থেকে আল্লাহ্র ফেরেশতারা 
তোমাদের শহর পরিবেষ্টন করে তোমাদের হিফাযতে মশগুল আছে। যদি তোমরা 
মা'আরেফুল কুরআন (ভষ্ট)__৫৫ 
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৪৩৪ তফসীরে মাঁ“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


উসমানকে হত্যা কর, তবে এই ফেরেশতারা ফিরে চলে -যাবে এবং কখনও প্রত্যারর্তন 
করবে না। আল্াহ্‌র কসম, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, -সে 
আল্লাহ্র সামনে. হস্ত কর্তিত অবস্থায়.হাধির হবে, তাঁর, হাত থাকবে না.। সাবধান, 
আল্লাহ্‌র তরবারি এখনও পর্যস্ত কোষবদ্ধ আছে। আল্লাহ্‌র কূসম, যদি এই তরবারি 
কোম্ন থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে. কখনো কোষে ফিরে যাবে না। কেননা, যখন কোন 
নবী নিহত. হন,.তখন তার পরিবর্তে সম্তর হাজার মানুষ নিহত: হয়. এবং যখন কোন 
খলীক্ষাকে হত্যা করা হয়, তখন পয়ন্তিশ হাজার 'লোককে হত্যা করা হয়। __€মযহারী) 
সেমতে হযরত উসমান গনীর হত্যার পর যে পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড আরভু হয়, তা 
মুসলমানদের মধ্যে 'অব্পহতই রয়েছে। হযরত উসমানের হত্যাকারীরা খিলাফত ও ধর্মীয় 
সংহতির ন্যায় নিয়ামতের বিরোধিতা এবং অকৃতজ্ঞতা করেছিল, তাদের পর রাফেবী ও 
খারেজী সম্প্রদায়ের. লোকেরা খুলাফায়ে-রাশৈদীনের বিরোধিতায় দলবদ্ধ হয়েছিল।, এই 
ঘটনা পরষপরার মধোই হযরত হোসাইন জো)”এর শাহানুতের রি দুর্ঘটনা সংঘটিত 
হয়।, লি 5 রি এ এব 


১৫, পপ ভি ৫৫০ 5555 পি 2 
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মরা আন্-নূর ৪৩৫ 


(৫৮) হে মুঃফিনগণ, তোমাদের দীসদাসীরা এবং কতামাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়ক্ক 
হয়নি তারা যেন. তিন ঘময়ে তোমাদের-কাছে অনুমতি গ্রহগ করে; ফঙ্জরের- নামাযের 
পূর্বে, দুপুরে যখন তোমা বন্ত্র খুলে পাখ এবং এশার নামাযের পর-$. এই তিন সময় 
তোমাদের দেহ খোলার সময় ; এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্য কোন দোষ 
নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ 
তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত_করেন।.আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । (৫৯) 
তোমাদের সম্ভান-সন্ততিরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববতীদের ন্যায় 
অনুমতি চায় । 'এষনিভীবে আল্লাহ্‌ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। 
আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । (৬০) বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা 
তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে । তাদের জন্য দোষ নেই তবে এ 
থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতাঃ স্বজ্ঞ। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

. মুমিনগণ, (তোমাদের কাছে আসার জন্য) তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের 
মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, 
(এক) ফজরের নামাযের পূর্বে, (দুই) দুপুরে যখন 'তোমরা (নিদ্রার জন্য অতিরিক্ত) কাপড় 
খুলে রাখ এবং (তিন) এশার নামাযের -পর। এই তিনটি সময় তোমাদের পর্দার সময় 
(অর্থাৎ সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই. তিনটি সময় একাত্তবাস ও বিশ্রীম গ্রহণের স্ময়। 
এতে মানুষ খোলাখুলি থাকতে চায়'। একান্তে কোন সময় আবৃত অঙ্গও খুলে যায় অথবা 
প্রয়োজনে খোলা হয়। তাই নিজের দাসদাসী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বাল্কদেরকে বুঝাও, যাতে 
বিনা খবরে ও বিনানুমতিতে এ সময়ে তোমাদের কাছে নী আসে)। এ সময়গুলো ছাড়া 
(বিনানুমতিতে আসতে দেওয়ায় ও নিষেধ না করায়) তোমাদের কোন দোষ নেই। 
(কেননা) তোমাদেরকে একে অপরের কাছে তো বারংবার যাতায়াত করতেই হয়। (সুতরাং 
প্রত্যেকবার অনুমতি চাওয়া কষ্টকর। যেহেতু এটা পর্দার সময় নয়, তাই আবৃত অঙ্গ 
গোপন রাখা কঠিন নয়।) এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদের কাছে বিধানাবলী 
সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যখন তোমাদের (অর্থাৎ মুক্তদের) 
বালকরা (যাদের বিধান উপরে বর্ণিত হয়েছে) বয়োপ্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ সাবালক ও সাবালকত্ 
নিকটবর্তী হয়) তখন তারাও যেন (এমনিভাবে) অনুমতি. গ্রহণ করে যেমন তাদের 
পূর্বব্তীরা (অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠরা) অনুমতি গ্রহণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তোমদের কাছে 
তার-বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্জাময়। (জানা উচিত যে, 
পর্দার বিধানের কঠোরতা, অনর্থেরঃআক্জাংকার উপর ভিত্তিশীল-। যেখানে স্বভাবগতভাবে 
অনর্থেপ-সম্ভাবনা নেই ; উদারণত) বৃদ্ধা “নারী. যারা (কারও সাথে) বিবাহের আশা রাখে 
না অর্থাৎ আকর্ষণীয়া নয়-এটা বৃদ্ধা হওয়ার ব্যাখ্যা) এতে তাদের কোন গুনাহ্‌ নেই যে, 
নিজ (অতিরিক্ত) বন্ত্র (ষদ্ধারা মুখ ইত্যাদি আবৃত থাকে এবং তা গায়র-মাহ্রামের 
সম্মখেও খুলে রাখে, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সৌন্দর্যের স্থানসমূহ) প্রকাশ না 
করে ; (যা মাহরাম নয়, তা 'এমন ব্যক্তির সামনে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয 1 অর্থাৎ 
মুখমণ্ডল:ও হাতের তানু এবং?কারও কারও মতে পদযুগলও-। পক্ষান্তরে অনর্থের. আশংকার 
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৪৩৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ বষ্ঠ খণ্ড 


কারণে যুবতী, নারীর মুখমণ্ডল ইত্যাদিরও পর্দা জরুরী । এবং যেদি বৃদ্ধা ও নারীদের জন্য 
মাহরাম নয় এমন ব্যক্তির সামনে মুখমণ্ডল খোলার অনুমতি আছে ; কিন্তু এ থেকে বিরত 
থাকাই তাদের জন্য উত্তম (কেননা, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পর্দাহীনতাকে উচ্ছেদ করা)। 
আল্লাহ তাআলা সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেনণ 

সুরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, সূরা নূরের অধিকাংশ বিধান নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা 
দমন করার উদ্দেশ্যে বিবৃত হয়েছে। এগুলোর সাথে সম্পর্ক রেখে সামাজিকতা ও পারস্পরিক 
দেখা-সাক্ষাতেরও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে। পুনরায় নারীদের পর্দার বিধান বর্ণিত 
হচ্ছে। ূ 

আত্মীয়স্বজন ও মাহ্রামদের জন্য বিশেষ সময়ে অনুমতি গ্রহণের আদেশ £ সামাজিকতা 
ও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের উত্তম রীতিনীতি ইতিপূর্বে এই সূরার ২৭, ২৮, ২৯ আয়াতে 
“অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী” শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কারও সাথে 
সাক্ষাৎ করতে গেলে অনুমতি ব্যতীত তার গৃহে প্রবেশ করো না। পুরুষের গৃহ 
হোক কিংবা নারীর, আগন্তুক পুরুষ হোক কিংবা নারী-সবার জন্য অন্যের গৃহে প্রবেশের 
পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিধান ছিল বাইরে থেকে 
আগমনকারী অপরিচিতদের জন্য । 

আল্লোচ্য আয়াতসমূহে অন্য এক প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। 
এগুলোর সম্পর্ক এমন আত্মীয় ও মাহ্রাম ব্যক্তিদের সাথে, যারা সাধারণত এক গৃহে 
বসবাস করে ও সর্বক্ষণ যাতায়াত করতে থাকে, আর তাদের কাছে নারীদের পর্দাও জরুরী 
নয়। এ ধরনের লোকদের জন্য গৃহে প্রবেশের সময় খবর দিয়ে কিংবা কমপক্ষে সশব্দ 
পদচারণা করে অথবা গলা ঝেড়ে গৃহে প্রবেশের আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই 
অনুমতি গ্রহণ এরূপ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব নয়_ মুস্তাহাব । এটা তরক করা মাকরূহ 
তানযিহী। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ ্‌ 
০১44। 41 ০১৫৭ 4০১৯৮ 42৪৩ 4০৪১ এক ভে 05411 ১19। ০৪ 
৬৯ ২১৮০০ ৮৫৯০ ৯০৯৩ 22৬০ ০১১৯১৮৫০১১০ 9187৮৭। ০৪৭৪ ০৯ 498 

_ ১১4 ১৮০০০৪০৪৮৮০ ০০০০৪৬। 

এটা হচ্ছে গৃহে প্রবেশের পূর্বের বিধান। কিন্তু গৃহে প্রবেশের পর তারা সবাই এক 
জায়গায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে অপরের কাছে যাতায়াত করে। এমতাবস্থায় 
তাদের জন্য তিনটি বিশেষ নির্জনতার. সময়ে আর এক প্রকার অনুমতি চাওয়ার বিধান 
আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি সময় হচ্ছে ফজরের নামাযের 
পূর্বে, দি-প্রহরে বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশার নামাযের পরবর্তী সময় | এই তিন 
সময়ে মাহরাম আত্মীয়স্বজন এমনকি, সমঝদার অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা এবং দাস- 
দাসীদেরকেও আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন কারও নির্জন কক্ষে অনুমতি ব্যতীত 
প্রবেশ না রুরে। কেননা, এসব সময়ে মানুষ স্বাধীন ও খোলাখুলি থাকতে চায়, অতিরিক্ত 
বন্ত্রও খুলে ফেলে এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি মেলামেশায়. মশগুল থাকে । 
এসব সময়ে কোন বুদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কোন নারী অথবা নিজ সন্তানদের মধ্যে 
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সূরা আন্-নূর ৪৩৭ 


কেউ অনুমতি ব্যতীত ভেতরে প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন হতে হয় ও অত্যন্ত 
কষ্ট বোধ হয়, কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলি ভাব ও বিশ্রামে বিদ্বু সৃষ্টি হওয়া তো 
বলাই বাহুল্য । তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জন্য বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী 
বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধানের পর একথাও বলা হয়েছে যে, 

০১40৯ 4১5 92৮ ০4 অর্থাৎ এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি 
ব্যতীত যাতায়াত করায় কোন দোষ নেই। কেননা, সেসব সময় সাধারণত প্রত্যেকের 
কাজকর্মের ও আবৃত অঙ্জ গোপন রাখার সময়। এ সময়ে স্বভাবতই মানুষ স্ত্রীর সাথে 
মেলামেশাও করে না। 

এখানে প্রশ্ব হয় যে, আয়াতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আদেশ 
দান করা তো বিধেয়; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা শরীয়তের কোন আদেশ নিষেধের 
আওতাভুক্ত নয়, তাদেরকে এই আদেশ দেওয়া নীতিবিরন্দধ। 

জওয়াব এই যে, এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেওয়া 
হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এই__-এই সময়ে জিজ্ঞেস না করে 
ভেতরে এসো না ; যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে 
যায়, তখন নামাষ শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ কর। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে 
কঠোরভাবে নামাযের আদেশ কর এবং দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামায পড়তে 
বাধ্য কর। এমনিভাবে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আসল 
আদেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যে বলা হয়েছে যে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় 
যদি তোমরা বিনানুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের উপর এবং অনুমতি 
গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের উপর কোন ০৯ নেই। ০৮৯ শব্দটি সাধারণত গুনাহ্‌ 
অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিছক “অনুবিধা' ও 'দোষ' অর্থে আসে । এখানে 
০৮৯১ এর অর্থ তাই; অর্থাৎ কোন অসুবিধা নেই। এর ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের গুনাহগার 
হওয়ার সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল।-_(বয়ানুল কোরআন) 

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 7২544 ৫. ১:4-এর অর্থে মালিকানাধীন 
দাস ও দাসী উভয়ই শামিল আছে। দাস যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তবে সে মাহ্রাম নয়, 
অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম রাখে । তাঁর নারী প্রভুকেও তার কাছে পর্দা করতে হবে। 
তাই এখানে এর অর্থ হর্বে দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়ঙ্ক দাস, যারা সর্বদাই গৃহে যাতায়াতে 
অভ্যন্ত। 

মাসআলা £ এই বিশেষ অনুমতি গ্রহণ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব, না মুস্তাহাব, এ 
ব্যাপারে আলিম ও ফিকাহ্বিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এই বিধান এখনও কার্যকর 
আছে, না রহিত হয়ে গেছে, এতেও তারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফিকাহ্বিদের 
মতে আয়াতটি মোহ্কাম ও অরহিত এবং নারী-পুরুষ সবার জন্য এর বিধান ওয়াজিব । 
_ (কুরতুবী)। কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ 
এই তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে । এ সময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথেও লিপ্ত থাকে এবং 
মাঝে মাঝে আবৃত অঙ্গও খুলে যায়। যদি কেউ সাবধানতা অবলম্বন করে এসব সময়েও 

অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও কেবল 
তখনই করে, 'যখন কারও আগমনের সন্তাবনাও থাকে না, তবে তার জন্য আত্মীয় ও 
অপ্রাপ্তবয়ফদেরকে অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং আত্মীয়দের জন্যও 
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৪৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ওয়াজিব" নয়। তরে এটা সর্বাঘস্থায় মুস্তাহাব ও উত্তম। কিন্তু দীর্ঘকাল'থেকে এর আমল 
যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই হযরত ইবনেঃআব্বাস এক রেওয়ায়েতে এ 
ব্যাপারে কণ্ঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন: এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে যারা আমল করে না, 
তাদের কিছুটা ওযর বর্ণনা করেছেন 

উন বারে ইরানের 
হযরত ইবনে. আব্বাস বলেন £ তিনটি আয়াতের” আমল “লোকেরা ছেড়েই দিয়েছে।, 
তন্মধ্যে একটি. অনুমতি চাওয়ার আয়াত 54০0145৮290 9 ভরি 
_ এতে আত্মীয়-স্বজন ও অপ্রাপ্তবয়ঙ্কদেরকেও অনুমিত গ্রহর্ণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 
দিত্রীয় আয়াত হচ্ছে 4:১5) 51% 2::..50| ৯১৯1১ এতে উত্তরাধিকার স্বত্ব বন্টনের সময় 
ওয়ারিশদেরকে . নির্দেশ দেওয়া হয়েছে. যে, বিধি অনুযায়ী অংশীদার -নয়;. এমন কিছু 
আত্মীয় বন্টনের সময় উপস্থিত হলে তাদেরকেও কিছু. দান. কর, য়াতে তারা 
মনংক্ষুণ্র না হয়। ইরা 
সেই ব্যক্তি সর্বাধিক সম্মান ও সন্ত্রমের পাত্র, যে মুত্তকী। আজকাল যার কাছে 
পয়সা-বেশি, যার বাংলো ও কুঠি সুরম্যও সুদৃশ্য, তাকেই মানুষ সম্মানের পাত্র মনে করে। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত. ইবনে আব্বাসের ভাষা এরূপ ঃ তিনটি আয়াতের ব্যাপারে 
শয়তান মানুষকে. পরাভূত. করে রেখেছে । অবশেষে তিনি বলেছেন £ আমি. আমার 
দাসীকেও এই তিন সুয়ে অনুমতি বাড়ীত আমার কাছে আসতে বাধ্য করে রেখেছি।, 

দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে ইবনে আবী হাতেমেরই সুত্র ধরে হযরত ইকরামা থেকে বর্ণিত 
আছে যে, দুই ব্যক্তি হুমরত, ইবনে আব্বাসকে আত্মীয়দের অনুমতি গ্রহণ -স্পর্কে প্রশ্ন করে 
বলল যে, কেউ তো এই আদেশ পালন করে না। হযরত ইবনে আব্বাস-বললেন 19) 
১০... -২০০+.. জর্থাৎ আল্লাহ্‌ প্দাশীল। তিনি পর্দার হিফাযত পছন্দ করেন। আসল কথা 
এই যে, এসর আয়াত যখন -নাধিল হয়, তখন -সামাজিক চালচলন .অত্যতন্ত সাদাসিধে 
ছিল। মানুষের দরজায় পর্দা ছিল না এবং গৃহের ভেতরেও পর্দাবিশিষ্ট.মশারি ছিল_না। 
তখন মাঝে. মাঝে চাকর অথবা পুত্র-কন্যা হঠাৎ এয্বন সময় গৃহে প্রবেশ করত যে, 
গৃহকর্তা তখন স্ত্রীর সাথে মেলামেশায় লিপ্ত থাকত। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা আলোচ্য 
আয়াতসমূহে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকভা আরোপ রুরে দেন। বর্তমানে 
মানুষের দরজায় পর্দা আছে এবং. গৃহমধ্যে মশারির ব্যবস্থা প্রচলিত হচ্ছে, তাই মানুষ 
মনে করে নিয়েছে যে, এই পর্দাই যথেষ্ট_অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই ।-_(ইবনে 
কাসীর) & ইবনে আব্বাসের এই দ্বিতীয় রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, স্ত্রীর স্তাথে লিপ্ত 
থাকা, আবৃত অঙ্গ খুলে যাওয়া, কারও আগমনের সন্তাবনা- ইত্যাদি ঘটনার আশংকা না 
থাকলে অনুমতি গ্রহণের বিধান শিথিল-হতে পারে। কিন্তু কারও স্বাধীনতায় বিষ সৃষ্টি না 
করা. উচিত। সবারই সুখে শান্তিতে থাকা..দরকার | যারা পরিবারের. সদস্যদেরকে এ 
ধরনের অনুমতি গ্রহণের বাধ্‌ করে না, তারা স্বয়ং কষ্টে পতিত থাকে। তারা নিজেদের 
প্রয়োজন ও বাঞ্িত কাজ সম্পন্ন করতে. অসুবিধা বোধ করে। সে 

নারীদের পর্দার তাগিদ এবং এ মধ্যে আরও একটি ব্যতিক্রম ৪ ইতিপূর্বে দুইটি 
আয়াতে নারীদের:পর্দার বিধান বিস্তারিত রর্ণিত হয়েছে. এবং তাতে-দুইটি ব্যতিক্রমও 
উল্লেখ করা হয়েছে। এক ব্যতিক্রম দর্শকের দিক দিয়ে এবং অপর:ব্যতিক্রম যাকে দেখা 
হয়, তার দিক দিয়ে । দর্শকের দিক দিয়ে মাহ্রাম, দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে ব্যতিক্রমতুক্ত 


///.091190781-0017 


সুরা আন্-নূর ৪৩৯ 


করা হয়েছিল এবং ধে বস্তু দৃষ্টি থেকে গোঁপন করা উদ্দেশ্য, তার দিক দিয়ে বাহ্যিক যব 
রড তিক কয়া হয়েছিলপ, এতে-উপ্রি' ক'যোরিকা' অর্থবা বড় চাদর 
ঝানো হয়েছিল এবং কারও কারও মত নারীর সুখমগুল এবং হাতের লও এই 
ক্তিক্রমের অন্তর্ভুক্ত-ছিল। 
রা এখানে পরবর্ভী,আয়াতে প্রকটি তৃতীকট ব্যতিক্রমও নারীর ব্যভিগত অবস্থার দিক 
দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ:ঘোধ করে না এবং 
সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান এরূপ শিথিল করা হয়েছে যে, 
অনাসথীয ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহ্রামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহ্রামদের-কীছে যেসব-অঙ্ 
আবৃত করা জরুরী নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের কাছে সেগুলো 
রাখা জরুরী নয়। তাই বলা হয়েছে 2১1,144 ১, ; ০1 রঃ এর তফসীর উপরে 
হয়েছে। কিন্তু এরূপ" বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে যে, যেসব অঙ্গ মাহরামের সামনে 
খোলা যায়-যে মাহ্রা্ষ নয়; ছিটা ভিজ সািরেও অওযো মা পাররা কি 
অর্থ সে যদি সাহরাম লয় এরপ বা্জিদের সামনে আসতে দুপুর বি হাক 
চ558588828$ 

পপ ৮৫2 ৮. পে এপার) পুর্ণ ও পরি পে নু 


০2 এপ 
2 
লা 
| লু ৩ ৮4845 ১০১৫১৩৩৪০ রা 
বউও 
5০ /১৩225-2 তি ্র রি ৰ 
উর ৩৯০০০৩৩০ি নু 
৮2৮ 2492 টিটি টি এ পু 
ভর নু ৬ 2৫ |: ১) হু 
(৬১) অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রৌগীর জন্য' দোষ নেই, এবং 
তোমাদের নিজেদের জন্যও 'দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে, অথবা 


তোমাদের 'পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের 
গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের 
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গৃহে ; যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে । তোমরা একত্রে 
আহার কর, অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই । অতঃপর 
যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে । এটা 
আল্লাহ্র কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া । এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য 
আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কুঝে নাও । 
তফসীরের সাহ-সংক্ষেপ 

(যদি তোমরা কোন অন্ধ, খঞ্জ ও রোগী অভাবীকে তোমাদের কোন স্বজন অথবা 
পরিচিতের গৃহে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দাও অথবা নিজেরা পানাহার কর, এমতাবস্থায় 
সেই স্বজন তোমাদের খাওয়ানো ও খাওয়ার কারণে অস্তুষ্ট ও কষ্ট অনুভব করবে না 
বলে নিশ্চিতরূপে জানা গেলে) অন্ধের জন্য দোষ নেই, খর্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর 
জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা (নিজেরা অথবা 
উপরোক্তদের সহ সবাই) নিজেদের. গৃহে (এতে স্ত্রী ও সন্তানদের গৃহেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
গেছে) আহার করবে । অথবা (পরে উল্লিখিত গৃহসমূহে আহার করবে । অথাৎ তোমাদের 
নিজেদের আহার করা ও উপরোক্ত বিকলাঙ্গদের আহার করার মধ্যে কোন গুনাহ নেই। 
এমনিভাবে তোমাদের খাওয়ানো ও তাদের খাওয়ার মধ্যে কোন গুনাহ্‌ নেই গৃহগুলো 
এই ৪) তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের অথবা তোমাদের 
ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা 
তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে 
অথবা সেই গৃহে, যার চাবি তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। (এতেও) 
তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন 
দোষ নেই। অতঃপর (মেনে রেখ যে) যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের 
স্বজনদের (অর্থাং সেখানে যেসব মুসলমান থাকে,. তাদের) প্রতি সালাম বলবে (যো) 
দোয়া হিসেবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং (সেওয়াব পাওয়ার কারণে) কল্যাণময়, 
(এবং প্রতি পক্ষের মন সন্তুষ্ট করার কারণে) উত্তম কাজ। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের 
জন্য (নিজের) বিধানাবলী বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝ (এবং পালন কর)। . 

গৃহে প্রবেশের পরবর্তী কতিপয় বিধান ও সাহ্মাজিকতার রীতিনীতি £ পূর্ববর্তী 
আয়াতসমূহে কারও গৃছে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য 
আয়াতে সেসব বিধান ও রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশের 
পর মোস্তাহাৰ অথবা ওয়াজিব । আয়াতের মর্ম ও বিধানাবলী হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রথমে 
সেই পরিস্থিতি জেনে নেওয়া উচিত, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 

কোরআন :পারু -ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাধারণ শিক্ষার মধ্যে হক্কুল ইবাদ তথা 
বান্দার হকের হিফাযতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা কোন মুসলমানের অজানা 
নয়। অপরের অর্থ-সম্পদে তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করার কারণে ভীষণ শাস্তিবাণী 
উচ্চারিত হয়েছে। অপরদিকে. আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সর্বশেষ রাসূলের সংসর্ণে থাকার জন্য 
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সুরা আন্-নূর ৪৪১ 


এমন ভাগ্যবান লোকদের মনোনীত করেছিলেন, যারা আল্লাহ ও রাসূলের-আদেশের প্রতি 
উৎসর্গ হয়ে থাকতেন এবং প্রত্যেকটি আদেশ পালনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতেন । কোরআনী 
শিক্ষার বাস্তবায়ন ও তার সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এরস্পবিত্র সংসর্গের পরশ পাথর দ্বারা আল্লাহ্‌ 
তাআলা এমন একটি দল সৃষ্টি করেছিলেন, যাদের জন্য ফেরেশতারাও গর্ববোধ করে । অপরের 
অর্থ-সম্পদে তার ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত সামান্যতম হস্তক্ষেপ সহ্য না করা, কাউকে 
সামান্যতম কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকা এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ভীতির উচ্চতম শিখরে 
প্রতিষ্িত থাকা, এগুলো সকল সাহাবীরই গুণ ছিল। এ ধরনেরই কয়েকটি ঘটনা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সো)-এর আমলে সংঘটিত হয় এবং এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বিধানা- 
বলী অবতীর্ণ হয়। তফসীরবিদগণ এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে 
এবং কেউ অন্য ঘটনাকে শানে নুযূল সাব্যস্ত. করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এতে 
কোন বিরোধ নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টিই আয়াতের শানে নুযূল। ঘটনাবলী নিম্নরূপ $ 

0১). ইমাম বগতী তফসীরবিদ সাঈদ ইবনে জুবায়র ও যাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেছেন 
যে, জগতের সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের স্বভাব এই যে, খঞ্জ, অন্ধ ও রুণ্ন 
ব্যক্তির সাথে বসে খেতে তারা ঘৃণা বোধ করে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা এ ধরনের 
বিকলাঙ্গ ছিলেন, তারা মনে করলেন যে, আমরা কারও সাথে বসে. একত্রে আহার করলে 
সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাই তারা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে যোগদান থেকে বিরত 
থাকতে লাগলেন। অন্ধ ব্যক্তিও চিন্তা করল যে, কয়েকজন একত্রে আহারে বসলে ন্যায় ও 
মানবতা এই যে, একজন অপরজনের চাইতে বেশি না খায় এবং সবাই সমান অংশ 
পায়। আমি অন্ধ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবত অন্যের চাইতে .বেশি খেয়ে 
ফেলব। এতে অন্যের হক নষ্ট হবে। খঙ্জ ব্যক্তি ধারণা করল, আমি সুস্থ লোকের মত 
বসতে পারি না, দুই জনের জায়গা নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের সাথে বসলে সম্ভবত 
তার কষ্ট হবে। তাদের এই চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তারাই -অসুবিধা ও কষ্টের 
সম্মুখীন হতো । এর পরিপেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাদেরকে অন্যের 
সাথে একত্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা সাবধানতা পরিহার করার শিক্ষা 
দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা অসুবিদার সম্মুখীন হয়ে থাকে। 

(২) বগভী ইবনে-জারীরের জবানী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে অপর একটি ঘটনা 
বর্ণনা করেছেন, যা উপরোক্ত ঘটনার অপর পিঠ । তা এই. যে, কোরআন পাকে 15151:3 
4 1055:410-4 অর্থাৎ তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না) 
আঁয়াতটি নাধিল হলে সবাই অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে 
ইতস্তত করতে লাগল। তারা ভাবল, রুনু ব্যক্তি তো স্বভাবতই কম আহার করে, অন্ধ 
উৎকৃষ্ট খাদ্য কোন্টি তা জানতে পারে না এবং খঞ্জ সোজা হয়ে বসতে. অক্ষম হওয়ার 
কারণে খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। অতএব সম্ভবত তারা কম আহার করবে এবং 
আমরা বেশি খেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক নষ্ট হবে। যৌথ খাদ্যদ্রব্য সবার অংশ 
সমান হওয়া উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের 
সূন্দর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সবাই 
একত্রে আহার কর। মামুলী কম-বেশি হওয়ার চিন্তা করো না। 

(৩) সাঈদ ইবনে-মুসাইয়িব বলেন £ মুসলমানগণ জিহাদে বাওয়ার সময় নিজ নিজ 
গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে যেত এবং বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু আছে, 


মা'আরেফুল কুরআন (েষ্ট)__-৫৬ 
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৪৪২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তা. তোমরা পানাহার করতে পার।.কিন্তু তারা সাবধানতাবশত তাদের গৃহ পেকে কিছুই 
খেত' না। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । মুসনাদে বাযযারে হযরত আয়েশা 
(রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কোন যুদ্ধে গমন করলে সাধারণ সাহাবীগণও 
লিলির বো কাত রা রর 
বিকলাঙগদের. হাতে 'সোপর্দ করে অনুমতি দিতেন যে, আমাদের অনু: 
আমাদের গৃহে যা আছে, জা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা চরম আল্লাহ্‌ ভীতিবশত 
আপন মনের-ধারণায় অনুমতি হয়নি আশংকা রুরে-.পানাহার থেকে. বিরত থাকত । বগতী 
হযরত-ইবনে আব্বাস থেকে আরও বর্ণনা. রুরেন যে, আলোচ্য আয়াতের +£9 ০ অর্থাৎ 
বন্ধুর গৃহে পানাহার করার দোষ নেই) শব্দটি হারিস ইবনে আমরের ঘটনায় অবতীর্ণ 
হয়েছে। তিনি কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে চলে যান এবং বন্ধু মালেক 
ইবনে যায়দের হাতে গৃহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভার্‌.সোপর্দ করেন।. হারিস ফিরে 
এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে যায়দ দুর্বল ও শু হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসার পর তিনি 
বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার গৃহে খাওয়া-দাওয়া আমি পছন্দ করিনি। 
_ মোষহারী) বলা বাহুল্য, এ ধরনের সব আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ 
হয়েছে। 

মাসআলা $ পূর্বে বর্ণিত. হয়েছে যে. যেসব গৃহে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পানাহার 
করার অনুমতি এই" আয়াতে দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তি এই যে, আরবের সাধারণ 
লোকাচার অনুযায়ী এসব নিকট আত্মীয়ের মতে লৌকিকতার বালাই ছিল না। একে 
অপরের গৃহে কিছু খেলে গৃহকর্তা মোটেই কষ্ট ও পীড়া অনুভব করত না ; বরং এতে সে 
আনন্দিত হতো । এমনিভাবে আত্মীয় যদি নিজের সাথে কোন বিকলাঙ্গ, রুগ্ন ও মিসকীনকেও 
খাইয়ে দিত, তাতেও সে কোনরূপ অস্বস্তি বোধ করত না। এসব বিষয়ের, স্পষ্টত অনুমতি 
না দিলেও অভ্যাসগতভাবে অনুমতি ছিল। বৈধতার এই কারণ দৃষ্টে প্রমাণিত. হয় যে, 
যেকালে অথবা যেস্থানে এরূপ লোকাচার নেই এবং গৃহকর্তার অনুমতি সন্দেহুযুক্ত হয়, 
সেখানে গৃহকর্তার স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে পানাহার. করা হারাম, যেমন আজকাল 
সীধারণত এই' লোকাচার নেই এবং কেউ এটা পছন্দ করে না যে, কোন আত্মীয় ভার গৃহে 
যা ইচ্ছা পানাহার করবে অথবা অপরকে পানাহার করাবে। তাই আজকাল সাধারণভাবে 
এই আয়াতের অনুমতি অনুযায়ী পানাহার জায়েয নয়। তবে যদি কোন বন্ধু.ও স্বজন 
সম্পর্ক কেউ নিশ্চিতরূপে জানে যে, সে পানাহার করলে অথবা অপরকে পানাহার 
করালে কষ্ট কিংবা অস্বস্তিবোধ করবে না ; বরং আনন্দিত হবে ; তবে বিশেষ করে তার 
গৃহে পানাহার করার ব্যাপারে এই আয়াত অনুযায়ী আমল করা জায়েয 

আসআলা $ উল্লিখিত বর্ণনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান. ইসলামের 
প্রাথমিক যুগে ছিল, এরপর রহিত.হুয়ে গেছে__এ কথা বলা ঠিক নুয়॥ রং বিধানটি শুরু 
থেকে আজ পর্যন্ত কার্যকর আছে। তবে গৃহকর্তার নিশ্চিত অনুমতি এরজন্য শর্ত। এরূপ 
অনুমতি না. থাকলে তা আয়াতের আওতায় পড়ে না। ফলে পানাহাত্র করা জায়েয 
নয়।- (মাযহারী) 

মাসআলা £ এমনিভাবে এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান কেবল আয়াতে 
বর্ণিত বিশেষ আত্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; ৰরং অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি 
নিশ্চিতরূপে জানাযায় যে, তার তরফ থেকে পানাহার করী ও করানোর অনুমতি আছে, 
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এত সে আনন্দিত হবে এবং কষ্ট অনুভব করবে না, তবে ভার ক্ষেত্রেও এই বিধান 
প্রযোজ্য মৌধহারী) কারও গৃহে অনুমতিক্রমে' প্রবেশের পর যেসব কাজ জায়েয 
অথবা মুস্তাহাব; উ্ধিখিত বিধান সেসব “কাজের সাথে সম্পৃকত।. এসব কাঞ্জের অতো 
পানাহার ছিল প্রধান, তাই একে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। 

দ্বিতীয় কাজ গৃহে প্রবেশের আদব-কায়দা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন 
অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ কর, তখন সেখানে যত মুসলমান আছে, তাদেরকে সালাম বল। 
আয়াতে ++_.. 4:14 বলে তাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, মুসলমান সকলেই এক অভিন্ন 
দল। অপ সহীহূহাদীসে মুসলমানদের পরস্পরে একে অন্যকে সালাম করার উপর খুব 
বি 
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লিল 


50০ ০5:০0১5৮ 


- (৬২) সুমিন ভার, সারাহ বারা রি বি দিনা 
রাসূলের সাথে কোন সমষ্টিপত কাজে শরীক হলে তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত 
চলে ম্বায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ্‌ ও ভার রাসূলের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোন ফ্ষাজের জন্য 
অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবাঁন। (৬৩) রাসূলের আহ্বানকে 
তোমরা -তোষাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গন্য করো না। আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে 


৩০ 


কপ 
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জানেন, ষারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে । অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাছরণ 
করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক 
শান্তি তাদেরকে গ্রাস করবে । (৬৪) মনে রেখ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডুলে যা আছে, তা 
আল্লাহরই । তোমরা যে অবস্থায় আছ, তা তিনি জানেন। যেদিন তারা তার কাছে 
প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি বলে বি িনিতা রিনি 
জানেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

মুসলমান তো তারাই, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং 
রাসূলের কাছে যখন কোন সমষ্টিগত কাজের জন্য. একত্রিত হয় (এবং ঘটনাক্রমে সেখান 
থেকে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়) তখন তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত 
(এবং তিনি অনুমতি না দিলে সভাস্থল থেকে ওঠে) চলে যায় না। (হে রাসূল) যারা 
আপনার কাছে (এরূপ স্থলে) অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্‌র প্রতি ও তার রাসূলের 
প্রতি ঈমান রাখে। (অতঃপর তাদেরকে অনুমতিদানের কথা বলা হচ্ছে $) অতএব তারা 
(বিশ্বাসীরা এরূপস্থলে) তাদের কোন কাজের জন্যে আপনার কাছে (চলে যাওয়ার) 
অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যার জন্য (উপযুক্ত মনে করেন এবং অনুমতি দিতে) 
চান, অনুমতি. দিন । (এবং যার জন্য উপযুক্ত মনে করবেন না, তাকে অনুমতি দেবেন না। 
কেননা, অনুমতি প্রার্থী হয় তো তার কাজটিকে খুব জরুরী মনে করে ; কিন্তু বাস্তবে তা 
জরুরী নয়, অথবা জরুরী হলেও তার চলে যাওয়ার কারণে তদপেক্ষা বড় ক্ষতি হওয়ার 
আশংকা থাকে । তাই অনুমতি দেওয়া না দেওয়ার ফয়সালা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিবেচনার 
উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে) এবং অনুমতি দিয়েও তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাতের, 
দোয়া করুন। (কেননা, তাদের এই বিদায় প্রার্থনা শক্ত ওযরের কারণে হলেও এতে 
দুনিয়াকে দীনের উপর অগ্রগণ্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে । এটা এক প্রকার ক্রটি। এর 
জন্য আপনার পক্ষ থেকে মাগফিরাতের দোয়া করা দরকার । দ্বিতীয়ত এটাও সম্ভব যে, 
অনুমতিপ্রার্থী যে ওযর ও প্রয়োজনফে শক্ত মনে করে অনুমতি নিয়েছে, তাতে সে 
ইজতিহাদগত ভুল করেছে। এই ইজতিহাদী ভুল সামান্য চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সংশোধিত 
হতে পারত । এমতাবস্থায় চিন্তা-ভাবনা না করা একটি ক্রটি ৷ ফলে ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন 
আছে)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (তাদের নিয়ত ভাল ছিল, তাই 
এ ধরনের সৃক্ষ্ ব্যাপারাদিতে তিনি ধরপাকড় করেন না)। তোমরা রাসূলের আহবানকে 
(যখন তিনি কোন ইসলামী প্রয়োজনে তোমাদেরকে একত্রিত করেন) এরূপ (সাধারণ 
আহবান) মনে করো না, যেমন তোমরা একে অপরকে আহ্বান কর (যে আসলে আসল, 
না আসলে না আসল। এসেও ফতক্ষণ ইচ্ছা বসল, যখন ইচ্ছা উঠে চলে গেল। রাসূলের 
আহ্বান এরূপ নয় ; বরং তার আদেশ পালন করা ওয়াজিব এবং অনুমতি ছাড়াই চলে 
যাওয়া হারাম । যদি কেউ অনুমতি ছাড়া চলে যায়, তবে রাসূলের তা অজানা থাকতে 
পারে ; কিন্তু (মনে রেখ) আল্লাহ্‌ তাদেরকে ভালভাবে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে 
(অপরের) চুপিসারে (পয়গন্বরের মজলিস থেকে) সরে যায়। অতএব যারা আল্লাহ্‌র 
আদেশের (যা রাসূলের মাধ্যমে পৌছে) বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, 
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তাদের উপর (দুনিয়াত্তি) কোন বিপর্যয় পতিত হবে, অথবা (পেরকাল্লে, তাদেরকে কোন 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি গ্রাস করবে। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে আযাব হওয়াও সন্ভব। 
আরও মনে রেখ, যা কিছু নতোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আছে, সব আল্লাহরই । তোমরা যে 
অবস্থায় আছ, আল্লাহ্‌ তা'আলা তা জানেন এবং সেদিনকেও, যেদিন সবাই তীর কাছে 
পুনরুজ্জীবিত হয়ে প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন তিনি তাদেরকে সব বলে দেবেন, যা তারা 
করেছিল। তোমাদের বর্তমানঅবস্থা এবং কিয়ামতের দিনই শুধু, নয় আল্লাহ্‌ তাআলা তো 
সব কিছুই জানেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

বিশেষভাবে রাসূলে করীম (সা)-এর মজলিসের এবং সাধারণ সামাজিকতার কতিপন 
রীতিনীতি ও. বিধান &$ আলোচ্য আয়াতে দুইটি আদেশ বর্ণিত হয়েছে । এক. যখন 
রাসূলুল্লাহ (সট মুসলমানদেরকে কোন ধর্মীয় জিহাদ ইত্যাদির জন্য একত্রিত করেন, 
তখন ঈমানের দাবি হলো একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং তার অনুমতি ব্যতিরেকে মর্জলিস 
ত্যাগ না করা। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তার কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি গ্রহণ করতে 
হবে। এতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিশেষ অসুরিধা ও প্রয়োজন 
না থাকলে অনুমতি প্রদান করুন। এই প্রসঙ্গে মুনাফিকদেরও নিন্দা করা হয়েছে, যারা 
ঈমানের দাবির বিরুদ্ধে দুর্নামের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে মজলিসে উপস্থিত হয়ে যায় ; 
কিন্তু এরপর কারও আড়ালে চুপিসারে সরে পড়ে। 

আহ্যাৰ যুদ্ধের সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন আরবের মুশরিক ও অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের যুক্তফ্রন্ট সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণ করে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবায়ে 
কিরামের পরামর্শ ক্রমে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পরিখা খনন করেন। এ 
কারণেই একে “গাযওয়ায়ে খন্দক' তথা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর 
শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। (কুরতুবী) 

বায়হাকী ও ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) স্বয়ং 
এবং সকল সাহাবী পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা প্রথমত আসতেই চাইত 
না। এসেও লোক দেখানোর জন্য সামান্য কাজ করে চুপিসারে সরে পড়ত ।..এর বিপরীতে 
মুসলমানগণ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করে যেত এবং প্রয়োজন দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত 
অবতীর্ণ হয়।-_(মাযহারী) 

একটি প্রশ্ন ও জওয়াব £ আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মজলিস 
থেকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে যাওয়া হারাম। অথচ সাহাবায়ে কিরামের অসংখ্য 
ঘটনায় দেখা যায় যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর মজলিসে উপস্থিত থাকার পর যখন 
ইচ্ছা' প্রস্থান করতেন এবং অনুমতি নেওয়া জরুরী মনে করতেন না। জওয়াব এই যে, 
আয়াতে সাধারণ ঘ্র্জলিসের বিধান বর্ণনা করা হয়নি। বরং কোন প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে 
মজলিস ডাকা হয়, তার বিধান ; ই ৩5555585 
প্রতি আয়াতের শব্দ. এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে। 

০ | বলেকি বুঝানো হয়েছে?ঃ এসম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে; কিন্তু পরিষ্কার কথা 


এই যে, এতে এমন কাজ বুঝানো হয়েছে, যার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুসলমানদেরকে 
একত্র করা জরুরী মনে করেন ; যেমন আহযাব যুদ্ধে পরিখা খনন করার কাজ ছিল। 
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এই আদেশ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মজলিসেন্-ক্ষেত্রেই বিশেষভাকে প্রাবোজ্য, না 
ব্যাপ্নক? ফিকাহবিদগণ সবাই একমত যে, এই আদেশ-একটি ধর্মীয় ও ইসলামী প্রয়োজনের 
খাতিরে জারি করা হয়েছে, এরূপ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে, তাই এটা বিশেষভাবে 
রাষৃলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মজলিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় ; বরং মুসলমানদের প্রত্যেক ইমাম 
ও আমির তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার. ও তার মজলিসের এই বিধান, তিনি সবাইকে একত্রিত 
হওয়ার আদেশ দিলে তা পালন. করা ওয়াজিব এবং বিনানুসুতিতে ফিরে যাও নাজায়েয । 
কুরতুবী, মাযহারী, বয়ানুল কোরআন) বলা বাহুল্য, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মজলিসের 
জন্য এই আদেশ অধিক জোরদার এবং এর বিরোধিতা প্রকাশ্য দুর্ভাগ্য ; যেমন মুনাফিকরা 
তা করেছে। ইসলামী সামাজিকতার রীতিনীতির দিক দিয়ে এই আদেশ পারস্পরিক 
সমাবেশ ও সীধারণ সভাসমিতির জন্যও কমপক্ষে মুস্তাহাব ও উত্তম 1: মুসলমানগণ যখন 
কোন মজলিসে কোন সমষ্টিগত ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অথবা কর্মপন্থা গ্রহণ করার 
জন্য একত্র হয়, তখন চলে: যেতে হলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত,। 

দ্বিতীয় আদেশ সর্বশেষ আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, ২:31 (4৫: 1১- ০ 25154 
-এর তফসীরের 'সার সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর অর্থ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর তরফ 
থেকে মুসলমানদেরকে ভাঁকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা 4০২ ০! ০৪৮১) 
আয়াতের অর্থ এই. যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা). যখন ডাকেন, তখন একে সাধারণ মানুষের 
ডাকার মত মনৈ করো না যে, সাড়া দেওয়া না দেওয়া ইচ্ছাধীন, বরং তখন. সাড়া দেওয়া 
ফরয হয়ে. যায় এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাঁওয়া হারাম হয়ে যায়। আয়াতের বর্ণনা ধারার 
সাথে এই তফসীর অধিক খাপ খায়। তাই মাযহারী ও বয়ানুল কোরআনে এই তফসীর 
গ্রহণ করা হয়েছে। এর অপর একটি তফসীর হযরত. ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে কাসীর; 
কুরতুবী প্রমুখ-বর্ণনা করেছেন। তা-এই যে, 4৯ _../-_০১-এর অর্থ মানুষের তরফ থেকে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে কোন কাজের জন্য ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা 
৫৯০৬০] এ]। ০৪০1) 

এই তফসীরের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ, এই যে, যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 
কোন প্রয়োজনে আহবান কর অথবা" সম্বোধন কর, তখন সাধারণ লোকের ন্যায় তার নাম 
দিয়ে “ইয়া মোহাম্মদ” বলো না__এটা বেআদবী ; বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা “ইয়া 
রাসূলাল্লাহ" অথবা “ইয়া নবী আল্লাহ্‌" বল। এর সারমর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
প্রতি সম্মান ও সন্ত্রম প্রদর্শন করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব এবং.যা আদ্বের প্ররিপন্থী 
কিংবা যদ্ার] তিনি ব্যথিত হন, তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী । এই আদেশের অনুরূপ সূরা 
হুজুরাতে আরও কতিপয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদ্বাহরণত ?৫...:১/-৫/:৮%41:5১5% 
(-১ ০১ অর্থাৎ যখন ক্লাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে-কথা বল, তখন জাদবের প্রতি লক্ষ্য 
রাখ। প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চস্বরে কথা. বলো না; যেমন 'লোকেরা পরম্পরে বলে । আরও 
একটি উদহিরণ: ৪ ১৯৮০১ ০ 48555 031 ১1_ অর্থাৎ তিনি যখন গৃহে অবস্থান করেন, 
তখন বাইরে থেকে আওয়াজ দিয়ে ডেকো না, বরং ৰের হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাক। 

হুশিয়ারি £-এই দ্বিতীয় তফনীরে বুযুর্গ এবং বড়দেরও একটি আদর জানা গেল.। তা 
এই যে, নিত রিল 
আহবান করা উচিত। মা 
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মক্কায় অবতীর্ণ, ৬ কুকৃ,:গ৭ আয়াত 


০১৯১৪) ১৮%1905- 


72 ববি তা 
০) ১৩০)৩৪৫/১৯০০%৩৩8% 
77 ৩-ূর্পোপ 2৫৫ হেরে ৫ এত % $-28 

3 ৩৩০ এ ৩৩ (ঠা ৪৩৩ ০5495৮৬ 
হত হরভজন 
1১ ৩৬৪ ১) 1555 ৪১৩৩১ ৮০৪০৬) 


বিশ ০6 বব 2৫456 পা ০22৫ এ. +১৫৬০৯৪১৪% 


399৮৮5০৯০৯2, টে ৩১০১০৩৯ হা 
ড5%খ5৯০ 1৮ 54 (52: ৩১৮ ০৫০০৭ শি | 


চতম্দ্কদজ্ত ভূক য্্র 

(১) পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তার দাসের প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, 
যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়, (২) তিনি হলেন ধার রয়েছে নভোমপগ্ল ও 
ভূমণ্ডলের রাজত্ব । তিনি কোন সন্তান গ্রহণ কুরেননি। রাজত্বে তার কোন-অংশীদার নেই। 
তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে 
€৩) তারা তার পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা 
নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, 
রহ তাযা পিয়া 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ . 

রুত মহান সেই সত্তা, মিনি ফয়সালার গ্রন্থ (অর্থাৎ কোরআন) ভর রিশেষ দাসের 
প্রতি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে নে- বিশ্বজগতের জন্য বিশ্বাস. 
স্থাপন না করা অবস্থায় আল্লাহ্‌র আযাব. থেকে স্তর্ককারী হয়, তিনি এমন সত্তা যার 
রয়েছে নভোমগ্ডল ও. ভূম্ওক্ের- রাজদ্ব । তিনি কাউকে.নিজের সন্তান সাব্যস্ত করেননি.। 
রাজত্বে তীর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সবার 
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পৃথক পৃথক প্রকৃতি রেখেছেন। কোনটির প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য এক রকম এবং কোনটির 
অন্য রকম। মুশরিকরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কোনক্রমেই 
উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়, কেননা, তারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না; বরং তারা নিজেরা সৃষ্ট 
এবং নিজেদের কোন ক্ষতির অর্থাৎ ক্ষতি দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং কোন উপকার 
অর্জন) করার ক্ষমতা রাখে না। তারা কারও মৃত্যুর মালিক নয় অর্থাৎ কোন প্রাণীর প্রাণ 
বের করতে পারে না, কারও জীবনেরও ক্ষমতা রাখে না অর্থাৎ কোন নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে 
প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না" এবং কাউকে কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত করারও ক্ষমতা রাখে 
না। যারা এসব বিষয়ে সক্ষম নয়, তারা উপাস্য হতে পারে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরার বৈশিষ্ট্য 8 অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সময সূরাটি মায় অবতীর্ণ । হযরত 
ইবনে-আব্বাস ও কাতাদাহ তিনটি আয়াতকে মদীনায় অরতীর্ণ বলেছেন। কেউ কেউ 
একথাও বলেছেন যে, সুরাটি মদীনায় অবতীর্ণ এৰং কিছু আয়াত মন্ধায় অবতীর্ণ । 
_ (কুরতুবী) এই সূরার সারমর্ম কোরআনের মাহাত্ম্য এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর নবুয়ত ও 
রানি রোভ্তা রানা জারির রিতা রাজ জেরে হধানিতি জাভা ভার 
প্রদান করা 

12048 শব্দটি ০৫ থেকে উদ্ভত। বরকতের অর্থ প্রচ্ত রুপ্যাণ। ইবনে আব্বাস বলেনঃ 
আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ. ও বরকত আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে । ১৪১৪ 
কোরআন পাকের উপাধি। এর আভিধানিক অর্থ পার্থক্য করা । কোরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা 
সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মু'জিযার মাধ্যমে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের 
প্রভেদ ফুটিয়ে তোলে । তাই একে কোরআন বলা হয়. 

১১4০-_এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর রিসালত ও নবুয়ত সমগ্র 
বিশ্বজগতের জন্য। পূর্ববর্তী পয়গস্বরগণ এরূপ নন। তাঁদের নবুয়ত ও রিসালত বিশেষ 
দল ও বিশেষ স্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সহীহ্‌ মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) ছয়টি 
বিশেষ শ্রেষ্ঠত্‌ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তার নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের 
জন্য ব্যাপক। 

1১৩ ১১০৪ __ $১০5এর পর ১5 উল্লেখ করা হয়েছে। 3:০--এর অর্থ কোনরূপ নমুনা 
ব্যতিরেকেই কোন বস্তুকে অনস্তিত থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা-__তা যেমনই হোক। 

প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর বিশেষ বিশেষ রহস্য £ ৯ __*:__এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা“আলা যে বন্তুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, প্রতিক্রিয়া ও 
বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সেই কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের জন্য 
বস্তুটি সৃজিত হয়েছে ।*আকাশের গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি সেই কাজের সাথে 
সামঞ্জস্যশীল, যার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহ ও নক্ষত্র সৃজনে 
ভা 5৮-555 
তার গর্ভে সৃজিত প্রত্যেকটি বস্তুর গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, কোমলতা ও 
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সূরা আল-ফুরকান ৪৪৯ 


সেই কাজের উপযোগী, যার জন্য এগুলো সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল 
করা হয়নি যে, তার উপরে কিছু রাখলে ডুবে যায় এবং পাথর ও লোহার ন্যায় শক্তও 
করা হয়নি যে, খনন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, ভূপৃষ্ঠকে খনন করারও প্রয়োজন 
আছে, যাতে ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা যায় এবং এতে ভিত্তি খনন করে সুউচ্চ দালান 
নির্মাণ করা যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত আছে। বাতাসও তরল 
; কিন্তু পানি থেকে ভিন্নরূপ। পানি সর্বত্র আপনা-আপনি পৌছে না। এতে মানুষকে কিছু 
পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে আল্লাহ্‌ তা“আলা বাধ্যতামূলক নিয়ামত করেছেন, কোনরূপ 
আয়াস ছাড়াই তা সর্বত্র পৌছে যায় ; বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে. চাইলে তার 
জন্য তাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সৃষ্ট বস্ুসমূহের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা করার 
স্থান এটা নয়। প্রত্যেকটি সৃষ্ট বন্তুই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ব নমুনা। ইমাম 
গায্যালী (র) এ বিষয়ে এ 15411 5১ 1১ * ৬৪5 *এ৯| নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক 
রচনা করেছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে শুরু থেকেই কোরআনের মাহাত্ম্য এবং যার প্রতি 
তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে ৯,_ * খেতাব দিয়ে তার সম্মান ও গৌরবের বিস্ময়কর বর্ণনা 
দেওয়া হয়েছে। কেননা, কোন সৃষ্ট মানবের জন্য এর চাইতে বড় সম্মান কল্পনা করা যায় 
না যে, স্রষ্টা তাকে “আমার' বলে পরিচয় দেন। 
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৪৫০ তফসীরে মা“আরেস্কুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(৪) কাফিররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য 
লোকেরা তীকে সাহায্য করেছেন । অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে । (৫) 
তারা ষলে, এগুলো তো পুরাকালের উপকথা, যা.তিনি লিখে রেখেছেন । এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় 
ভার'কাছে শিখানো হয় । (৬) বলুন, একে তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমণ্ুল ও 
ভূমণ্ডলের গোপনভেদ অবগত আছেন । তিনি ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (৭) তারা বলে, এ 
কেমন রাসূল যা খাদ্য আহার করে এবং হাটেবাজারে চলাফেরা করে ? তার কাছে কেন 
কোন ফেরেশতা নাধিল করা হলো না যে, তার সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত ? ৮৮) অথবা 
তিনি ধনভীত্তার প্রাপ্ত হলেন না কেন অথবা তার একটি বাগান হলো না কেন, যা থেকে 
তিনি আহার করতেন ? জালিমরা বলে, তোমরা তো একজন -যাদুখস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ 
করছ। (৯) দেখুন, তারা আপনার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অতএব তারা পথভ্রষ্ট 
হয়েছে, এখন তারা পথ পেতে পারে না । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ .. 

কাফিররা (কোরআন -সম্পর্কে) বলে, এটা (অর্থাৎ কোরআন) কিছুই নয়, নিরেট মিথ্যা 
(ই মিথ্যা) যাকে তিনি (অর্থাৎ পয়গন্বর) উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকে (এই 
উদ্ভাবনে) তাকে সাহায্য করেছেন [এখানে সেসব গ্রন্থধারীকে বুঝানো হয়েছে, যারা 
মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন অথবা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এমনিতেই যাতায়াত করত ।] 
অতএব (এ কথা বলে) তারা যুলুম ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে (এটা যে যুলুম ও মিথ্যা, 
তা পরে বর্ণিত হরে)।- তারা (কোফিররা এই আপত্তির সমর্থনে) বলে, এটা -(অর্থাৎ 
কোরআন) পুরাকালের উপকথা, যা তিনি (অর্থাৎ পয়গন্থর সুন্দর ভাষায় চিন্তাভাবনা করে 
করে সাহাবীদের হাতে) লিখিয়ে নিয়েছেন (যাতে সংরক্ষিত থাকে), এরপর তাই সকাল-সন্ধায় 
তার কাছে পঠিত হয় (যাতে ক্ষরণ থাকে । এরপর মুখস্থ করা অংশ জনসমাবেশে বর্ণনা 
করে আল্লাহ্‌র সাথে সন্বদ্ুযুক্ত করে দেওয়া হয়।) আপনি জেওয়াবে) বলে দিন, একে তো 
সেই (পবিত্র): সত্তা অবতীর্ণ করেছেন, মিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলের সব গোপন বিষয় 
জানেন। জেওয়াবের সারমর্ম এই যে, এই কালামের অলৌকিকতা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, 
.কাঁফিরদের এই আপত্তি ভ্রান্ত, মিথ্যা ও যুলুম। কেননা, কোরআন পুরাকালের উপকথা 
হলে কিংবা অপরের সাহায্যে রূচিত হলে সমগ্র- বিশ্ব এর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে কেন 
অক্ষম হতো ?) 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (তাই এ ধ্রনের মিথ্যা ও 
যুলুমের কারণে তাৎক্ষণিক শান্তি দেন না।) তারা [রাফিররা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কে] 
বলে, এ কেয়ন রাসূল 'যে, আমাদের মত) খাদ্য (ও) আহার করে. এবং (জীবিকার 
ব্যবস্থার জন্য 'আমাদের মতই) হাটেবাজারে চলাফেরা করে । (উদ্দেশ্য এই যে, রাসূল 
মানুষের পরিবর্তে ফেরেশতা হওয়া উচিত যে পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনের উর্ধ্বে ।) 
কমপক্ষে এতটুকু তো হওয়া দরকার যে,.ব্রাসূল স্বয়ং ফেরেশতা না হলে তার মুসাহিব ও 
উপদেষ্টা কোন- ফেরেশতা -হওয়াঁ উচিত । (তাই তারা বলে) তার কাছে কেন একজন 
ফেরেশতা প্রেরণ করা হলো না যে, তার সাথে তাকে মোনুষকে আযাব থেকে) সতর্ক করত 
অথবা (এটাও না হলে কমপক্ষে রাসূলকে পানাহারের প্রয়োজন থেকে নিশ্চিত হওয়া 


শ্্্য 
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উচিত, এভাবে যে) তার কাছে গোয়েব থেকে) কোন ধনভাপ্তার আসত অথবা তার কোন 
বাগান থাকত, যা থেকে আহার করত । (মুমলমানদেরকে) জালিমরা বলে, (যেখন তার 
কাছে-কোন ফেরেশতা নেই, ধনভাণ্ডার নেই এবং বাগান নেই ; এরপরও সে নবুয়ত দাবি 
করে, তখন বুঝা যায় যে, তার বুদ্ধি নষ্ট ।.তাই) তোমরা তা একজন বিকারপ্রস্ত ব্যক্তির 
পথে গমন করছ। (হে মুহাম্মদ) দেখুন, তারা আপনার কেমন অদ্ভুত উপমা বর্ণনা করে। 
অতএব তারা (এসব প্রলাপোক্তির কারণে) পথভ্রষ্ট হয়েছে, অতঃপর তীরা পথ পেতে 
পারে না। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এখান থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তি ও 
তার জওয়াবের বর্ণনা শুরু হয়ে কিছু দূর পর্যন্ত চলেছে। 

তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালাম 
নয় ; বরং মুহাম্মদ (সা) নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন করেছেন অথবা পুরাকালের 
উপকথা ইহুদী, খ্রিস্টান প্রমুখের কাছে শুনে নিজের সঙ্গীদের দ্বারা লিখিয়ে নেন। যেহেতু 
তিনি নিজে নিরক্ষর-__ লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত উপকথাগুলো 
সকাল-সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর মানুষের কাছে গিয়ে বলে দেয় 
যে, এটা আল্লাহ্‌র কালাম। 

কোরআন এই আপত্তির জবাবে বলেছে ৪ +১%/ ০1... এ৪ ১-। 5 4এ| 4%1--এর 
সারমর্ম এই যে, এই কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এর নাধিলকারী আল্লাহ্‌ তা'আলার সেই 
পবিত্র সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপনভেদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ 
কারি ভিন কেরামত এক িডোকিক কালার করেছো এনরিকে ভারে রনি 
করেছেন যে, যদি তোমরা একে আল্লাহ্র কালাম বলে স্বীকার না কর, কোন মানুষের 
কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ ; এর অনুরূপ কালাম বেশি না হলেও একটি 
সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধভাষী ও প্রারঞ্জলভাষী 
লোকদের জন্য এই চ্যালেঞ্জের জওয়াব দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু এতদসত্েও 
তারা পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে এবং কোরআনের এক আয়াতের মুকাবিলায় অনুরূপ 
অন্য আয়াত রচনা করে আনার দুঃসাহস কারও হয়নি। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
বিরোধিতায় নিজেদের ধনসম্পত্তি বরং সন্তান-সন্ততি ও প্রাণ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে 
কুষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা লিখে আনার মত ছোক্ট কাজটি 
করতে তারা সক্ষম হলো না। এটা এ বিষয়ের জাজ্ল্যমান প্রমাণ যে, কোরআন কোন 
মানব রচিত কালাম নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরূপ কালাম রচনা করতে পারত । এটা 
সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ্‌ তা“আলারই কালাম । অলঙ্কারগুণ ছাড়াই এর অর্থ 
সম্ভার ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান. নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত সত্তার পক্ষ থেকেই সন্ভবপর হতে পারে। এই বিষয়বস্তুর পূর্ণ 
বিবরণ সূরা বাকারায় বিশদ আলোচনার আকারে বর্ণিত হয়েছে। পাঠকবর্গ প্রথম খণ্ডে তা 
দেখে নিতে পারেন। 
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দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রাসূল হতেন, তবে সাধারণ মানুষের ন্যায় 
পানাহার করতেন না ; বরং ফেরেশতাদের মত পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। 
এটাও না হলে কমপক্ষে তার কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এত ধনভাপ্ডার অথবা বাগ-বাগিচা 
থাকত যে, তাকে জীবিকার কোন চিন্তা করতে হতো না, হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করতে 
হতো না। এছাড়া তিনি যে আল্লাহ্‌র রাসূল এ কথা আমরা কিরূপে মানতে পারি ; প্রথম 
তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয় কোন ফেরেশতাও তার সাথে থাকে না যে তার সাথে তার 
কালামের সত্যায়ন করত । তাই মনে হয় তিনি যাদুগস্ত। ফলে তার মস্তি বিকল হয়ে 
গেছে এবং আগাগোড়াই বন্নাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত 
জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, ১:... 2১,524 9.5 15:৯5 00591 ৫1৮১: ০৮৫ 9৮ অর্থাৎ দেখুন 
এরা. আপনার সম্পর্কে কেমন অদ্ভুত কথাবার্তা বলে। এর অর্থ এই যে, এরা সবাই পথভ্রষ্ট 
হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ পাওয়ার কোন উপায় নেই। বিস্তারিত জওয়াব পরবর্তী 
আয়াতে রয়েছে। 
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ভিজ 
2 


এ পৃ পর্ণ 


ভবে নর বে 





লি 
পারেন_ বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং দিতে পারেন আপনাকে 
প্রাসাদসমূহ। (১১) বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার 
করে, আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি । (১২) অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, 
তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও চীৎকার । (১৩) যখন এক শিকলে তাদেরকে বাধা 
অবস্থায় জাহানামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখ্খন সেখানে তারা মৃত্যুকে 
ডাকবে । (১৪) বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না-_অনেক মৃত্যুকে ডাক। 
(১৫) বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে 
মুত্তাকীদেরকে ? সেটা হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান । (১৬) তারা চিরকাল 
বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা চাইবে, তাই পাবে । এই প্রীর্থিত ওয়াদা পূরণ আপনার 
প্রতিপালকের দায়িত্ব । (১৭) সেদিন আন্রাহ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা 
আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, সেদিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন, 
তোমরাই কি আমার এই ব্যন্দাদেরকে পথত্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রান্ত 
হয়েছিল ? (১৮) তারা বলবে___আপনি পবিত্র, আমরা আনপার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বিরূপে 
গ্রহণ করতে পারতাম না ; কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে 
ভোগসম্তার দিয়েছিলেন, ফল্সে তারা আপনার স্মৃতি বিস্থৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল 
ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি । (১৯) (আল্লাহ্‌ মুশরিকদেরকে বলবেন,) তোমাদের কথা তো তারা 
মিথ্যা সাব্যস্ত করল, এখন তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও 
করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে গুনাহগার আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আম্বাদন 
করাব। (২০) আপনার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য আহার করত 
এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত । আমি তোমাদের এককে অপরের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ 
করেছি। দেখি তোমরা সবর কর কি না । আপনার পালনকর্তা সব কিছু দেখেন। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা (অর্থাৎ কাফিরদের ফরমায়েশের 
চাইতে) উত্তম বস্তু দিতে পারেন। (অর্থাৎ অনেক গায়েবী) বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে 
নহর প্রবাহিত হয় উত্তম এ কারণে যে, তারা শুধু বাগ-বাগিচার ফরমায়েশ করত ; যদিও 
তা একই হয়। একাধিক বাগান যে এক বাগানের চাইতে উত্তম তা বলাই বাহুল্য) এবং 
(বাগবাগিচার সাথে অন্য উপযুক্ত জিনিসও দিতে পারেন, যার ফরমায়েশ তারা করেনি ; 
অর্থাৎ) দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ (যেগুলো বাগানেই নির্মিত কিংবা বাইরে । 
এতে তাদের ফরমায়েশ আরও অধিকতর নিয়ামতসহ পূর্ণ হয়ে যাবে । উদ্দেশ্য এই যে, যা 
জান্নাতে পাওয়া যাবে, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তা দুনিয়াতেই আপনাকে দিতে পারেন, কিন্তু 
কতক রহস্যের কারণে তিনি ইচ্ছা করেননি এবং. মূলতঃ জরুরী ছিল না। অতএব সন্দেহ 
অনর্থক । তাদের সন্দেহের কারণ নিছক দুষ্টামি এবং সত্যের প্রতি অনীহা । এই অনীহা ও 
ুষ্টামির কারণ এই যে,) তারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করছে। (তাই পরিণীমের চিন্তা নেই 
; যা মনে আসে করে এবং বলে) এবং (তাদের পরিণাম হবে এই যে,) যারা কিয়ামতকে 
মিথ্যা, মনে করে, আমি তাদের (শাস্তির) জন্য জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছি। (কেননা 
কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করলে আল্লাহ্‌ ও রাসূলকে মিথ্যা মনে করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। 
এটা জাহান্নামে যাওয়ার আসল কারণ । জাহান্নামের অবস্থা এই যে) সে (অর্থাৎ জাহান্নাম 
যখন দূর থেকে) তাদেরকে দেখবে, তখন (দেখামাত্রই ক্রুদ্ধ হয়ে এমন গর্জন করে উঠবে 
যে) তারা (দূর থেকেই) তার গর্জন ও"চীৎফার শুনতে পাবে । যখন তারা হস্তপদ শৃঙ্খলিত 
অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, ভখন সেখানে তারা মৃত্যকে 
আহবান করবে (যেমন বিপদকালে স্বভাবতই মৃত্যুকে ডাকা হয় এবং মৃত্যু কামনা করা 
হয়। তখন তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা এক মৃত্যুকে আহবান করো না ; বরং অনেক 
মৃত্যুকে আহবান কর। (কারণ, মৃত্যুকে আহবান করার কারণ বিপদ। তোমাদের বিপদ 
অশেষ । প্রত্যেক বিপদই মৃত্যুর আহ্ৰান চায়। কাজেই আহবানও অনেক হবে। এখানে 
বিপদের আধিক্যকেই মৃত্যুর আধিক্য ব্লা হয়েছে) আপনি (তাদেরকে এই বিপদের কথা 
শুনিয়ে) বলুন, (বল) এই (বিপদের) অবস্থা ভাল. (যা তোমাদের কুফর ও অবিশ্বাসের 
কারণে হয়েছে) না চিরকাল বসবাসের জান্নাত (ভাল), যার ওয়াদা আল্লাহ্‌ তাআলা 
আল্লাহ্‌ ভীরুদেরকে (অর্থাৎ মু'মিনদেরকে) দিয়েছেন? সেটা তাদের আনুগত্যের) প্রতিদান 
এবং সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। তারা সেখানে যা চাইবে, তা,পাবে (এবং) তারা (তথায়) 
চিরকাল থাকবে । (হে পয়গম্বর) এটা একটা ওয়াদা, যাঁ পূরণ করা (কৃপা হিসেবে) 
আপনার পালনকর্তার দায়িত্‌ এবং দরখাস্তযোগ্য । (বলা বাহুল্য, চিরকাল বসবাসের 
জান্নাতই শ্রেষ্ঠ । অতএব আয়াতে ভীতি প্রদর্শনের পর ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করা 
হয়েছে ।) আর (সেইদিন তাদেরকে স্বরণ করিয়ে দিন,) যেদিন আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদেরকে 
এবং তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত, তাদেরকে (যারা স্বেচ্ছায় কাউকে 
পথত্রষ্ট করেনি তা মূর্তি হোক কিংবা ফেরেশতা প্রমুখ হোক) একত্রিত করবেন, অতঃপর 
(উপাসকদের লাঞ্কুনার জন্য উপাস্যদেরকে) বলা হবে, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে 
(সৎপথ থেকে) বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা (নিজেরাই) পথস্রান্ত হয়েছিল ? উদ্দেশ্য এই 
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যে, তোমাদের ইবাদত বাস্তবে পৎভ্রষ্টতা ছিল। তারা এই ইবাদত 'তোমাদের আদেশ ও 
সম্মতিক্রমে করেছিল; যেমন তাদের ধারণা তাই ছিল যে এই উপাস্যরা আমাদের 
ইবাদতে সত্তুষ্ট-হয়' এবং সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে, মী তারা নিজেদের 
কুপ্রবৃত্তি দ্বারা এটা -উদ্ভাবন করেছিল ?) তারা (উপাস্যরা) বলবে, আমাদের কি সাধ্য ছিল 
যে, আমরা আপনার.পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করি ? সেই মুরুব্বী আমরাই হই 
কিংবা অন্য কেউ হোক।-অর্থাৎ আমরা যখন খোদায়ীকে আপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে 
করি, তখন শিরক ক্ররার আদেশ অথবা তাতে সম্মতি কিরূপে করতে পারতাম ? কিন্তু তারা 
নিজেরাই পথ্রষ্ট হয়েছে এবং পথগ্রষ্টও এমন অযৌক্তিকভাবে হয়েছে যে, তারা কৃতজ্ঞতার 
কারণসমূহকে কুফরের কারণ করে দিয়েছে। সেমতে) আপনি তো তাদেরকে এবং তাদের 
পিতৃ-পুরুষদেরকে (খুব) ভোগসন্তার দিয়েছিলেন। (তাদের উচিত নিয়ামতদাতাকে চেনা, 
তার শোকর. ও আনুগত্য করা ; কিন্তু) তারা পরিণামে কুপ্রবৃত্তি ও আনন্দ-উল্লাসে মেতে 
ওঠে) আপনার স্মৃতি বিস্ৃত হয়েছিল এবং তারা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। 'জেওয়াবে 
ভারা একথাই বলল যে, 'তারা নিজেরাই পথত্রষ্ট হয়েছে, আমরা করেনি । আল্লাহ্‌র 
নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে তাদের পথত্রষ্টতাকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তখন 
আল্লাহ্‌ তাআলা উপাসনাকারীদেরকে জব্দ করার জন্য বলবেন এবং” এটাই প্রশ্নের ' আসল 
উদ্দেশ্য ছিল) তোমাদের উপাস্যরা তো তোমাদের কথা মিথ্যাই সাব্যস্ত করল, (ফলে 
তারাও তোমাদের সাহচর্য ত্যাগ করেছে এবংটঅপরাধ পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে গেছে)। 
অতএব (এখন) তোমরা (নিজেরাও শাস্তি) প্রতিরোধও করতে পারবে না এবং (অন্য 
কারও পক্ষ থেকে) সাহায্য প্রাপ্তও হবে না । (এমনকি, যাদের উপর পূর্ণ ভরসা ছিল, 
তারাও পরিষ্কার মুখ ফিল্লিয়ে নিচ্ছে এবং তোমাদের বিরোধিতা করছে) তোমাদের মধ্যে যে 
জালিম অর্থাৎ মুশরিক), আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাধ (যদিও তখন 
সন্বোধিতরা সবাই মুশরিক হবে ; কিন্তু যুলুমের দাবি ও যে শাস্তি, তা বর্ণনা করা 
উদ্দেশ্য বিধায় একথা বলা হয়েছে।) আপনার পূর্বে আমি শ্যত পয়গম্ধর প্রেরণ করেছি, 
তারা সবাই খাদ্যদ্রর্াদি আহার করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। (উদ্দেশ্য 
এই যে, নবুয্পত -ও খানা খাওয়া ইত্যাদির -মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সেমতে 'যাদের 
নবুয়ত প্রমাণিত, আপত্তিকারীরা স্বীকার নী করলেও তারা সবাই এসব কাজ করেছেন। 
সুতরাং আপনার বিরুদ্ধেও এই আপত্তি ভ্রান্ত । হে পয়গস্থর, হে পয়গন্বরের 

তোমরা কাফিরদের অনর্থক কথাবার্তা শুনে দুঃখিত হয়ো না। কেননা) আমি তোমাদের 
€ সমষ্টি.)  এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্্ূপ করেছি। ( এই চিরাচরিত অভ্যাস 
অনুযায়ী পয়গন্বরগণকে উম্মতের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি যে, দেখা যাক, কে তাদের 
মানবিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করত মিথ্যারোপ করে এবং কে তাদের নবুয়তের গুণাবলীর 
প্রতি লক্ষ্য করত £ সত্যায়িত করে। যখন একথা জানা গেল, তখন) তোমরা কি 
(এখনও) সবর করবে £ (অর্থাৎ সবর করা উচিত ।) এবং (নিশ্চয়) আপনার পালনকর্তা 
সবকিছু দেখেন । (সেমষতে প্রতিশ্রুত সময়ে 'তাদেরকে "শাস্তি দেবেন। কাজেই আপনি 
দুর্নখিত হবেন কেন ?) 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়- 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নবুয়তের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের 
উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়়াতসমূহে এর 
কিছু বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য 
সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একথা বলেছ যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল হলে তার কাছে অগাধ 
ধনতাণ্তার থাকত, বিপুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে 
মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ করা আমার জন্য মোটেই কঠিন 
নয় যে, আমি আমার রাসূলকে বিরাট ধনভাণ্তার দান করি এবং বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিপতি 
করি ; যেমন ইতিপূর্বে আমি হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে অগাধ ধনদৌলত ও 
বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে এই শক্তি সামর্থ্য প্রকাশও করেছি। কিন্তু 
সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক-রহস্যের ভিত্তিতে পয়গম্বর সম্প্রদায়কে বস্তুনিষ্ঠ ও 
পর্থিৰ ধনদৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নবীকুল শিরোমণি হযরত 
মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে আল্লাহ্‌ তাআলা সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের কাতারে এবং 
তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই পছন্দ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ও নিজের 
জন্য এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মুসনাদে আহ্মদ ও তিব্রমিধীতে হযরত আবূ উমামার 
জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ আমার পালনকর্তা আমাকে বলেছেন, আমি 
আপনার জন্য সমগ্র স্বক্কাভূমি ও তীর পর্বতসমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেই। আমি 
আরয করলাম না, হে আমার পালনকর্তা, আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে আপনার শোকর 
আদীয় করৰ ও একদিন উপবাস করে সবর করব-_এ অবস্থাই আমি পছন্দ করি,। হযরত 
আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, আমি অভিপ্রায় প্রকাশ করলে স্বর্ণের 
পাহাড় আমার সাথে ঘোরাফেরা করত । __(মাযহারী) 

সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপযোগিতার 
ভিত্তিতেই পয়গন্বরগণ সাধারণত £ দরিদ্র ও উপবাসক্রিষ্ট থাকতেন । এটাও তাদের 
বাধ্যতামূলক অবস্থা নয় ; বরং তারা চাইলে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে বিস্তশীলী ও 
এম্বর্যশালী করতে পারতেন। কিন্তু তীদেরকে আল্লাহ্‌ তা“আলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন 
যে, ধন্দদৌলতের প্রতি তাদের কোন ওৎসুক্যই হয় নাই। তারা দারিদ্র্য ও উপবাসকেই 
পছন্দ করতেন। | 

- কাফিরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি পয়গম্বর হলে সাধারণ মানুষের ন্যায় 
পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না। 
এই আপন্তির ভিত্তি, অনেক কাফিরের এই ধারণা যে, আল্লাহ্র রাসূল মানব হতে পারে 
না- ফেরেশতাই রাসূল হওয়ার যোগ্য । কোরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেয়া 
হয়েছে ।আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, যেসব পয়গন্বরকে তোমরাও নবী 
ও. রাসূল বলে স্বীকার কর, তারাও তো মানুষই ছিলেন ; তারা মানুষের মত পানাহার 
করতেন এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করতেন। এ থেকে তোমাদের বুঝে নেয়া উচিত ছিল 
যে, পানাহার করা ও হাট-বাজারে চলাফেরা করা নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী নয় 
25 60145 41 04০০৭। ০ এ ৫০ আয়াতে এই বিষয়ই বর্ণিত আছে। 
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সূরা আল-ফুরকান ৪৫৭ 


মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ঃ 
2১/১০০4/০০০৪৫ (৮৯৩ এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলার সবকিছু করার শক্তি 
ছিল। তিনি সকল মানবকে সমান বিত্তশালী করতে পারতেন, সবাইকে সুস্থ রাখতে 
পারতেন এবং সবাইকে সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্বির সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে 
পারতেন, কেউ হীনমনা ও নীচ থাকতে পারত না ; কিন্তু এর কারণে বিশ্বব্যবস্থায় ফাটল 
দেখা দেয়া অবশ্যন্তাবী ছিল। তাই আল্লাহ তাঁঁআলা কাউকে ধনী ও কাউকে নির্ধন 
করেছেন, কাউকে সবলও কাউকে দুর্বল করেছেন, কাউকে সুস্থ ও কাউকে অসুস্থ করেছেন 
এবং কাউকে সম্মানী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও কাউকে অখ্যাত করেছেন। শ্রেণী, জাতি 
ও অবস্থার এই বিভেদের মধ্যে প্রতি স্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। ধনীর 
কৃতজ্ঞতার এবং দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। রুগ্ন ও সুস্তের অবস্থাও তন্রাপ। এ 
কারণেই রাসূলুল্সাহ্‌ (সা)-এর শিক্ষা এই যে, যখন তোমার দৃষ্টি এমন ব্যক্তির উপর 
পতিত হয়, যে টাকা পয়সা ও ধন-দৌলতে তোমা অপেক্ষা বেশি কিংবা স্বাস্থ্য, শক্তি, 
সম্মান ও প্রতিপত্তিতে তোমার চাইতে বড়, তখন তুমি কালবিলম্ব না করে এমন লোকদের 
প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে তোমার চাইতে নিন্সস্তরের_ যাতে তুমি হিংসার 
গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে যাও এবং নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর 
করতে পার। 


2 2চ পরতো | পেপার ০৫ পারা বে পা রে 4 ভি 
তে এ পাত্র এ নর 4 সু শু জারা হে ১৪ 















৩১১৮০৯ ৫১ 
£ 25 2052 পে 7958৫ পা৩ »* পাপা 12 ৫৫ তি 
৫1১ ৮:০৮০192৯৩৯%2১৩, দিসে বা টি 


(সার জার বাজি জাদা রিমা ভারা রিলে শ্ামাদারা কার েরেনত 
অবতীর্ণ করা হলো না কেন ? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না কেন ? 
তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে (২২) 
যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে 
না এবং তারা বলবে, কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার আশংকা করে না, (কেননা, তারা কিয়ামত ও তাতে 
বিচারের সম্মুণীন হওয়া এবং হিসাব-নিকাশ হওয়া অস্বীকার করে,) তারা (িসালত 
অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে) বলে আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হলো না কেন? 
(যদি ফেরেশতা এসে বলে যে, তিনি রাসূল) অথবা আমরা আমাদের পালনকর্তাকে 
প্রত্যক্ষ করি (এবং তিনি নিজে আমাদেরকে বলে দেন যে, তিনি রাসূল, তবে আমরা 


মা'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)__€৫৮ 
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৪৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তাকে সত্য মনে করব । জওয়াবে আল্লাহ্‌ তাঁ“আঙলা বলেন) তারা নিজের অন্তরে নিজেদেরকে 
খুব ম্বড় মনে করেছে। (তাই তারা.নিজেদেরকে ফেরেশতা অথবা স্বয়ং স্রাল্লাহ্‌ তা'আলাকে 
সন্বোধনের যোগ্য বলে মনে করে। বিশেষ করে আল্লাহ্‌ তা“আলাকে দুনিয়াতে দেখা এবং 
তীর সাথে কথা বলার ফরমায়েশে) তারা (মানবতার) সীমালংঘন করে অনেক দূর চলে 
গিয়েছে । (কেননা, ফেরেশতা ও মানবের মধ্যে তো কোন কোন বিষয়ে অভিন্নতা আছে ; 
তারা উত্তয়েই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা ও মানবের মধ্যে অভিন্নতা ও 
সামঞ্জস্য নেই। তারা আল্পাহ্‌কে দেখার যোগ্য তো নয়ই ; কিন্তু ফেরেশতা একদিন তাদের 
দৃষ্টিগোচর হবে। তবে যেভাবে তারা চায়, সেভাবে নয়, বরং তাদের আযাব, বিপদ ও 
পেরেশানী নিয়ে) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে, (সেদিন হবে কিয়ামতের 
দিন) সেদিন অপরাধী (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্যে কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং 
ফেরেশতাদেরকে আযাবের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসতে দেখে অস্থির হয়ে) তারা বলবে, 
আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

(210১১ 0৫10৩ __ ৪১শন্দের সাধারণ অর্থ কোন প্রিয় ও কাম্য কন্তুর আশা 
করা এবং কোন সময় আশংকা করার অর্থও ব্যবহৃত হয়। (কিতাবুল-আযদাদ 
৪ ৮১5১7855557 


এ ল. মোটেই বিশ্বাসী নুয়। পরকালে বিশ্বাস 
দয দেয়ে এ সে ধরনের প্রশ্ন “করার ফুরসতই তারা' পায় 
নাঁ। নব্যশিক্ষার প্রভাবে অনেক লোক ইসলাম -ও তার বিধানাবলী সম্পর্কে আপত্তি ও 
তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। এটাও অন্তরে পরকালের সত্যিকার বিশ্বাস না থাকার আলামত । 
সত্যিকার বিশ্বাস থাকলে এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন অন্তরে দেখাই দিত না। 

/১১1০১৯__ ৯৯৯এর শাব্দিক অর্থ সুরক্ষিত স্থান। ২১৯, এর তাকীদ। আরবীয় 
বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা"থেকে বাঁচার জন্য 
মানুষকে বলা হয় 8.আশ্রয় চাই ; আশ্রয় চাই। অর্থাৎ আমাকে এই বিপদ থেকে আশ্রয় 
দাও। কিয়ামতের দিনেও যখন কাফিররা ফেরেশতাদেরকে আযাবের সাজসরঞ্জাম আনতে 
দেখবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী, এ কথা বলবে । হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর 
অর্থ __,১-৯ ৭1১৯ বর্ণিত আছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তারা ফেরেশতাদেরকে 
আযাবসহ দেখবে এবং তাদের কাছে ক্ষমা করার ও জান্নাতে যাওয়ার আবেদন করবে 
কিংবা অভিপ্রায় প্রকাশ করবে, তখন ফেরেশতারা জওয়াবে 1১৯+1১১৯ বলবে। অর্থাৎ 
বারি রাহ হা ভতগ সহ 
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৮2 ০ পাপা পূর্ত তোপ 2 ঠা » পারত 


775 05-7587্হ ্িজ্হ্রহারিলেদি 
৩০১০৮০৪৪১০৪) ৪5 ১৯৮ ও৭১৩৬০ 


গু 

পার্টি 
১ ৯১৭ 
১৮ এপার তাত ৯25 2 পর্ণ | )। রিনি পে পাঠ ১ 
১৯4 958 ও 
০৩০০০১৩০১৪:৪০৫৩প৭ ১০০১/০১১২৬-2৮৮৬৪০৭ 

পর 2৫ 2 পিঠ পাঠপার রাত তা। ১2৮ 


3৪৩589৬558৩ 


রতি 


রত 


02835283805 43828088৬ 


উঠিল পা । 1৬ পরতো 29 21227. 21 22 পপ ২০22 ০ প1৮1556 
(০০৩১০৬৪ 1/54295 1৩১৩৩ ৫৯] 2০৯০%। 
শার্তি 382 টা ০১৫2 


৪12-59৩9৬48%3৮3৮525৩০৬5 


(২৩) আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত 
ধূলিকণারূপ করে দেব । (২৪) সেদিন জান্নাতীত্দের বাসস্থান হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থল 
হবে মনোরম । (২৫) সেদিন, আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং সেদিন ফেরেশতাদের 
নামিয়ে দেয়া হবে, (২৬) সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহ্‌র এবং কাফিরদের 
পক্ষে দিনটি হবে কঠিন। (২৭) জালিম সেদিন আপন হস্তঘ্বয় দংশন করতে করতে 
বলবে, হায় আফসোস ! আমি যদি রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম । (২৮) হায় আমার 
দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম ! (২৯) আমার কাছে উপদেশ 
আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল । শয়তান মানুষকে বিপদকালে দাগা 
দেয় । (৩০) রাসূল (সো) বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে 
প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে। (৩১) এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য 
থেকে শত্রু করেছি। আপনার জন্য আপনার পালনকর্তা পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে 
বথেষ্ট। ৫ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 0. 

আমি (সেদিন) তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) সেসব (সৎ) কাজের প্রতি, যা তারা 
(দুনিয়াতে) করেছিল মনোনিবেশ করব । অতঃপর সেগুলোকে (প্রকাশ্যভাবে) বিক্ষিপ্ত ধুলিকণা 
(অর্থাৎ -ধুলিকণার ন্যায় নিক্ষল)-করে দেব। (বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা যেমন কোন কাজে আসে 
না, তেমনিভাবে কাফিরদের কৃতকর্মের কোন সওয়াব হবে না। তবে) জান্নাতবাসীদের 


রত 
রা 
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৪৬০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


সেদিন আবাসম্থলও হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থলও হবে মনোরম | (১৪..ও 4১৪৮ বলে 
জান্নাত বুঝানো হয়েছে ; অর্থাৎ জান্নাত তাদের আবাসস্থল ও বিশ্বামস্থল হবে। এটা যে 
উত্তম, তা বলাই বাহুল্য ।) যেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং (সেই মেঘলামার 
সাথে আকাশ থেকে) প্রচুর সংখ্যক ফেরেশতা (পৃথিবীতে) নামানো হবে, (তখনই আল্লাহ্‌ 
তাআলা হিসাব নিকাশের জন্য রিরাজমান হবেন এবং) সেদিন সত্যিকার রাজত্ব দয়াময় 
আল্লাহরই হবে। (অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান-শাস্তিদানের কাজে কারও প্রভাব 
খাটবে না ; যেমন দুনিয়াতে বাহ্যিক ক্ষমতা অল্পবিস্তর অন্যের হাতেও থাকে ।) সেদিন 
কাফিরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। (কেননা, জাহান্নামই তাদের হিসাব-নিকাশের 
পরিণতি |). এবং সেদিন জালিম (অর্থাৎ কাফির অত্যন্ত পরিতাপ সহকারে) আপন হস্তদ্বয় 
দংশন করবে (এবং) বলবে, হায়, যদি আমি রাসূলের সাথে (ধর্মের) পথে থারুতাম। হায় 
আমার দুর্ভোগ, (এব্দপ করিনি ।) যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম । 
সে (হতভাগা) আমাকে উপদেশ আগমনের পর তা থেকে বিভ্রান্ত করেছে (সরিয়ে 
দিয়েছে) শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে সাহায্য করতে অস্বীকার করে বসে । (সেমতে 
সে এই বিপদকালে কাফিরের কোন সাহায্য করেনি । করলেও অবশ্য কোন লাভ হতো 
না। দুনিয়াতে বিভ্রান্ত করাই তার কাজ ছিল।) এবং (সেদিন) রাসূল (আল্লাহ্‌ তা“আলার 
কাছে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে) বলবেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার 
সম্প্রদায় কোরআনকে (যা অবশ্য পালনীয় ছিল) সম্পূর্ণ উপেক্ষিত করে রেখেছিল। 
(আমল করা তো দূরের কথা, তারা এদিকে ভ্রক্ষেপই করত না। উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা 
নিজেরাও তাদের পথভ্ষ্টতা স্বীকার করবে এবং রাসূলও সাক্ষ্য দেবেন ; যেমন 
বলা হয়েছে । 1; ৫ (71: 085£0 অপরাধ প্রমাণের এ দু'টি পন্থাই সর্বজনন্বীকৃত। 
স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্য__এ দু'টি একব্রিত হওয়ার কারণে অপরাধ প্রমাণ আরও জোরদার 
হয়ে যাবে এবং তারা শীস্তিপ্রাপ্ত হবে) এমনি ভাবে আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে প্রত্যেক 
নবীর শক্র করেছি। (অর্থাৎ এরা যে, কোরআন অস্বীকার করে .আপনার বিরোধিতায় 
মেতেছে, এটা কোন নতুন বিষয় নয়, যার জন্য আপনি দুঃখ করবেন) এবং (যোকে 
হিদায়াত দান করার ইচ্ছা হয়, তাকে) হিদায়াত করার জন্য ও হিদায়াত বঞ্চিতদের 
মুকাবিলায় আপনাকে) সাহায্য করার জন্য আপনার পালনকর্তাই যথেষ্ট । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

55150 68:5৯ ৬০০শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র আবাসস্থল । 4৪, শব্দটি 291: 
থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দবিপ্রহরে বিশ্রাম করার স্থান। এখানে এ ৪ , এর উল্লেখ সম্ভবত এ 
কারণেও বিশেষভাবে করা হয়েছে যে, এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ 
তা“আলা দ্িপ্রহরের সময় সৃষ্ট জীবের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দ্বিপ্রহরে নিদ্রার 
সময় জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পৌছে যাবে। _ কুরতুবী) 

(221১4141555 এখানে +৮০ এর অর্থ ১৯০০ অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা 
থেকে একটি হালকা মেঘমালা নিচে নামবে, যাতে ফেরেশতারা গ্রাকবে। এই মেঘমালা 
চাদোয়ার আকারে আকাশ থেকে আসবে এবং এতে আল্লাহ্‌ তা“আলার দ্যুতি থাকবে, 
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আশেপাশে থাকবে ফেরেশতার দল । এটা হবে হিসাব নিকাশ শুরু হওয়ার সময়। তখন 
কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিদারণ নয়, যা শিংগায় ফুৎকার 
দেয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য হবে। কেননা, আয়াতে যে মেঘমালা 
অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেবার পর হবে । তখন 
আকাশ ও পৃথিবী পুনরায় বহাল হয়ে যাবে । __বেয়ানূল-কোরআন) 

১4১ ৮১-১ ১১5।৭ ৮৪৪ ০৭১৪-এই আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার ফলে অবতীর্ণ 
হয়েছে ; কিন্তু এর বিধান ব্যাপক । ঘটনা এই £ ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত মক্কার অন্যতম 
মুশরিক' সর্দার ছিল। সে কোন সফর থেকে ফিরে এলে শহরের গণ্যমান্য লোকদের 
দাওয়াত করত এবং প্রায়ই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথেও সাক্ষাৎ করত। একবার নিয়ম 
অনুযায়ী সে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কেও 
আমন্ত্রণ জানাল। সে তার সামনে খানা উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আমি তোমার 
খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না, যে পর্যন্ত তুমি সাক্ষ্য না দাও যে, আল্লাহ্‌ এক, ইবাদতের 
তার কোন অংশীদার নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। ওকবা এই কালেমা উচ্চারণ করল এবং 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) শর্ত অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন। 

উবাই ইবনে খালেক ছিল ওকবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে যখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের 
কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগাৰিত হলো। ওকবা ওযর পেশ করল যে, কুরাইশ 
বংশের সম্মানিত অতিথি মুহাম্মদ সো) আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ 
না করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হতো। তাই আমি তার 
মনোরঞ্জনের জন্য এই কালেমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল £ আমি তোমার এই ওযর 
কবৃল করব না, যে পর্য্ত তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ না করবে। হতভাগ্য ওকবা 
বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সম্মত হলো এবং তদ্রুপ করেও ফেলল । 
আল্লাহ্‌ তাআলা দুনিয়াতে উভয়কে লাঞ্কিত করেছেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধে নিহত 
হয়। __(বগভী) পরকালে তাদের শাস্তির কথা আয়াতে উন্মেখ করে বলা হয়েছে যে, 
পরকালের শান্তি সামনে দেখে পরিতাপ সহকারে হস্তদ্ধ় দংশন করবে এবং বলবে $ হায় 
তি রনি হিজর 

) 

দুর্র্মপরায়ণ ও ধর্মদ্ৰোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন অনুতাপ ও দুঃখের কারণ 
হবে ৪ তফসীরে মাযহারীতে আছে, আয়াতটি যদিও বিষেশভাবে ওকবার ঘটনায় অবতীর্ণ 
হয়েছিল ; কিন্তু এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক । এই ব্যাপকতার 
দিকে ইঙ্গিত করার জন্য সম্ভবত আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে (১১.__৪ (অমুক) শব্দ 
অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে মিলিত হয় 
এবং শরীয়তবিরোধী কার্ধযাবলীতেও একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান 
এইযে, কিয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বে কারণে কান্নাকাটি করবে । মুসনাদে আহমদ 
তিরমিধী ও আবূ দাউদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেন £ 5৪০১ এ/৮54133 0২০০১) ৯৮,০০১ কোন অমুসলিমকে সঙ্গী করো না এবং তোমার 


ড///.1091019021-0017 


৪৬২ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ধন-সম্পদ (বন্ধুত্রে দিক দিয়ে) যেন পরহিযগার ব্যক্তিই খায়। অর্থাৎ পরহিযগার নয়, 
এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধৃত করো না। হযরত আবু হুরায়রার জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেন 8 ৮১১০১ ৯১/41/১০২১ ০০৮৮1 প্রত্যেক মানুষ (ভভ্যাসগতভাবে) 
বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন অবলম্বন করে। তাই কিরূপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা 
পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত। __(বুখারী) 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, 
আমাদের মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কারা-উত্তম ? তিনি বললেন ৪ 4১১4-:+১4115১৩১ ০৭ 
44 ০৮১ ৯3৫১ ৩১৩4৪০১০৫৫০ ০৪ অর্থাৎ যাকে দেখে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়, যার 
কথাবার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কাজ দেখে পরকালের স্মৃতি তাজা হয়। 
_ কুরতুবী) 

7১245 01১8] $) (১১১3 ৮৪ | ০১৫ 4৯০১॥ 38 অর্থাৎ রাসূল মুহাম্মদ্র (সা) বললেন, 
হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে পরিত্যক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র 
দরবারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এই অভিযোগ কিয়ামতের দিন হবে, না এই দুনিয়াতেই এই 
অভিযোগ করেছেন, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উভয় 
স্ন্তাবনাই বিদ্যমান আছে। পরবর্তী আয়াতে বাহ্যত ইঙ্গিত আছে যে, তিনি দুনিয়াতেই 
এই অভিযোগ পেশ করেছেন এবং জওয়াবে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য পরবর্তী আয়াতে 
বলা হয়েছে, ০-১৯৭1১০255৫4 ৯ অর্থাৎ আপনার শক্ররা কোরআন 
অমান্য করলে তজ্জন্যে আপনার সবর করা উচিত। কেননা, এটাই আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি 
যে, প্রত্যেক নবীর কিছু সংখ্যক অপরাধী শক্র থাকে এবং পয়গন্রগণ তজ্জন্যে সবর 
করেছেন। 

কোরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ £ কোরআনকে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য 
করার বাহ্যিক অর্থ কোরআনকে অস্বীকার করা, যা কাফিরদেরই কাজ । কিন্তু কোন কোন 
রেওয়ায়েত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কোরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু 
রীতিমত তিলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সেও এই বিধানের অন্তর্ভূক্ত । হযরত 
আনাসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ 
১৬৫০: 4৯৩ ১৮১৪ 1১ ১১০৮০৭৭3123 01841 ৯৮০ ০ 
1১৬৫০ (০১১৯7| 13৯ 4১০ 01 ০১1৮] 905 5৪০ 45 04২0০ 25051 

_ 4১০৩ ৮১০১ ০৯৪৩৪ 
ডি জা কিন্তু এরপর তাকে বন্ধ করে গৃহে ঝুলিয়ে রাখে ; 
রীতিমত তিলাওয়াতও করে না এবং তার বিধানাবলীও পালন করে না, কিয়ামতের দিন 
সে-গলায় কোরআন ঝুলত্ত অবস্থায় উ্থিত হবে। কোরআন আল্লাহ্‌র দরবারে অভিযোগ 
করে বলবে, আপনার এই বান্দা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার 

ব্যাপারে ফয়সালা দিন।- (কুরতুবী) 
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সূরা আল-ফুরকান ৪৬৩ 


86৩৯1? %0৯ 0১] 9450১651286 পু 05 


%€ 2 ৩912৫ পে পা পার্টি 


ও) ৩৮ 25575498৩852)৩৫ 


(৩২) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, তার প্রতি সম কোরআন এর দফায় অবতীর্ণ 
হলো না কেন ? স্বামি এমনিভাঘে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি 
আপনার অন্তকরণকে রজনুত করার জন্য ।_ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কাফিররা বলে, তার (অর্থাৎ পয়গন্বরের) প্রতি কোরআন এক দফায় অবতীর্ণ করা 
হলো না কেন £ (এই আপত্তির উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম হলে ক্রমে 
ক্রমে অবতীর্ণ করার কি প্রয়োজন ছিল। এতে তো সন্দেহ হয় যে, মুহাম্মদ (সা) নিজেই 
চিন্তা করে করে অল্প অল্প রচনা করেন৷ এর জওয়াব এই যে,) এমনিভাবে (ক্রমে ক্রমে) 
এজন্য (অবতীর্ণ করেছি,) যাতে এর মাধ্যমে আমি আপনার হৃদয়কে মজবুত রাখি এবং 
(এজন্যই) আমি একে অল্প অল্প করে €( তেইশ বছরে) নাধিল করেছি। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরার শুরু থেকে কাফির ও মুশরিকদের আপত্তিসমূহের জওয়াব দেয়া হচ্ছিল। এটা 
সেই পরম্পরারই অংশ । আপত্তির জওয়াবে কোরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক 
রহস্য এই বর্ণিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আপন্নার অন্তরকে মজবুত রাখা উদ্দেশ্য। 
পর্যায়ক্রমে অবতারণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অন্তর মজবুত হওয়ার বিবিধ কারণ 
আছে। প্রথম, এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়ে গেছে। একটি বৃহদাকার গ্রন্থ এক দফায় 
নাধিল হয়ে গেলে এই সহজসাধ্যতা থাকত না। সহজে মুখস্থ হতে থাকার ফলে অন্তরে 
কোনরূপ পেরেশানী থাকে না। দ্বিতীয়. কাফিররা যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন 
আপত্তি অথবা তার সাথে কোন অশালীন ব্যবহার করত, তখনই তার সান্ত্বনার জন্য 
কোরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। সম কোরআন এক দফায় নাযিল হলে সেই 
বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত সান্ত্বনা বাণী কোরআন থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা 
দিত এবং মস্তিষ্ক সেদিকে ধাবিত হওয়াও স্বভাবত জরুরী ছিল না। তৃতীয়, আল্লাহ্‌ সঙ্গে 
আছেন, এই অনুভূতিই অন্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহ্‌র পয়গাম আগমন 
করা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ সঙ্গে আছেন। পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার রহস্য এই তিনের 
মধ্যেই সীমিত নয়, আরও অনেক রহস্য আছে। তন্মধ্যে কতক. সূরা বনী ইসরাইলের, 
৬২৯০ । ০ ৮24 ১০৪ 1) আয়াতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। বেয়ানুল কোরআন) 
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৪৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


নে 


পাপী পারা ১৯৩ পাতা 


(0262 ০00৫৮9৩53৩3) ০৬৯৩, 

হরর 

টি ৩১35 উপ ০১১৫৬2০০০৪5 
61 ৩৩ ৪5৩3৪ ডি 


(৩৩) তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আমি আপনাকে তার 
সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি । (৩৪) যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় 
জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট । 
(৩৫) আমি তো মৃসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার সাথে তীর ভ্রাতা হারূনকে সাহায্যকারী 
করেছি। (৩৬) অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও, যারা আমার 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে 
দিয়েছি। 














তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা আপনার কাছে যত অভিনব প্রশ্বই উপস্থাপিত করুক আমি আপনাকে তার 
সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি (যাতে আপনি বিরোধীদেরকে উত্তর দেন। এটা 
বাহ্যত হৃদয় মজবুত করার বর্ণনা, যা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে ; অর্থাৎ ক্রমে 
ক্রমে অবতীর্ণ করার এক রহস্য হচ্ছে আপনার অন্তর মজবুত করা । কাফিরদের পক্ষ থেকে 
কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার জওয়াব প্রদান করা 
হয়)। তারা এমন লোক, যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে 
একত্রিত করা হবে । তাদের স্থান নিকৃষ্ট এবং তারা তরিকার দিক দিয়েও অধিক পথন্রষ্ট। 
(এ পর্যন্ত রিসালত অস্বীকার করার কারণে শাস্তিবাণী এবং কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহের 
জওয়াৰ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এর সমর্থনে অতীত যুগের কতিপয় ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, 
যাতে রিসালত অস্বীকারকারীদের পরিণতি ও বিস্ময়কর অবস্থা বিবৃত হয়েছে। এতেও 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য সান্ত্বনা ও হৃদয় মজবুত করার উপকরণ আছে। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণকে যেভাবে সাহায্য করেছেন এবং তাদেরকে শত্রুর উপর 
প্রবল করেছেন, আপনার ক্ষেত্রেও তাই করা হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথম ঘটনা হযরত মৃসা 
(আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে যে,) নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব (অর্থাৎ তওরাত) 
দিয়েছিলাম এবং (এর আগে) আমি তার সাথে তাঁর ভাই হারূনকে তার সাহায্যকারী 
করেছিলাম ৷ অতঃপর আমি (ভয়কে) বলেছিলাম, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে (হিদায়াত 
করার জন্য) যাও, যারা আমার (তওহীদের) প্রমাণাদিকে মিথ্যারোপ করেছে (অর্থাৎ 
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ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়। সেমতে তারা সেখানে গেলেন এবং বুঝালেন ; কিন্তু তারা 
মানল না)। অতঃপর আমি তাদেরকে (আমাৰ বারা) সমূলে খাংস করে দিলাম অর্থাৎ 
সমুদ্রে নিমজ্জিত-করে দিলাম)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

(581:১4০১৫1 __এতে ফিরাউন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে. তারা আমার 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অথচ তখন পর্যন্ত তওরাত মৃসা (আ)-এর প্রতি 
অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই এখানে তওরাতের আয়াতকে মিথ্যারোপ করার অর্থ হতে পারে 
না; বরং আয়াতের অর্থ__হয় তওহীদের প্রমাণাদি, যা প্রত্যেক মানুষ নিজ বুদ্ধিজ্ঞান দ্বারা 
বুঝতে পারে-__এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা না করাকেই মিথ্যারোপ করা বলা হয়েছে, না 
হয় পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণের এতিহ্য, যা কিছু না কিছু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে বর্ণিত 
হয়ে এসেছে। মিথ্যারোপ দ্বারা এসব এতিহ্যের অস্বীকৃতি বুঝানো. হয়েছে ঃ যেমন 
কোরআন পাকে বলা হয়েছে এ ০৬7৮৫১১০২৬০. এ এতে বলা হয়েছে যে, 
পূর্ববর্তী পয়গস্বরগণের শিক্ষা তাদের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে। __(বয়ানুল কোরআন) 
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৪৬৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(৩৭) নূহের সম্প্রদায় যখন রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন আমি. তাদেরকে 
নিমজ্জিত করলাম্ম,এবং তাদেরকে মানবমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন করে দিলাম । জালিমদের 
জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি । (৩৮) আমি ধ্বংস করেছি আদ, সামু, 
কুপবাসী এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায়কে । (৩৯) আমি প্রত্যেকের জন্যই দৃষ্টান্ত 
বর্ণনা করেছি এবং প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি। (৪০) তারা তো সেই জনপদের 
উপর দিয়েই যাতায়াত করে, যার উপর বর্ষিত হয়েছে মন্দ বৃষ্টি । তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ 
করে না ? বরং তারা পুনরুজ্জীবনের আশঙ্কা করে না। (৪৯) তারা যখন আপনাকে দেখে, 
তখন আপনাকে কেবল বিদ্ধুপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে, বলে, *এ-ই.কি সে, যাকে আল্লাহ্‌ 
রাসূল করে প্রেরণ করেছেন ? (৪২) সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ 
থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে আঁকড়ে ধরে না থাকতাম.। তারা যখন শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট । (৪৩) আপনি কি তাকে দেখেন 
না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে । তবুও কি আপনি যিম্মাদার হবেন ? (88) 
আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বুঝে ? তারা তো চতুষ্পদ 
জন্তুর মত ; বরং আরও পথত্রান্ত।  . 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং নূহের সম্প্রদায়কেও (তাদের সময়ে) আমি ধ্বংস করেছি। -তাদের ধ্রংস ও 
ধ্বংসের কারণ ছিল. এরূপ) তারা .যখন পয়গন্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন আমি 
তাদেরকে (প্রাবনে) নিমজ্জিত করে দিলাম এবং তাদের (ঘেটনা)-কে করে দিলাম মানব 
জাতির জন্যে শিক্ষার) নিদর্শনস্বব্ধপ। (এ হলো দুনিয়ার শাস্তি) এবং (পরকালে আমি 
(এই) জালিমদের জন্যে মর্মন্তাদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি । আমি ধ্বংস করেছি আদ, 
সামূদ, কৃপবাসী এবং তাদের অন্তর্বতরঁ অনেক সম্প্রদায়কে । আমি (তাদের মধ্য থেকে) 
প্রত্যেকের (হিদায়াতের) জন্যে অভিনব (অর্থাৎ কার্যকরী ও প্রাঞ্জল) বিষয়বস্তু বর্ণনা 
করেছি এবং (যখন তারা মানল না, তখন) আমি সবাইকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে 
দিয়েছি। তারা (কাফিররা সিরিয়ার সফরে) সেই জনপদের উপর দিয়ে যাতায়াত করে, 
যার উপর বর্ণিত হয়েছিল পপ্রেন্তরের) মন্দ বৃষ্টি (লৃতের সম্প্রদায়ের জনপদ বুঝানো 
হয়েছে)। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না ? (এরপরও শিক্ষা গ্রহণ করে কুফর ও 
মিথ্যারোপ ত্যাগ করে না, যার কারণে লৃতের সম্প্রদায় শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। আসল কথা 
এই যে, শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণ প্রত্যক্ষ না করা নয় ;) বরং (আসল কারণ এই যে,) 
তারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের আশংকাই রাখে না (অর্থাৎ পরকালে বিশ্বাস করে না, 
তাই কুফরকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করে না এবং পূর্ববতীদের বিপর্যয়কে কুফরের 
দুর্ভোগ মনে করে না £ বরং আকনম্মিক ঘটনা মনে করে)। যখন তারা আপনাকে দেখে, 
তখন কেবল ঠান্টরা-বিদ্ধোপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে (এবং বলে £) এই কি সে, যাকে 
আল্লাহ্‌ রা্গুল করে প্রেরণ করেছেন ? (অর্থাৎ এমন নিঃস্ব ব্যক্তির রাসূল হওয়া ঠিক নয়। 
রিসালত বলে কোন কিছু থাকলে ধনী ও এশ্বর্যশীলী ব্যক্তির রাসূল হওয়া উচিত। সুতরাং 
সে রাসূলই নয়। তবে চার বর্ণনাভঙ্গি এত চিত্তাকর্ষক যে,) সে তো আমাদেরকে আমাদের 
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উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে (শক্তরূপে) আকড়ে না 
থাকতাম । (অর্থাৎ আমরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, সে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার 
চেষ্টা করছে। আল্লাহ্‌ তা“আলা এর খণ্ডন করে বলেন, জালিমরা এখন তো নিজেদেরকে 
পথণ্রাপ্ত এবং আমার পয়গম্বরকে পথভ্রষ্ট বলছে, মৃত্যুর পর) যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ 
' করবে, তখন জানতে পারবে কে পৎভ্রষ্ট ছিল, (তারা নিজেরা না পয়গম্বর ? এতে তাদের 
অনর্থক আপত্তির জওয়াবের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবুয়ত ও ধনাঢ্যতার মধ্যে কোন 
সম্পর্ক নেই। ধনাঢ্য না হওয়ার কারণে নবুয়ত অস্বীকার করা মূর্খতা ও পথত্রষ্টতা ছাড়া 
কিছুই নয়। কিন্তু দুনিয়াতে মনে যা ইচ্ছা হয় করুক, পরকালে স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে 
যাবে)। হে পয়গন্বর, আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থাও দেখেছেন, যে তার উপাস্য করেছে 
তার প্রবৃত্তিকে ? অতএব আপনি কি তার দায়িত্ব নিতে পারেন £ অথবা কি আপনি মনে 
করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বুঝে ?) (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের হিদায়াত না 
পাওয়ার কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, আপনি এ জন্যে আদিষ্ট নন যে, তারা 
চাক বা না চাক, আপনি তাদেরকে সৎপথে আনবেনই। তাদের কাছ থেকে হিদায়াত 
আশাও করবেন না। কারণ তারা সত্য কথা শোনে না এবং বুঝেও না ;) তারা তো 
চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, (চতুষ্পদ জন্তু কথা শোনে না এবং বুঝেও না) বরং তারা আরও 
পথভ্রষ্ট । (কোরণ, চতুষ্পদ জন্তু ধর্মের আদেশ-নিষেধের আওতাধীন নয় ; কাজেই তাদের 
না বুঝা নিন্দনীয় নয় কিন্তু তারা এর আওতাধীন । এরপরও তারা বুঝে না। এছাড়া 
চতুষ্পদ জন্তু ধর্মের জরুরী বিষয়সমূহে বিশ্বাসী না হলেও অবিশ্বাসীও তো নয়: কিন্তু 
তারা অবিশ্বাসী । আয়াতে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণও বলে দেয়া হয়েছে যে, কোন প্রমাণ 
ও সন্দেহ নয়, বরং প্রবৃত্তির অনুসরণই এর কারণ)। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

নৃহের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পয়গন্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। 
অথচ তাদের যুগের পূর্বে কোন রাসূল ছিলেন না এবং তারাও কোন রাসূলকে মিথ্যারোপ 
করেনি। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হযরত নৃহ (আ)-কে মিথ্যারোপ করেছে। ধর্মের 
মূলনীতি সব পয়গন্ধরের অভিন্ন, তাই একজনকে মিথ্যারোপ করাও সবাইকে মিথ্যারোপ 
করার শামিল। 

১11, ১০ অভিধানে ০০১ শব্দের অর্থ কীচা কূপ । কোরআন পাক ও কোন 
সহীহ হাদীসে তাদের বিস্তারিত অবস্থা উল্লিখিত হয়নি। ইসরাইলী রেওয়ায়েত বিভিন্ন 
রূপ7 অধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, তারা ছিল সামুদ গোত্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি এবং 
তারা .কোন একটি কৃপের ধারে বাস করত । € কামুস, দুররে মনসুর) তাদের শান্তি কি 
ছিল, তাও কোরআনে ও কোন- সহীহ্‌ হাদীস বিবৃত হয়নি।__(বয়ানুল কোরআন) 

শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসরণ এক প্রকার মূর্তিপূজা £ ১/১ 4৫1 3১31 ০:01 এই 
আয়াতে ইসলাম ও শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসারীকে প্রবৃত্তির পূজারী বলা: হয়েছে। 
হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তিও এক প্রকার মূর্তিযার পূজা করা 
হয়। তিনি এর প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন। __ (কুরতুবী) 
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সূরা আল-ফুরকান ৪৬৯ 
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(8৫) তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে লম্বা করেন ? 
তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন । এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক । 
(৪৬) অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি । (৪৭) তিনিই তো 
তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে 
গমনের জন্য । ৫৪৮) তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ 
করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, (৪৯) তা ছারা 
মৃত ভূভাগকে সঞ্জীবিত করার জন্য এবং আমার সৃষ্ট অনেক জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্তা 
নিবারণের জন্য । (৫০) এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যাতে তারা 
স্মদ্বণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না । (৫১) আমি ইচ্ছা 
করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদর্শকারী প্রেরণ করতে পারতাম । (৫২) অতএব 
আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংথাম 
করুন । (৫৩) তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, তৃষ্া নিবারক 
ও একটি লোনা, বিস্বাদ, উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য 
আড়াল । (৫৪) তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর রক্তগত, বংশ ও 
বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন । তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম । (৫৫) তারা 
ইবাদত করে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং 
ক্ষতিও করতে পারে না। কাফির তো তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্টপ্রদর্শনকারী । (৫৬) আমি 
আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। (৫৭) বলুন, আমি তোমাদের 
কাছে এর কোন বিনিময় চাই না ; কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন 
করুক। (৫৮) আপনি সেই চিরঞীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তার 
প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন । তিনি বান্দার গুনাহ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার । (৫৯) 
তিনি নভোমগুল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বতী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তার সম্পর্কে যিনি অবগত, তাকে 
জিজ্ঞেস কর। (৬০) তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সিজদা কর, তখন তারা বলে, 
দয়াময় আবার কে ? তুমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা সিজদা করব 
? এতে তাদের 'পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়। (৬১) কল্যাণময় তিনি, ধিনি নভোমণ্ডলে 
রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য 'ও ওঁজ্জবল্যময় চন্দ্র। (৬২) যারা 
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অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় তাদের জন্য তিনি রান্ত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন 
পরিবর্তনশীলরূপে । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে সন্বোধিত ব্যক্তি, তুমি কি তোমার পালনকর্তার (এই কুদরতের) দিকে দেখনি যে, 
তিনি (যখন সূর্য উদিত হয়, তখন দপ্ডায়মান বস্তুর) ছায়াকে কিভাবে (দূর পর্যন্ত) বিস্তৃত 
করেন ? (কেননা, সূর্যোদয়ের সময় প্রত্যেক বস্তুর ছায়া লম্বা হয়।) তিনি ইচ্ছা করলে 
একে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন (অর্থাৎ সূর্য উপরে উঠলেও ছায়া ত্রাস পেত না 
এভাবে যে, সূর্যের কিরণ এত দূরে আসতে দিতেন না। কেননা, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার 
কারণেই সূর্যের কিরণ পৃথিবীতে পৌছে ; কিন্তু আমি রহস্যের কারণে একে এক অবস্থায় 
রাখিনি ; বরং বিস্তৃতিশীল রেখেছি)। অতঃপর আমি সূর্যকে অর্থাৎ সূর্য দিগন্তের নিকটবর্তী 
ও দূরবর্তী হওয়াকে) এর অর্থাৎ ছায়ার বড় ও ছোট হওয়ার) উপর (একটি বাহ্যিক) 
আলামত করেছি। (উদ্দেশ্য এই যে, আলো ও ছায়া এবং এদের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রকৃত 
নিয়ন্ত্রক তো আল্লাহ্‌ তাঁ“আলার ইচ্ছা, সূর্য কিংবা অন্য কোন কিছু সত্যিকার নিয়ন্ত্রক নয় ; 
কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা দুনিয়াতে সৃষ্ট বিষয়সমূহের জন্যে কিছু বাহ্যিক কারণ বানিয়ে 
দিয়েছেন এবং কারণের সাথে তার ঘটনার এমন ওতপ্রোত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন 
যে, কারণের পরিবর্তনে ঘটনার মধ্যেও পরিবর্তন হয়।) এরপর (এই বাহ্যিক সম্পর্কের 
কারণে) আমি একে (অর্থাৎ ছায়াকে) নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (অর্থাৎ সূর্য 
যতই উপরে উঠতে থাকে, ছায়া ততই নিঃশেধিত হতে থাকে । যেহেতু অপরের সাহায্য 
ব্যতিরেকে কেবল আল্লাহ্‌র কুদরতেই ছায়া অদৃশ্য হয় এবং সাধারণ লোকের দৃষ্টি থেকে 
অদৃশ্য হওয়া সত্তেও আল্লাহ্‌র জ্ঞানে অদৃশ্য নয়, তাই “নিজের দিকে গুটিয়ে আনি” বলা 
হয়েছে।) তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে আবরণ ও নিদ্রাকে বিশ্রাম করেছেন এবং 
দিনকে (নিদ্রা মৃত্যুর মত এবং দিবা জাগ্তত হওয়ার সময়__এদিক দিয়ে যেন) জীবিত 
হওয়ার সময় করেছেন। তিনিই স্বীয় রহমত বৃষ্টির প্রাক্কালে বাতাস প্রেরণ করেন, যা 
বৃষ্টির আশা সঞ্তার করে অন্তরকে) আনন্দিত করে। আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা 
অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, যাতে তা দ্বারা মৃত ভূ-ভাগকে জীবিত করি এবং আমার 
সৃষ্ট অনেক জীবজন্তু ও মানুষকে পান করাই । আমি তা (অর্থাৎ পানি উপযোগীতা 
পরিমাণে) মানুষের মধ্যে বিতরণ করি, যাতে তারা চিন্তা করে (যে, এসব কর্ম কোন 
সর্বশক্তিমানের, তিনিই ইবাদতের যোগ্য)। অতএব (চিন্তা করে তার ইবাদত করা উচিত 
ছিল ; কিন্তু) অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা না করে রইল না। (এর মধ্যে সর্ববৃহৎ 
অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে কুফর ও শিরক । কিন্তু আপনি তাদের, বিশেষ করে অধিকাংশের অকৃতজ্ঞতা 
শুনে অথবা দেখে ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবে না। আপনি একাই কাজ করে 
যান। কেননা, আপনাকে একা নবী করার উদ্দেশ্য আপনার পুরস্কার ও নৈকট্য বৃদ্ধি করা ।) 
আমি ইচ্ছা করলে (আপনাকে ছাড়া এ সময়েই) প্রত্যেক জনপদে একজন পয়গন্বর প্রেরণ 
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করতে পারতাম (এবং একা আপনাকে সব দায়িত্ অর্পণ করতাম না ; কিন্তু যেহেতু 
আপনার পুরক্কার বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য, তাই আমি এরূপ করিনি। এভাবে আপনার দায়িতে 
বেশি কাজ অর্পণ করাও আল্লাহ্‌র নিয়ামত)।: অতএব (এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়) 
আপনি কাফিরদের আনন্দিত হওয়ার মত কাজ করবেন না। (অর্থাৎ আপনি প্রচার কার্য 
ছেড়ে দিলে কিংবা কম করলে এবং তাদেরকে' কিছু না বললে তারা আনন্দিত হবে) এবং 
কোরআন ছার (অর্থাৎ কোরআনে যেসব প্রমাণ উল্লিখিত আছে, যেমন এখানেই-তাওহীদের 
প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো দ্বারা) তাদের বিরুদ্ধে জোরেশোরে সংগ্রাম চালিয়ে যান। 
(অর্থাৎ ব্যাপক ও পরিপূর্ণ প্রচারকার্য চালান, সবাইকে বলুন, বারবার. বলুন এবং মনে 
অটুট বল রাখুন। এ পর্যস্ত যেমন করে এসেছেন, তা অব্যাহত 'রাখুন। এরপর আবার 
তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে।) তিনিই দুই সমুদ্র মিলিত করেছেন, একটির পানি 
মিষ্ট, তৃপ্তিদায়ক এবং একটির পানি. লোনা, বিস্বাদ এবং (দেখার মধ্যে পরস্পর মিশ্রিত 
হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে) উভয়ের মাঝখানে স্বীয় কুদরত দ্বারা) একটি অন্তরায় ও 
(সত্যিকারভাবে মিশে যাওয়া রোধ করার জন্যে) একটি দুর্ভেদ্য আড়াল রেখেছেন (যা 
স্বয়ং প্রকাশ্য ও অনুভূত নয় ; কিন্তু তার প্রভাব অর্থাৎ উভয় পানির স্বাদের পার্থক্য 
অনুভূত ও প্রত্যক্ষ । এখানে “দুই সমুদ্র” বলে এমন স্থান বুঝানো হয়েছে, যেখানে 
মিঠাপানির নদী ও নহর প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়। এরূপ স্থানে পানির পৃষ্ঠদেশ 
এক মনে হওয়া সত্বেও. আল্লাহ্র কুদরতে নদী ও সমুদ্রের মাঝখানে একটি ব্যবধান 
থাকে। ফলে সঙ্গমস্থলের একদিকের পানি মিষ্টি এবং নিকটবতাঁ অপরদিকের পানি লোনা 
হয়ে থাকে। পৃথিবীতে ঘেস্থানে মিঠা পানির নদী-নালা সমুদ্রের পানিতে পতিত হয়, 
সেখানে দেখা যায় যে, কয়েক মাইল পর্যন্ত মিষ্ট ও লোনা পানি আলাদা-আলাদা প্রবাহিত 
হয়। ডানদিকে মিঠা পানি এবং বামদিকে লোনা ও তিক্ত পানি অথবা উপরে নিচে. মিঠা 
ও তিক্ত পানি আলাদা আলাদা দেখা যায়। মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী এই 
আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, বয়ানুল কোরআনে দুইজন নির্ভরযোগ্য বাংলা 
ভাষী আলিমের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, আরাকান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নদীর দুই 
দিকে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা দু'টি নদী দৃষ্টিগোচর হয়। একটির পানি সাদা এ অপরটির 
পানি কালো । কালো পানিতে সমুদ্রের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গমালা সৃষ্টি হয় এবং সাদা পানি 
স্থির-গাকে। সাম্পান সাদা পানিতে চলে । উভয়ের মাঝখানে একটি স্োতরেখা দূর পর্যন্ত 
চলে গিয়েছে ; এটা উভয়ের সঙ্গমস্থল। জনশ্রাতি এই যে, সাদা পানি মিষ্ট এবং কালো 
পানি লোনা । আমার কাছে বরিশালের জনৈক ছাত্র বর্ণনা করেছে যে, বরিশাল জেলায় 
একই সাগর থেকে নির্গত দু”টি নদীর মধ্যে একটির পানি লোনা ও তিক্ত এবং অপরটি 
পানি মিষ্ট ও সুস্বাদু । আমি গুজরাটে আজকাল যে স্থানে অবস্থানরত আছি (ডোভেল, 
জেলা সুরাট) সমুদ্র এখান থেকে -প্রায় দশ-বার মাইল দূরে অবস্থিত। এ 'অঞ্চলের 
নদীগুলোতে সব. সময় জোয়ার ভাটা হয়। অনেক. নির্ভরযোগ্য. লোকের' বর্ণনা এই যে, 
জোয়ারের সময় যখন সমুদ্ধের পানি নদীতে প্রবেশ" করে, তখন মিঠা পানির উপরিভাগে 
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লোনা পানি সবেগে প্রবাহিত হয়। কিন্তু তখনও উভয় পানি পরম্পর মিশে যায় না। 
উপরে লোমা পানি থাকে এবং নিচে মিঠা পানি। ভাটার সময় উপর থেকে - লোনা পানি 
সরে যায় এবং মিঠা প্রানি যেমন ছিল, তেমনিই থাকে । ৮1211) এসব সাক্ষ্য প্রমাণদৃষ্টে 
আয়াতের উদ্দেশ্য বোধগম্য হয়।.অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুদরত দেখুন, লোনা ও মিঠা উভয় 
দরিয়ার পানি কোথাও না কোথাও একাকার হওয়া সত্তেও কিভাবে একটি অপরটি থেকে 
পৃথক থাকে: 1) তিনিই পানি থেকে (অর্থাৎ বীর্য থেকে) মানব সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
তাকে রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কশীল করেছেন (সে মতে বাপ , দাদা ইত্যাদি 
শরীয়তগত বংশ এবং মা, নানী ইত্যাদি প্রচলিত বংশ । জন্মের সাথে সাথেই তাদের সাথে 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর বিবাহের পর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটাও 
কুদরতের প্রমাণ যে, আল্লাহ্‌ বীর্যকে কিরূপে রক্তবিশিষ্ট করে দেন এবং এটা নিয়ামতও ; 
কারণ এসব সম্পর্কের উপরই মানব সভ্যতার বিকাশ ও পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তি 
রচিত হয়েছে। হে সন্বোধিত ব্যক্তি) তোমার পালনকর্তা সর্বশক্তিমান । (আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ 
সন্তা ও গুণাবলী দৃষ্টে একমাত্র তারই ইবাদত করা উচিত ছিল ; কিন্তু) তারা (মুশরিকরা) 
আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যা (ইবাদত করার কারণে) তাদের কোন 
উপকার করতে পারে না এবং (ইবাদত না করলে) কোন অপকারও করতে পারে না। 
কাফির তো তার পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকারী। (কারণ, “তারা তার পরিবর্তে অন্যের 
ইবাদত করে। কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণ জ্ঞাত হয়ে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা,) 
আমি আপনাকে “কেবল. মমু'মিনদেরকে জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ' এবং (কাফিরদেরকে 
দোযখ থেকে) সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (তারা বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনার কি 
ক্ষতি ? আপনি তাদের বিরোধিতা জেনে এরূপ চিন্তাও করবেন না যে, তারা যখন 
আল্লাহ্র বিয়োধী তখন আল্লাহ্‌র দিকে আমার দাওয়াতকে তারা হিত-কামনা মনে করবে 
না : বরং তারা আমার স্বার্থপরতা ভেবে এদিকে ভ্রক্ষেপও করবে না। অতএব অন্তরায় দূর 
করার জন্য তাদের ধারণা কিরূপে সংশোধন করা যায় ?-সুতরাং তাদের এই ধারণা যদি 
আপনি ইশারা ইঙ্গিতে কিংবা মৌখিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারেন, তবে) 
আপনি (জওয়াবে এতটুকু) বলে দিন (এবং নিশ্চিত হয়ে যান) যে, আমি তোমাদের কাছে 
এর জন্য (অর্থাৎ প্রচারকার্ষের জন্য) কোন (অর্থগত কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তিগত) বিনিময় 
চাই না। তবে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার দিকে (পৌছার) রাস্তা অবলম্বন করার ইচ্ছা 
করে, (আমি অবশ্যই তা চাই। একে তোমরা বিনিময় বল কিংবা না বল। কাফিরদের 
বিরোধিতার কথা জেনে আপনি তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টেরও আশংকা করবেন লা ; 
বরং প্রচারকার্ষে) সেই চিরঞ্রীবের উপর ভরসা করুন,-যার মৃত্য নেই এবং নিশ্চিন্তে তার 
সপ্রশংস পবিভ্রতা ঘোষণা করুন। (কাফিরদের দ্বারা অন্যরা-ক্ষতিগ্রস্ত হবে-_এই আশংকায় 
তাদের জন্য দ্রুত শাস্তি কামনা করবেন না। কেননা,) তিনি (আল্লাহ্‌) বান্দার গুনাহ্‌ 
সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। [তিনি যখন উপযুক্ত মনে করবেন, শাস্তি দেবেন। সুতরাং 
উপরোক্ত কয়েকটি বাক্য দ্বারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মনোকষ্ট ও চিন্তা দূর করা হয়েছে। 
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অতঃপর আবার তাওহীদ বর্ণনা করা হচ্ছে৷ তিনি নভোমগুল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের 
অন্তর্বতীঁ সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে (যা রাজসিংহাসনের 
অনুরূপ এভাবে) সমাসীন (€ ও বিরাজমান) হয়েছেন (যা তার-জন্য উপযুক্ত ; এ সম্পর্কে 
সূরা আ'রাফের সপ্তম রুকুর শুরুর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে)। তিনি পরম দয়াময়, তার 
সম্পর্কে যে অবগত, তাকে জিজ্ঞেস কর (যে তিনি কিরূপ ? কাফির ও মুশরিকরা কি 
জানে ।এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবেই তারা শিরক করে ; যেমন আল্লাহ্‌ বলেন, (23 
ভাত (কোফিরদেরকে) বলা হয়, রহমানকে সিজদা কর, তখন 
খতা ও হঠকারিতার কারণে) তারা বলে, রহমান আবার কে ? (যার সামনে আমাদেরকে 
5৮55৮ ৮22 
সিজদা করব ? এতে তাদের বিরাগ আরো বৃদ্ধি পায়। (রহমান শব্দটি তাদের মধ্যে কম 
প্রচলিত ছিল ; কিন্তু জানত না, এমন নয়। তবে ইসলামী শিক্ষার সাথে. যে তাদের তীব্র 
বিরোধ ছিল, তা বাচনভঙ্গি ও কথাবার্তায়ও তারা সযক্রে ফুটিয়ে তুলত। ফলে কোরআনে 
বহুল ব্যবহৃত এই শব্দটিরও তারা বিরোধিতা করে বসে ।) কত মহান তিনি, যিনি 
নভোমণ্লে বৃহদাকারের নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন এবং (এগুলোর মধ্যে দুইটি বৃহৎ উজ্জ্বল ও 
উপকারী নক্ষন্ত্র অর্থাৎ) তাতে (আকাশে) এক প্রদীপ (মানে সূর্য) এবং এক আলোকিত 
চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। (সম্ভবত প্রথরতার কারণে সূর্যকে প্রদীপ বলা হয়েছে।) তিনি রাত্রি ও 
দিনকে একে অপরের পশ্চাৎগামী করে সৃষ্টি করেছেন (তাওহীদের এসব প্রমাণ ও আল্লাহ্‌র 
নিয়ামতসমূহের বর্ণনা) সেই ব্যক্তির (ঘুঝার) জন্য, যে বুঝতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করত চায় । কারণ, এতে সমঝদারের দৃষ্টিতে প্রমাণাদি আছে এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তির 
০1১১ ০১৪ ০৮৮৫৯ ৮০০৮০ ০৫1 
০৯৬৩১১ 42302 ০8521 ৮০1৯৭ 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
সৃষ্ট বন্ধুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলীর সম্পর্ক এবং সবগুলোই আল্লাহ্‌র কুদরতের 
অধীন $ উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা“আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বান্দার প্রতি তার 
৮8775 যার ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলার তাওহীদ প্রমাণিত হয়। 


নী জান ৬7১৮ ৮৮-৭৮ 
জন্য যে কি ভীষণ বিপদ হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিন্নবূপ 
নয়। সর্বদা ও সর্বত্র কেবল ছায়া থাকলে রোদ্র না আসলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে 
পারে না এবং অন্যন্য হাজারো কাজও এতে বিদ্বিত হবে.। আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বময় 
ক্ষমতা দ্বারা এই নিয়ামতদয় সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্য আরাম ও শাস্তির 
উপকরণ করেছেন । কিন্তু আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্জা দ্বারা দুনিয়ার সৃষ্টবস্তুসমূহকে 
বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অস্তিত্ব লাভ 
মা'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)-_-৬০ 
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৪৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


করে, তখন এই বন্তুসমূহও অস্তিত্ব লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বন্তুও অনুপস্থিত 
থাকে । কারণ শাক্তিশালী কিংবা বেশি হলে ঘটনার অস্তিত্ও শক্তিশালী ও. বেশি হয়ে 
যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ মাটি, পানি ও বায়ুকে ; আলোর কারণ চন্তর-সূর্যকে 
এবং বৃষ্টির কারণ মেঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব. কারণ ও তার 
প্রভাবাদির মধ্যে এমন অটুট ও শক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারো বছর 
ধরে তাতে বিন্দুমাত্র. তফাৎ দেখা দেয়নি। সূর্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্ট দিবারাত্রি ও 
দৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন অটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যে, শত শত বরং 
হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক মিনিট বরং এক সেকেপ্ডেরও পার্থক্য হয় না। 
চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির যন্ত্রপাতিতে কখনও দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোর সংস্কার ও 
মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এক 
নিয়মে এবং একই গতিতে তা গতিশীল রয়েছে। অংক কষে হাজার বছর পরের ঘটনার 
সময় বলে দেওয়া যায়। 

কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্‌ তা“আলার সর্বময় ক্ষমতার অভাবনীয় 
দৃষ্টান্ত এবং তার অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ। ব্যবস্থাপনার এই দক্ষতাই মানুষকে 
আল্লাহ্‌ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের. দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কারণাদিই 
রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর শ্রষ্টা ও প্রতু মনে করতে শুরু করেছে । আসল 
শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত হয়ে গেছেন। তাই 
পয়গন্থরগণ ও আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার হুশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি 
সামান্য উর্ধ্বে তোলা এবং তীক্ষকর। প্রকৃত কারণাদির যবনিকার অন্তরালে যিনি এই 
ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাকে দেখলেই স্বরূপ উদঘাটিত হবে । আলোচ্য আয়াতসমূহে এ 
সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে । :/%41  , ৮. € 44175? আয়াতে গাফিল মানুষকে 
ইঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ দেখে সকালে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে 
লম্বমান থাকে. এরপর আস্তে আস্তে হ্রাস পেয়ে ছিপ্রহরে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিতপ্রায় 
হয়ে যায়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আস্তে আস্তে পূর্বদিকে বিস্তার 
লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং 
স্বচক্ষে দেখে যে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, উর্ধে গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার 
অপরিহার্য পরিণতি ও ফল । কিন্তু সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে 
রাখার কাজটি কে করেছে, এটা চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না। এ জন্য অন্তশ্চক্ষু ও দিব্যদৃষ্টি 
দরকার। 

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে এই অন্তশ্চক্ষু দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার হ্রাস বৃদ্ধি 
যদিও তোমাদের দৃষ্টিতে সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু একথাও চিন্তা কর যে, সূর্যকে 
এমন অত্যুজ্জল করে কে সৃষ্টি করল এবং তার গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে 
কে কায়েম রাখল £ যার সর্বময় ক্ষমতা এগুলো করেছে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই রৌদ্রছায়ার 
নিয়ামত দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই রৌদ্র ছায়াকে এক অবস্থায় স্থির রাখতে 
পারতেন । যেখানে রৌদ্র; সেখানে সর্বদাই রৌদ্র থাকত। এবং যেখানে ছায়া, সেখানে 
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সর্বদাই ছায়া থাকত । কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি 
এরূপ করেননি। (৫০,১12 এর অর্থ তাই। 

মানুষকে এই স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করার জন্য ছায়ার প্রত্যাবর্তন ও হ্রাস পাওয়াকে 
আলোচ্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে 81১... 1১ 51:11 ১235অর্থাৎ অতঃপর 
ছায়াকে আমি.নিজের দিকে গুটিয়ে নেই। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌ তা“আলা শরীর, শারীরিক 
বিষয় এবং দিকের উর্ধে । তার দিকে ছায়া সংকুচিত হওয়ার অর্থ এটাই যে, তার সর্বময় 
ক্ষমতা দ্বারাই এসব কাজ হয়। 

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে এবং দিনকে কর্মব্যস্ততার জন্য নির্ধারণ করার মধ্যেও রহস্য 
নিহিত আছে £1457%014 6৮5106 404 0০৯ এ 4 আয়াতে রাত্রিকে 
“লেবাস' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেমন মানবদেহকে আবৃত করে, রাত্রিও 
তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্ট জগতের উপর ফেলে দেয়া হয়। &_.. 
শব্দটি ০২... থেকে উদ্ভৃত। এর আসল অর্থ ছিন্ন করা । ০১. এমন বস্তু, যদ্বারা অন্য বস্তুকে 
ছিন্ন করা হয়। নিদ্রীকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারা দিনের ক্লান্তি 
ও শ্রান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই ০... 
এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি । আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী 
করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম 
ও শান্তির উপকরণ । 

এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য ৷ প্রথম, নিদ্রা যে আরাম, বরং আরামের প্রাণ, 
তা সবাই জানে ; কিন্তু আলোর মধ্যে নিদ্রা আসা স্বভাবতই কঠিন হয়। নিদ্রা এলেও দ্রুত 
চক্ষু খুলে যায়। আল্লাহ্‌ তাআলা নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্নও করেছেন 
এবং শীতলও করেছেন। এমনিভাবে রাব্রি একটি নিয়ামত এবং নিদ্রা দ্বিতীয় নিয়ামত। 
তৃতীয় নিয়ামত এই যে, সারা বিশ্বের মানুষ জীরজন্তুর নিদ্রা একই সময়ে রাত্রে বাধ্যতামূলক 
করে দেয়া হয়েছে। নতুবা একজনের নিদ্রার সময় অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু 
লোক নিদ্রামগ্ন থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত ও হষ্টগোলের কারণ হয়ে থাকত । 
এমনিভাবে যখন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত, তখন যারা কাজ করত ও চলাফেরা করত, 
মানুষের সাথে জড়িত থাকে । এর ফলে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাও গুরুতররূপে 
বিদ্বেত হতো । কারণ, যে ব্যক্তির সাথে আপনার কাজ ; তখন তার নিদ্রার সময় এবং 
যখন তার জাগরণের সময় হবে, তখন আপনার নিদ্রার সময় এসে যাবে। 

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি হতো যে, সবাইকে নিদ্রার 
জন্য একই সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমত এরূপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের 
মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কি না, তা 
তদারক করার জন্য হাজারো বিভাগ খুলতে হতো । এতদসন্বেও সাধারণ 'আইন ও 
চুক্তিগত পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত বিষয়াদিতে ঘুষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে যেসব ব্রর্ট-বিচ্যুতি 
সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হতো । 


///.091190781-0017 


৪৭৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা ছারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় নির্দিষ্ট 
557১5১০8558 
০91501451॥ 

/+:5$ 7011 022 বাক্যে দিনকে ৬.১; অর্থাৎ জীবন বলা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত 
অর্থাৎ নিদ্রা এক প্রকার মৃত্য। এই জীবনের সময়কেও সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে 
বাধ্যতামূলকভাবে এক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা কিছু কারখানা ও দোকান দিনে বন্ধ 
থাকত, রাত্রে খুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বন্ধ হয়ে যেত। ফলে উভয়েই 
ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হতো। 

রাতকে নিরার জন নিবে ভনাহিতীভারা রনির লহ কর, 
তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারস্পরিক অভিন্ন প্রয়োজনের জন্যও এমনি এক ও 
অভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উদাহরণত সকাল সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও আহারের 
প্রয়োজন একটি অভিন্ন বিষয় । এসব সময়ে সবাই -এর চিন্তা করে। ফলে প্রত্যেকের জন্য 
যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে যায়। হোটেল ও রেস্তোরা এসব 
সময়ে খাদ্যদ্রব্য ভরপুর দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক গৃহে খাওয়া-দাওয়ার ব্যস্ততার জন্য 
এসব সময় নির্দিষ্ট । নির্দিষ্টকরণের এই নিয়ামত আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বাভাবিকভাবে মানুষের 
মধ্যে রেখে দিয়েছেন। 

রিমি (:4।2+39:9__১৬৮শব্দটি আরবী ভাষায় অতিশয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। 
কাজেই এমন জিনিসকে ২১৫৮ বলা হয়, যা নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তা দ্বারা পবিত্র 
করা যায়। আল্লাহ্‌ তা'আলা পানিকে এই বিশেষ গুণ দান করেছেন যে, সে নিজেও পবিত্র 
এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার অপবিভ্রতাকেও দূর করা যায়। সাধারণত আকাশ থেকে কোন 
সময় বৃষ্টির আকারে ও কোন সময় বরফ শ শিলার আকারে পতিত পানিই মানুষ ব্যবহার 
করে। অতঃপর এই পানিই পাহাড়-পর্বতের শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ- 
লাইনের আকারে সমঞ্ধ ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে পড়ে । এই পানি কোথাও আপনা-আপনি 
ঝরনার আকারে নির্গত হয়ে ভূ-পৃষ্টে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে 
কূপের আকারে বের করা হয়” সব পানিই নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিভ্রকারী । কোরআন, 
সুন্নাহ্‌ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা এর প্রমাণ । 

পর্যাপ্ত পানি-__ যেমন পুকুর হাউস ও নহরের পানিতে কোন অপবিভ্রতা পতিত হলেও 
তা অপবিত্র হয় না। এ ব্যাপারেও সবাই একমত, যদি তাতে অপবিভ্রতার চিহ্ন প্রকাশ 
না পায় এবং রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত না হয়। কিন্তু অল্প পানিতে অপবিত্রতা পতিত 
হলে তা অপবিত্র হবে কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনিভাবে 
পর্যাপ্ত ও অল্প পানির পরিমাণ নির্ধারণেও বিভিন্নরূপ উক্তি আছে। তফসীর মাযহারী ও 
কুরতুবীতে এ স্থলে পানি সম্পর্কিত সমস্ত মাস“আলা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। ফিকাহ্‌র 
সাধারণ কিতাবাদিতেও এসব মার্স আলা উল্লিখিত আছে। তাই এখানে বর্ণনা করার 
প্রয়োজন নেই। 
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সুরা আল-ফুরকান ৪৭৭ 


(২৫০০3 ১০41 ৫১ ৮০০৪৪৩-- ০এশন্দটি ৮১০-এর বহুবচন এবং কেউ 
কেউ বলেন, ১....| -এর বহুবচন । আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি 
দ্বারা আল্লাহ্‌ তা“আলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীবজন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা 
নিবারণ করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, জীবজন্তু যেমন বৃষ্টির পানি দ্বার 
তৃষ্তা নিবারণ করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত হয় ও তৃষ্তী নিবারণ 
করে। এতদসত্বেও আয়াতে “অনেক মানুষের ভূষ্তা নিবারণ করি" বলার কারণ কি £ এতে 
তো বুঝা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত আছে। উত্তর এই যে, এখানে 
“অনেক মানুষ” বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সাধারণত বৃষ্টির 
পানির উপর ভরসা করেই জীবন অতিবাহিত করে। নগরের অধিবাসীরা তো নহরের 
কিনারায় কৃপের ধারে কাছেই বসবাস করে । ফলে তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না।. 

১455১12০- ৮& _ আয়াতের বক্তব্য এই যে, আমি বৃষ্টিকে মানুষের মধ্যে ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে আনি ; কোন সময় এক জনপদে এবং কোন সময় অন্য জনপদে বর্ষণ করি। 
হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রায়ই মানুষের মধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ বছর 
বৃষ্টি বেশি, এ বছর কম। এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে সঠিক নয় ; বরং বৃষ্টির পানি 
প্রতি বছর আল্লাহ্‌ তা“আলার পক্ষ থেকে একই রূপে অবতীর্ণ হয় ; তবে আন্মাহ্‌র 
নির্দেশে এর পরিমাণ কোন জনপদে বেশি.করে দেওয়া হয় এবং কোন জনপদে কম করে 
দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ্রাস করে কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেওয়া ও 
ইঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টিও আযাব হয়ে যায়। যে পানি 
আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত, তাকেই অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানদের জন্য আযার ও শাস্তি করে 
দেওয়া হয়। 

(কোরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ £1৮:৫1১7+৯9১১১.৯ এই আয়াত 
মন্কায় অবতীর্ণ । তখন পর্যন্ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ বিধবহের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। 
তাই এখানে জিহাদকে অর্থ কোরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই 
যে, কোরআনের মাধ্যমে ইসলামের শক্রদের সাথে বড় জিহাদ করুন। কোরআনের 
মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থাৎ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কোরআনের দিকে মানুষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সর্বপ্রযক্রে চেষ্টা করা, মুখে হোক, কলমের সাহায্য হোক কিংবা 
অন্য কোন পন্থায় হোক এখানে সবগুলোকেই বড় জিহাদ বলা হয়েছে। 

ত:৬৫ 5 / 
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(১০1০৯৩৮১৮০৮ -_-০১শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া । এ কারণেই 
চারণভূমিকে ৫১_-, বলা হয়, সেখানে জন্তু-জানোয়ার স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ও ঘাস 
খায়। ০০. মিঠা পানিকে বলা হয়। ৬১ এর অর্থ সুপেয় ৩ এর অর্থ লোনা এবং. 0৯ 
এর অর্থ তিক্ত বিস্বাদ। 

আল্লাহ্‌ তা"আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি 
করেছেন। এক, সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের চতুর্দিক এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। 
এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উন্ক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ 
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৪৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বসবাস করে । এই সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশত তীব্র লোনা ও বিস্বাদ। পৃথিবীর 
স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝরনা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। 
এগুলোর পানি সবই মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের তৃষ্তানিবারণ এবং দৈনন্দিন 
ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ্‌ তা“আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারের 
সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চাইতে অনেক বেশি সামুদ্রিক মানুষ ও জন্ত্ু-জানোয়ার 
বসবাস করে । এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। 
সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা ও অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট 
হতো, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে 
গেলে তার দুর্গন্ধ ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন ধারণ করা দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের 
আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যে সকল 
সৃষ্টজীব সেখানে মরে তারাও পচতে পারে না। .. 

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত, এই নিয়ামত ও অনুগ্রহ উত্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের 
প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ্‌ তা'আলা দুই প্রকার -দরিয়া সৃষ্টি করেছেন.। 
দ্বিতীয়ত, এই সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী অথবা নহর 
সমুদ্রে পতিত হয়, এবং মিঠা ও লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় 
যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত. হয়, কিন্তু পরস্পরে মিশ্রিত হয় 
না অথচ উভয়ের মাঝখানে কোন অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না। ূ্‌ 

(৮ (০..2152$ (5:০0 ১৯9৯ &। ১ পিতামাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও 
আত্মীয়তা হয় তাকে ..... বলা হয় এবং স্ত্রীর তরফ থেকে যে আত্মীয়তা হয় তাকে ১.০ 
বলা হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিয়ামত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ 
জীবন যাপনের জন্য এগুলো অপরিহার্য কারণ, একা মানুষ কোন কাজ করতে পারে না। 

9১-,%2)4]| ১১৪ 1৭ 25১০41৯১০42 44 ০৩ _ অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে 
ঈমানের দাওয়াত দেই, আল্লাহ্‌ তাআলার বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌছাই এবং 
ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করি। এতে আমার কোন পার্থিব 
স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোন পুরস্কার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া 
আমার কোন উপকার নেই যে, যার মনে চায়, সে আল্লাহ্র পথ অবলম্বন করবে, বলা 
বাহুল্য, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আসলে উপকার তারই হবে ।. একে ' নিজের উপকার 
বলা পয়গন্বরসুলভ স্নেহ-মমতার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের 
উপকার মনে করি। এর উদাহরণ যেমন কোন বৃদ্ধ দুর্বল পিতা তার সন্তানকে বলে, তুমি 
খাও পান কর ও সুখে থাক-__এটাই আমার খাওয়া, পান করা- ও সুখে থাকা । একে নিজের 
উপকার বলার কারণ এবপও হতে পারে যে, এর সওয়াব তিনিও পাবেন ; যেমন সহীহ 
হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার 
নির্দেশ মোতাবেক সৎকাজ করে, এই সৎকাজের সওয়ার কর্মী নিজেও পুরোপুরি পাবে 

ং যে.নির্দেশ দেয়, সেও পাবে ।_ (মাযহারী) 
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সূরা আল-ফুরকান ৪৭৯ 


(১1১১ অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণুল সৃষ্টি করা, অতঃপর নিজ অবস্থা অনুযায়ী 
আরশের উপর সমাসীন হওয়া, এগুলো সব দয়াময় আল্লাহ্‌র কাজ। এ বিষয়ের সত্যায়ন 
ও অনুসন্ধান করতে হলে কোন ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর। “ওয়াকিফহাল' বলে 
আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বয়ং অথবা জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ পূর্ববর্তী এঁশী 
গ্রন্থসমূহের পগ্ডিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ পয়গন্বরের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জ্ঞাত 
হয়েছিল। -_(মাযহারী) 

০. ১১।। (2910 $_24১) আরবী শব্দ। এর অর্থ আরবরা সবাই জানত ; কিন্তু 
আল্লাহ্‌র জন্য শব্দটি তারা ব্যবহার করত না। তাই প্রশ্ন করল যে, রহমান কে আবার কি। 
৮০:৮০:৮০ পতল পভ ৮৬55 ও ০৬ পে 8৮৮ ৮১৮ 
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_ 1১৬০ 
এসব আয়াতে মানুষকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র সূর্য, 
চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো এবং নভোমণ্ুল ও ভূমগ্ডলের 
সমগ্র সৃষ্টজগৎ এ কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে আল্লাহ্‌র সর্বময় 
ক্ষমতা ও তাওহীদের প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিন্তাভাবনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়, তার সময় অযথা নষ্ট হয় এবং তার পুঁজিও ধ্বংস হয়ে 
যায়। 
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ইবনে আরবী বলেন, গে রেজা সেই ব্যক্তি অত্যন্ত 
ক্ষতিগ্রস্ত, যার বয়স ষাট বছর হয় এবং তাঁর অর্ধেক ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়ে 
যায় ও ছয় ভাগের এক অর্থাৎ দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে যায় ; 
অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে লাগে কোরআন পাক এ স্থলে বড় বড় নক্ষত্র, গ্রহ ও 
সৌরজগতের কথা উল্লেখ করার পর এ কথাও বলেছে যে, কোরআন এসব বিষয়ের উল্লেখ 
বার বার এজন্য করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃষ্টি, গতি ও এ থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া 
সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এগুলোর স্রষ্টা ও পরিচালককে চিন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে 
তীকে স্মরণ কর। এখন নভোমপ্ডল ও সৌরজগতের স্বরূপ ও আকার কি, এগুলো আকাশের 
অভ্যন্তরে অবস্থিত, না বাইরে শূন্য জগতে অবস্থিত__এ প্রশ্নের সাথে মানুষের ইহলৌকিক 
ও পারলৌকিক কোন মাসআলা জড়িত নয় এবং এগুলোর স্বরূপ জানা মানুষের জন্য 
সহজও নয়। যারা সারাজীবন এসব বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাদের স্বীকারোক্তি 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাও কোন অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌছতে পারেননি । তারা 
যে যে সিদ্ধান্তে পৌছেন, তাও বিজ্ঞানীদের বিপরীত গবেষণার ফলে সংশয়ান্বিত ও 
ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাই তফসীরে এর চাইতে বেশি কোন আলোচনায় যাওয়াও 
কোরআনের জরুরী খেদমত নয় । কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, 
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৪৮০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


চন্দ্র পৌছা এবং সেখানকার মাটি, শিলা এবং গুহা ও পাহাড়ের ফটো সংগ্রহের ক্ষেত্রে 
মিঃসন্দেহে বিস্বয়কর কীর্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোরআন পাক এসব 
বিষয় সম্পর্কে মানুষকে যে সত্যানুসন্ধানের সবক দিতে চায়, তারা তাদের গবেষণা 
প্রচেষ্টায় অহংকারে বিভোর হয়ে তা থেকে আরও দূরে সরে পড়েছে এবং সাধারণ 
লোকদের চিন্তাধারাকেও বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে।. কেউ এসব বিষয়কে কোরআন বিরোধী 
মনে করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে বসে এবং কেউ কোরআন পাকের সমর্থ 
বর্ণনা করতে শুরু করে । তাই এ প্রশ্নে প্রয়োজনমাফিক বিস্তারিত আলোচনা জরুরী মনে 
করি। সূরা হিজরের (০. ৪ (4.৯. :$ আয়াতের অধীনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল 
যে, সুরা আল ফুরকানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সেই আলোচনা 
নিম্নরূপ 8 9২৯৯11419 

নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে মহাশূন্যে? প্রাচীন ও 
আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কোরআন পাকের বাণী £ ৮2০07 ৪ ৫৯ এ 
বাক্য থেকে বাহ্যত. বুঝা যায় যে, ০১১: অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণুলীর অভ্যন্তরে 
অবস্থিত। কেননা ৬৪ অব্যয়টি পাত্রের অর্থ দেয়। এমনিভাবে সূরা নূুহে আছে £ 


(৬ ০০৪) ০২০০০১০০০৭৪ ৭। ১০ ০৪৪9৯1 _ 
তি চা আলতা রে নেট বি 
প্রণিধানযোগ্য । প্রথম, কোরআনে -.... শব্দটি একটি বিরাটকায় এবং ধারণা ও কল্পনাতীত 
বিস্তৃতিশীল সৃষ্টবস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এই সৃষ্টবন্তুর মধ্যে 
দরজা আছে এবং দরজাগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত আছে। এই 
সৃষ্টবস্তুর সংখ্যা সাত বলা হয়েছে। *৮... শব্দটির আরও একটি অর্থ আছে অর্থাৎ 
আকাশের দিকে অবস্থিত প্রত্যেক সুউচ্চ বস্তুকেও ,._.. বলা হয়। আকাশ ও পৃথিবীর 
মধ্যবর্তী শূন্য পরিমণ্ডল, টা 775458 টিকা 
আদি ভাকারবেকোরারি রর নাছ রি ডলোরে আমিনা রবি 
দ্বিতীয় অর্থেই ধরেছেন। কারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও একথা প্রমাণিত যে, বৃষ্টি 
সাথে হয় না। স্বয়ং কোরআন পাকও অন্যান্য আয়াতে মেঘমালা । থেকে বৃষ্টি বর্ষিত 
১83: 55 ০8১৭1 ১৯০ ০১৭ ৮০৪১1 ০৮ এতে 

০১, শব্দটি 5;১__“এর বহুবচন। এর অর্থ শুভ্র-মেঘমালা আয়াতের অর্থ এই যে, শুভ্র 
মেঘমালা থেকে তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করেছ, না আমি. করেছি? অন্যত্র বলা হয়েছে, ১41, 
(১৮25:02০,৯ এখানে ০।১-.০*এর অর্থ পানিভর্তি মেঘ। আয়াতের অর্থ এই যে, 
আমিই পানিভর্তি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি। কোরআন পাকের এসব বর্ণনা ও 
চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি' বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, 
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দ্সুরামআল-ফুরকান . ৪৮১ 


সেগুলোতে অম্নিকাংশ. তফসীরবিদ "৬০ শন্দের দ্বিতীয় অর্থই নিয়েছেন, রি শূন্য, 
পরিমণ্ডল। 7 « ২2 

সারকথা এই যে, জর এ. শট পম 
পরিমণ্ডল:ও আকাশলোক- উভয় অর্থের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় যেসব আয়াতে 
নক্ষত্র ও গ্রহ-উপপগ্রহের পান্র হিসেবে ৮1 ০৪ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; সেগুলোর অর্থে উভয় 
সম্ভাবনাই বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশলোকের অভ্যন্তরেও হতে 
পারে -এবং আকাশের নিচে শূন্য পরিমণ্ডলেও হতে পারে। এই উভয় সপ্ভাবনার বর্তমানে 
কোন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, কোরআন নক্ষত্র ও. গ্রহ উপশ্রহকে আকাশের 
অভ্যন্তরে সাব্যস্ত করেছে অথবা' আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্লে। বরং কোরআনের 
ভাষাদৃষ্টে উভয়টিই সম্ভবপর । সৃষ্টজগতের "গবেষণা, "পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতা 
দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কোরআনের কোন বর্ণনা তার পরিপন্থী হবে না।- 

সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কোরআন £ এখানে নীতিগতভাবে এ কথা' বুঝে নেওয়া জরুরী 
যে, কোরআন পাক কোন বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে 
সৃষ্টজগতের স্বরূপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু 
এতদসন্তেও কোরআন আকাশ, পৃথিবী -ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সৃষ্টজগতের কথা বার বার 
উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিস্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। কোরআন পাকের এসব 
আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টবূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন সৃষ্টজগতের ন্বরূপ 
সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ 
সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারের সাথে সম্পর্কিত । 
উদাহরণত কোরআন পাক আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি 
থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার একারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর 
বিস্বয়কর নির্মাণ-কৌশল ও অলৌকিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে. এই বিশ্বাস করে-যে, 
এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি'। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি, ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর-। এই বিশ্বাসের জন্য 
আকাশমগ্লীর শূন্য. পরিমণ্ডলের সৃষ্টব্তু এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদানের স্বরূপ, 
এগুলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কশ্থিনকালেশ 
জরুরী নয়। বরং এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট-যতটুকু প্রত্যেকেই নিজ: চোখে দেখে এবং 
বুঝে । সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হ্াসবৃদ্ধি, দিবারাত্রির পরিবর্তন, 
বিভিন্ন খতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডেও দিকারাব্রির হ্রাসবৃদ্ধির বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা, 'যাতে 
হাজারো বছর "ধরে এক মিনিট, এক- সেকেগ্ডেরও পার্থক্য হয়নি-_-এসব বিষয় দ্বায়া 
ন্যুনতক্ষ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় ষে, এসব 
বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয়; বরং এর একজন পরিচালক 
আছেন । এতটুকু বুঝার জন্য কোনরূপ বৈজ্ঞানিক'গবেষণা, মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির 
প্রয়োজন: হয়. না। কোরআন পাকও এর: প্রতি আহবান জীনায়নি'। কোরআন শুধু এব 
বিষয়ে চিন্তাভাবনারই দাওয়াত দেয়,-হ্যা সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হতে 
পারে। এ কারণেই রাসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাষ মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি তৈরি 
মা'আরেফুল কুরআন (ডষ্ঠ)__৬১ 
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করা অথবা এগুলো সংগ্হ করা. এবং আকাশলোকের আকার-আকৃতি উদ্ভাবন করার 
প্রতি মোটেই কোন গুরুত্‌ দেননি। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত আয়াতসমূহে চিন্তাভাবনা করার 
অর্থ যদি এর স্বরূপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হতো, তবে এর প্রতি 
রাসূলুল্লাহ সো)-এর গুরুত্ব না দেয়া অসন্ভব ছিল ; বিশেষত যখন এসব জ্ঞানবিজ্ঞানের 
চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর্‌ কাজ দুনিয়াতে তৎকালে বিদ্যমানও ছিল। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, 
চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত ও এগুলো নিয়ে গবেষণাকারী লোকের অভাব 
ছিল না। হযরত ঈসা (আ)-এর পাঁচশত বছর পূর্বে কিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর 
অব্যবহিত পরে বেতলীমূসের মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তখনকার পরিস্থিতির 
উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু যে পবিত্র সত্তার প্রতি 
এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং. যেসব সাহাবায়ে কিরাম প্রত্যক্ষভাবে তার কাছে এসব 
আয়াত পাঠ করেন, তারা কোন সময় এ দিকে জ্রক্ষেপও করেননি । এ থেকে নিশ্চিতরূপে 
জানা যায় যে, সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার উদ্দেশ্য 
কম্থিনকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতাপ্রিয় আলিমগণ ইউরোপ ও তার 
গবেষণাকার্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অবলম্বন করেছেন। তারা মনে করেন যে, মহাশুন্য 
ভ্রমণ, চন্দ্র, মঙগলগ্রহ ও শুত্রথ্বহ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কোরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার 
শামিল। 

নির্ভুল তথ্য এই যে, কোরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে 
দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচমা করে না এবং বিরোধিতাও করে না। সৃষ্টজগৎ ও 
সৃষ্টবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কোরআন পাকের বিজ্জনোচিত 
নীতি ও পন্থা এটাই যে, সে-প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ততটুকুই গ্রহণ করে ও বর্ণনা 
করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, যতটুকু সে অনায়াসে 
অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে আনুমানিক নিশ্যয়তাও লাভ করতে পারে। 
যেসব দার্শনিকসুলভ ও অনাবশ্যক. আলোচনা ও গবেষণা সাধারণ ' মানুষের সাধ্যাতীত, 
যা অর্জন করার পরও অকাট্যরূপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভুল বরং সন্দেহ ও অস্থিরতা 
আরও বাড়ে, কোরআন এ ধরনের আলোচনায় “মানুষকে জড়িত করে না। কেননা, 
কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মনযিলে-মকসুদ এসব পৃথিবী ও আকাশস্থ সৃষ্টজগতের 
উর্ধে স্রষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে জান্নীতেন্ন চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তি অর্জন 
করা। এর জন্য সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরী নয় এবং এ সম্পর্কে 
পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করাও মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান 
বিশারদদের মতবাদে গুরুতর মতানৈক্য এবং প্রাত্যহিক নব নব আবিষ্কার এর প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ যে, কোন মতবাদ ও গবেষণাকেই নিশ্চিত ও সর্বশেষ বলা যায় না। মানবীয় 
প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞানবিজ্ঞান, সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টজগৎ্। মেঘ 
ও বৃষ্টি, মহাশুন্য, ভূগর্ভস্থ স্তর, পৃথিবীতে সৃষ্ট মখলুক, জড়পদার্থ, উত্ভিদ, জীবজজ্তু, 
মনুষ্যজগৎ মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য 
থেকে কোরআন পাক কেবল এগুলোর নির্যাস ও চাক্ষুষ অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে, 
ষদ্দারা মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন ও অভাৰ পূরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক 
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সূরা আল-ফুরক্ষান ৪৮৩ 


তথ্যানুসন্ধানের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে না। তবে কোথাও কোথাও কোন বিশেষ মাস“আলার 
প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পষ্টোক্তিও পাওয়া যায়। 

কোরআনের তফসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ 
মাপকাঠি £ প্রাচীন -ও. আধুনিক সত্যপন্থী আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন 
,পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোন প্রাচীন অথবা আধুনিক 
। মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কোরআনের আয়াতে টানা- হেচড়া ও 
সদর্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়। বরং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তবে যেসব 
বিষয়ে কোরআনে কোন স্পষ্টোক্তি নেই ; কোরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ 
।আছে ; সেখানে যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে মায়, 
তবে কোরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। যেমন 
আলোচ্য আয়াত ।৯৬১১৮৮৮.এ| ৯৪ 0.৯ সম্পর্কে বলা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত 
আছে, না আকাশের বাইরে শুন্য পরিমণ্ডলে আছে, এ সম্পর্কে কোরআন পাক কোন সুস্পষ্ট 
ফয়সালা দেয়নি। আজকাল মহাশুন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ 
গ্রহ-উপগ্রহে পৌছতে পারে । এতে কিশাগোসীয়ি মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শনিক 
। কিশাগোর্স বলেন, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কোরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা 
অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীন বেষ্টনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের 
পাহারা আছে। তাতে যে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে যে, নক্ষত্রসমূহকে 
' শূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন সদর্থ নয় ; বরং দুই অর্থের মধ্য থেকে 
৷ একটিকে নির্দিষ্টকরণ। কিন্তু যদি কেউ মূলতই আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে; যেমন 
আজকাল কোন কোন আধুনিক সৌরবিজ্ঞানী এ কথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবি করে 
যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব ; তবে কোরআনের 
দৃষ্টিতে এরূপ দাবি ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা, কোরআন পাক একাধিক আয়াতে 
সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশে দরজা আছে এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা 
হয়।;এসব. দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইচ্ছা, আকাশে প্রবেশ 
করতে পারে না। উপরোক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনরূপ সদর্থ বর্ণনা করা হবে না; 
বরং দাবিকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। 

এমনিতাবে কোরআন পাকের ০১৯.. ০ 5৪44 আয়াত ছারা জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ 
নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বেখলীমৃসীয় মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া 
হবে। তার মতে নক্ষত্রসমূৃহ আকাশগাত্রে প্রোথিত আছে। তারা নিজেরা গতিশীল নয় ; 
বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে। 

এ থেকে -জানা গেল যে, প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে যারা সৌরজগৎ সম্পর্কে 
বেৎলীমূসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন তারা কোরআনের সেই সব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা 
করতেন, যেগুলো ছারা বেতলীমৃসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু বুঝা যেত। এমনিতাবে 
আজকাল কিছুসংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের বিরোধী মনে 
করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা 
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৪৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


করেন। এই উভয় পন্থা অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং 
প্রত্যাখ্যানযোগ্য । তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞন যেসব নতুন 
গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া কোরআন 'ও সুন্নতের 
খেলাফ কোন কিছু নেই। কিছুসংখ্যক লোক জ্ঞঝানের ক্রটিবশত এগুলোকে কোরআন ও. 
সুন্নাতের খেলাফ মনে করে সদর্থের পেছনে পড়ে যায়। 

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরবিদ সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী বাগদাদীর তফসীরে 
রূহুল মা“আনী পূর্ববর্তী মনীবীগণের তফসীরসমূহ্র চমৎকার সংক্ষিপ্তসার এবং আরব, 
অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তফসীর। এই তফসীরকার যেমন কোরআন 
ও সুন্নায় গভীর জ্ঞানী, তেমনি প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন -ও. সৌরবিজ্ঞানেও অগাধ 
পাপ্ডিত্যের অধিকারী । তিনি তার তফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে উপরোল্লিখিত 
মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তার পৌত্র আল্লামা সাইয়েদ মাহমুদ শুকরী আলুসী এসব 
বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের নাম 22 %]1 ৬.১ ৬১ 0০5 01১142453১৮ 
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_ ১১৬ 

আমি আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের অনেক রীতিনীতিকে কোরআন ও সুন্নাহর বিপক্ষে 
দেখিনি। এতদসত্বেও যদি তা কোরআন ও সুন্নাহ্বিরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ 
ফেরাব না এবং এর কারণে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সদর্থ করব না। কেননা, এরূপ সদর্থ 
পূর্ববর্তী মনীষীগণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই । বরং আমরা তখন একথা 
বলব যে, যে মতবাদ কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী, তাতে কোন না কোন ক্রটি আছে। 
কারণ, সুস্থ 'বিবেক কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বিশুদ্ধ বর্ণনার .বিপক্ষে যেতে পারে না; বরং 
একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে। 

সারকথা এই যে, সৌরজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের্র গতি ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে 
আলোচনা ও গবেষণা কোন নতুন বিষয়বস্তু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে এসব 
প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব 
বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ধ্রিস্টের জন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে এই 
শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু ফিশাগোর্স ইতালীর ক্রুতোনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা 
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সূরা আল-ফুরকান ৪৮৫ 


দিতেন। তার পর খ্রিস্টের জন্মের প্রায় একশত চল্লিশ বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের ছবিতীয় গুরু 
বেত্লীমূস রুমীর আবির্ভাব ঘটে । সে সময়েই অপর একজন দার্শনিক হেয়ারখোস খ্যাতি 
লাভ করেন। তিঙ্গি-জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। 
-সৌরজগতের. আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেত্লীমূসের মতবাদ সম্পূর্ণ 
পরস্পরবিরোধী ছিল। বেৎলীমূস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতা লাভ্‌ করতে 
সক্ষম হন। ফলে -তার মতবাঁদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মুকাবিলায় ফিশীগোর্সের 
মতবাদ, অখ্যাতই, থেকে যায়। যখন আরবী. ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন 
বেতলীমূসের মতবাদই আরবী গরস্থাদিতে স্থানান্তরিত. হয় এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে সাধারণভাবে 
এই মতবাদই. পরিচিতি লাভ করে। অনেক তফসীরকার কোরআনের আয়াতের তফসীরেও 
এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। হিজরী একাদশ শতাব্দী ও খ্রিন্টায় 
পঞ্চদশ শতান্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং. ইউরোপীয় 
চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু. করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিকাস, 
জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলিও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । তারা নতুনভাবে 
এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের 
আকার-আকৃতি সম্পর্কে বেলীমূসের মতবাদ.্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। 
খ্রিস্টীয় অস্টাদশ শতাব্দী -এবং হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে 
খ্যাতি লাভ করেন। তীর গবেষণা ও আবিষ্কার ফিশাগোর্সের মতবাদকে আরও শক্তিশালী 
করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ভারী বস্তু শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে 
পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা বেৎলীমূসীয় মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর 
মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে এবং সব ভারী বস্তু স্বভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন 
এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগহের মধ্যে মহাকর্ষ শক্তি রয়েছে। 
পৃথিবীও এমন একটি শক্তি, এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে সীমা পর্যন্ত এই মহাকর্ষের 
প্রভাব-বলয় বিস্তৃত সেখান থেকে প্রত্যেক ভারী বস্তু নিচে পতিত হবে। কিন্তু যদি কোন 
বস্তু এই মহাকর্ষের প্রভাববলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নিচে পতিত হবে না। 
আধুনা সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবূ রায়হান 
আলবেরূনীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার করে এ বিষয়ে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা 
অর্জন করেছেন. যে, বিপুল শক্তি ও দ্রন্তগতির কারণে রকেট যখন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ 
ভেদ করে বাইরে চলে যায়, তখন তা আর নিচে পতিত- হয় না, বরং একটি কৃত্রিম 
উপগ্রহের আকার ধারণ করে তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহের 
অভিজ্ঞতার. আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌছার কৌশল উত্তাবন করতে শুরু করেন 
এবং অবশেষে চন্দ্রে পদার্পণ করতে সক্ষম হন। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের সব শক্র-মিত্র 
সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্্রপৃষ্ঠে গমন, সেখানকার মাটি, শিলা 
ইত্যাদি আনয়ন এবং বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহের কাজ অব্যহত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যন্ত 
পৌছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশুন্য পরিক্রমার ও পরিমাপের অনুশীলনী চালু আছে। 
তন্মধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশুন্য ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভোচারী জন 
প্লেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শক্র-মিত্র সবারই আস্থা অর্জন করেছেন। তার একটি বিবৃতি 
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আমেরিকার খ্যাতনামা মাসিক “রিভার্স ডাইজেন্ট'-এ এবং তার উর্দু অনুবাদ আমেরিকা 

থেকে প্রকাশিত উর্দু মাসিক “সায়রবীন'-এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার কিছু 

গুরুতৃপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হলো। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট 

আলোকপাত হয়। জন প্রেন তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে 

বলেন ঃ 

এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশৃন্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ নির্দেশ করে এবং এ কথা বুঝায় 
যে, এমন কোন শক্তি আছে, যে এগুলোকে কেন্দ্রের সাথেজড়িত রাখে । অতঃপর লিখেন ঃ 
এতদসত্ত্বেও মহাশূন্যে পূর্ব থেকেই যে ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, তদৃষ্টে আমাদের 
প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশূন্য পরিমাপ অসম্ভব 
ব্যাপার । 

কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্রিয়বহির্ভূত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহারও সীমিত ও অনর্থক 

হয়ে যায়। কেননা, লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ 

কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে 

আমাদের পঞ্চ-ইন্ত্রিয়ের জন্য একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ । একে আমরা দেখতে পারি না, 
শুনতে পারি না এবং তার ঘ্বাণ নিতে পারি না। অথচ ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার 
বুঝাতে থাকে যে, এখানে কোন গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে। 

অতঃপর সব ভ্রমণ-পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন ঃ 

খরিস্টধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূলনীতিকে 

পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে অনুভব করতে 

অক্ষম, কিন্তু এই পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফল ও প্রভাব আমরা নিজেদের ও অন্য 
ভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব । এ কারণেই আমরা আমাদের জানার 
ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্টজগতে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। 

এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজয়ীদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম । মার্কিন 
নভোচারীর উপরোক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার ফলে সৃষ্টজগতের গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌছা তো দূরের কথা, 
সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপপ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকণ্ঠা আরও 
বেড়ে যায়। তাকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এগুলোর 
পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মুকাবিলায় যৎসামান্য ও নগণ্য । 
সারকথা এই যে, সৃষ্টজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি নয়, 
বরং কোন মহান ও ইন্্রিয়-বহির্ভূত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। একথাটিই 
পয়গম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছিলেন এবং কোরআন পাকের 
অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্য আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের 
অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। 0 

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশুন্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের তথ্যানুসন্ধান ও 
আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারিগণ যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত 
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সূরা আল-ফুরকান: ৪৮৭ 


পৌছাতে পারেনি “এবং অবশেষে নিজেদের অপাঁরকতা ও. অক্ষমতা স্বীকোর করে নিয়েছে, 
তেমনি পৃথিবী থেকে লাখো মাইল উচ্ছে ভ্রমণকারী ও চন্ত্র গ্রহের পাথর, মাটি, শিলা ও 
চিত্র সংগ্রহকারিগণও স্বরূপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এর চাইতে বেশি সাফল্য অর্জন করতে 
পারেনি। 

এসব তথ্যানুসন্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে £ মানুষের হেষ্টা-সাধনা, 
চিন্তাগত ব্রমোন্নতি ও বিস্বয়কর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ দৃষ্টিতে 
প্রশংসারহও; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যে এন্দ্রজালিকতা দ্বারা মানব ও মানবতার 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাজ হতে পারে 
না। দেখা দরকার যে, এই পঞ্ঝাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং কোটি-অর্বুদ টাকা, যা 
অনেক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য যথেষ্ট হতো, তার বহুৎসব করে এবং চন্দ্র 
পর্যস্ত পৌছে সেখানকার মাটি, শিলা কুড়িয়ে এনে মানব ও মানবতীর কি উপকার সাধিত 
হয়েছে? বিপুল সংখ্যক মানব এখনও ক্ষুধায় মরছে, তাদের বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান 
নেই। এই সাধনা ও. প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্র্য ও বিপদাপদের কোন সামাধান দিতে পেরেছে 
কি? অথবা তাদের রোগ-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির কোন ব্যবস্থা করেছে কি ? অথবা 
তাদের জন্য অন্তরগত শান্তি ও আরামের কোন উপকরণ সংগ্রহ করেছে কি ? নিশ্চিতরূপে 
বলা যায় যে, এসব প্রশ্নের জওয়াবে “না' ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পার্বে না। 

এ কারণেই কোরআন ও সুন্রাহ্‌ মানুষকে এমন নিক্ষল কাজে লিপ্ত করা থেকে বিরত 
থাকে এবং কেবল দু'টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে মানুষকে সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনার 
দাওয়াত দেয়। প্রথম, মানুষ যাতে এসব অত্যাশ্চর্য প্রভাবাদি দেখে সত্যিকার প্রভাব 
সৃষ্টিকারী ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি এই ব্যবস্থার পরিচালক 
তারই নাম আল্লাহ্‌ । দ্বিতীয়, আল্লাহ্‌ তা“আলা মানুষের উপকারের জন্য পৃথিবীতে ও 
আকাশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। মানুষের কাজ এই যে, জ্ঞানবুদ্ধি, 
চেতনা ও সাধনার সাহায্যে এসব বস্তুকে, ভূপৃষ্ঠের গোপন ভাণ্ডার থেকে বের করা এবং 
ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা করা। প্রথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক 
প্রয়োজন মেটানোর জন্য__কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়ের । তাই এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোনিবেশ 
পছন্দনীয় নয়। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার এই দু'টি দিকই মানুষের জন্য যেমন 
সহজ, তেমনি ফলপ্রসূ। এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে 
কোন মতভেদও নেই। তাদের সব মতভেদ সৌরজগৎ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও 
স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ত। কোরআন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অর্জনের অযোগ্য সাব্যস্ত করে 
বাদ দিয়েছে। মিসরের মুফতী আল্লামা নজীত তার গ্রন্থ “তওফীফুর রহমান'-এ সৌরবিজ্ঞানকে 
তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগ গুণগত, যা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব 
সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগ কার্যগত, যা এসব হিসাব জানার উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক 
যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত। তৃতীয় ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগৎ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার আকৃতি 
ও স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরও লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের 
মধ্যে মতভেদ নেই বললেই চলে। মন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্তেও অধিকাংশ 
ফলাফলে সবাই একমত । তাদের ঘোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত। 
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৪৮৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


চিন্তা-করলে দেখা যায়, প্রপ্রমোক্ত-দুইংপ্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। 
তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক; তেমনি সুক্ঠিন।-এ কারণেই কোরআন, সুন্নাহ্‌ এবং 
সাধারণভাবে পরগন্থরগণও এই 'ভূতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেননি 
এবং পূর্ববর্তী মনীবীগণের উপদেশ এই যে £ 
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সূফী বুযর্গগণ অ্তষ্টি ঘারা এসব বন্ধু দেখেন। অবশেষে তদের ফয়সালাও তাই, যা 
শায়খ সাদী ব্যক্ত করেছেন ঃ 
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হাফেয শিরাজী নিজের সুরে বলেছেন .$ 
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ৃ এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, ষ্টার অস্তিত্ব, তাওহীদ ও তাঁর অদ্বিতীয় জ্ঞান ও 
ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডল ও ভূজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা 
করা হুবহু কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন যত্রতত্র এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বস্তুর 
সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে, এ দিক দিয়ে এসব বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনের 
সীমা পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করাও কোরআনের উদ্দেশ্য । কোরআন এর প্রতিও দাওয়াত 
দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক 
প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য স্থির করে তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে. না পড়ে ; বরং 
বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের পানে একটি সফর সাব্যস্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিগ 
হয়। তৃতীয় দিকটি. যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা অর্জন সুকঠিনও, তাই 
কোরআন তাতে জীবনপাত করা. থেরে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে। এ. থেকে আরও 
বুঝা .গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি-ও তথ্যানুসন্ধানকে হুবহু কোরআনের 
উদ্দেশ্য মনে করা ভুল। কিছু সংখ্যক আধুনিকপন্থী আলিম তাই মনে করেন৷ এমনিভাবে 
কোরআনকে এগুলোর বিরোধী বলাও ভ্রান্ত । কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল আলিম তাই বলেন। 
সত্য এই যে, কোরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্য আগমন করেনি । কোরআনের 
আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের জন্য এগুলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের 
প্রয়োজনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কোরআন এসব ব্যাপারে নিশ্মুপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতী দ্বারা কোন কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা 
শুদ্ধ নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া 
ইত্যাদি কোন বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই এবং যে 
পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বোনা এবং তাতে জীবনপাত 
করে দেওয়াও কোন বুদ্ধিমত্তা লয়। 
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৪৯০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(৬৩) “রহমান'-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নস্রভাবে চলাফেরা করে এবং 
তাদের সাথে যখন মূর্থরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম । (৬৪) এবং যারা 
রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে ; (৬৫) এবং 
যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। 
নিশ্যয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ ; (৬৬) বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসাবে তা কত নিকৃষ্ট 
জায়গা ! (৬৭) এবং যারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না 
এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী । (৬৮) এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য 
উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ্‌ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে 
হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শান্তির সম্মুখীন হবে। 
(৬৯) কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল 
বসবাস করবে । (৭০) কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, 
আল্লাহ্‌ তাদের গুনাহ্‌কে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন । আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু। (৭১) যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে 
আসে । (৭২) এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের 
সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থ জন্রভাবে চলে যায়। (৭৩) এবং যাদেরকে তাদের 
পালনকর্তার আয়াতসমূহ বুঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। (৭8) 
এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে আমাদের সন্তানদের 
পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য 
আদর্শ স্বরূপ কর। (৭৫) তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেওয়া হবে 
এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে । (৭৬) তথায় তারা 
চিরকাল বসবাস করবে । অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসাবে তা কত উত্তম ! (৭৭) বলুন, 
আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক । তোমরা মিথ্যা বলেছ। 
অতএব সত্তর নেমে আসবে অনিবার্ধ শাস্তি । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

“রহমান'-এর (বিশেষ) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে 
(উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মজ্জায় সব ব্যাপারেই নম্রতা আছে এবং তারই প্রতিক্রিয়া 
চলাফেরার মধ্যেও প্রকাশ পায়। এখানে শুধু চলাফেরার অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। 
কেননা, 'অহংকারসহ নম্র চলা প্রশংসনীয় নয়। তাদের এই বিনয় নম্রতা তাদের নিজেদের 
কাজেকর্মে) এবং (অপরের সাথে তাদের ব্যবহার এই যে,) যখন তাদের সাথে অজ্ঞ 
লোকেরা (অজ্ঞতার) কথাবার্তা বলে, তখন তারা নিরাপত্তার কথা বলে। (দেশ্য এই যে, 
নিজেদের জন্য উক্তিগত অথবা কর্মগত প্রতিশোধ নেয় না। এখানে সেই কঠোরতা না 
করার কথা বলা উদ্দেশ্য নয়, যা আদব শিক্ষাদান, সংশোধন, শরীয়তের শাসন এবং 
আল্লাহ্‌র কালেমা সমুচ্চে রাখার জন্য করা হয়)। এবং যারা (আল্লাহ্র সাথে এই. কর্মপন্থা 
অবলম্বন করে যে,) রাত্রিকালে আপন পালনকর্তার উদ্দেশে সিজদারত ও দগ্তায়মান (র্থাৎ 
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নামাযে রত) থাকে এবং যারা (আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক আদায় করা সত্তেও আল্লাহ্‌কে 
ভয় করে) দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের 
আযাবকে দূরে রাখ। কেননা, এর আযাব সম্পূর্ণ বিনাশ। নিশ্চয় জাহান্নাম মন্দ ঠিকানা 
এবং মন্দ বাসস্থান । দৈহিক আনুগত্যে তাদের এই অবস্থা) এবং (অধিক ইবাদতে তাদের 
অবস্থা এই যে) তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না (অর্থাৎ গুনাহ্‌্র কাজে 
ব্যয় করে না) এবং কৃপণতাও করে না (অর্থাৎ জরুরী সৎকর্মেও ব্যয়. করতে ক্রটি করে 
না। বিনা প্রয়োজনে সামর্থ্যের বাইরে অনুমোদিত কাজে ব্যয় করা অথবা অনাবশ্যক 
ইবাদতে ব্যয় করা, যার পরিণাম অধৈর্য, লোভ ও কু-নিয়ত হয়ে থাকে, এসবও অযথা 
ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কেননা, এসব বিষয় গুনাহ্‌। যে বন্তু-গুনাহর কারণ হয়, তাও 
গানাহ। কাজেই পরিণামে তাও গুনাহ্র কাজে ব্যয় হয়ে যায়। এমনিভাবে জরুরী 
ইবাদতে মোটেই ব্যয় না করার নিন্দা (4 % 4 থেকে জানা গেল। কারণ কম ব্যয় করা 
যখন জায়েয নয়, তখন মোটেই ব্যয় না করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হবে । কাজেই 
এই সন্দেহ রইল না যে, ব্যয়ে ক্রটি করার তো নিন্দা হয়ে গেছে ; কিন্তু মোটেই ব্যয় না 
করার কোন নিন্দা ও নিষেধাজ্ঞা হয়নি । মোটকথা তারা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ক্রটি ও বাড়া-বাড়ি 
থেকে পবিভ্র।) এবং তাদের ব্যয় করা এতদুভয়ের (অর্থাৎ ক্রটি ও বাড়াবাড়ির) মধ্যবর্তী 
হয়ে থাকে । (তোদের এই অবস্থা ইবাদত পালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।) এবং যারা 
(গুনাহ থেকে এভাবে বেঁচে থাকে যে,) আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না 
(এটা বিশ্বাস সম্পর্কিত গুনাহ) আল্লাহ্‌ যার হত্যা (আইনের দৃষ্টিতে) অবৈধ করেছেন 
সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না (অর্থাৎ যখন হত্যা জরুরী কিংবা অনুমোদনের 
কোন শরীয়তসম্মত কারণ পাওয়া যায়, তখন ভিন্ন কথা) এবং ব্যভিচার করে না। (এই 
হত্যাও ব্যভিচার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত গুনাহ্‌)। যারা এ কাজ করে (অর্থাৎ শিরক অথবা 
শিরকের সাথে অন্যায় হত্যাও করে অথবা ব্যতিচারও করে, যেমন মক্কার মুশরিকরা 
করত) তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে । কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে (যেমন অন্য 
আয়াতে আছে 4০ 3৯ (:1321১6১ এবং তারা তথায় লাঙ্কিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস 
করবে (ষাতে দৈহিক শাস্তির সার্থে সাথে লাঞ্ছনার আত্মিক শাস্তিও হয় এবং শাস্তির 
কাঠোরতা অর্থাৎ বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিমাণ বৃদ্ধি অর্থাৎ চিরকাল বসবাস করাও হয়। ১১ 
4১৩১৫ বলে কাফির ও মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। এর ইঙ্গিত _ 20555018585 
০। এ ইত্যাদি বাক্য । কেননা, পাপী মু"মিনের শাস্তি বর্ধিত ও চিরস্থায়ী হবে না ; বরং 
তাকে পাক-পবিত্র করার উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া হবে, লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে নয়। এর 
জন্য ঈমানের নবায়ন জরুরী নয়, শুধু তওবা করা যথেষ্ট । পরবর্তী 02326 5$ আয়াতে 
একথা বর্ণিত হয়েছে। উপরোক্ত ইঙ্গিত ছাড়া বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস থেকে 
শানে নুযুলও তাই বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকদের সম্পর্কে এই আয়াত নাধিল হয়েছে) ; 
কিন্তু যারা (শিরক -ও গুনাহ থেকে) তওবা করে তওবা কবুলের শর্ত এই যে) বিশ্বাস 
(ও) স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে (অর্থাৎ জরুরী ইবাদত পালন করতে থাকে, তাদের 
জাহান্নামে চিরকাল বাস করা দূরের কথা জাহান্নাম তাদেরকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করবে না; 
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বরং) আন্লাহ্‌ তা'আলা তাদের (অতীত) গুনাহ্‌কে ভেবিষ্যৎ) পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে 
দেবেন (অর্থাৎ যেহেতু অতীত -কুফর ও গুনাহ ইসলামের বরকতে মাফ হয়ে যানে এবং 
ভবিষ্যতে সৎকর্মের 'কারণে পুণ্য লিখিত হত্তে থাকবে, তাই জাহান্নামের সাথে তাদের 
কোন সম্পর্ক থাকবে না) এবং (এই পাপ মোচন ও পুণ্য লিখন এ কারণে যে,) আল্লাহ্‌ 
তাণ“আলা ক্ষমাশীল, (তাই পাপ মোচন করে দেন এবং) পরম দয়ালু (তোই পুণ্য স্থাপন 
করে দেন। এ ছিল কুফর থেকে তওবাকারীর বর্ণনা। অতঃপর গুনাহ থেকে তওবাকারী 
মুমিনের কথা বলা হচ্ছে, যাতে তওবার বিষয়বস্তু পূর্ণ হয়ে যায়। এ ছাড়া আল্লাহ্র প্রিয় 
বান্দাদের অবশিষ্ট গুণাবলীরও এটা বর্ণনা যে, তারা সর্বদা ইবাদত সম্পন্ন করে এবং 
গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকে.; কিন্তু কোন সময় গোনাহ্‌ হয়ে গেলে তওবা করে নেয়। তাই 
তওবাকারীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ) যে ব্যক্তি (গুনাহ থেকে) তওবা করে ও 
সৎকর্ম করে. (অর্থাৎ ভবিষ্যতে গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকে,) সে (ও) আযাব থেকে বেঁচে 
থাকবে । কেননা, সে আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে বিশেষরূপে ফিরে আসে (অর্থাৎ ভয় ও 
আন্তরিকতা সহকারে, যা তওবার শর্ত। অতঃপর আবার রহমানের বান্দাদের গুণাবলী 
বর্ণিত হচ্ছে, অর্থাৎ তাদের এই গুণ যে) তারা অনর্থক কাজে (যেমন খেলাধুলা ও শরীয়ত 
বিরোধী কাজে) যোগদান করে না এবং যদি (ঘটনাক্রমে অনিচ্ছায়) অনর্থক ক্রিয়াকর্মের 
কাছ দিয়ে যায়, তবে গন্তীর €ও জদ্র) হয়ে চলে যায় (অর্থাৎ তাতে মশগুল হয় না এবং 
কার্যকলাপ ছারা গুনাহ্গারদের নিকৃষ্টতা ও নিজেদের উচ্চতা ও গর্ব প্রকাশ করে না) এবং 
তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা“আলার বিধানাবলী ছারা উপদেশ দান করা হলে তারা অন্ধ ও বধির 
হয়ে তার (বিধানাবলীর) উপর পতিত হয় না। (কোফিররা যেমন কোরআনকে অভিনব 
বিষয় মনে করে তামাশা হিসেবে এবং- তাতে আপত্তি উ্থাপনের উদ্দেশ্যে এর- স্বরূপ ও 
তত্বকথা থেকে অন্ধ ও বধির হয়ে. এর চারপাশে এলোমেলো ভিড় জমাত ৷. অন্য আয়াতে 
কোরআন বলে 81:14 5:15; __উল্লিখিত বান্দাগণ এরূপ করে না; বরং বুদ্ধি ও 
বিবেচনা সহকারে কোরআনে মনোনিবেশ করে, যার ফলে ঈমান ও আমল বৃদ্ধি পায়। 
সুতরাং আয়াতে অন্ধ ও বধির না হওয়ার কথা বলা হয়েছে__ কোরআনের প্রতি আগ্রহভরে 
মনোনিবেশ না করা ও তাতে পতিত না হওয়ার কথা বলা হয়নি। কেননা, এটাই কাম্য । 
এতে কাফিরদের কোরআনে পতিত হওয়া তো প্রমাণিত হয় ; কিন্তু তাদের পতিত হওয়ার 
বিরোধিতা ও প্রতিরোধের নিয়তে এবং অন্ধ বধিদের পতিত হওয়া অনুরূপ ছিল। তাই 
এটা নিন্দনীয়) এবং তারা (নিজেরা যেমন দীনের আশেক, তেমনি তাদের সম্তান- 
সম্ভতিদেরকেও দীনের আশেক করতে চেষ্টিত থাকে । সেমতে কার্যত চেষ্টার সাথে সাথে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারেও) দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের ও 
আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে চোখের শীতলতা (অর্থাৎ শান্তি) দান কর। 
(অর্থাৎ তাদেরকে দীনদার কর এবং আমাদেরকে এই প্রচেষ্টায় সফল কর, যাতে তাদেরকে 
দীনদার দেখে শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারি।) এবং (তুমি তো আমাদেরকে আমাদের 
পরিবারের নেতা করেছই, কিন্তু আমাদের দোয়া এই যে, তাদের সবাইকে মুত্তাকী করে) 
আমাদেরকে মুস্তাকীদের নেতা করে দাও। (নেতৃত্বের আবেদন আসল উদ্দেশ্য নয়, যদিও 
তাতে দোষ নেই ; বরং আসল উদ্দেশ্য নিজ পরিবারের মুত্তাকী হওয়ার আবেদন । অর্থৎ 
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সুরা আল-ফুরকান ৪৯৩ 


আমরা এখন' শুধু পরিবারের নেতা । এর পরিবর্তে আমাদেরকে মুস্তাকী পরিবারের নেতা 
করে দাও.। এ-পর্যস্ত রহমানের বান্দাদের গুণাবলী বর্ণিত হলো । অতঃপর তাদের প্রতিদান 
বর্ণিত হচ্ছেঃ)-তাদেরকে ( জান্নাতে বসবাসের জন্য) উপরতলার কক্ষ দেয়া হবে তাদের 
ধের্ম ও ইবাদতের উপর) দৃঢ়তর থাকার কারণে এবং তারা তথায় (জান্নাতে ফেরেশতাদের 
পক্ষ থেকে) স্থায়িত্রে দোয়া ও সালাম পাবে । তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। সেটা 
কত উত্তম ঠিকানা ও বাসস্থান। (যেমন জাহান্নাম সম্পর্কে (2৮6 £$ "১০50, বলা 
 হয়েছে। হে পয়গন্বর,) আপনি সাধারণভাবে লোকদেরকে বলে দিন, আমার পালনকর্তা 
তোমাদের সামান্যও পরওয়া করবেন না, যদি তোমরা ইবাদত না কর। অতএব (এ থেকে 
বুঝা উচিত যে, হে কাফির সম্প্রদায়) তোমরা তো (আল্লাহ্র বিধানাবলীকে) মিথ্যা মনে 
কর। কাজেই সত্বর এটা তের্থাৎ মিথ্যা মনে 'করা তোমাদের জন্য) অনিবার্ষ বিপদ হয়ে 
যাবে। (তা দুনিয়াতে হোক, যেমন বদর যুদ্ধে কাফিরদের উপর বিপদ এসেছে কিংবা 
পরকালে হোক-_এটা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়)। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা আল-ফুরকানের বেশির ভাগ বিষয়বস্তু ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর রিসালত ও 
নবুয়তের প্রমাণ-এবং এতসম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব । 
এতে কাফির-মুশরিক এবং নির্দেশাবলী অমান্যকারীদের শাস্তির প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে। 
সূরার শেষ প্রান্তে আল্লাহ্‌ তাঁআলা সেই বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, 
দ্বারা রিসালতে পূর্ণরূপে বিশ্বাসী এবং যাদের বিশ্বাস, কর্ম চরিত্র, অভ্যাস সব আল্লাহ্‌ ও 
রাসূলের ইচ্ছার অনুসারী ও শরীয়তের নির্দেশাবলীর সাথে সুসমঞ্জস । 

কোরআন পাক এমন বিশেষ, বান্দাদেরকে “ইবাদুর রহমান*_ (রহমানের দাস) উপাধি 

দান করেছে'। এটা তাদের জন্য সর্ববৃহৎ সম্মান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্ট জীবই সৃষ্টিগত 
ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহ্‌র দাস এবং তার ইচ্ছার অনুসারী । তীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ 
কিছু-করতে পারে না ; কিন্তু এখানে দাসতৃ বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বুঝানো 
হয়েছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা বাসনা" ও কর্মকে আল্লাহ্‌র 
ইচ্ছার অনুগামী করে: দেওয়া । এ ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌ তা“আলা “নিজের 
বান্দা' অভিহিত করে সম্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলী বর্ণনা 
করেছেন। মাঝখানে কুফর ও গুনাহ থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। 
... এখানে ধিশেষ বান্দাদেরকে “নিজের বান্দা” বলে সম্মানসূচক উপাধি দান করা 
উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার সুন্দর নামাবলী 
ও গুণবাচক বিশ্লেষণাবলীর মধ্য থেকে এখানে শুধু “রহমান' শব্দকে মনোনীত করার 
কারণ সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা যে, ্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও শুণাবলী' আল্লাহ্‌ 
তা'আলার রহমান (দয়াময়) গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত। 

“আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রি বান্দাদের বিশেষ গুণাবলী ও আলামত £ আলোচ্য আয়াতসমূহে 
আল্লাহ্‌র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে 
বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান 
ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ, 
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৪৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


দিবারাত্রি ইবাদত পালনের সাথে আল্লাহ্ভীতি, যাবতীয় গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, 
নিজের সাথে. সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে। 

তাদের সর্বপ্রথম গুণ ১৮০ হওয়া। ১০ শব্দটি ১. এর বহুবচন । অর্থ বান্দা, দাস ; যে 
তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং তার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম প্রভুর আদেশ ও মর্জির উপর 
নির্ভরশীল। 

আল্লাহ্‌ তা“আলার বান্দা কথিত হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি হতে পারে, যে তার 
বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাজ্কা' এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে 
পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের 
জন্য সদা উৎকর্ণ থাকে। 

দ্বিতীয় শুণ 8 1১১ :১১১%| ০2 2১5 অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা 
করে। ১৬, শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাল্তীর্য ও বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না. চলা, অহংকারীর 
ন্যায় পা না ফেলা । খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বিনা প্রয়োজনে ' ধীরে চলা 
সুন্নাতবিরোধী । শামায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খুব ধীরে 
চলতেন না, বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষা এরূপ, 4 ১৮5 ১৯১১ (১05 
অর্থাৎ চলার সময় পথ যেন তার জন্য কুঞ্চিত হতো ।_ (ইবনে কাসীর) এ কারণেই 
পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার 
আলামত হওয়ার কারণে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত উমর ফারূক (রা) জনৈক 
যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেন ৪ তুমি কি অসুস্থ? সে বলল £ না। তিনি 
তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন।__ (ইবনে কাসীর) 

হযরত হাসান রসরী ৫১১ ১০০%। ৬ 2১১. আয়াতের তফসীরে বলেন, খাঁটি মুমিনদের 
সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা আল্লাহ্‌র সামনে হীন ও. অক্ষম হয়ে থাকে । অজ্ঞ 
লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারক ও পঙ্গু মনে করে ; অথচ তারা রুগ্নও নয় এবং পঙ্গুও 
নয়; বরং সুস্থ ও সবল । তবে তাদের উপর আল্লাহ্ভীতি প্রবল, যা অন্যদের উপর নেই। 
তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা 
দুঃখই দুঃখ ভোগ করে। কারণ, সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে 
অংশগ্রহণ করে না । যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ্‌র নিয়ামত সীমিত মনে 
করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প তার জন্য শাস্তি তৈরি 
রয়েছে।_(ইবনে কাসীর) 

তৃতীয় গুণ 8 129, 15405 21,120 ++:51১19) অর্থাৎ যখন অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের 
সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে, সালাম । এখানে ০২ শব্দের অনুবাদ “অজ্ঞতাসম্পন্ন' 
করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এর অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয় ; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও 
মূর্খতাপ্রসূত- কথাবার্তী বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। “সালাম' শব্দ বলে এখানে 
প্রচলিত সালাম বুঝানো হয়নি, বরং নিরাপত্তার কথাবার্তা বুঝানো হয়েছে। কুরতুবী 
নাহ্‌হাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে +১..: শব্দটি 1... থেকে নয় ; বরং ?১_.. থেকে 
উদ্ভূত; যার অর্থ নিরাপদ থাকা । উদ্দেশ্য এই যে, মূর্থদের জওয়াবে তীরা নিরাপত্তার 
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সূরা আল-ফুরকান ৪৯৫ 


কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা গুনাহগার না হয়। হযরত 
মুজাহিদ, মোকাতিল প্রমুখ থেকে এই তফসীরই বর্ণিত আছে। __মাফহারী) 

চতুর্থ গুণ ঃ ৮৮১ ৯.4: ০৮:১:02016 অর্থাৎ তারা রাত্রি যাপন করে তাদের 
পালনকর্তার সামনে সিজদা করা অবস্থায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় । ইবাদতে রাত্রি জাগরণের 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি নিদ্রা ও আরামের ৷ এতে নামায 
ও ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোক দেখানো ও 
নামযশের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারান্রি আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল 
থাকে । দিবাভাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জিহাদ ইত্যাদি কাজ থাকে এবং রাব্রিকালে আল্লাহ্‌র 
সামনে ইবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদের নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। 
তিরমিযী হযরত আবূ উমামা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, নিয়মিত 
তাহাজ্জুদ পড়। কেননা, এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বান্দার অভ্যস্ত কর্ম ছিল। এটা 
তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ তা“আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফফারা এবং গুনাহ্‌ 
থেকে নিবৃত্তকারী।_(মাযহারী) 

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, যে ব্যক্তি এশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকআত 
পড়ে নেয়, সেও তাহাজ্জুদের ফযীলতের অধিকারী (০551১... 4 ০৬ (মাযহারী, বগভী)। 
হযরত উসমান গনীর জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি এশার 
নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করল 
এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করে তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক 
রাশ্রিও ইবাদতে অতিবাহিতকারী গণ্য করা হবে (আহমদ, মুসলিম, মাযহারী) 

পঞ্চম গুণ 14০32 (০ :১০০। 2১ 255 846 অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণ দিবারাত্রি 
ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না ; বরং সর্বদা আল্লাহকে ভয় 
করে এবং আখিরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্দরুন কার্যত চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহ্‌র 
কাছে দোয়াও করতে থাকে। 

ষষ্ঠ গুণ 81521 131 ১315 অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে 
না এবং কৃপণতা ও ক্রটিও করে না। বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে । আয়াতে 
০/১.॥ এবং এর বিপরীতে ১৩৪ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 

১/১_-এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা । শরীয়তের পরিভাষায় হযরত ইবনে আব্বাস, 
মুজাহিদ, কাতাদাহ্‌ ও ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা ৪1... 
তথা অপব্যয় ; যদিও তা এক পয়সাও হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে 
প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত । কেননা, ১: +১ তথা অনর্থক ব্যয় 
কোরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ও গুনাহ্‌। আল্লাহ বলেন ৪: ১১৮৫১১৮১৭০1 
১১55491 এ দিক দিয়ে এই তফসীরের সারমর্মও হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের তফসীরের 
অনুরূপ হয়ে যায় ; অর্থাৎ গুনাহ্‌র কাজে যা-ই ব্যয় করা হয়, তা অপব্যয়।_(মাযহারী) 

50৪। শব্দের অর্থ ব্যয়ে. ক্রটি ও কৃপণতা করা । শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ যেসব 
কাজে আল্লাহ্‌ ও রাসূল ব্যয় করার আদেশ দেয়, তাতে কম ব্যয় করা। (সুতরাং মোটেই 
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৪৯৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অন্তর্ভূক্ত হবে)। এই তঞফফসীরও হযরত ইবনে আব্বাস, 
কাতাদাহ্‌ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে ।__(মাযহারী) আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় 
বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ক্রটির মাঝখানে সততা ও 
মিতাচারের পথ অনুসরণ করে। 

রাসূলে করীম সো) বলেন ৪ +৩ এ, , +৪৯১_,০৪০/৯১/ ৪ 5০১ অর্থাৎ ব্যয় কাজে 
মধ্যবর্তিতা অরলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ।-_ (আহমদ, ইবনে কাসীর) 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ 
০০ ০০4৮৮ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কারে থাকে, € সে 
কখনও ফকির ও অভাবনতন্ত হয় না।_ আহমদ, ইবনে কাসীর) 

সপ্তম গুণ ০ ৮$1400 2 2০ _ পূর্বোক্ত ছয়টি' গুণের মধ্যে আনুগত্যের 
মূলনীতি এসে গেছে। এখন গুনাহ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। 
তনধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ তারা ইবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে 
কাউকে শরীক করে না। এতে জানা গেল যে, শিরক সর্ববৃহৎ গুনাহ্‌। 

অষ্টম গুণ £ 7.4:1 4১: % এখান থেকে কার্যগত গুনাহ্সমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান 
ও কঠোর গুনাহ্‌ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা এসব গুনাহের কাছে 
যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। 
বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গুনাহ্‌ বর্ণনা করার পর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ১2১ 
(45324১ _ অর্থাৎ যে ব্যক্তি উল্লিখিত গুনাহ্‌সমূহ করবে,.সে তার শাস্তি ভোগ করবে। 
এ স্থলে আবূ উবায়দা +৩। শব্দের তফসীর করেছেন গুনাহের শান্তি। কেউ কেউ বলেন £ 
৷ জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম যা নির্মম শান্তিতে পূর্ণ। কোন কোন হাদীসও 
এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।-_(মাযহারী) 

অতঃপর উল্লিখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের 
পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে এ কথা নির্দিষ্ট যে, এই শাস্তি বিশেষভাবে কাফিরদের. হবে, যারা 
শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিগ হয়. কেননা, প্রথমে তো 
5 21121: কথাটি মুসলমান গুনাহগারদের জন্য প্রয়োজ্য হতে পারে না। কারণ, 
তাদের এক গুনাহের জন্য একই শাস্তি কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত আছে। শাস্তির 
অবস্থাগভ অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মুমিনদের জন্য হবে না। এটা কাফিরদের বৈশিষ্ট্য । 
কুফরের যে শস্তি, যদি কাফির ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে 'সেই শাস্তি 
দ্বিগুণ হয়ে যাবে । দ্বিতীয়ত এই "শান্তি সম্পর্কে আয়াতে (৫! $-24:; ১১7 কথাটিও বলা 
হয়েছে অর্থাৎ তারা চিরকাল এই আযাবে লাস্কিত অবস্থায় থাকবে । কোন মুমিন চিরকাল 
আঘাবে থাকবে না। মু'মিন যত বড় পাপই করুক, পাপের শান্তি ভোগ করার পর তাকে 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে । মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে 
হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের. শান্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ কঠোরও হবে এবং 
চিরস্থায়ীও হবে । অত্ঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শাস্তির কথা এখানে 'বলা হলো, 
এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে 
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সূরা আল-ফুরকান ৪৯৭ 


আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই 
যে,তওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে । কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদা 
এই ষে,শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করে ইসলাম গ্রহণ 
করার কারণে সেইসব বিগত পাপ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা 
যদিও গুনাহ্‌ ও মন্দ কর্মে পরিপূর্ণ ছিল ; কিন্তু এখন মান গ্রহণ করার কারণে সেগুলো 
সব মাফ হয়ে গেছে এবং গুনাহ্‌ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎকর্ম দখল করে নিয়েছে। 
মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার -এই তফসীর হযরত: ইবনে আব্বাস, হাসান 
বসরী, সাঈদ ইবনে যুবায়র, মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।__(মাযহারী) 

ইবনে কাসীর এর আরও একটি তফসীর বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, কাফিররা কুফর 
অবস্থায় যত পাপ করেছিল, বিশ্বাস স্থাপনের পর সেগুলোকে পুণ্যে ব্ধপান্তরিত করে 
দেওয়া হবে। এর কারণ. এই যে, বিশ্বাস স্থাপনের পর. তারা যখন কোন সময় অতীত 
পাপের কথা স্মরণ করবে, তখনই অনুতপ্ত হবে এবং নতুন করে তওবা করবে । তাদের এই 
কর্মের ফলে পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে । ইবনে কাসীর এই তফসীরের সমর্থনে 
কতিপয় হাদীসও উল্লেখ করেছেন। 

(05০48০15836 (০০ 45১০৪ ১০ বাহযত এটা পূর্বোজ $:0-5১১০9০6১5%1 
(১/-এবাক্যে বিধৃত বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি। কুরতুবী কাফফাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই 
তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে ভিন্ন ও আলাদা । কারণ প্রথমটি ছিল কাফির ও মুশরিকদের 
তওবা, যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিগ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল । ফলে 
তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য ঘারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। এখন মুসলমান পাপীদের 
তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে 7০1) অর্থাৎ বিশ্বাস 
স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে বুঝা যায় যে, 
এটা তাদের তওবা, যারা পূর্ব থেকে মু'মিনই ছিল; কিন্তু অনবধানতাবশত হত্যা ও 
ব্যতিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এবপ 
লোক তওবা করার পর যদি মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য 
তাদের কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তওবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ 
কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জওয়াবে শুধু £৬$: 
উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে । কেননা, শর্তে শুধু মৌখিক তওবার উল্লেখ আছে এবং জওয়াৰে 
যে তওবা উল্লিখিত হয়েছে, তা সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট । উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তওবা 
করে, অতঃপর সৎ কর্ম দ্বারাও তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহ্‌র দিকে 

মনে করা হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অতীত গুনাহ থেকে তওবা 
তো. করে; কিন্তু ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকর্মে এর কোন প্রমাণ দেয় না, তার তওবা যেন তওবাই 
নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার' এই যে, যে মুসলমান অনবধানতাবশত পাপে 
লিপ্ত হয়, অতঃপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, যদ্দারা তওবার প্রমাণ 
পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যত এর উপকারিতাও 
তাই হবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, সার মন্দকাজকে। পুণ্য বারা পরিবর্তিত 
করে দেওয়া হবে। 
মা'আরেফুল কুরআন (ডষ্ঠ)__-৬৩ 
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৪৯৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আল্লাহ্‌র ৰিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা চলছিল । মাঝখানে পাপের পর 
তওবা করার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে। 

দশম গুণ 40 55:4:5% 05310 অর্থাৎ তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে 
না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কুফর। এরপর সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা 
কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বান্দাগণ এরূপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও 
বিরত থাকে৷ হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি । 
হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, এখানে গান-বাজনার মাহফিল 
বুঝানো হয়েছে। আমর ইবনে কায়েম বলেন, নির্সজ্জতা ও নৃত্যগীতের মাহফিল বুঝানো 
হয়েছে। যুহ্রী ও ইমাম মালেক বলেন, মদ্য পান করা ও করানোর মজলিস বুঝানো 
হয়েছে ।__(ইবনে কাসীর) সত্য এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এগুলো 
সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহ্র নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে 
থাকা উচিত। কেননা ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখা ও তাতে যোগদান করার 
সমপর্যায়ভুক্ত ।__(মাযহারী) কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতের %,$5; শব্দটিকে ৯4৪ 
অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থে নিয়েছেন। তাদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা সাক্ষ্য 
দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবীরা গুনাহ, তা কোরআন ও সুন্নাতে প্রসিদ্ধ ও 
সুবিদিত। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রো)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) 
মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ আখ্যা দিয়েছেন। 

হযরত উমর ফান্দক (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ 
প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার এছাড়া তার মুখে চুনকালি 
মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত করা দরকার । এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা 
প্রয়োজন ।_-(মাযহারী) 

একাদশ গুণ £1/01১2১10১4১ 159 অর্থাৎ যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের কাছ 
দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনদিন গমন করে, তবে গান্তীর্য ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। 
উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে ভারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না, তেমনি 
যদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব 
মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ মজলিসের কাজকে মন্দ ও 
ঘৃণার্হ জানা সত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে 
তাদের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিগ হয় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রা) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে 
না দাড়িয়ে সোজা চলে যান। রাসূলুল্লাহ (সা)১এ কথা জানতে পেরে বললেন, ইবনে 
মাসউদ করীম অর্থাৎ জদ্র হয়ে 'গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, 
যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে জদ্র ও সন্ত্রান্ত লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ 
আছে।- (ইবনে কাসীর) 
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এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না ; বরং শ্রবণশক্তি ও 
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সূরা আল-ফুরকান ৪৯৯ 


অন্তর্দষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। 
অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেইনি 
কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এক. আল্লাহ্র আয়াতসমূহের 
উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা । এটা প্রশংসনীয় কাম্য ও 
বিরাট পুণ্য কাজ। দুই.অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া অর্থাৎ কোরআনের আয়াতসমূহের 
প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে, কিন্তু আমলের ব্যাপারে এমন করা যেন শোনেইনি ও 
দেখেইনি অথবা আমলও করা হয় কিন্তু বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের 
মতামতের খেলাফ নিজের. ঘতে কিংবা জনশ্র্তি অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক 
রকম অন্ধ বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়তুক্ত। 

শরীয়তের বিধানাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট নয় বরং পূর্ববর্তী মনীষীগণের তফসীর 
অনুযায়ী বুঝে আমল করা জরুরী ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র আয়াতের প্রতি 
মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ-ও বধিরের ন্যায় আচরণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে; 
তেমনি না. বুঝে, না শুনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে 
মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে. কাসীর ইবনে আওন 
থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত শা*বীকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমি এমন কোন 
মজলিসে উপস্থিত হই; যেখানে সবাই সিজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন 
প্রকার সিজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সিজদায় শরীক হয়ে যাব ? হযরত শা'বী 
বললেন না'। না বুঝে না শুনে কোন কাজে লেগে যাওয়া মু'মিনের জন্য বৈধ নয় ; বরং 
বুঝে-শুনে আমল করা তার জন্য জরুরী। ভূমি যখন সিজদার সেই আয়াতটি শোননি, 
যার ভিত্তিতে তারা সিজদা করছে এবং তুমি তাদের সিজদার স্বরূপও জান না, তখন 

এ যুগে যুব-সম্প্রদায় ও নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে কোরআন পাঠ ও কোরআন বুঝার 
প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে তারা নিজেরা কোরআনের অনুবাদ অথবা কারও 
তফসীর দেখে কোরআনকে নিজেরা বুঝার চেষ্টাও করে থাকে । এটা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ; 
কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নীতিবিবর্জিত। ফলে তারা কোরআনকে বিশুদ্ধব্ূপে বুঝার পরিবর্তে 
অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। নীতির-কথা এই যে, জগতের কোন সাধারণতম 
'বিদ্যাও নিছক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করতে পারে না, যে 
পর্স্ত তা কোন ওস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা না করে। জানি না কোরআন ও কোরআনের 
বিদ্যাকেই কেন এমন মনে করে নেওয়া হয়েছে যে, যার মন চায় সে নিজেই তরজমা 
দেখে যা ইচ্ছা মর্ম নির্দিষ্ট করে নেয়। কোন পারদর্শী ওন্তাদের পথপ্রদর্শন ব্যতীত এই 
নীতিবিবর্জিত কোরআন পাঠও আল্লাহ্র আয়াতে অন্ধ বধির হয়ে পতিত হওয়ার শামিল। 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সরল পথের তওফীক দান করুন। 
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তাদেরকে আমার জ্বন্য চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার 
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৫০০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


দেখা । একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের প্রকৃত শীতলতা । যদি সন্তান-সম্ভতি ও 
স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবে 
তাও দুর্স্ত। 

এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ কেবল 
নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না ; বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও 
সত্রীদেরও আমল সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসাবে 
তাদের সৎকর্মপরায়ণতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে 
দোয়ার এই অংশটিও প্রণিধানযোগ্য ০ ১5: 0০১6 আমাদেরকে মুত্তাকীগণের নেতা ও 
ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যত নিজের জন্য জীকজমক, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের 
দোয়া আছে, যা কোরআনের অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে নিষিদ্ধ, যেমন এক আয়াতে আছে ৪ 
(০59 ১০১%। ৩5 (6 25৮৭ 2 455 2591 9 4৮ অর্থাৎ আমি পরকালের গৃহ তাদের 
জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে 
চায় না। তাই কোন কোন আলিম এই আয়াতের তফসীরে বলেন £ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ' 
পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিকভাবে হয়েই থাকেন। কাজেই এই দোয়ার 
সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী করে দিন। তারা 
মুত্তাকী হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা কথিত হবেন। 
সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি ; বরং সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে 
মুত্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, এই দোয়ায় নিজের 
জন্য কোন সরদারী ও নেতৃত্‌ প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে 
এরূপ যোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং 
আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর সওয়াব পাব। হযরত 
মকহুল শামী বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতির এমন 
উচ্চন্তর অর্জন করা, যদ্দারা মুত্তাকীগণ লাভবান হয়। কুরতুবী উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর 
বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই অর্থাৎ যে সরদারী ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের 
উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয়--জায়েয। পক্ষান্তরে (4: ০১,১১:% আয়াতে 
সেই সরদারী ও নেতৃত্বেরই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের 
নিমিত্ত হয়।+1%41 এ পর্যন্ত ইবাদুর রহমান' অর্থাৎ কামিল মুমিনদের প্রধান গুণাবলীর 
বর্ণনা সমাপ্ত হলো। অতঃপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে। 

২ ১১১১5229__২৯৪শব্দের আভিধানক অর্থ আলোচনা তথা উপরতলার কক্ষ। 
বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন বালাখানা পাবে, যা সাধারণ জান্নাতীগণের কাছে তেমনি 
দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। (বুখারী, 
মুসলিম-মাযহারী) মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, তিরমিধী ও হাকিমে হযরত আবূ মালিক 
আশ'আরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন, জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, 
যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। 
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সূরা আল-ফুরকান ৫০১ 


লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্সাহ্‌ ! এসব কক্ষ কাদের জন্যঃ তিনি বললেন, যে 
ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার 
করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে ।__মোযহারী) 

(255 ৮+৯০১8- অর্থাৎ জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের সাথে তারা এই 
সম্মানও লাভ করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মুবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে । 
এ পর্যস্ত খাঁটি মুমিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এ সবের প্রতিদান ও সওয়াবের 
আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বার কাফির ও মুশরিকদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন 
করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে। 

12১59৮০1896: 0208- এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অনেক উক্তি আছে। 
উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে যা লিখিত হয়েছে, তাই অধিক স্পষ্ট ও সহজ । তা এই 
ঘে, আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব থাকত না, যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তীকে 
ডাকা ও তার. ইবাদত করা না হতো। কেননা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহ্র ইবাদত 
করা। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ ০১ ১:41 ৮815251158১ ৮০ অর্থাৎ আমি মানব ও 
জিনকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি 
সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, ইবাদত ব্যতীত মানুষের কোন মূল্য, গুরুত্ব ও সম্মান নেই! 
এরপর রিসালত ও ইবাদতে অবিশ্বাসী কাফির ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে £ 4: :$১ 
অর্থাৎ তোমরা সব কিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। এখন আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের কোন 
গুরুত্ নেই।. 

(51958 -২৮. অর্থাৎ এখন এই মিথ্যারোপ ও কুফর তোমাদের কণ্ঠহার হয়ে গেছে। 
তোমাদেরকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবে লিপ্ত না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে 
থাকবে। ৃ 
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আল্লাহ্‌র নামে শুরু, যিনি পরম মেহেরবান, অপরিসীম দয়ালু । 

(১) তা, সীন, মীম । (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত । (৩) তারা বিশ্বাস করে 
না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন । (8) আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে 
আকাশ থেকে তাদের কাছে কোন নিদর্শন নাধিল করতে পারি ; অতঃপর তারা এর সামনে 
নত হয়ে যাবে । (৫) যখনই তাদের কাছে রহমান-এর কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই 
তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় । (৬) অতএব তারা তো মিথ্যারোপ করেছেই ; সুতরাং 
যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রপ করত, তার যথার্থ স্বরূপ শীর্বঘই তাদের কাছে পৌছবে। 
(৭) তারা কি ভূপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না ? আমি তাতে সর্বপ্রকার বিশেষ বস্তু কত 


উদগত করেছি। ৮৮) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। 
(৯) আপনার পালনকর্তা তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
তা, সীন, মীম (এর অর্থ আল্লাহ্‌ তাঁআলাই জানেন)। এগুলো (অর্থাৎ আপনার প্রতি 
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সূরা আশ-শু'আরা ৫০৩ 


অবতীর্ণ বিষয়বন্তুগুলো) সুস্পষ্ট কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) আয়াত। (তোরা এতে 
বিশ্বাস করে না বলে আপনি এত দুঃখিত কেন যে, মনে হয়) হয়তো আপনি তাদের 
বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে (দুঃখ করতে করতে) আত্মঘাতী হবেন। (প্রকৃত ব্যাপার এই 
যে, এটা পরীক্ষা জগৎ। এখানে সত্য প্রমাণের জন্য এমন প্রমাণাদিই, কায়েম করা হয়, 
যার পরেও ঈমান আনা-না আনা বান্দার ইখতিয়ারভুক্ত থাকে । নতুবা) যদি আমি 
(জোরে-জবরে ও বাধ্যতামূলকভারে তাদেরকে বিশ্বাসী করার) ইচ্ছা করি, তবে তাদের 
কাছে আকাশ থেকে একটি (এমন) বড় নিদর্শন নাযিল করতে পারি (যাতে তাদের 
ইখতিয়ারই বিলুপ্ত হয়ে যায়।) অতঃপর তাদের গর্দান এর সামনে নত হয়ে যাবে (এবং 
অনিচ্ছা সত্তেও বিশ্বাসী হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ করলে পরীক্ষা পণ্ড হয়ে যাবে । তাই 
এরূপ করা হয় না এবং ঈমান আনার ব্যাপারটিকে জোর-জবর ও ইখতিয়ারের মাঝখানে 
রাখা হয়। তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কাছে “রহমান'-এর পক্ষ থেকে এমন কোন 
নতুন উপদেশ আসে না, যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে না নেয়। (এই মুখ ফেরানো এতদূর 
গড়িয়েছে যে,) তারা (সত্য ধর্মকে) মিথ্যা বলে দিয়েছে (যা মুখ ফেরানোর চরম পর্যায়। 
তারা শুধু প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ দৃষ্টিপাত না করেই ক্ষান্ত থাকেনি। এছাড়া তারা কেবল 
মিথ্যারোপই করেনি। বরং ঠাট্টা-ব্দ্রীপও করেছে!) সুতরাং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্ধপ 
. করত, তার যথার্থ স্বরূপ শীঘেই তারা জানতে পারবে অের্থাৎ মৃত্যুর সময় অথবা কিয়ামতে 
যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন কোরআন ও কোরআনের বিষয়বস্তু অর্থাৎ 
আযাব ইত্যাদির সত্যতা ফুটে উঠবে)। তারা কি ভূপৃষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি ? যো 
তাদের অনেক নিকটবর্তী এবং দৃষ্টির সামনে রয়েছে,) আমি তাতে কত উৎকৃষ্ট ও 
রকম-রকমের উদ্ভিদ উদগত করেছি। (এগুলো অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাদের সৃষ্টিকর্তার 
অস্তিত্ব, একত্ব ও সর্বব্যাপী ক্ষমতা সপ্রমাণ করে) এতে (সত্তাগত, গুণগত ও কর্মগত 
একত্রে) বড় (যুক্তিপূর্ণ) নিদর্শন আছে। (এ বিষয়টিও যুক্তিপূর্ণ যে, আল্লাহ্‌ হওয়ার 
জন্য সত্তাগত ও গুণগত উৎকর্ষ শর্ত এবং এ উৎকর্ষতার শর্তাবলীতে অপরিহার্য হলো যে, 
খোদায়ীতে তিনি একক হবেন। এতদসন্তেও) তাদের অধিকাংশ বিশ্বাস স্থাপন করে না 
(এবং শিরক করে । মোটকথা, শিরক করা নবুয়ত অস্বীকার করার চাইতেও গুরন্তর ৷ এতে 
জানা গেল .যে, হঠকারিতা তাদের স্বভাবধর্মকে অকেজো করে দিয়েছে। কাজেই এরূপ 
লোকদের পেছনে নিজের জীবনপাত করার কোন অর্থ হয় না।) আর (শিরক যে আল্লাহ্‌র 
কাছে নিন্দনীয়, তাতে যদি তাদের এ কারণে সন্দেহ হয় যে, তাদের উপর তাৎক্ষণিক 
আযাব আসে না কেন, তবে এর কারণ এই যে,) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা পরাক্রমশালী 
(ও পূর্ণ ক্ষমতাবান. হওয়া সত্বেও) পরম দয়ালু (ও)। (তার সর্বব্যাপী দয়া দুনিয়াতে 
কাফিরদের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। এর ফলেই তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। নতুবা 
কুফর নিশ্চিতই নিন্দনীয় এবং আযাবের যোগ্য |) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
এ. ০৯০ এএ_৮৯৫শব্দটি ৮১৪ থেকে উত্তৃত। এর অর্থ যবেহ করতে করতে 
বিখা" (গর্দানের একটি শিরা) পর্যস্ত পৌছা। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কষ্ট ও ক্রেশে 
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৫০৪ তফসীরে মা'রেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পতিত করা । আল্লামা আসকারী বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার খবরবোধক 
হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য নিষেধ করা । অথাৎ হে পয়গন্থর, স্বজাতির কুফর ও ইসলামের 
প্রতি পৃষ্টপ্রদর্শন দেখে দুঃখ ও বেদনায় আত্মঘাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে প্রথমত 
জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই-__কোন কাফির সম্পর্কে এরূপ জানা গেলেও তার কাছে 
ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত. নয়। ঘিতীয়ত জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা 
দরকার । যে ব্যক্তি হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকে, তার জন্য অধিক দুঃখ না করা উচিত। 

০০০৭5 (৫ সণ 405 221, 0০ 05185 095 050 

আল্লামা যামাখশারী বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে ০১৯-.১.১1%14$ অর্থাৎ কাফিররা 
এই বড় নিদর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ 
করার উদ্দেশ্যে. 5১০। (গর্দান) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা নত হওয়া ও বিনয়ী হওয়ার. 
ভাব সর্বপ্রথম গর্দানে প্রকাশ পায়। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, আমি নিজ তওহীদ ও 
কুদরতের এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ করতেও সক্ষম, যাতে শরীয়তের নির্দেশীবলী- ও 
আল্লাহ্‌র স্বরূপ জাজ্ল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারও পক্ষে অস্বীকার করার জো 
না থাকে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ত্ব জাজ্ল্যমান না হওয়া বরং চিস্তাভাবনার উপর 
নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবি। চিন্তাভাবনাই মানুষের পরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতেই 
সওয়াব ও আযাব বর্তিত। -জাজ্ল্যমান বিষয়সমূহকে স্বীকার করা তো একটি স্বাভাবিক 
ও অবশ্যন্তাবী ব্যাপার । এতে ইবাদত ও আনুগত্যের. শান-নেই।-_(€কুরতুবী) 

১১৫/০১১-__৫১১এর শীব্দিক অর্থ যুগল। এ কারণেই পুরুণ্ষ ও স্ত্রী, নর ও নারীকে (9) 
বলা হয়। অনেক বৃক্ষের মধ্যেও নর ও নারী থাকে; সেগুলোকে এ দিক দিয়ে 04১ বলা 
যায়। কোন সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসাবে 
বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে বলা ায়। 2১5 শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু।. 


পার্ট এপাউি৬ পার০তে 
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দি জাগা রাজি হনকারেত 
নিকট যাও, (১১) ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় করে না ? (১২) সে বলল, 
হে আমার পালনকর্তা, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে দেবে 
(১৩) এবং আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবং আমার জিহবা অচল হয়ে যায়। সুতরাং 
হারূনের কাছে বার্তা প্রেরণ করুন। (১৪) আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। 
অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে । €১৫) আল্লাহ্‌ বললেন, 
কখনই নয়, তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে । আমি তোমাদের সাথে থেকে 
শোনব। (১৬) অতএব তোমরা ফিরাউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের 
পালনকর্তার রাসূল। (১৭) যাতে তুমি বনী ইসরাইলকে আমাদের সাথে যেতে দাও। 
(১৮) ফিরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন 
করিনি ? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বহর কাটিয়েছ। (১৯) তুমি সেই 
তোমার অপরাধ যা করবার করেছ। তুমি হলে কৃতম । (২০) মূসা বলল, আমি সেই 
অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম। (২১) অতঃপর আমি ভীত হয়ে 
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)_-৬৪ 
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৫০৬ তফসীরে মা'রেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম । এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান 
করেছেন। এবং আমীকে পয়গম্বর করেছেন । (২২) আমার প্রতি তোমার যে অনুশ্রহের কথা 
বলছ, তা এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ । (২৩) ফিরাউন বলল, 
বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কি ? (২৪) মৃসা বলল, তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও 
এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৫) ফিরাউন তার 
পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুন্হ না ? (২৬) মূসা বলল, তিনি তোমাদের পালনকর্তা 
এবং তোমাদের পূর্ববতীদেরও পালনকর্তা । (২৭) ফিরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত 
তোমাদের রাসূলটি নিশ্চয়ই বন্ধ পাগল । (২৮) মৃসা বলল, তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও এতদুভয়ের 
মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা বুঝ । (২৯) ফিরাউন বলল, তুমি যদি আমার 
পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে প্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ 
করব। (৩০) মুসা বলল, আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি 
? (৩১) ফিরাউন বলল, তুষি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর । (৩২) অতঃপর তিনি লাঠি 
নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে ভা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল । (৩৩) আর তিনি তার হাত 
বের করলেন তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুশুভ্র প্রতিভাত হলো । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর (তাদের কাছে তখনকার কাহিনী বর্ণনা করুন,) যখন আপনার পালনকর্তা মূসা 
(আ)-কে ডাকলেন (এবং আদেশ দিলেন) যে, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের অর্থাৎ ফিরাউনের 
সম্প্রদায়ের কাছে যাও, (এবং হে মুসা দেখ,) তারা কি (আমার ক্রোধকে) ভয় করে না? 
অর্থাৎ তাদের অবস্থা আশ্চর্যজনক ও মন্দ, তাই তাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করা 
হচ্ছে।) মূসা আরয করলেন, হে আমার পালনকর্তা, (আমি এ কাজের জন্য হাযির আছি। 
কিন্তু কাজটি পূর্ণ করার জন্য একজন সাহায্যকারী চাই। কেননা) আমার আশংকা হচ্ছে, 
তারা আমাকে (বক্তব্য পূর্ণ করার আগেই) মিথ্যাবাদী বলে দেবে এবং (শ্বেভাবগতভাবে 
এরূপ ক্ষেত্রে) আমার মন হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং আমার জিহবা (ভালরূপ) চলে না। 
তাই হানব্ধনের কাছে (ও ওহী) প্রেরণ করুন (এবং তাকে নবুয়ত দান করুন, যাতে 
আমাকে মিথ্যাবাদী বলা হলে সে আমার সত্যায়ন করে। এর ফলে আমার মন প্রফুল্প ও 
জিহ্বা চালু থাকবে । আমার জিহ্বা কোন সময় বন্ধ হয়ে গেলে সে বক্তব্য পেশ করবে। 
হারূনকে নবুয়ত দান করা ছাড়াই সাথে রাখলেও এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারত ঃ কিন্তু 
নবুয়ত দান করলে এ উদ্দেশ্য আরও পূর্ণরূপে সাধিত হবে ।) আর (ও একটি বিষয় এই 
যে,) আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অভিযোগও আছে : (জনৈক কিবতী আমার হাতে 
নিহত হয়েছিল৷ সূরা কাসাসে এর কাহিনী বর্ণিত হবে ।) অতএব আমি আশংকা করি যে, 
তারা আমাকে (রিসালত প্রচারের পূর্বে) হত্যা করে ফেলবে । (এমতাবস্থায়ও আমি তাবলীগ 
করতে সক্ষম হব না। সুতরাং এরও কোন বিহিত ব্যবস্থা করে দিন।) আল্লাহ বললেন, কি 
সাধ্য (এরূপ করার ? আমি হারূনকেও পয়গম্বরী দান করলাম । এখন তাবলীগের উভয় 
বাধা দূর হয়ে গেল)। তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও (কারণ, হাবূনও 
নবী হয়ে গেছে)। আমি (সাহায্য দ্বারা) তোমাদের সাথে আছি (এবং তোমাদের ও তাদের 


//4.109119021-0017 


সূরা আশ-শু'আরা ৫০৭ 


যে কথাবার্তা হবে, তা) শুনব । অতএব তোমরা ফিরাউনের কাছে যাও এবং (তাকে) বল, 
আমরা বিশ্বপালনকর্তার রাসূল (এবং তাওহীদের প্রতি দাওয়াতসহ এ নির্দেশও নিয়ে 
এসেছি) যেন তুমি বনী ইসরাইলকে (বেগার খাটুনি ও উৎপীড়নের কবল থেকে মুক্তি 
দিয়ে তাদের মাতৃভূমি শাম দেশের দিকে) আমাদের সাথে যেতে দাও।.(এই দীওয়াতের 
সারমর্ম হলো আল্লাহ্র হক ও বান্দার হকে উৎপীড়ন ও সীমালংঘন বর্জন করা৷ “সেমতে 
তারা গমন করল এবং ফিরাউনকে সব বিষয়বস্তু বলে দিল।) ফিরাউন [এসব কথা শুনে 
প্রথমে মূসা (আ)-কে চিনতে পেরে তার দিকে মনোযোগ দিল এবং] বলল, (আহা, তুমিই 
নাকি) আমরা কি শৈশবে তোমাকে লালন-পালন করিনি ? এবং তুমি আমাদের মধ্যে 
তোমার সেই জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। তুমি তো নিজের সেই অপরাধ যা করবার 
করেছিলে অর্থাৎ কিবতীকে হত্যা করেছিলে)। তুমি হলে বড় কৃতত্ন। (আমারই খেয়ে-দেয়ে 
আমার মানুষকে হত্যা করেছ। এখন আবার আমাকে অধীনস্থ করতে এসেছ। অথচ 
তোমার কর্তব্য ছিল আমার সামনে নত হয়ে থাকা)। মূসা আ) জওয়াব দিলেন, 
(বাস্তবিকই) আমি তথন- সেই কাজ করেছিলাম এবং আমার থেকে ভুল হয়ে গিয়েছিল। 
অর্থাৎ আমি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিনি। তার অত্যাচার সুলভ আচার-ব্যবহার দেখে 
তাকে বিরত রাখা আমার উদ্দেশ্য ছিল এবং ঘটনাক্রমে সে মারা গিয়েছিল।) এরপর যখন 
আমি শংকিত হলাম, তখন তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। এরপর আমাকে 
আমার পালনকর্তা প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে পয়গস্বরদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 
(এই প্রজ্ঞা ছিল নবুয়তের জরুরী অংশবিশেষ জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আমি পয়গন্বরের 
পদমর্যাদা নিয়ে আগমন করেছি। কাজেই নত হওয়ার কোন কারণ নেই। পয়গন্বরী এই 
হত্যা-ঘটনার পরিপন্থী নয়; কেননা, এই হত্যাকাণ্ড ভূলক্রমে সংঘটিত হয়েছিল। এটা 
নবুয়তের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার ' পরিপন্থী নয়। এ হচ্ছে হত্যা সম্পর্কিত আপত্তির 
জওয়াব ।-এখন রইল লালন-পালনের অনুগ্রহ প্রকাশের ব্যাপার। এর জওয়াব এই যে,) 
আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে কঠোর 
অপমানে (ও উৎপীড়নে) নিক্ষেপ করে রেখেছিলে। (তাদের ছেলে-সন্তানকে হত্যা করতে, 
যার ভয়ে আমাকে সিন্দুকে ভরে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তুমি আমাকে 
পেয়েছিলে। এরপর আমি তোমার লালন-পালনে ছিলাম । অতএব তোমার যুলুমই লালন- 
পালনের আসল কারণ । এমন লালন-পালনেরও কি অনুগহ প্রকাশ করতে হয় ? বরং এই 
অশালীন কাজের কথা স্মরণ করে তোমার লজ্জাবোধ করা উচিত।) ফিরাউন (এতে 
নিরু্তর হয়ে গেল এবং কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে) বলল, (যাকে তুমি) 'রাববুল আলামীন 
(বেল, যেমন বলেছ ১: 411-১__..১ (| এ) আবার কি ? মূসা €আ) বললেন, তিনি 
নভোমপগুল, ভূমগ্তল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তুমি এর বিশ্বাস 
ভের্জন) করতে চাও, (তবে এতটুকু সন্ধান যথেষ্ট । উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ তার স্বরূপ 
অনুধাবন করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন হলে-গুণাবলীর মাধ্যমেই জওয়াব দেওয়া হবে।) 
'ফিরাউন তার খারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কিছু শুনছ ?.(প্রশ্ন কিছু, জওয়াব অন্য কিছু) 
মূসা আ) বললেন, তিনি পালনকর্তা তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষদের । (এই জওয়াবে 
উল্লিখিত উদ্দেশ্যের পুনরুক্তি আছে : কিন্তু) ফিরাউন (বুঝল না এবং ) বলল, তোমাদের 
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এই রাসূল যে (নিজ ধারণা অনুযায়ী) তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে, ব্ধ পাগল (মনে 
হয়)। মুসা (আ) বললেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের পালনকর্তা এবং যা কিছু এতদুভয়ের 
মধ্যবর্তী আছে, তারও যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও (তবে এ কথা মেনে নাও)। ফিরাউন 
(অবশেষে বাধ্য হয়ে) বলল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ কর, তবে 
আমি তোমাকে অবশ্যই কারাগারে নিক্ষেপ করব। মূসা (আ) বললেন, যদি আমি প্রকাশ্য 
প্রমাণ পেশ করি, তবুও (মানবে না) ? ফিরাউন বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে 
সেই প্রমাণ পেশ কর। তখন মূসা (আ) লাঠি নিক্ষেপ করলে তা মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশ্য 
অজগর হয়ে গেল এবং (ছিতীয় সুজিযা প্রদর্শনের জন্য) নিজের হাত (বুকের কলারে 
দিয়ে) বের করতেই তা তৎক্ষণাৎ দর্শকদের সামনে সুশুভ্র হয়ে গেল। (অর্থাৎ একেও 
সবাই চর্মচক্ষে দেখল ।) 
সনাটার জনা লাক রন যারা নারানা অন্য সর ঃ 
০১৮] নি ১৩১১০ ৩-৯:৩- 05:42 ০1-১০51 নাঃ ১ ০3 
- 05282 01 05 05165 0১90 ০।। 05 

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন আদেশ পালনের ব্যাপারে কোন সহায়ক 
বন্তু প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয়, বরং বৈধ । যেমন মূসা (আ) আল্লাহর আদেশ 
পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলার কাছে প্রার্থনা 
জানিয়েছেন। কাজেই এখানে এ কথা বলা ভূল হবে যে, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র 
আদেশকে নির্ধিধায় শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরি করলেন কেন ? কারণ, 
মূসা (আ) যা করেছেন, তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন। 

হযরত মৃসা (আ)-এর জন্য 49. শব্দের অর্থ 8:01 ১,৫11 4506 তুমি এক 
কিবতীকে হত্যা করেছিলে $ ফিরাউনের এই অভিযোগের জওয়াবে মূসা (আ) বললেন ঃ 
হ্যা, আমি হত্যা অবশ্যই করেছিলাম; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং 
কিবতীকে তার ভুল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ঘুষি মেরেছিলাম যার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়েছিল। সারকথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নবুয়তের পরিপন্থী । আর এ হত্যাকাণ্ড 
অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে 4১. শব্দের অর্থ অজ্ঞাতে তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে 
কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া হযরত কাতাদাহ্‌ ও ইবনে যায়দের রেওয়ায়েত 
থেকেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আরবী ভাষায় ১ ৬ শব্দের অর্থ একাধিক 
এবং সর্বত্রই এর অর্থ পথভ্রষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ “পথত্রষ্ট' করা ঠিক নয়। 

মহিমাৰিত আল্লাহ্‌র সত্তা ও স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা মানুষের জন্য সম্ভবপর নয় ঃ 
১4০) ০৩ ১20$- শ্রই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র স্বরূপ 
জানা সন্ভবপর নয়। কারণ, ফিরাউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহ্র স্বরূপ সম্পর্কে। মুসা (আ) 
স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌ তাআলার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত 
করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং এরপ প্রশ্ন করাই 
অযথা । (রূহুল মা“আনী) 
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32:4:546553451 বনী ইসরাইল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা। তাদেরকে 
স্বদেশে যেতে ফিরাউন বাধা দিত। এভাবে চারশত বছর ধরে তারা ফিরাউনের বন্দীশালায় 
গোলামির জীবন-যাপন করছিল। তখন তাদের সংখ্যা দীড়িয়েছিল ছয় লাখ ত্রিশ হাজার । 
মূসা (আ) ফিরাউনকে সত্যের পয়গাম পৌছানোর সাথে সাথে বনী ইসরাইলের প্রতি 
নির্যাতন থেকে বিরত হওয়ার এবং তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ 
দিলেন।__ (কুরতুবী) ্‌ 
_ পয়গন্থরসুলভ বিতর্কের একটি নমুনা, বিতর্কের কার্যকরী রীতিনীতি £ দুই ভিন্নমুখী 
চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে আদর্শগত বাকবিতপ্তা যাকে পরিভাষায় মুনাযারা 
বা বিতর্ক বলা হয়, প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক 
একটি হারজিতের খেলায়-পর্যবসিত হয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের সারমর্ম এতটুকুই 
যে, নিজের দাবি সর্বাবস্থায় উচ্চে থাকতে হবে যদিও এর ভ্রান্তি নিজেরও জানা হয়ে 
যায়। এই দাবিকে নির্ভুল ও জোরদার প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও মেধাশক্তি 
নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে । এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোন দাবি সত্য ও নির্ভুল হলেও তা 
খণ্ডনই করতে হবে এবং খণ্ডে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামই এই বিতর্কে 
বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করে একে 
প্রচার ও সংশোধন কার্ষের একটি উপকারী ও কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করেছে। 

আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করুন। হযরত মূসা ও হান্ধন 
(আ) যখন ফিরাউ্উটনের মত স্বৈরাচারী ও খোদায়ীর দাবিদারকে তার দরবারে সত্যের 
পয়গাম পৌছালেন, তখন সে মুসা (আ)-এর ব্যক্তিগত দুইটি বিষয় দ্বারা বিরোধী 
আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করল; যেমন সুচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণত যখন আসল 
বিষয়ের জওয়াব দিতে সক্ষম হয় না, তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা খোজ করে 
এবং বর্ণনা করে, যাতে সে লঙ্জিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার প্রভাব ক্ষুন্ন হয়। 
এখানেও ফিরাউন দুইটি বিষয় বর্ণনা করল। এক. তুমি আমাদের লালিত-পালিত এবং 
আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছ। তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ 
আছে। কাজেই তোমার সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বল ? দুই. তুমি একজন 
কিবতীকে অহেতুক হত্যা করেছ। এটা যেমন যুলুম, তেমনি নিমকহারামি ও কৃতত্নতা। যে 
সম্প্রদায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে পদার্পণ করেছ তাদেরই একজনকে 
তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে হযরত মূসা (আ)-এর পয়গন্বরসুলভ জওয়াব দেখুন। 
প্রথমত তিনি জওয়াবে প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে কিবতীর হত্যাকাণ্ডের জওয়াব প্রথমে 
দিলেন; যা ফিরাউটন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহ, যা 
ফিরাউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জওয়াব পরে দিলেন। এই ক্রমপরিবর্তনের রহষ্য 
এরূপ মনে হয় যে, হত্যা ঘটনার ব্যাপারে তার একটি দুর্বলতা অবশ্যই ছিল। আজকালকার 
বিতর্কে এরূপ বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ 
আকৃষ্ট রুরার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল এর জওয়াবকেই অগ্রাধিকার দিলেন 
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৫১০ তফসীরে মা'রেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এবং জওয়াবও মোটামুটি দোষ স্বীকারের মাধ্যমে দিলেন। প্রতিপক্ষ বলবে যে, তিনি 
দোষ স্বীকার করে পরাজয় মেনে নিয়েছেন, এদিকে তিনি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেননি । 

হযরত মূসা (আ) জওয়াবে এ কথা স্বীকার করে নিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে 
তার পক্ষ থেকে ভুল বিচ্যুতি হয়ে গেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে তুললেন 
যে, এটা একটা সদুদেশ্য প্রণোদিত পদপেক্ষ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ 
করে ফেলে। লক্ষ্য ছিল, কিবতীকে ইসরাইলীর প্রতি যুলুম করা থেকে বিরত করা । এই 
লক্ষ্যেই তাকে একটি ঘুষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ 
হত্যাকাণ্ড ছিল ্রান্তিপ্রসৃত। কাজেই আমার নবুয়ত দাবির সত্যতায় এটা কোনরূপ বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভুল জানতে পেরে আইনগত ধর-পাঁকড়ের কবল 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম । আল্পাহ্‌ তাঁআলা অতঃপর আমার 
প্রতি অনুগ্হ করলেন এবং আমাকে নবুয়ত ও রিসালত দ্বারা ভূষিত করেন। 

চিন্তা করুন, শক্রর বিপক্ষে তখন মূসা (আ)-এর সোজা ও পরিষ্কার জওয়াব এটাই 
স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি কিবতীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে তার হত্যার 
বৈধতার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতেন। তাঁকে মিথ্যারোপ করার মতও কেউ 
সেখানে বিদ্যমান ছিল না। হযরত মূসা (আ)-এর স্থলে অন্য কেউ হলে সে তাই করত। 
কিন্তু সেখানে তো আল্লাহ্‌ তাঁআলার একজন নিষ্ঠাবান এবং সততার মূর্তমান প্রতীক 
পয়গম্বর ছিলেন, যিনি সত্য ও সততা প্রকাশ করাকেই বিজয় বলে গণ্য করতেন। তিনি 
শত্রুর জনাকীর্ণ দরবারে একদিকে নিজের বিচ্যুতি স্বীকার করে নিলেন এবং অপরদিকে 
এর কারণে নবুয়ত ও রিসালতে যে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিতে পারত, তারও জওয়াব 
প্রদান করলেন। এরপর প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের 
জওয়াব প্রদানে প্রবৃত হলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের বাহ্যিক অনুগ্রহের প্রকৃত 
স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, চিপ্তা কর, আমি কোথায় এবং ফিরাউনের দরবার 
কোথায়। যে কারণের উপর ভিত্তি করে আমি তোমার গৃহে লালিত-পালিত হয়েছি সে 
সম্পর্কে চিন্তা করলেই এ সত্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। তুমি বনী ইসরাইলের প্রতি অমানুষিক 
নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলে এবং তাদের নিরপরাধ ও নিষ্পাপ ছেলে-সন্তানদেরকে হত্যা 
করছিলে । বাহ্যত তোমার এই যুলুম ও উৎপীড়ন থেকে বাচানোর জন্য আমার জননী 
আমাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করেন। ঘটনাক্রমে তুমি আমার সিন্দুক দরিয়া থেকে উদ্ধার করে 
আমাকে স্বগৃহে লালন-পালন কর। প্রকৃতপক্ষে এটা. আল্লাহ্‌ তা'আলার বিজ্ঞজনোচিত 
ব্যবস্থা এবং তোমার নির্যাতনের অদৃশ্য শাস্তি ছিল। যে ছেলের বিপদাশংকা থেকে 
আত্মরক্ষার জন্য তুমি হাজারো ছেলেকে হত্যা করেছিলে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে তোমারই 
গৃহে লালন-পালন করিয়েছেন। এখন চিন্তা কর, আমার লালন-পালনে তোমার কি অনুগ্রহ 
ছিল।. এই পয়গম্বরসুলভ জওয়াব থেকে উপস্থিত শ্রোত্মগ্ুলী এ কথা স্বাভাবিকভাবেই 
বুঝে নিল যে, ইনি প্রগলভ নন, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেন নাঁ। এরপর বিভিন্ন মু'জিযা 
দেখে এ কথার সত্যতা আরও পরিস্ষুট হয়ে গেল। তারা মুখে স্বীকার করেনি বটে; কিন্তু 
ভীত ও প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। ফলে একদিকে মাত্র 
দুইজন ব্যক্তি, যাদের অগ্র-পশ্চাতে তৃতীয় কোন সাহায্যকারী ছিল না এবং অপরদিকে 
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সূরা আশ-শু'আরা ৫১১ 


দরবার ফিরাউনের, শহর ও দেশ ফিরাউনের; কিন্তু ভয় ও আশংকা এই যে, এরা দুইজন 
আমাদেরকে এই দেশ ও রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে ছাড়বে । 

এ হচ্ছে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত প্রভাব এবং সততা ও সত্যের ভয়ভীতি । পয়গন্বরগণের 
বাকবিতণ্তা ও বিতর্ক এবং সততা ও প্রতিপক্ষের ধর্মীয় হিতাকাঙক্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে । 
এরূপ বিতর্কই অন্তরে স্থায়ী আসন নিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং বড় বড় পাষণ্ডকে বশীভূত 
করে ছাড়ে। 
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৫১২ তফসীরে মারেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(৩৪) ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ জাদুকর । (৩৫) 
সে তার জাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়। অতএব 
তোমাদের মত কি ? (৩৬) তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দিন এবং 
শহরে শহরে ঘোষক প্রেরণ ককুন। (৩৭) তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ 
যাদুকর উপস্থিত করে। (৩৮) অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে জাদুকরদেরকে একত্র করা 
হলো। (৩৯) এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হলো, তোমরাও সমবেত হও, (৪০) 
যাতে আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি_যদি তারাই বিজয়ী হয়। (৪১) যখন 
জাদুকররা আগমন করল, তখন ফিরাউনকে বলল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমরা 
পুরস্কার পাব তো ? (৪২) ফিরাউন বলল, হ্যা এবং তখন তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের 
অন্তর্ভুক্ত হবে। (৪৩) মূসা আ) তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর তোমরা যা নিক্ষেপ 
করবে । (88) অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফিরাউনের 
ইযযতের শপথ, আমরাই বিজয়ী হব। (৪৫) অতঃপর মুসা তীর লাঠি নিক্ষেপ করল, 
হঠাৎ তা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে থাস করতে লাগল । (৪৬) তখন জাদুকররা 
সিজদায় নত হয়ে গেল। (৪৭) তারা বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করলাম, (৪৮) যিনি মূসা ও হারূনের রব । (৪৯) ফিরাউন বলল, আমার অনুমতিদানের 
পূর্বেই তোমরা কি তাকে মেনে নিলে ? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু 
শিক্ষা দিয়েছে। শীপ্বই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে । আমি অবশ্যই তোমাদের 
হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে শুলে চড়াব ৷ (৫০) 
তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই । আমরা আমাদের পালন-কর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব । 
(৫১) আমরা আশা করি যে, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। 
কারণ, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অগ্রণী । | 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[হযরত মূসা (আ) কর্তৃক এসব মু'জিযা প্রদশিত হলে] ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে 
বলল, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইনি একজন সুদক্ষ জাদুকর। তার (আসল) উদ্দেশ্য 
এই যে, তিনি তার জাদু বলে (নিজে শাসক হয়ে যাবেন এবং) তোমাদেরকে তোমাদের 
দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবেন, (যাতে বিনা প্রতিবন্ধকতায় স্বগোত্রকে নিয়ে রাজ্য শাসন 
করতে পারে,) অতএব তোমরা কি পরামর্শ দাও? পারিষদবর্গ বলল, আপনি তাকে ও তার 
ভাইকে কিঞ্চিৎ) অবকাশ দেন এবং (নিজ দেশের) শহরে শহরে সংগ্াহকদেরকে (হুকুমনামা 
দিয়ে) প্রেরণ করন, যাতে তারা সেব শহর থেকে) সব সুদক্ষ জাদুকরকে (একত্র করে) 
আপনার কাছে উপস্থিত করে । অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ সময়ে জাদুকরদেরকে 
একত্র করা হলো । (নির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ সাজসঙ্জার দিন এবং বিশেষ সময় অর্থাৎ চাশ্‌তের 
সময়; যেমন সূরা তোয়াহার তৃতীয় রুকুর শুরুতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সময় পর্যন্ত 
সবাইকে সমবেত করা হলো এবং ফিরাউনকে এর সংবাদ জানিয়ে দেয়া হলো ।) এবং 
(ফিরাউনের পক্ষ থেকে ব্যাপক ঘোষণার মাধ্যমে) জনগণকে বলে দেওয়া হলো যে, 
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তোমরাও কি (অমুক স্থানে ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য) একত্র হবে ? (অর্থাৎ একত্র হয়ে 
যাও।) যাতে জাদুকররা জয়ী হলে (যেমন প্রবল ধারণা তাই) আমরা তাদেরই পথ 
অনুসরণ করি। (ফিরাউন এ পথে ছিল এবং অপরকেও এ পথে রাখতে চাইত । উদ্দেশ্য 
এই যে, একত্র হয়ে দেখ। আশা করা যায় যে, জাদুৰররাই বিজয়ী হবে। তখন আমাদের 
পথ যে সত্য তা সপ্রমাণ হয়ে যাবে ।) অতঃপর যখন জাদুকররা (ফিরাউনের সামনে) 
আগমন করল, তখন ফিরাউনকে বলল যদি আমরা [মূসা (আ)-এর বিপক্ষে] বিজয়ী হই, 
তবে আমরা কোন বড় পুরষ্কার পাৰ তো ? ফিরাউন, বলল, হ্থ্যা, (আর্থিক পুরস্কারও বড় 
পাবে) এবং তদুপরি এই মর্ধাদাও লাভ রবে যে) তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে । (এইরূপ কথাবার্তার পর তারা প্রতিযোগিতার স্থানে আগমন করল 
এবং অপরদিকে মূসা আ) আগমন করলেন। প্রতিযোগিতা শুরু হলো। জাদুকররা বলল, 
আপনি প্রথমে লাঠি নিক্ষেপ করবেন, না আমরা নিক্ষেপ করব] মূসা (আ) বললেন, 
তোমাদের যা নিক্ষেপ করবার, (ময়দানে) নিক্ষেপ কর। অতএব তারা তাদের রশি ও লাঠি 
নিক্ষেপ করল, (যো জাদুর প্রভাবে সর্প মনে হচ্ছিল) এবং বলল, ফিরাউনের ইয্যতের 
কসম, নিশ্চয় আমরাই জয়ী হব। অতঃপর মূসা (আ) আল্লাহ্‌র আদেশে তার লাঠি 
নিক্ষেপ করলেন। অমনি তা (অজগর হয়ে) তাদের সব অলীক কীর্তিকে গ্রাস করতে 
লাগল। অতঃপর (এ দৃশ্য দেখে) জাদুকররা (এমন মুগ্ধ হলো যে,) সবাই সিজদাবনত 
হয়ে গেল এবং €চিৎকার. করে) বলল, আমরা রাব্লুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করলাম যিনি মূসা ও হারূন (আ)-এরও রব। ফিরাউন তেত্যন্ত বিচলিত হলো যে, 
কোথাও সমস্ত প্রজাসাধারণই মুসলমান না হয়ে যায়। সে একটি বিষয়বস্তু চিন্তা করে 
শাসানির সুরে জাদুকরদেরকে) বলল, তোমরা কি আমার অনুমতিদানের পূর্বেই মূসার 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে ? নিশ্চয় (মনে হয়) সে জোদুবিদ্যায়) তোমাদের সবার 
ওস্তাদ, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। (আর তোমরা তার শিঘ্য। তাই পরম্পর 
গোপনে চত্রান্ত করেছ যে, তুমি এমন করলে আমরা এমন করব এৰং এভাবে হারজিত 
প্রকাশ করব, যাতে কিবতীদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে স্বাচ্ছন্দে রাজত্ব করতে পার। 
যেমন অন্য আয়াতে আছে £ ৯1 4১ ১৯১১৭ 22১। ০১ ২১:১4 15১০ অতএব) 
শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে । (তাঁ এই যে) আমি তোমাদের. একদিকের হাত ও 
অন্যদিকের পা কর্তন করব এবং তোমাদেরকে শূলে চড়াব যোতে আরও শিক্ষা হয়)। 
তারা জওয়াব দিল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে পৌছে যাব 
(সেখানে সব রকমের শান্তি ও সুখ আছে)। সুতরাং এরূপ মৃত্যুতে ক্ষতি কি ?) আমরা 
আশা করি, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা 
(এ স্থলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে) সর্বাগ্রে বিশ্বাস স্থাপন করেছি (সুতরাং এতে এরূপ 
সন্দেহ হতে পারে না যে, তাদের পূর্বে “আয়া” ফিরাউন বংশের স্মিন ও বনী ইসরাইল 
বিশ্বাস স্থাপন করেছিল)। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

০৮ ঠ155551 ০৪] অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) জাদুকরদেরকে বললেন, তোমাদের 
যাজাদু প্রদর্শন করবার, প্রদর্শন কর। এতে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সন্দেহ হয় 
যে-মূলা (আ) তাদেরকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ দিচ্ছেন কেমন করে ? কিন্তু সামান্য চিন্তা 
করলে বুঝা যায় যে, এটা মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ 'ছিল না। 
বরং তাদের যা কিছু করার ছিল, তা বাঁতিল করাই তীর উদ্দেশ্য ছিল। তবে যেহেতু প্রকাশ 
নির্দেশ দিয়েছেন; যেমন কোন আল্লাহ্‌দ্রোহিকে বলা হয় যে, তুমি তোমাদের আল্লাহ্দ্বোহিতার 
প্রমাণাদি পেশ কর, যাতে আমি সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। বলা বাহুল্য, 
একে আল্লাহ্‌ দ্রোহিতায় সম্মতি বলা যায় না। 

১৮০১5১-% এ বাক্যটি জাদুকরদের জন্য কসম পর্যায়ের । মূর্থতা যুগে এর প্রচলন 
ছিল। পরিতাপের বিষয় ! আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ কসম প্রচলিত হয়ে 
গেছে, যা এর চাইতেও মন্দ। উদাহরণত বাদশাহর কসম, তোমার বাপের কবরের কসম 
ইত্যাদি। এ ধরনৈর কসম শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয । বরং এগুলো সম্পর্কে এ কথা বলা 
ভুল হবে না যে, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যেমন বিরাট পাপ, এসব নামের 
সত্য কসম খাওয়াও তার চাইতে কম পাপ নয়। (রূহুল মা“আনী) 

১১48০ 0এ। 01১-১% 1%$ __ অর্থাৎ যখন ফিরাউন জাদুকরদেরকে বিশ্বাস স্থাপন 
করার কারণে হত্যা, হস্তপদ কর্তন ও শুলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত 
তাচ্ছিল্যভরে জওয়াব দিল, তুমি যা. করতে পার, কর। আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমরা 
নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌছে যাব। সেখানে আরামই আরাম । 

এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আজীবন জাদুর কুফরে লিপ্ত, ফিরাউনের. উপাস্যতা 
স্বীকারকারী এবং ফিরাউনের পৃজা-অর্চনাকারী এই জাদুকররা মূসা (আ)-এর মু'জিযা 
দেখে স্বজাতির বিপক্ষে ফিরাউনের মত শ্বৈরাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে ঈমানের কথা ঘোষণা 
করল কিরূপে ? এটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার । আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, 
এখানে শুধু ঈমানের. ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের এমন গভীর রঙও প্রকাশ পেয়েছে যে, 
কিয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। তারা পরকালের 
নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোন শান্তি ও বিপদকে 
উপেক্ষা করে তারা ১৯ $০$1৮_,১১৯$.$ তোমার যা করবার, করে ফেল) বলে দিয়েছে। 
এটাও প্রকৃতপক্ষে মূসা (আ)-রই মু'জিযা যা লাঠি ও সুশুদ্র হাতের মু'জিযার চাইতে 
কোন অংশে কম নয়। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর 
হাতে প্রকাশ পেয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে সম্তর বছরের কাফিরের মধ্যে এমন অভাবনীয় 
পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যে, সে শুধু মুমিনই নয়; বরং যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার 
বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। 
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(৫২) আমি মৃসাকে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের 
হয়ে যাও, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চান্ধাবন করা হবে। (৫৩) অতঃপর ফিরার্ট্রন শহরে শহরে 
সংশ্রাহকদেরকে প্রেরণ করল, ৫5) নিশ্চয় এরা বেনী ইসরাইল) ক্ষুদ্র একটি দল । (৫৫) 
এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্বেক করেছে । (৫৬) এবং আমরা সবাই সদা শঙ্কিত। 
(৫৭) অতঃপর আমি ফিরাউনের দলকে তাদের বাগবাগিচা ও ঝরনাসমূহ থেকে বহিষ্কার 
করলাম । (৫৮) এবং ধনভাণ্তার ও মনোরম স্থানসমূহ থেকে । (৫৯) এব্সপই হয়েছিল এবং 
বনী ইসরাইলকে করে দিলাম এ সবের মালিক । (৬০) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তারা 
তাদের পশ্চা্ধাবন করল । (৬১) যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা 
বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম । (৬২) মুসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন 
আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। (৬৩) অতঃপর আমি মৃসাকে 
আদেশ করলাম, তোমার লাঠি ছারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল 
এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদূশ হয়ে গেল । (৬৪) আমি সেথায় অপর দলকে 
পৌছিয়ে দিলাম । (৬৫) এবং মূসা ও তার সঙ্গীদের সবাইকে বাচিয়ে দিলাম । (৬৬) 
অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম । (৬৭) নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন আছে এবং 
88/555577755757 
পরম.দয়ালু। 
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৫১৬ তফসীরে মা'রেফুল কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(যখন ফিরাউন এ ঘটনা থেকেও হিদায়াত লাভ করল না এবং বনী ইসরাইলের 
উৎপীড়ন পরিত্যাগ করল না, তখন) আমি-মূসা (আ)-কে আদেশ করলাম যে, আমার 
বান্দাগণকে. অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে) রাত্রিষোগে (মিসর থেকে) বাইরে নিয়ে যাও এবং 
(ফিরাউনের পক্ষ থেকে) তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (সেমতে তিনি আদেশ মত 
বনী ইসরাইলকে -সাথে নিয়ে রাত্রিযোগে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সকালে এই সংবাদ 
ছড়িয়ে পড়লে) ফিরাউন  (পশ্চাদ্ধাবনের জন্য আশেপাশের) শহরে শহরে সংগ্রাহক দৌড়িয়ে 
দিল এবং বলে পাঠাল) যে, তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাইল আমাদের তুলনায়) একটি ক্ষুদ্র 
দল। (তাদের মুকাবিলা করতে কেউ যেন ভয় না করে) তারা (নিজেদের কার্যকলাপ ছারা) 
আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। (কার্যকলাপ এই যে, গোপনে চাতুরী করে বের হয়ে 
গেছে অথবা ধারের বাহানায় আমাদের অনেক অলংকারও সাথে নিয়ে গেছে। মোটকথা, 
তারা আমাদেরকে বোকা বানিয়ে গেছে। এর প্রতিকার অবশ্যই করা উচিত। আমরা সবাই 
একটি সশস্ত্র দল (এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনী)। মোটকথা, (দু'চার দিনে সাজ-সরঞ্জাম ও 
সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে বনী ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হয়ে গেল। তারা যে ফিরে 
আসতে পারবে না, এ কল্পনাও তাদের ছিল না। এ'দিক দিয়ে যেন) আমি তাদেরকে 
বাগ-বাশিচা, ঝরণাসমূহ থেকে, ধনভাণ্ডার এবং সুরম্য অষ্টালিকাসমূহ থেকে বহিষ্কার করে 
দিলাম। (আমি তাদের সাথে) এরূপই করেছি এবং তাদের পরে বনী ইসরাইলকে 
এগুলোর মালিক করে দিয়েছি। (এ ছিল মধ্যবর্তী বাক্য। অতঃপর -আবার কাহিনী বর্ণিত 
হচ্ছে £) মোটকথা, (একদিন) সূর্যোদয়ের সময় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল (অর্থাৎ কাছাকাছি 
পৌছে গেল। বনী ইসরাইল -তখন ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার ফিকিরে ছিল)। অতঃপর 
যখন উতয় দল (এমন নিকটবর্তী হলো যে,) পরস্পরকে দেখল, তখন মূসা আ)-এর 
সঙ্গীরা (অস্থির হয়ে) বলল, €হে মূসা,) আমরা তো তাদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম । মুসা 
(আ) বললেন, কিছুতেই নয়; কারণ, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা । তিনি 
এখনই আমাকে (সোগর পাড়ি দেয়ার) পথ বলে দেবেন। (কেননা, রওয়ানা হওয়ার 
সময়ই মুসা (আ)-কে বলে দেয়া হয়েছিল যে, সমুদ্ধে শু পথ সৃষ্টি হবে ।4:১$1 ৮১ 
৬১১৩ 53 ৫০১5354৮৪১৯ এ তবে শুষ্ক কিরূপে হবে, তা তখন বলা হয়নি। সুতরাং 
মুসা (আ) এই ওয়াদার কারণে নিশ্চিত ছিলেন এবং বনী ইসরাইল উপায় জানা না 
থাকার কারণে অস্থির ছিল।) অতঃপর আমি মূসা আ)-কে আদেশ করলাম, লাঠি দ্বারা 
সমুদ্রকে আঘাত কর। সেমতে (তিনি আঘাত করলেন । ফলে) তা বিদীর্ণ হয়ে (কয়েক 
অংশ হয়ে) গেল। (অর্থাৎ কয়েক জায়গা থেকে পানি সরে গিয়ে মাঝখানে একাধিক সড়ক 
খুলে গেল।) প্রত্যেক অংশ বিশাল পর্বতসদৃশ (বড়) ছিল। (তারা নিরাপদে ও শান্তিতে 
সমুদ্র পার হয়ে গেল।) আমি অপর দলকেও তথায় পৌছিয়ে দিলাম (অর্থাৎ ফিরাউন ও 
তার দলবলও সমুদ্রের কাছে পৌছে গেল এবং 1০১ * 11430 এই সাবেক ভবিষ্যদ্বাণী 
অনুযায়ী সমুদ্র তখন পর্যস্ত তদবস্থায়ই ছিল। তারা খোলা পথকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে 
অগ্র-পশ্াৎ চিন্তা না করে গোটা বাহিনীকে পথে নামিয়ে দিল। সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে 
পানি নেমে আসতে লাগল এবং সমগ্র বাহিনী সলিল সমাধি লাভ কুরল। বাহিনীর 
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সুরা আশ-শু“আরা ৫৯৭ 


পরিণাম হলো এই যে,) আমি মূসা (আ)-কে ও তার সঙ্গীদেরকে (নিমজ্জিত হওয়া থেকে) 
উদ্ধার করলাম এবং অন্যদেরকে অর্থাৎ তাদের প্রতিপক্ষকে) নিমজ্জিত করে দিলাম । এ 
ঘটনায়ও 'বর্ড়-শিক্ষা আছে (অর্থাৎ কাফিররা এর দ্বারা যেন বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্‌র 
নির্দেশাবলী -ও পয়গন্বরদের বিরোধিতা আযাবের 'কারণ। একথা বুঝে তারা বিরোধিতা 
রি বেঁচে থাকতে পারে ।) কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) 

ধকাংশই বিশ্বীসী নয়। আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত পরাক্রমশালী (ইচ্ছা করলে দুনিয়াতেই 
২) কিন্তু) পরম দয়ালু । (তাই ব্যাপক দয়ার কারণে আযাবের সময় নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন। সুতরাং আযাবের বিলম্ব দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

30 :4:59005%__ এ আয়াতে বাহ্যত বলা হয়েছে যে, ফিরাউন সম্প্রদায়ের 
পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি, বাগ্রবাগিচা ও ধন-ভাণারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর 
বনী ইসরাইলকে করে দেয়া হয়। কিন্তু এতে একটি এঁতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং 
কোরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফিরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী ইসরাইল 
মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্র ভূমি শামের দিকে 
রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফির জাতির সাথে জিহাদ করে তাদের শহর 
অধিকার করার আদেশপ্রাপ্ত হয়। বনী ইসরাইল এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে 
আযাব হিসেবে তীহের উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। 
তারা সেই ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই চল্পসিশ বছর অতিবাহিত হয়ে 
যায়। এই তীহ্‌ প্রান্তরেই তাদের উভয় পয়গন্বর হযরত মূসা ও হারূন (আ) ওফাত পান। 
এর পরেও ইতিহাসপগ্রস্থ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাইল কোন সময় 
দলবদ্ধ ও জাতিগত পরিচিতি মর্যাদা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফিরাউন 
সম্প্রদায়ের বিষয় সম্পত্তি ও ধনভাশ্তারের উপর বনী ইসরাইলের অধিকার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হতে 'পারে ? তফসীর রূহুল মা“আনীতে এই আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দুইটি জওয়াব 
তফসীরবিদ হযরত হাসান ও কাতাদাহ (র) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত হাসান বলেন, 
আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাইলকে ফিরাউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
করার কথা ব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু এ কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা 
ফিরাউনের ধ্বংসের তাৎক্ষণিক পর ঘটবে। তীহ্‌ প্রান্তরে ঘটনার চণ্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও 
যদি তারা মিসরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থে কোনরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। 
ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিসরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার 
আপঙ্তিটি' মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ তখনকার ইতিহাস ইহুদী ও খ্রিস্টানদের লিখিত 
মিথ্যা বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ । কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। 
এর কারণে কোরআনের আয়াতে কোনরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হযরত কাতাদাহ 
বলেন, এই ঘটনাটি কোরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে, যেমন সূরা আ“রাফের 
আয়াত ১৩৬, ১৩৭-এ, সুরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সূরা দুখানের আয়াত ২৫ থেকে 
২৮-এ এবং সূরা শু'আরার আলোচ্য ৫৯ নম্বর আয়াতে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। এসব 
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৫১৮ তফসীরে মা'রেফুল কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


আয়াত থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, বনী ইসরাইলকে বিশেষভাবে ফিরাউন সম্প্রদায়ের 
পরিত্যক্ত বাগবাগিচা ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য বনী ইসরাইলের 
মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট 
অবকাশ বিদ্যমান আছে যে, নবী ইস্রাঈলকে ফিরাউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ বাগবাগিচা ও 
ধন-ভাণ্ারের মালিক করা হুয়েছিল। এর জন্য তাদের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী নয়। 
বরং অনুর বাগবণিচা শাম দেশেও অর্জিত হতে-পারে। সূরা আাফে আয়াত চন 
॥ 4. 4:)0 শব্দ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, শামদেশই বুঝানো হয়েছে। কেননা, 
কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে (8) ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কে 
ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হযরত কাতাদাহ বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে কোরআনের আয়াতের 
সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয়। সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলী দ্বারা 
প্রমাণিত-হয় যে, ফিরাউনের ধ্বংসের পর বনী ইসরাইল কোন সময়ই সমষ্টিগতভাবে 
মিসর অধিকার করেনি, তবে হযরত কাতাদাহ্র তফসীর অনুযায়ী উল্লিখিত সব আয়াত 
শামদেশে তার বাগবাণিচা ও অর্থভাারের মালিক হওয়া বুঝানো যেতে পারে । (4214 
০৯৯5৭ 9 ৩০01 94 0374565৪1৮০ ০০৪ 36 পশ্চাদ্ধাবনকারী ফিরাউন 
সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এসে গেল, তখন সমর বনী ইসরাইল চীৎকার করে 
উঠল, হায়, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম । আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরীই বা কি. 
ছিল, পশ্চাতে অমিতবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সম্মুখে সমুদ্র অন্তরায় । এই পরিস্থিতি মুসা 
(আ)-এরও “অগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার 
প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তখনওসজোরে বললেন ঠ. ৫ আমরা কিছুতেই 
ধরা পড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে, 2১+:.১:১০-$। আমার সাথে আমার 
পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ বলে বলে দেবেন। ঈমানের পরীক্ষা এরূপ স্থলেই 
হয়ে থাকে? মুসা (আ)-এর চোখেমুখে ভয়তীতির চিহৃমাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের 
পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। হুবহু এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরিগুহায় 
আত্মগোপনের সময় আমাদের রাসূলে মকবুল (সা)-এর সাথে ঘটেছিল। পশ্চান্ধাবনকারী 
শক্র এই গিরিগুহার মুখে এসে দীড়িয়েছিল। সামান্য নিচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের 
সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি 
হুবহু এই উত্তরই দেন 10: 41“ ১। ১১১৪ % চিন্তা করো না, আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গে আছেন। 
এই ঘটনার মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে, মূসা (আ) বনী ইসরাইলকে 
2 +৮:) ৮২201 আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন 

এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) জওয়াবে (৫, বলেছেন অর্থাৎ আমাদের উভয়ের সাথে আল্লাহ্‌ 
আছেন । এটা উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য যে, এ উম্মতের ব্যক্তিবর্গও তাদের রাসূলের সাথে 
আল্লাহ্‌র সঙ্গ দ্বারা ভূষিত। 
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৫ তুর তে ্ 


৫৯) আর তাদেরকে ইনরাহীমের বৃত্তান্ত নিয়ে লিন (৭০) যখন তার পিতাকে 
এবং ভার সম্প্রপায়কে বললেন, তোমরা কিসের ইবাদত কর ? (৭১) তারা বলল, আমরা 
প্রতিমার পূজা করি এবং সারাদিন এদ্দেরকেই নিষ্ঠার সাথে আকড়ে থাকি । (৭২) ইবরাহীম 
(আ) বললেন, ভোময়া যখন আহবান কর, তখন তারা শোনে কি ? (৭৩) অথবা তারা কি 
তোমাদের উপকার করে কিংবা ক্ষতি করতে পারে ? (৭8) ভারা বলল £ না, তবে আমরা 
আযাঙগেক্স পিতৃপুক্ষদেত্বকে পেয়েছি তারা একপই করত । (৭৫) ইবরাহীম বললেন, 
তোমক্সা কি তাদেন্ব সম্পর্কে তেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ। (৭৬) তোমরা এবং 
তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা ? (৭৭) বিশ্ব পালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার 
শক্র, (৭৮) ধিমি জামাকে সৃষ্টি করেছেন, অত$পর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, 
(৭৯) ধিনি আমাকে জাহার দেন এবং পানীয় দান করেন, ৮০) যখন আমি রোগাক্রান্ত 
হই, তখন তিনিই আরোগ্য পান ফরেন, (৮১) যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর 
পুনজীর্ঘদ দান করবেন । (৮২) জাষি আশা করি তিনিই বিচারের দিন আমার ক্রুটি-বিচ্যতি 
মাক করবেম। (৮৩) ছে আমার পাজনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে 
সতবর্ষশীলঙের অন্তর্ভুক্ত কর (৮৪) এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর (৮৫) 
এবং আমাকে নিয়ামত-উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর । (৮৬) এবং আমার পিতাকে 
ক্ষমা ফর। সে ডো পথত্রষ্টদের অন্যতম । (৮৭) এবং পুনরুথান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত 
করো মা: ৮৮) যে দিবসে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না, ৮৯) 
কিন্তু যে সুস্থ জন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে । (৯০) জান্নাত আল্লাহ্তীরুদের নিকটবর্তী 
করা হবে । (৯১) এবং বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হৰে জাহান্নাম । (৯২) 
তাদেন্কে বলা হবে $ তারা কোথায়, তোমরা যাদের পৃজা করতে (৯৩) আল্লাহ্র পরিবর্তে ? 
তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে ? (৯৪) 
অতঃপর.ভাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহানামে (৯৫) 
এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে | (৯৬) তারা তথায় কথা ফাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবে, 
(৯৭) আল্লাহ্র কসম আমরা প্রকাশ্য বিস্রান্তিতে লিগ ছিলাম (৯৮) যখন আমরা তোমাদেরকে 
বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম । (৯৯) আমাদেরকে দুকর্মীরাই গোমরাহ্‌ করেছিল । 
০০০) অতগ্রষ আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (১০১) এবং কোন সহদয় বন্ধুও নেই। 
(১০২) হায়, যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা 
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বিশ্বাস স্থাপনকারী হরে যেতাম । (১০৩) নিশ্চয়, এতে নিদর্শন আছে, এবং তাদের 
অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১০৪) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি:তাদের সামনে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন (যাতে তারা শিরক নিন্দনীয় 
হওয়ার প্রমাণাদি জানতে পারে বিশেষত ইবরাহীম (আ) থেকে বর্ণিত প্রমাণাদি। কেননা, 
আরবের এই মুশরিকরা নিজেদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীম্ীর অনুসারী বলে দাবি করে। এই 
বৃত্তান্ত তখনকার) যখন তিনি তার পিতাকে এবং তার (প্রতিমাপূজারী) সম্প্রদায়কে বললেন, 
তোমরা কি (অলীক) বন্ধুর পূজা কর ? তারা বলল, আমরা প্রতিমাদের পূজা করি এবং 
তাদের (পৃজা)-কেই আকড়ে থাকি। ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা যখন (তোমাদের 
অভাব-অনটন দূর করার জন্য) তাদেরকে আহবান কর, তখন তারা শোনে কি অথবা 
(তোমরা যে তাদের পূজা কর,) তারা কি তোমাদের কোন উপকার করে কিংবা (যদি 
তোমরা তাদের পুজা বর্জন কর, তবে কি) ক্ষতি করতে পারে ? অর্থাৎ পৃজনীয় হওয়ার 
জন্য পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ক্ষমতা থাকা জরুরী। তারা বলল, (তো তো নয়। তারা কিছুই 
শোনে না এবং কোন লাভ ক্ষতি করতে পারে না। তাদের পৃজা করার কারণ এটা নয়,) 
বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি। (তাই আমরাও এই পূজা 
করি)। ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা কি তাদের (অবস্থা) সম্পর্কে ভেবে দেখেছ; 
যাদের পূজা করতে. তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষরা £ তারা (উপাস্যরা) 
আমার অর্থাৎ তোমাদের) জন্য ক্ষতিকারক (অর্থাৎ তাদের পুজ্বা করলে; আমি করি কিংবা 
তোমন্না কর। তাদের ইবাদতে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নেই ।) কিন্তু হ্যা, বিশ্বপালনকর্তা 
(এমন যে, তিনি তীয় উপাসনাকারীদের বন্ধু । তার ইবাদত আদ্যোপান্ত উপকারী 1) যিনি 
আমাকে (এমনিভাবে সবাইকে) সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আমাকে (আমার উপকারিতার 
দিকে) পথপ্রদর্শন করেন (অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধি দান করেন, যদ্ধারা লাত-লোকসান বুঝি । এবং 
যিনি আমাকে পানাহার করান। আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান 
করেন এবং তিনি আমাকে (যথাসময়ে) মৃত্যু দেবেন, অতঃপর (কিয়ামতের দিন) আমাকে 
জীবিত করবেন এবং যিনি কিয়ামতের দিন আমার ক্রটি-বিদ্যুতি মাফ করবেন বঙ্লে আমি 
আশা করি। (আল্লাহ্‌ তা“আলার ইবাদতে উৎসুক করার উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (আ) এসব 
গুণের কথা বর্ণনা করলেন। এরপর আল্লাহ্‌র ধ্যান প্রবল হয়ে যাওয়ার কারণে মুনাজাত 
শুরু করে দিলেন ঃ) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা (অর্থাৎ ইল্‌্ম ও আমলে 
পূর্ণতা) দান কর। (কেননা, মূল প্রজ্ঞা তো দোয়ার সময়ও অর্জিত ছিল)। এবং (নৈকট্যের 
স্তরে) আমাকে উেচ্চ স্তরের) সতকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর (অর্থাৎ যহান পয়গন্বরদের 
অন্তর্ভুক্ত কর।) এবং আমার আলোচনা ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে অব্যাহত রাখ (যাতে 
তারা আমার. পথে চলে। ফলে আমি বেশি সওঘাৰ পাব।) এবং আমাকে নিয়ামত 
উদ্যানের অধিকারিগণের শামিল কর এবং আমার পিতাকে (ঈমানের তওফীক দিয়ে) ক্ষমা 
কর।- সে .ভো পথত্রষ্টদের অন্যতম । যেদিন সবাই পুনরুথিত হবে, সেদিন আমাকে 
লাঞ্কিত করো না। (অতঃপর সেদিনের কিছু লোমহর্ষক ঘটনাও উল্লেখ করেছেন, যাতে 


মা'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)-__৬৬ 
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৫২২ তফসীরে মা'রেফুল কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


সম্প্রদায়ের লোকেরা শোনে এবং সাবধান হয়। এবং সেই দিনগুলো এমন হবে যে,) 
সেদিন (মুক্তির জন্য) অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। তবে €সে 
যুক্তি পাবে,) যে কুফর ও শিরক থেকে) পবিত্র অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আসবে এবং 
(সেদিন) আল্লাহ্ভীরুদের অর্থাৎ ঈমানদারগণের জন্য জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে 
(যাতে তারা দেখে এবং তারা তথায়. যাবে জেনে আনন্দিত হয়।) এবং পথভ্রষ্টদের (অর্থাৎ 
কাফিরদের) জন্য দোযখ সম্মুখে প্রকাশ করা হবে (যাতে তারা তাদের অবস্থানস্থল দেখে 
দুঃখিত হয়) এবং (সেদিন) তাদেরকে (পথ্রষ্টদেরকে) বলা হবে, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে 
তোমরা যাদের ইবাদত করতে তারা কোথায় ? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে 
অথবা তারা আত্মরক্ষা করতে পারে ? অতঃপর (একথা বলে) তাদেরকে (উপাসকগণকে) 
ও পথভ্রষ্ট লোক এবং ইবলীস বাহিনীর সবাইকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা 
হবে (সুতরাং প্রতিমা ও শয়তানরা নিজেদেরকে এবং উপাসকদেরকে বাচাতে পারবে না)। 
কাফিররা জাহান্নামে কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে (উপাস্যদেরকে) বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, 
আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, যখন তোমাদেরকে (ইবাদতে) বিশ্ব পালনকর্তার 
সমকক্ষ গণ্য করতাম । আমাদেরকে তো (গোমরাহীর প্রতিষ্ঠাতা) বড় দুর্ষমীরাই গোমরাহ্‌ 
করেছিল। অতএব (এখন) আমাদের কোন সৃপারিশকারী নেই (যে ছাড়িয়ে নেবে) এবং 
কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই (যে কেবল মর্মবেদনাই প্রকাশ করবে ।) যদি আমরা (পৃথিবীতে) 
প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা মুসলমান হয়ে যেতাম । [এ পর্যস্ত হযরত 
ইবরাহীম (আ)-এর বক্তব্য সমাপ্ত: হলো। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন 2 নিশ্চয় 
এতে (অর্থাৎ ইবরাহীমের বিতর্কে ও কিয়ামতের ঘটনায় সত্যান্বেষী ও পরিণামদরশীদের 
জন্য) শিক্ষা রয়েছে। (বিতর্কের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা. করলে তাওহীদের বিশ্বীস লাভ হয় 
এবং কিয়ামতের ঘটনাবলী থেকে ভয় অর্জিত হয় এবং ঈমানের পথ প্রশস্ত হয়।) কিন্তু 
তাদের (অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের) অধিরাংশই বিশ্বাসী-নয়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা 
প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (তিনি আযাব দিতে পারেন, ০০০৪ 
রেখেছেন)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি বজায় রাখার দোয়া £০১১:... ১..)51-1 
১৪৮১১ এই আয়াতে ১৮ বলে আলোচনা বুঝানো হয়েছে এবং এর' লাম উপকারার্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, হে আল্লাহ আমাকে এমন সুন্দর তরীকা ও উত্তম নিদর্শন 
দান করুন, যা কিয়ামত পর্যস্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা 
ও সদগুণাবলী দ্বারা স্মরণ করে। -(ইবনে কাসীর, রূহুল মা“আনী) আল্লাহ্‌ তাআলা 
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা মঞ্তুর করেছেন। ফলে ইহুদী, খ্রিন্টান এমনকি মক্কার 
মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতকে ভালবাসে এবং নিজেদেরকে এর অনুসারী বলে। 
যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ, তথাপি 
তাদের দাবি এই যে, আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায় তো যথার্থরূপেই 
মিল্লাতে ইবরাহিমীর অনুসারী হওয়াকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করে। 
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সূরা আশ-শু'আরা ৫২৩ 


খ্যাতি ও যশঘ্ীতি নিন্দনীয়, কিস্তু কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ৰৈধ £ যশশ্রীতি অর্থাৎ 
মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও প্রশংসার আকাঙক্ষা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় । কোরআন 
পাক পরকালের নিয়ামত লাভকে যশোত্রীতি বর্জনের উপর নির্ভরশীল ঘোষণা করেছে। 
বলা হয়েছে ঃ 10075955081 ০০19০395409 015১555৯890 4৪ __আলোচ্য 
আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করেছেন যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার 

প্রশংসা ও গুণকীর্তন হোক। এটা বাহ্যত যশত্বীতির অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। কিন্তু আয়াতের 
ভাষার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এই দোয়ার আসল লক্ষ্য যশোশ্রীতি 
নয়। বরং আল্লাহ তাআলার কাছে এই দোয়া যে, আমাকে এমন সৎকর্মের তওফীক দান 
করুন, যা আমার আখিরাতের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও সকর্মের প্রেরণা জাগে 
এবং আমার পরেও মানুষ সৎকর্মে আমার অনুসরণ করে। সারকথা এই যে, এই দোয়া 
দ্বারা কোন সুখ্যাতি ও যশলাভের উপকার লাত করা উদ্দেশ্যই নয়। কোরআন ও হাদীসে 
যে যশত্রীতি নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তদ্দারা পার্থিব 
মুনাফা অর্জন । 
ইমাম তিরযিমী ও নাসায়ী হযরত কাব ইবনে মালেকের জবানী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
উক্তি বর্ণনা করেন যে, দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগপালের 
এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, যতটুকু দুইটি অভ্যাস মানুষের ধর্মের ক্ষতি করে। এক. 
অর্থসম্পদের ভালবাসা এবং দুই. সম্মান ও যশ অন্েষণ । দায়লামী হযরত ইবনে আব্বাস 
থেকে বর্ণনা করেন যে, যশ ও প্রশংসাঘ্রীতি মানুষকে অন্ধ-বধির করে দেয়। এসব 
রেওয়ায়েতে সেই যশগ্রীতি ও প্রশংসা অন্বেষণ বুঝানো হয়েছে, যা পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের 
উদ্দেশ্যে কাম্য হয়ে থাকে কিংবা যার খাতিরে ধর্মে শৈথিল্য অথবা কোন গুনাহ্‌ করতে 
হয়। এগুলো না হলে যশগ্রীতি নিন্দনীয় নয়। হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) থেকে এই 
দোয়া বর্ণিত আছে £ 1১5 ০০| ১-১০| 5৯১1১১২০০৯০ ০৪ ০১ ৯1441 হে আল্লাহ্‌, 
আমাকে আমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এবং অন্য লোকদের দৃষ্টিতে মহান করে দিন। এখানেও অন্য 
লোকদের দৃষ্টিতে বড় করার লক্ষ্য এই যে, মানুষ সতকর্মে আমার ভক্ত হয়ে আমার 
অনুসরণ করুক । এ কারণেই ইমাম মালেক বলেন, যে ব্যক্তি বাস্তবে সতকর্মপরায়ণ, 
মানুষের দৃষ্টিতে সৎ হওয়ার জন্য সে যেন রিয়াকারী না করে। সে যদি মানুষের প্রশংসা 
ও গুণকীর্তনকে ভালবাসে, তবে তা নিন্দনীয় নয়। 

ইবনে আরাবী বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সৎকর্মের কারণে 
মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয়, সেই সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েয । ইমাম গাযযালী বলেন, 
দুনিয়াতে সম্মান ও যশপ্রীতি তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ । এক. যদি উদ্দেশ্য নিজেকে বড় 
এবং অন্যদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়,; বরং এরূপ পরকালীন উপকারের 
লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে । দুই. মিথ্যা গুণকীর্তন 
লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে নেই। তার ভিত্তিতে মানুষের কাহ্ছ থেকে 
ংসা কামনা না করা। তিন. যদি তা অর্জন করার জন্য কোন গুনাহ্‌ অথবা ধর্মের 
ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করতে না হয়। 
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৫২৪ তফসীরে মা'রেফুল কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া বৈধ নয় 81%535:.:31 1:51 3:40 404০ 
১21 0:15515% 253০১5১০4০৪ এ 8৫০9 অন্যত্র কোরআন পাকের 
এই ফরমান জারি হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কৃফরের উপর নিশ্চিত ও অবধারিত, তার 
জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা অবৈধ ও হারাম । কেননা, আয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও 
মুমিনদের জন্য মুশরিকদের মাগফিরাতের দোয়া কামনা করা দ্ধর্থহীনরূপে নাজায়েয; 
যদিও তারা নিকটাস্ত্রীয়ও হয়, যদিও তাদের জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়। 

একটি জিজ্ঞাসা ও জওয়াব £ ::10.১| ১3441 ৮4 ১8১0 __এ আয়াত থেকে প্রশ্ন 
দেখা দেয় যে, উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হযরত ইবরাহীম (আ) তীর মুশরিক পিতার 
জন্য কেন মাগফিরাতের দোয়া করলেন ? আল্লাহ্‌ রাবুল ইহ্যত নিজেই কোরআন মজীদে 
এ প্রশ্নের জওয়াৰ দিয়েছেন । তিনি বলেন ঃ 
১৪ ০০ এ ০১০১৬ ১5৪ ২৯৪52 95 2405 

7০৯292551০2 ও 0। 4০755 4195 8 % 

জওয়াবের সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম আ) পিতার জন্য তাঁর জীবদ্ধশায় 

ঈমানের তওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ্‌ তা“আলার কাছে দোয়া করেছিলেন। ঈমানের পর 

মাগফিরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা ইবরাহীম (আ)-এর ধারণা ছিল যে, তার পিতা গোপনে 

ঈমান কবৃল করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি । কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, 

তার পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে 
দেন। 

পিতার কুফর ও শিরক পিতার জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরাহীম (আ) জানতে পেরেছিলেন; 
না তার মৃত্যুর পর, না কিয়ামতের দিন জানবেন, এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায় 
উল্লিখিত হয়েছে। 

70০18 401০5 52%1- 8১250058058 _ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোন 
অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কারও কোন উপকারে আসবে না। একমাত্র সেই ব্যক্তি 
মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহ্র কাছে পৌছবে। এই আয়াতের ৮১. কে 
৮১৪,১২৭ সাব্যস্ত করে কেউ কেউ তফসীর করেছেন যে, সেদিন কারও অর্থ-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, একমাত্র কাজে আসবে নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ, যাতে 
শিরক ও কুফর নেই। এই বাক্যের দৃষ্টান্ত হলো, যদি কেউ যায়েদ সম্পর্কে কারও কাছে 
জিজ্ঞেস করে যে, যায়দের কাছে অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সম্ভতিও আছে কি ? জিজ্ঞাসিত 
ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সুস্থ অন্তঃ্ককরণই তার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি । এর 
অর্থ এই যে, অর্থ-সম্পদ সন্তান-সন্ততি তো কিছুই নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার 
কাছে তার নিজের সুস্থ অন্তপ্ককরণ আছে। এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের সার বিষয়বস্তু 
দীড়ায় এই যে, সেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কোন কাজেই আসবে না, কাজে 
আসবে শুধু নিজের ঈমান ও সৎকর্ম । একেই “সুস্থ অন্তঃকরণ"' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে প্রসিদ্ধ তফসীর এই যে, আয়াতের ০১ টি ০ এবং 


///.1091190781-0017 


সূরা আশ-শু'আরা ৫২৫ 


অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন ব্যক্তির কাজে আসবে 
না সেই ব্যক্তি ছাড়া, যাব্র অন্তঃকরণ .সুস্থ অর্থাৎ সে ঈমানদার ৷ সারকথা এই যে, 
কিয়ামতেও এসব বস্তু উপকারী হতে পারে; কিন্তু শুধু ঈমানদারের জন্যই উপকারী 
হবে__কাফিরের কোন উপকারে আসবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ স্থলে 
5০35 বলা হয়েছে, যার অর্থ পুত্র সন্তান। সাধারণ সন্তান-সন্ততি. উল্লেখ না করার কারণ 
সম্ভবত এই যে, দুনিয়াতেও বিপদের সময় পুন্র সন্তানের কাছ থেকে উপকারের আশা করা 
যায়। কন্যা সন্তানের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা দুনিয়াতেও 
বিরল। তাই কিয়ামতে বিশেষ করে পুত্র সন্তানদের উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এদের কাছ থেকে উপকারের আশা হতো । 

_ দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, (:1...+41$ এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ অন্তকরণ। হযরত 
ইবনে আব্বাস বলেন, এতে সেই অন্তঃকরণ বুঝানো হয়েছে, যা কালেমায়ে তাওহীদের 
সাক্ষ্য দেয় এবং শিরক থেকে পবিভ্র। এই বিষয়বন্তুই মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ 
ইবনে মুসাইয়িব থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, সুস্থ 
অন্তকরণ একমাত্র মু'মিনের হতে পারে। কাফিরের অন্তঃকরণ রম হয়ে থাকে; যেমন 
কোরআন বলে ০১০১ ০৪ 

অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী 
হতে পারে $ আলোচ্য আয়াতের বহুলপ্রচলিত তফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের 
অর্থ-সম্পদ কিয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে 
যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোন 
সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মুমিনদের তালিকাতুক্ত 
হয়, তবে এই ব্যয়কৃত অর্থ ও সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হাশরের ময়দান ও হিসাবের 
দাড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে । পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ্‌ না 
করুন-মৃত্যুর পূর্বে বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোন সৎকর্ম তার কাজে 
আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারেও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও 
সে তার সন্তান-সম্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার 
সন্তান-সন্ততি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে অথবা সওয়াব. পৌছাবে অথবা সে 
তার সন্তান-সম্ততিকে সৎকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের 
সতকর্মের সওয়াৰ আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ 
হতে থাকবে । অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্য সুপারিশ করবে যেমন 
কোন. কোন হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবূল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত আছে; 
বিশেষত অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সুপারিশ । এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয়, 
এবং তাদের সৎকর্ম পিতামাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌছে, তরে পরকালে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বাপ দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপদাদার উচ্চতম স্তরে পৌছিয়ে দেবেন। কোরআন 
পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ++-5:১১৫%:.) ৯119 অর্থাৎ আমি আমার সৎ 
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৫২৬ তফসীরে মাঁরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বান্দাদের সাথে তাদের সন্তান-সম্ততিকেও মিলিত করে দেব । আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত 
প্রসিদ্ধ তফসীর থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসে যেখানেই কিয়ামতে পারিবারিক 
সম্পর্ক কাজে 'না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মুমিন নয়, 
তাদের কাজে আসবে না। এমনকি, পয়গন্বরের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীও যদি মু'মিন না হয়, 
তবে তীর পয়গন্বরী দ্বারা কিয়ামতের দিন তাদের কোন উপকার হবে না; যেমন হযরত 
নূহ আ)-এর পুত্র, লূত (আ)-এর স্ত্রী এবং ইবরাহীম (আ)-এর পিতার ব্যাপার তাই। 
কোরআন পাকের নিমলিখিত আয়াতসমূহের মর্মও তাই হতে পারে -১৯১০:৮২। ১১ 
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(১০৫) নৃূহের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। (১০৬) যখন তাদের 
ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বললেন, 'তোমাদের কি ভয় নেই ? (১০৭) আমি তোমাদের জন্য 
বিশ্বস্ত বার্তাবাহক । (১০৮) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য 
কর। (১০৯) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান 
তো বিশ্ব পালনকর্তাই দেবেন। (১১০) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার 
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আমুগত্য কর । (১১১) তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ 
করছে ইতরজনেরা ? (১১২) নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি 
দরকার ? (১১৩) তাদের হিসাব নেওয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে! 
(১১৪) আমি মু"মিনগণকে তাড়িয়ে দেওয়ার লোক নই। (১১৫) আমি তো শুধু একজন 
সুস্পষ্ট সতর্ককারী ।' (১১৬) তারা বলল, হে নৃহ, যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি 
নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে ।* (১১৭) নূহ বললেন, “হে আমার পালনকর্তা, আমার 
সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (১১৮) অতএব আমার ও তাদের মধ্যে কোন 
ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মু'মিনগণকে রক্ষা করুন।' (১১৯) 
অতঃপর আমি তাঁকে ও তার সঙ্গীগণকে বুঝাই করা নৌকায় রক্ষা করলাম । (১২০) এরপর 
অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম । (১২১) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের 
অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১২২) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম 
দয়ালু। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নুহ (আ)-এর সম্প্রদায় পয়গনম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। (কেননা একজনকে 
মিথ্যারোপ করা সবাইকে মিথ্যারোপ করার শামিল)। যখন তাদের জ্ঞাতিভাই নৃহ (আ) 
তাদেরকে বলল, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না ? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গন্ধর ৷ 
আল্লাহ্‌র পয়গাম কম-বেশি না করে হুবহু তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দেই)। অতএব 
(এর পরিপ্রেক্ষিতে) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের 
কাছে কোন (পার্থিব) প্রতিদান (ও) চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তার 
দায়িতেে। অতএব আমার এই নিঃস্বার্থপরতার পরিপ্রেক্ষিতে) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর 
এবং আমার আনুগত্য কর। তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব, অথচ ইতরজনেরা 
তোমার সঙ্গী হয়ে আছে। (তোদের সাথে একাত্মতায় ভদ্রজনেরা লজ্জাবোধ করে । এছাড়া 
এমন হীনবল লোকেরা অর্থ-সম্পদ অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের লক্ষ্যেই কারও সঙ্গী 
হয়ে থাকে। অতএব তাদের ঈমানের দাবি ধর্তব্য নয়।) নূহ (আ) বললেন, তারা 
(পেশাগতভাবে). কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার? (ভদ্র হোক কিংবা ইতর, 
ধর্মের কাজে এ তফাতের কি প্রতিক্রিয়া ? তাদের ঈমান আত্তরিক কি না, সে সম্পর্কে) 
তাদের হিসাব গ্রহণ করা আমার পালনকর্তারই কাজ। কি চমৎকার হতো, যদি তোমরা তা 
বুঝতে! (নীচ-পেশা লোকদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা সাব্যস্ত করার কারণে ইঙ্গিতে এই 
আবেদন বুঝা যায় যে, আমি তাদেরকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেই। এর জওয়াব 
এই যে) আমি মু'মিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই ।' (তোমরা ঈমান আন বা না আন, 
আমার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আমি কেবল সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (প্রচারকার্য দ্বারা 
আমার কর্তব্য সমাধা হয়ে যায়। নিজেদের লাভ-লোকসান তোমরা দেখে নাও ।) তারা 
বলল, হে নূহ, যদি তুমি (এই বলা-কওয়া থেকে) বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে 
্রস্তরাঘাতে নিহত করা হবে। (মোটকথা, যখন. বছরের পর. বছর এভাবে অতিবাহিত হয়ে 


ড///.1091190781-0017 


৫২৮ তফসীরে মা'রেফুল কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


গেল, তখন) নূহ (আ) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে 
(সর্বদা) মিথ্যাবাদী বলেছে। অতএব আপনি আমার ও তাদের মধ্যে একটি (কার্যগত) 
মীমাংসা করে দিন (অর্থাৎ তাদেরকে নিপাত করুন ।) এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী 
মু'মিনগণকে রক্ষা. করুন। আমি (তার দোয়া কবুল করলাম এবং) তাকে ও তার সাথে 
যারা বোঝাই করা নৌকায় ছিল, তাদেরকে রক্ষা করলাম। এরপর অবশিষ্ট লোকগণকে 
আমি নিজ্জিত করলাম । এতে (অর্থাৎ এ ঘটনায়ও) বড় নিদর্শন আছে; কিন্তু (এতদসত্রেও) 
তাদের (মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল 
পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আযাব দিতে সক্ষম হওয়া সত্বেও তাদেরকে অবকাশ দিয়ে 
রেখেছেন)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান £ ৯:1১ এ আয়াত থেকে 
জানা যায় যে, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত নয়। তাই পূর্ববর্তী 
মনীবীগণ একে হারাম বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীগণ অপারগ অবস্থায় একে জায়েয সাব্যস্ত 
করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ 948 (5:26 (52558 আয়াতের অধীনে এসে গেছে। 

জ্ঞাতব্য £ এ স্থলে ১:৮4 1556 আয়াতটি তাকীদের জন্য এবং একথা ব্যক্ত করার 
জন্য আনা হয়েছে যে, রাসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য কেবল রাসূলের 
বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা অথবা কেবল প্রচারকার্ষে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল। 
কিন্তু যে রাসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহকে 
ভয় করা তো আরও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। 

জদ্বতা ও নীচতার ভিত্তি ও চরিত্র_পরিবার ও জাকজমক নয় $ 0:51 ৩0 -5511903 
28506 5৮ 0509 -2881_ এই আয়াতে প্রথমত মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত 
হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই নীচ লোক। আমরা সন্ত্ান্ত জদ্রজন হয়ে তাদের 
সাথে কিূপে একাত্ম হতে পারিঃ নৃহ (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার 
এটাই ছিল কারণ। নূহ (আ) জওয়াবে -বললেন, আমি তাদের কাজ-কর্মের অবস্থা জানি 
না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পারিবারিক জদ্রতা অথবা ধন-সম্পদ, সম্মান - 
ও জীকজমককে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর। এটা ভুল, বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা 
ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে 
ইতরজন বলে দেয়াটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও 
চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতরজন এবং কে জদ্রজন, 
আমরা তার ফয়সালা করতে পারি না।_ (কুরতুবী) 
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০৮৮ ৯৩ 086252%5১১ ১ এপস 
€ 52 401254৫৫4৫4 
€ 2592928465805 


(১২৩) আদ সম্প্রদায় পয়গন্থরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে । (১২৪) তখন তার্দের ভাই 
হুদ তাদেরকে বললেন ঃ তোমাদ্গের কি ভয় নেই ? (১২৫) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত 
রাসূল । (১২৬) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় এবং আমার আনুগত্য কর। (১২৭) আমি 
তোমাদের কাছে এর জন্য প্রতিদান চাই না । আমার প্রতিদান তো পালনকর্তা দেবেন। 
(১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ ? (১২৯) এবং বড় বড় 
প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে ? (১৩০) যখন তোমরা আঘাত হান, 
তখন জালিম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। (১৩১) অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং 
আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভয় কর তাকে যিনি তোমাদেরকে সেই. সব বন্তু; দিয়েছেন, 
যা তোমরা জান। (১৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র-সম্ভান, (১৩৪) 
এবং উদ্যান ও ঝরনা । (১৩৫) আমি তোমাদের জন্য মহা দিবসের শাস্তির আশংকা 
করি.।' (১৩৬) তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ না-ই দাও উভয়ই 
আমাদের জন্য সমান। (১৩৭) এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ নয়। 
(১৩৮) আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। (১৩৯) অতএব তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল 
এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম । এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে ; কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই -বিশ্বামী নয় । (১৪০) এবং আসনাক্৯-পালসক্কর্তা, তিনি তো প্রবল পরাক্রমশালী, 
পরম দয়ালু। রী 
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৫৩০ তফসীরে মাঁরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খও 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

: আদ সন্প্রদায় পয়গন্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদেরকে তাদের (জি 
ভাই হুদ (আ) বললেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় ফর না ? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত 
পয়গন্বর । অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর'এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের 
কাছে এর. (অর্থাৎ প্রচারকাষের) জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো 
বিশ্বপালনকর্তার দায়িতেে। তোমরা কি (শিরক ছাড়াও অহংকার ও গর্বে এতটুকু.লিপ্ত যে) 
প্রতিটি উচ্চ স্থানে অযথা স্বৃতিসৌধ নির্মাণ করছ (যাতে খুব উচু দৃষ্টিগোচর হয়)। যাকে 
শুধুমাত্র অযথা (অপ্রয়োজনে) তৈরি করে থাক এবং (এ ছাড়া প্রয়োজনীয় বসবাসের 
গৃহেও এতটুকু বাড়াবাড়ি কর যে) বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ (অথচ এর চাইতে 
নিঙ্গস্তরের গৃহেও আরাম পেতে পার) এই ভেবে যে, দুনিয়াতে তোমরা চিরকাল থাকবে 
(অর্থাৎ সুবিশাল গৃহ, সুউচ্চ প্রাসাদ ও সুরম্য স্থৃতিসৌধ তখনই উপযুক্ত হতো, যখন 
১৯৮ প্রশস্ত 


হবে, ডেড নানান উপরে বাল তলা হাউ কাত 
হবে, যাতে আমাদের দীর্ঘ জীবনের জন্য যথেষ্ট হয় এবং স্থৃতিসৌধও নির্মাণ করতে হবে, 
যাতে আমাদের চর্চা চিরফাঁল.অব্যাহত থাকে । এখন তো সবাই অযথা । সুরম্য স্থৃতিসৌধ 
নির্মিত হয়েছে, অথচ নির্মাণকারীদের নাম-নিশানা পর্যস্ত নেই। মৃত্যু সবাইকে গ্রাস করে 
ফেলেছে। কেউ ত্রায় এবং কেউ বিলম্বে মৃত্যুবরণ করেছে। এই অহংকারের কারণে 
তোমরা মনে এত.কঠোরতা. ও নির্দয়ভা পোষণ কর যে) যখন কাউকে আঘাত হান, তখন 
স্বৈরাচারী (ও জালিম) হয়ে আঘাত হান। (এসব মন্দ.চরিত্র বর্ণনা করার কারণ এই যে, 
মন্দ চরিত্র অনেক সময় ঈমান. ও আনুগত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে ।) অতএব 
(শিরক ও মন্দ চরিত্র যেহেতু. আল্লাহ্‌ তা'আলার অসজুষ্টি এবং শাস্তির কারণ, তাই) 
আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং (যেহেতু আমি রাসূল, তাই) আমার আনুগত্য কর। ভয় কর 
তাকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান অর্থাৎ) চতুষ্পদ জন্তু, 
পুত্রসন্তান, উদ্যান ও ঝরনা তোমাদেরকে দিয়েছেন (সুতরাং অনুগ্হদাতার নির্দেশাবলী 
লংঘন করা: মোটেই সমীচীন নয়)। আমি তোমাদের জন্য (যদি তোমরা এসব কর্মকাণ্ড 
থেকে বিরত না হও, তবে) এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি (এ হচ্ছে ভীতি প্রদান 
এবং ?4 _ এ উৎসাহ প্রদান ছিল)। তারা বলল, আমাদের জন্য তো উভয় বিষয় 
সমান- তুমি উপদেশ দান কর অথবা উপদেশ দান না-ই কর। (অর্থাৎ আমরা উভয় 
অবস্থাতেই আমাদের কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করব না। তুমি যা কিছু বলছ) এ তো পূর্বপুরন্ষদের 
একটি (সাধারণ) অভ্যাস €ও প্রথা । প্রতি যুগেই মানুষ নবুয়ত দাবি করে অন্যদেরকে 
এসব কথা বলে ।) এবং তুমি যে আমাদেরকে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ, শোন) আমরা 
কখনও আযাবপ্রান্ত হব না। মোটকথা, তারা হুদ (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলেছিল- এবং 
আমি তাদেরকে (ভীষণ ঝড়-ঝঞ্জার আযাব দ্বারা) নিপাত করে দিলাম । নিশ্চয় এতে (ও) 
বড় নিদর্শন আছে (অর্থাৎ নিদর্শনাবলী অমান্য করার কি পরিণতি হতে পারে) এবং 
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সূরা আশ-শু'আরা ৫৩১ 


(এতদসন্তবেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। 
নিশ্চয়, আপনার 'পালনকর্তা প্রবল পরাক্রম্শালী, পরম দয়ালু (তিনি আযাব দিতে সক্ষম; 
কিন্তু দয়াবশত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কতিপয় দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা 8 ::0574415+:3১50555210448- 
ইবনে জরীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে ০ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে 
বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত. আছে যে, ৫2, 
উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই ০৮4০১ উদ্ভূত হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল উ্ভিদ। হা 
এর আসল অর্থ নিদর্শন। এস্থলে সুউচ্চ স্থৃতিসৌধ বুঝানো হয়েছে। (১ £:%$ শব্দটি ৬ 
থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ অযথা, যাতে কোন. প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা 
অযথা সুউচ্চ অট্রাক্রিকা নির্মাণ করত, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই 
উদ্দেশ্য থাকত-1.০৮.০* শব্দটি ১:...-এঁর বহুবচন। হযরত কাতাদাহ বলেন ০০৮০, বলে 
পানির চৌবাচ্চা বুঝানো. হয়ছে; কিন্তু-হযরত মুজাহিদ বলেন যে, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ 
বুঝানো হয়েছে। 23,758 ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে 4. 
শব্দটি «: ২ ২ অর্থাৎ বূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।. হযরত ইবনে আববাস এর অনুবাদে 
বলেন ০১4১55:৫ অর্থাৎ যেন তোমরা চিরকাল থাকবে! _(রেহুল মা“আনী) 


বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয় এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
বিনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ও অষ্টালিকা নির্মাণ করা শরীয়ত মতে দূষণীয়। হযরত 
আনাসের জবানী ইমাম তিরমিযী বর্ণিত এই হাদীসের অর্থও তাই 01 এ... 55446 23.91. 
44৯ ৯১3০0 ২1 অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত দালান-কোঠার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। হযরত 
আনাসের অপর একটি রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়.৬!০1১,0345১। 
০ 30531 ০১১৫১ (5314৯ অর্থাৎ প্রত্যেক দালান-কোঠা তার' মালিকের জন্য বিপদ; 
কিন্তু যে দালান-কোঠা জরুরী তা বিপদ নয়। রূহুল মাআনীতে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ 
উচিত ভার 





ত৪9৫৫ প্ত ভে) ৩১৪৪৫ ১৯৫ 2 0৮৩ চেতন তেরে এপাঠি ৫ 


৪ 6১6 2৮ ৩৯০৩০, ৩ ০১০০ ০০৯৬৭ 
হেট 2 ক 
৫ 2 ৪৪৩৫ ০:৫৮: 2 7 





পাও 10৮6৮ এত পরও পরার পা 
৩ ৫ ৫১৮৫ 0০8০৩ ৮০057531550 
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৫৩২ তফসীরে মা'রেফুল কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


2 ৪৮ রা 2 
টক; রিল দু রি উদ তে 


2৮5৫ রত 58225 


৫ রি ৩৪2৫8 ৈহ ৮9৯০৩ 09০3৬) 
৮০০৬৫ তর হর রে 


2 রি পু পাতে পে 88 তত পর্ণ রি রয়ে 


৮৫৪৯) ৩১১১০৩৩১০৬৪ (৩০৬৩ 
০০ 28৩66)৩ 9৫ ও 


(১৪১) সামৃদ সম্প্রদায় পয়গন্ধরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৪২) যখন তাদের ভাই 
সালেহ তাদেরকে বলছেন, “তোমরা কি ভয় কর না ? (১৪৩) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত 
পয়গস্বর ৷ (১৪৪) অর্তএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর । (১৪৫) আমি 
এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না । আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই 
দেবেন। ১৪8৬) তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে 
দেওয়া হবে ?.(১৪৭) উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরনাসমূহের মধ্যে ? (১৪৮) শস্যক্ষেত্রের 
মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে ? (১৪৯) তোমরা পাহাড় কেটে জীকজমকের 
গৃহ নির্মাণ করছ। (১৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। 
(১৫১) এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না; (১৫২) যারা পৃথিবীতে অনর্থ 
সৃষ্টি. করে এবং শাস্তি স্থাপন ক্রে-লা।” (১৫৩) তারা বল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের 




















আযাব পাকড়াও.করবে। (১৫৭) তারা তাকে বধ করল। ফলে, তারা অনুতপ্ত হয়ে গেল। 
(১৫৮) এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে ।' কিন্তু 
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সুরা আশ-গ'আরা ৫৩৩ 


রনি হন উরি উিল নিন পরম 
দয়ালু। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

সামুদ সম্ঘদায় (ও) পয়গন্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই সালেহ 
(আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত 
পয়গন্বর । অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদেরকে 
কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তার দায়িতে। 
(তোমরা সুখ-স্থাচ্ছন্দ্যের কারণে আল্লাহ্‌ থেকে অত্যন্ত গাফিল, অতএব) তোমাদের কি 
এসব বন্ধুর মধ্যেই নির্বিম্নে থাকতে দেয়া, হবে + অর্থাৎ উদ্যানসমূহের মধ্যে, ঝরনাসমূহের 
মধ্যে এবং মঞ্জুরি খেজুর বাগানের মধ্যে £ (অর্থাৎ যে খেজুর বাগানে প্রচুর ফল আসে 1) 
এবং (এ্রই খ্মফিলতির কারণেই) তোমরা. কি পাহান্ডু কেটে কেটে জীকজমূকের গৃহ নির্মাণ 
করছ £ অতএব আল্লাহকে ভয় কর. এবং আমার আনুগত্য কর। সীমালংঘনকারীদের 
আদেশ মান্য. করো' না, যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শাস্তি স্থাপন করে না 
(এখানে কাফির সব্রদারদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করত.।.অনর্থ.করা 
ও শান্তি স্থাপন না করা' বলে তাই বুঝানো হয়েছে।) তারা বলল তোমার উপর. কেউ জাদু 
করেছে। (ফলে বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে এবং নবুয়ত দাবি করছ। অথচ) তুমি তো 
আমাদের মত একজন (সাধারণ) মানুষ্ণ। (মানুষ. নবী হয় না।) অতএব তুমি যদি 
নেবুয়তের দাবিতে) সত্যবাদী হও তবে কোন মু'জিঘা উপস্থিত কর। সালেহ €আ) 
বল্লেন, এই যে উ্ত্রী অস্বাভাধিক পন্থায় জন্মপ্রহণের কারণে এটা মুজিযা, ষেমন অস্টম 
পারার শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে। এটা আমার রিসালতের প্রমাণ হওয়া ছাড়াও এর কিছু 
প্রাপ্য আছে। এক এই যে) পানি পান.করার নির্ধারিত এক পালা এর এবং একটি নির্দিষ্ট 
দিনে এক পালা তোমাদের (অর্থাৎ তোমাদের জন্তুদের । দুই-এই যে), (তোমরা এর অনিষ্ট 
(এবং কষ্ট প্রদানের) উদ্দেশ্যে হাতও লাগাবে না। তাহলে তোমাদের মহাদিবসে আযাব 
পাকড়াও করনে.। অতঃপর তারা (রিসালগতও মানল না এবং উ্ত্ীর প্রাপ্যও আদায় করল 
না; বরং) উদ্ত্রীকে বধ করঙ্গ। এরপর (যখন আযাবের চিহ্ন প্রকাশ পেল, তখন দুষ্র্মের 
জন্য অনুতপ্ত হলো । কিন্তু প্রথমত, আবাব দেখার পর অনুতাপ নিক্ষল, দ্বিতীয়ত, নিছক 
অনুতাপে কিছু হয় না, যে পর্যন্ত ইচ্ছাধীন প্রতিকার অর্থাৎ তওবা ও ঈমান না হয়।) 
এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল । নিশ্চম্ম এতে নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু (এতদসত্েও) 
ভাদের (অর্থাৎ মকার: কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিশ্চয়ই আপনার 
পালন্কর্তা প্রবল- পরাক্রমশালী, বি রারিলা রাত রহিত 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

টি ১১১490০০০১৩ _ হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে ১১১৫-এর তফসীরে 
বলা হয়েছে অহংকারী। আবু সালেহ ও ইমাম.রাগিরের মতে 2১১১৫ -এর তফসীর ১১৬১৯ 
অর্থাৎ নিপুণ । অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা (তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন 


ক 
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৫৩৪ তফসীরে মাঁ'রেফুল কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। 

উপকারী পেশা আল্লাহ্‌র নিয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা না হয় £ এই 
আয়াত. থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত এবং তদ্ৰারা 
উপকার লাভ করা জায়েষ্‌। কিন্তু তা দ্বারা যদি গুনাহ, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে 
তাতে মগ্ন থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন নাজায়েয; যেমন 
8১5৮2১১১- 


59 ৮০৩69, ৫১১1৮৮৩১৫ 
২ ছি 
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৬৬ তি লার্পা পাঠ পার্টিই পু চরে €.521 পঠিত 2০4 
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টিটি টিপ তো পোপ 
59195153645 
(১৬০) লৃতের অম্প্রদায় পযগহ্রগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৬১) ঘখন তাদের ভাই 
লূত তাদেরকে বললেন, 'তোষরা কি ভয় কর না ?.(১৬২) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত 
পয়পন্ধর ৷ (১৬৩) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভগ্ন কর এবং আমার আনুগত্য কর । (১৬৪) 
আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না । আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তা 
দেবেন। (১৬৫) সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? 
(১৬৬) এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে 


বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ।" (১৬৭) তারা বলল, “হে লুত, তুমি 
যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কৃত-করা হবে।" (১৬৮) লূত বললেন, 
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সূরা-আশ-শু'আরা ৫৩৫ 


“আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি । (১৬৯) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং 
আমার পরিবারবর্ণকে "তারা যা করে,“তা থেকে রক্ষা কর ।' (১৭০) অতঃপর আমি তাকে ও 
তার পরিবারবর্গ সবাইকে রক্ষা করলাম (১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্রংসপ্রাপ্তদের 
অন্তর্ভুক্ত? (১৭২) এরপর অন্যদেরকে নিপাত করলাম । (১৭৩) তাদের উপর এক বিশেষ 
বৃষ্টি বর্ষণ করলাম । ভীতি-প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট । (১৭৪) নিশ্চয়ই 
এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৭৫) নিশ্চয় আপনার 
পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

লৃতের সম্প্রদায় (ও) পদকে হারল ভাতে হেরি 
লূত (আ) বললেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না ? আফি- তোমাদের বিশ্বস্ত 
পয়গন্বর ৷ অতএব-তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর ।- আমি তোমাদের 
কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তার দাম্সিতে। 
সারাজাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি. শুধু এ আচরণ কর যে, পুরুষদের সাথে কুকর্ম 
কর এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি. করেছেন, তাদেরকে 
“বর্জন কর ? (অর্থাৎ তোমরা ছাড়া এই কুকাণ্ড আর কেউ.করে না। এরূপ নয় যে, এটা মন্দ 
হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে;) বরং (আসল কথা এই যে,) তোমরা (মানবতার) 
সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তারা বলল, হে লুত, তুমি যদি (আমাদেরকে এসব বলা-কওয়া 
থেকে) বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে জেনপদ থেকে) বহিষ্কার.করা হবে। লৃত 
(আ) বললেন, আমি এই ছমকিতে বিরত হব না। কেননা) আমি তোমাদের :এই কাজকে 
ঘৃণণী কর্ি (কাজেই বলা-কওয়া ফিরূপে ত্যাগ করব? তারা যখন কিছুতেই শ্নানল না এবং 
আযাৰ আসকে বলে মনে হলো তখন) লূত আ) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, 
আমাকে এবং" আমার( বিশেষ) পরিবারবর্গকৈ তাদের এই কাজ (অর্থাৎ কাজের. বিপদ) 
থেকে রক্ষা কর। অতঃপর আমি তীকে: এবং তীর পরিৰারবর্গ সবাইকে রক্ষা করলাম 
একজন বৃদ্ধা ব্যতীত। সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়ে গেল। এরপর আমি [লৃত (আ) ও তাঁর 
পরিবারবর্গ ছাড়া] অন্য সবাইকে ধ্বংস"করৈ দিলাম । আমি তাদের উপর বিশেষ প্রকারের 
(অর্থাৎ প্রস্তরের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং কত নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ধিত হলো তাদের উপর, 
যাদেরকে (আল্লাহ্র আযাবের) ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল! নিশ্চয় এতে (ও) শিক্ষা আছে। 
কিন্তু (এতদ্রসন্তেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের), অধিকাংশই বিশ্বাস-স্থাপন করে 
দির বুজি তা 
কিন্তু এখনও দেননি): ন্ট 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম 55098554355: মাজে 
১ অব্যয়টি বর্ণনাবোধক হতে গারে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ধৌম অভিষ্পা্, পূরণের 
জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা স্ত্রগপকে সৃষ্টি করেছেম। তোমরী তাদেরকে ছোড়ে সমজাত পুরুণদেরকে 
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মা“আনী) 

০১৯৪) ০৪13৯54 এখানে ১৬৭৯৮ বলে লূত (আ)-এর স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে। সে 

কওমে লৃতের এই কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফির ছিল। লূত (আ)-এর এই কাফির স্ত্রী 
বাস্তবে বৃদ্ধা হলে তার জন্য ;১২ শব্দের ব্যবহার যথার্থই । পক্ষাস্তরে বয়সের দিক 'দিয়ে 
সে যদি বৃদ্ধা না হয়ে থাকে, তবে তাকে ১১২ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ সন্তবত এই যে, 
পয়গ্বরের স্ত্রী উন্মতের জন্য মাতার স্থলাভিষিক্ত। এ ছাড়া অধিক সম্তানের জননীকে বৃদ্ধা 
বলে অভিহিত করা অসঙ্গত নয়। 
0১৯৭1 ১১০০ 1955142509৮ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে 
প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নিচে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়া জায়েয । 
হানাফী আলিমদের. মাযহাব 'তাই। কেননা লুত-সম্প্রদায়কে এমনিভাবে নিপাত করা 
হয়েছিল। তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টা করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।__শোমীঃ 
কিতাবুল হুদৃদ) 


পা 2টনেপর পার হট 2 পাটি 


উঠুন ০ 
৩০৪৫০০০০০০১৩৯৯৪০৫০৬০ ইউ 


চোছুভ বেনী 125 ৩ ০41১০30৩521 


চে 








উঠত তে ৫৮৮০ ৫5৮ ০৩ 
20৬৯, 5371205018)5805৮ 
55৮ 5১।৯১৩ ৪ ০2১৮১, 


তেও পাপা তে পানি ৫৫৮52 প্রত প91 


6540৩592520 052 ওঠ 
0 সির্দিশা 1৩256৮০৮758 ১১)৩৮৩ নিন রি 
তত 52555 


সি 
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সূরা আশ-শু“আরা ৫৩৭ 


এও 36) 525 রি 38865 
52598286829 2 


(১৭৬) বনের অধিবাসীরা বিহার 
তাদেরকে বললেন, “তোমরা কি ভয় কর না ? (১৭৮) আমি তোমাদের বিশ্বম্ত পয়গন্ধর। 
(১৭৯) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর । (১৮০) আমি 
তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না । আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্ডাই 
দেবেন। (১৮১) মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, ভাদের ঘ্বন্তর্তৃক্ত হয়ো না। 
(১৮২) সোজা দা়িপাল্লায় ওযন ফর । (১৮৩) মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না এবং 
পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না। (১৮৪) ভয় কর তাকে, ধিনি তোমাদেরকে এবং 
তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন । (১৮৫) তারা বলল, তৃমি তো 
জাদুগতস্তদের অন্যতম | (১৮৬) তুয়ি আমাদের মত মানুষ ঘৈ তো নও । আমাদের ধান্সণা-__তুমি 
মিথ্যাবাদীদের অন্তর্তুক । (১৮৭) অভএব যলি সত্যবাদী হণ, তবে আকাশের কোন 
টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও । (১৮৮) শু"আয়ব বললেন, 'তোমরা যা কর, সে 
সম্পর্কে আমার পালনকর্তা ভালরূপে অবহিত । (১৮৯) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী 
বলে দিল। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল । নিশ্চয় সেটা ছিল 
এক মহাদিবসের আযাব । (১৯৪) নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই 
বিশ্বাস করে না। (১৯৯) নিশ্চর আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আসহাবে আইকা €ও যাদের কথা সুরা হিজরের শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে) পয়শন্বরগণকে 
মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন শু“আয়ৰ (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি (আল্লাহুকে) ভয় 
কর না ? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গন্বর। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে তয়.কর এবং 
আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই মা । আমার 
প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তার দায়িতে। তোমরা পুরোপুরি পরিমাপ করবে এবং (ব্রীপ্কের), 
ক্ষতি করবে না। (এমনিভাবে ওযনের- বন্তুযসমূহে) সোজা দাঁড়িপাল্লার ওয়ন করবে এবং 
পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে না। তোমরা তাকে (অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহকে) ভগ্প কর, 
যিনি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করেছেন্‌। তারা বলল, তোমার উপর 
তো কেউ বড় আকারের জাদু করেছে (ফলে তোমার মতিশ্রয হয়ে গেছে এবং তুমি নবুয়ত 
দাবি করতে শুরু করেছ)। তুমি আমাদের মত. মানুষ বৈ তো নও। আমরা অনে করি. যে, 
তুমি, মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত | যদি তৃমি সত্যবাদী-তু'9, তব. আমাদেক্র উপর আসমানের 
কোন টুকরা ফেলে দাও (যাতে. আমরা জানতে পারি যে, তুমি রাস্তরিকই পয্মগস্বর ছিলে 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)__৬৮ 
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৫৩৮ তফসীরে মা'রেফুল কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


এবং তোমাকে মিথ্যাবাদী বলার কারণে আমাদের এই শাস্তি হয়েছে।) শু'আয়ব (আ) 
ব্ললেন, (আমি আযাব আনয়নকারী অথবা তার অরস্থা নির্ধারণকারী নই) তোমাদের 
কিয়ারর্ম আমার পালনকর্তা (ই) ভাল জানেন। (এই ক্রিয়াকর্মের কারণে কি আযাব হওয়া 
দরকার, কবে হওয়া দরকার, তাও তিনিই জানেন। সব তারই ইচ্ছা।) অতঃপর তারা 
(হরহামেশাই) তীকে মিথ্যাবাদী বলল। এরপর তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব 
পাকড়াও করল। নিশ্চিতই সেটা ভীষণ দিবসের "আযাব. ছিল। এতে (ও) বড় শিক্ষা 
আছে। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) আধকাংশই বিশ্বাস স্থাপন 
করে না। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল- পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আযাব দিতে 
পারেন, কিন্তু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)। 
জানুহসিক আতব্য বিষ 

1১4... 210১1): কারও কারও মতে ,.. 5 শ্রীক শব্দ, যায় অর্থ ন্যায় ও 
নাশ বুলু ুীধূনি্কাদুকলজ & 

'শ্রর অর্থও সুবিচার । উদ্দেশ্য এই যে, দীড়িপাল্লা-এবং এমনি ধরনের মাপ-ও ওযনের 
অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, যাতে কম হওয়ার আশংকা না 
থাকে । +2১5:51-141 15:55. অর্থাৎ লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বন্ধু কম দেবে না। 
উদ্দেশ্য এই যে, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, ভাকে তার চাইতে কম দেওয়া হারাম; 
তা কোন মাপ ও ওযনের বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু । এ থেকে জানা গেল যে, কোন 
শ্রমিক-কর্মচারী নির্ধারিত সময় ছুরি করলে এবং কম সময়. ব্যয় করলে তাও এই নিষেধাজ্ঞার 
অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালিক মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত উমর ফারূক (রা) জনৈক 
ব্যক্তিকে আসরের নামাযে শরীক না হতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে কিছু 
অজুহাত পেশ করল। হযরত উমর (রা). বললেন, ০ ৪৮ অর্থাৎ তুমি ওযনে কম করেছে। 
যেহেতু নামায ওযনের বস্তু নয়, তাই এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর ইমাম মালিক বলেন $ 
০৬ ৮৮7০৪ অর্থাৎ প্রাপ্য অনুযায়ী করা অথবা কম করা প্রত্যেক বিষয়ের. মধ্যেই হতে 
পারে; শুধু মাপ ও ওযনের সাথেই এই বিধান সংশ্লিষ্ট নয়। বরং কারও হক কম দেওয়া 
তা যেভাবেই হোক না কেন--হারাম। (3.৫) আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে। 

আল্লাহর অপরাধী নিজ পায়ে হেঁটে আসে-_গ্রেফতারী পরোয়ানা দরকার হয় না £ 
1 9০2+১5(5- এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা এই সম্প্রদায়ের 
উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত 
না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এই 
মেঘের নিচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নিচে 
জমায়েত হয়ে গেল, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ শুর করল। 
ফলে সবাই ছাই-ভন্্ হয়ে গেল।__(বুহুল মা“আনী) 


ঠর্তে 0 


বেয়ে জরে রর যো 
৬৮৪ ৫৪ (52 25698 4তা৩০৫ & 
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৫৪০ তফসীরে মারেফুল কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


৮7১5০৬৩ ১৩ 0/729ঠ45ি 115 ৩১৯1%28 
72225 বার 


9০ ১১৫৪৪ পার এ ঠ ঠা ডি 4 টু 


রিনার 
বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে (১৯৪) আপনার অন্তরে, যাতে আপনি 
ভীতি-প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন, (১৯৫) সুস্পষ্ট আরবী ভাবায় । (১৯৬) নিশ্চয় এর 
উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। (১৯৭) তাদের জন্য এটা কি নিদূর্শন.নয় যে, 
বনী-ইসরাইলের আলিমগণ এটা অবগত আছে? (১৯৮)' যদি আমি একে কোন ভির্রভাষীর 
প্রতি অবতীর্ণ করতাম,.১৯৯) অতঃপর তিনি তা তাদের কাছে পাঠ করতেন, তরে তারা 
তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। (২০০) এমনিভাবে আমি শুনাহ্গারদের অন্তরে অবিশ্বাস 
সঞ্চার করেছি। (২০১) তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পর্যস্ত প্রত্যক্ষ না করে 
মর্মস্ত্দ আযাব; (২০২) অতঃপর তা আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে পড়বে, তারা তা 
বুঝতেও পারবে না। (২০৩) তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পাব না ?. (২০৪) 
তারা কি আমার শাস্তি দ্রত কামনা.করে ? (২০৫) আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি 
তাদেরফে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই, (২০৬) অতঃপর যে বিষয়ে 
তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হতো, তা তাদের কাছে এসে পড়ে, (২০৭) তখন তাদের 
ভোগ-বিলাস তা তাদের কি উপকারে আসবে ? (২০৮) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি; 
কিন্তু এমতাবস্থায় যে, তার সতর্ককারী ছিল (২০৯) স্মপ্পণ করানোর জন্য, এবং আমার 
কাজ অন্যায়াচরণ নয় । (২১০) এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করে নি। (২১১) তারা 
এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থও ব্বাখেনা । (২১২) তাদেরকে তো শ্রণের 
জায়গা! থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (২১৩) অতএব আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে 
আহ্বান করবেন না। ফরলে শান্তিতে পতিভ হবেন । (২১৪) জাঁপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে 
সতর্ক করে দিন। (২১৫) এবং আপনার অনুসারী মু'মিনদে'র প্রতি সদয় হোন। (২১৬) 
যদি তারা আপনার অনাধ্যতা করে, তবে বলে দিন তোমরা, যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত। 
(২১৭) আপনি তরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর, (২১৮) যিনি আঁপনাকে 
দেখেন যখন আপনি নামাষে দণ্ডায়মান হন। (২১৯) এবং নামাবীদের সাথে উঠাবসা 
করেন । (২২০) নিশ্চয় তিনি সর্বঞ্ধোতা, সর্বজ্ঞানী ৷ (২২১) আমি আপনাকে বলব কি.কার 
নিকট শয়তানরা অবতরণ করে ? (২২২) তারা অবভীর্ন হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গুনাহ্গারের 
উপর । (২২৩) তারা শ্রত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী । (২২৪) 
বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে । (২২৫) তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি 
মরদানেই উদজ্রান্ত হয়ে ফিরে ? (২২৬) এবং এমন কথা বলে, যা ভারা করে না । (২২৭) 
তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ 
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করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শী্রেই জানতে 
পারবে তাদের গস্তব্যহল কিরণ ? 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এই কোরআন বিশ্বপালনকর্তা প্রেরিত । একে বিশ্বস্ত ফেরেশতা নিয়ে আগমন করেছে 
আপনার অন্তরে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়, যাতে আপনি (ও) সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
ষান। (অর্থাৎ অন্যান্য, পয়গস্বর যেমন তীদের উম্মতের কাছে আল্লাহ্র মির্দেশাবলী 
পৌছিয়েছেন, জাপনিও তেমন পৌছান।) এবং এর (কোরআনের) উল্লেখ পূর্ধবর্তীগণের 
(আসমানী) কিতাবে (ও) আছে (যে, এন গুণসম্পন্ন পয়পস্বর হবেন, তার-প্রতি এরূপ 
কালাম নাযিল হবে। এ. স্থলে তফসীরে হাককানীর টীকায় পূর্ববর্তী কিতাব তওরাত ও 
ইনজীলের কতিপয় সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এই বিষয়বন্ধুর ব্যাখ্যা আছে। 
অর্থাৎ) তাদের জন্য এটা কি প্রমাণ নয় যে, একে (অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীকে) বনী ইসরাইলের 
পণ্ডিতরা জানে । (সেমতে তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা প্রকাশ্যে. একপ্রা 
স্বীকার করে । বারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারাও বিশেষ লোকদের সামনে এন স্বীকারোক্তি 
করে । প্রথম পারার চতুর্থাংশ 41:44 2445 আয়াতের তফসীরে একথা বিবৃত হয়েছে। 
এই প্রমাণটি অশিক্ষিত আরবদের জন্য। নতুবা শিক্ষিত লোকেরা আসল কিতাবেই তা 
দেখে নিতে পারত । এতে জরুরী নয় যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কোন পরিবর্তন হয়নি । 
কেননা, পরিবর্তন সত্বেও এরূপ বিষয়বস্তু বাকি থেকে যাওয়া আরও অধিকতর প্রমাণ । 
পরিবর্তনের ফলেই এসব বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে একথা বলা তুল। কেননা; নিজের 
ক্ষতির জন্য কেউ পরিবর্তন করে না। এসব বিষয়বস্তু পরিবর্তনকারীদের জন্য যে 
ক্ষতিকর তা.তো স্পষ্ট। এ পর্যন্ত ::::%1 দাবির দুইটি ইতিহাসগত প্রমাণ বর্ণিত হলো 
অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উল্লেখ এবং বনী ইসরাইলের জানা থাকা । এগুলোর মধ্যেও 
দ্বিতীয়টি প্রথমটির দলীল। অতঃপর অবিশ্বাসকারীদের হঠকারিতা -বর্ণনা প্রসঙ্গে এই 
দাবির যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ কোরআনের অলৌকিকতা । 
উদ্দেশ্য এই যে, তারা এমন হঠকারী যে,) যদি (মেনে নেওয়ার পর্যায়ে) আমি এই 
কোরআন কোন আজমী (অনারব) ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তিনি তাদের 
সামনে তা পাঠ করতেন, (এতে এর মু'জিযা হওয়া আরও বেশি প্রকাশ পায়; কেননা, যার 
প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ)। তখনও তারা (চূড়ান্ত 
হঠকারিতার কারণে) তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। [অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সান্ত্বনার জন্য তাদের বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে নৈরাশ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ] 
এমনিভাবে আমি অবাধ্যদের অন্তরে (এই তীব্র) বিশ্বাস. সঞ্চার করেছি । (এই তীব্রতার 
কারণে) তারা এর (কোরআনের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না,-যে পর্ঘন্ত যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি মৃত্যুর সময় অথবা বরযখে অথবা পরকালে) প্রত্যক্ষ না করে, যা আকম্মিকভাবে 
তাদের সামনে উপস্থিত হবে এরং তারা (পূর্বে) টেরও পাবে না। (তখন মৃত্যুর আশংকা 
দেখে) তারা বলবে, আমরা কি (কোনকূপে) অবকাশ পেতে পাৰি ? কিন্তু সেটা অবকাশ 
ও ঈমান কবুল হওয়ার সময় নয় কাফিররা আযাবের “বিষয়বস্তু শুনে অবিশ্বাসের ছলে 
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£).2 »অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌, এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর 
রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ কর। তারা অবকাশকে আযাব না হওয়ার প্রমাণ ঠাওরাত। পরবর্তী 
আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে ঃ তারা কি (আমার সতর্কবাণী শুনে) আমার আযাব 
ত্বরান্বিত করতে চায় ? (এর আসন কারণ অবিশ্বাস। অর্থাৎ একজন মহৎ ব্যক্তির খবর 
সত্তেও ভারা অবিশ্বাস করে ? অবকাশকে এই অবিশ্বাসের ভিত্তি করা নেহায়েত ভুল। 
(কেননা) হে সন্বোধিত ব্যক্তি, বন্দুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগবিলাস 
করতে দেই, অতঃপর তাদেরকে যার অর্থাৎ যে আযাবের) ওয়াদা দেওয়া হতো, তা 
তাদের কাছে এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগবিলাস তাদের কি উপকারে আসবে ? অর্থাৎ 
ভোগবিলাসের এই অৰকাশের কারণে তাদের আযাৰ কোনরূপ হালকা অথবা ত্রাসপ্রাপ্ত 
হবে না)। আর (হেরুমতের কারণে কমবেশি কিছু দিনের অবকাশ দেওয়া তাদের জন্যই 
নয়; বরং পূর্ববর্তী উ্মতরাও অবকাশ পেয়েছে । সেমতে অবিশ্বাসীদের) যত জনপদ আমি 
(আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি, সবগুলোর মধ্যে উপদেশের জন্য সতর্ককারী (পয়গন্বর) 
আগমন করেছেন। (যখন তারা মান্য করেনি, তখন আযাব নাযিল হয়েছে।). আমি 
দশ্যতও) যুলুমকারী নই। টেঁদেশ্য এই যে, দলীল সম্পূর্ণ করা এবং ওষরের পথ বন্ধ 
করারণ্জন্য অবকাশ দেওয়া হয়। এই অবকাশ সবার জন্যই ছিল। পয়গন্বরদের আগমনও 
এক প্রকার অবকাশ দেওয়াই । কিন্তু এরপরও ধ্বংসের আযাব এসেছেই। এসব ঘটনা 
থেকে অবরাশ দানের রহস্যও জানা গেল এবং অবকাশ ও আযাবের মধ্যে বৈপরীত্য না 
থাকাও প্রমাণিত হলো । “দৃশ্যত' বলার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে কোন অবস্থাতেই যুলুম 
হয় না। অতঃপর আবার ১১:৫1 $1-এর বিষয়বস্তুর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে। মধ্যবর্তী 
বিষয়বন্তু অবিশ্বাসীদের অবস্থার উপযোগী হওয়ার কারণে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী 
আয়াতসমূহের সারমর্ম কোরআনের সত্যতা সম্পর্কিত স্দেহ নিরসন করা । প্রথমত কোরআন 
আল্লাহ্‌র কালাম "এবং তার প্রেরিত_--এ সম্পর্কে কাফিরদের মনে সন্দেহ ছিল। এই 
সন্দেহের কারণ ছিল এই যে, আরবে পূর্ব থেকেই অতীন্দ্রিয়বাদী লোক বিদ্যমান ছিল। 
তারাও বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলত। নাউযুবিল্লাহ্‌, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কেও কোন 
কোন কাফির অতীন্দ্রিয়বাদী হওয়ার কথা বলত । (দূররে মনসুর-ইবনে যায়দ থেকে 
বর্ণিত) বুখারীতে জনৈকা মহিলার উক্তি বর্ণিত আছে যে, এক সময়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
কাছে- ওহীর আগমনে বিলম্ব দেখে সে বলল, তাঁকে তাঁর শয়তান পরিত্যাগ করেছে। 
কারণ, অতীন্দ্রিয়বাদীরা যা কিছু বলত, তা" শয়তানেরই শিক্ষার ফল ছিল। এর উত্তরে -বলা 
হয়েছে যে, এই কোরআন বিশ্বজাহানের পালনকর্তার অবতীর্ণ) একে শয়তানরা (যারা 
অতীন্দিয়বাদীদের কাছে আগমন করে) অবতীর্ণ করেমি। (কেননা, শয়তানের. দুইটি 
শক্তিশালী অন্তরায় বিদ্যমান আছে? প্রথমত তার শয়তানী গুণ, যার কারণে) এটা (অর্থাৎ 
কোরআন) তাদের উপযুক্তই নয়। (কেননা, কোরআন পুরোপুরিই হিদায়াত এবং শয়তান 
পুরোপুরিই পথভ্রষ্টতা । শয়তানের মস্তিষ্কে এ ধরনের বিষয়বস্তু আসতেই পারে না এবং এ 
ধরনের বিষয়বন্তু প্রচার করে শয়তান তার উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ পথত্রষ্ট করার লক্ষ্যে) সফল 
হতে পারে না। দ্বিতীয় অন্তরায় এই যে,) তারা (শৈয়তানরা) এর সামর্থ্যও রাখে না। 
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তাদেরকে (ওহী) শ্রবণের জায়গা থেকে-দূরে রাখা হয়েছে। (সেমতে অতীন্দ্রিয়বাদী ও 
মুশরিকদের কাছে তাদের শয়তানরা তাদের ব্যর্থতার কথা নিজেরাই স্বীকার করেছে। 
এরপর -মুশরিকরা অন্যদেরকেও একথা জানিয়েছে। বৃখারীতে হযরত উমর (রা)-এর 
ইসলাম গ্রহণের অধ্যায়ে এ ধরনের কাহিনী বর্ণিত -হয়েছে। সুতরাং শয়তানদের শিক্ষা 
দেয়ার কোন সম্ভাবনাই রইল না। এই জওয়াবের অবশিষ্টাংশ.এবং অপর একটি সন্দেহের 
জওয়াব সূরার শেষভাগে বর্ণিত হবে। মধ্যস্থলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার 
শাখা হিসেবে একটি বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, যখন প্রমাণিত হলো এটা 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তখন শিক্ষা ওয়াজিব হয়ে গেল। তন্মধ্যে একটি গুরুতূপূর্ণ- 
বিষয় হচ্ছে তাওহীদ) অতএব (হে পয়গম্বর, আমি এক বিশেষ পদ্ধতিতে আপনার কাছে 
তাওহীদের অপরিহার্যতা প্রকাশ করছি এবং আপনাকে সম্বোধন করে বলছি,) আপনি 
আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করবেন না। করলে শাস্তি ভোগ করবেন। 
(অথচ নাউযুবিল্লাহ্‌, রাসূঙ্গল্লাহ (সা)-এর মধ্যে শিরক ও শান্তির কোন সম্ভাবনাই নেই। 
তবে এর মাধ্যমে অন্যদেরকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, যখন অন্য উপাস্যের ইবাদত 
করার কারণে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্যও শাস্তির বিধান আছে, তখন অন্যদের কোন 
কথাই নেই। তাদেরকে শিরক করতে নিষেধ কেন করা হবে না এবং তারা শিরক করে 
শাস্তির কবল থেকে কিরূপে বাচতে পারবে ? (এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে) আপনি (সর্বপ্রথম) 
আপনার নিকটতম পরিবারবর্গকে সতর্ক করুন৷ (সেমতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সবাইকে ডেকে 
এককব্রিত. করলেন এবং শিরকের কারণে আল্লাহ্‌র শাস্তি. সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিলেন। 
অতঃপর নবুয়তের দাওয়াত গ্রহণকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে ব্যবহারের পদ্ধতি 
বর্ণনা করা হচ্ছে) যারা আপনার অনুসারী” মু"মিন-তাদের প্রতি বিনয়ী হোন (তারা 
পরিবারভুক্ত হোক কিংবা পরিবারবহির্তৃত) যদি তারা (যাদেরকে আপনি সতর্ক করেছেন) 
আপনার অবাধ্যতা করে কুফেরকে আঁকড়ে. থাকে), তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, তার 
জন্য আমি দায়ী নই । ০৯৯ ১। ও./5 __এই দুইটি আদেশসৃচক বাক্যে) “আল্লাহ্র জন্য 
ভালবাসা' এবং "আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতার পূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। কোন সময় এই শক্রদের 
পক্ষ থেকে কষ্ট ও ক্ষতি সাধনের আশংকা করবেন না।) পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু 
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন, যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি (নামাযে) দপ্ডায়মান 
হন এবং নোমায শুরুর পর) নামাধীদের সাথে উঠাবসা করেন। (নামায ছাড়াও তিনি 
আপনার দেখাশোনা করেন। (কেননা,) তিনি সর্বশ্োতা সর্বদ্র্টা। (সুতরাং আল্লাহ্‌র 
জ্ঞানও পূর্ণ, যেমন 41 এবং :.. 34 থেকে জানা যায়। তিনি আপনার প্রতি দয়ালুও, 
যেমন “2৯ থেকে বুঝা যায় এবং তিনি সর কিছুর উপর সামর্থ্যবানও, যেমন 2১১1 থেকে 
অনুমিত হয়। এমতাস্থায় তিনি অবশ্যই ভরসার যোগ্য ।.তিনি আপনাকে অবশ্যই সত্যিকার 
ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ভরসাকারীর ক্ষতি হয়, তা বাহ্যত। এর অধীনে 
হাজারো উপকার নিহিত থাকে, যেগুলো কোন সময় দুনিয়াতে এবং কোন সময় পরকালে 
প্রকাশ পায়। এরপর অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াবের পরিশিষ্ট বর্ণনা করা 
হচ্ছে যে, যে পয়গম্বর, লোকদেরকে বলে দিন,) আমি তোমাকে বলব কি, কার উপর 
শয়তানরা অরতরণ করে? (শোন,) তারা অবতীর্ণ হয় এমন লোকদের উপর, যারা (পূর্ব 
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থেকে) মিথ্যাবাদী, দুশ্চরিক্র এবং বারা শৈল্পতানদের বলার সময় তাদের দিকে) কান পাতে 
এবং (মানুষের কাছে সেসব বিষয় বর্ণনা করার সময়) তারা প্রচুর মিথ্যা বলে। (সেমতে 
নিঙ্গ স্তরের আলিমদেরকে এখনও- এরূপ দেখা যায়। এব কারণ এই যে, উপকারগ্রহিতা ও 
উপকারদাভার : মধ্যে. মিল থাকা অত্যাবশ্যক । সেমতে শয়তানের শিষ্যও এমন ব্যক্তি 
হবে, ঘে- মিথ্যাবাদী ও গুনাহ্পার। এছাড়া শয়তানের দিকে সর্বান্তঃকরণে মনোনিবেশও 
করতে হবে ।. কারণ, মনোনিবেশ ব্যতীত উপকার লাভ করা যায় না। শয়তানের অধিকাংশ 
জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে থাকে । তাই এগুলোকে চটকদার ও ভাবপূর্ণ করার জন্য কিছু প্রান্তস্থিত 
টীকা-টিঞ্সনীও অনুমান দ্বারা সংযোজিত করতে হয়। অতীন্দ্রিয়বাদী কার্যকলাপের জন্য 
স্বভাবতই, এটা জক্ষরী।- রাসূজুক্লাহ্‌ সো)-এর যধ্যে এসব বিষয়ের উপস্থিতির কোন 
দূরবর্তী সন্তবনাও নেই। কেননা, তিনি যে সত্যবাদী, তা আবাল-বৃজ্ধ-বনিতা সবারই 
জাননা ছিল । ভিনি যে পরহিষগার ও শয়আনের দুশমন ছিলেন, তা শক্ররাও স্বীকার করত । 
অত্ত্র তিনি: অতীন্ত্রিয়বাদী হতে পারেন ফিরূপে ? এ্ররপর ক্রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কবি 
হওয়া সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াব দেয়া হচ্ছে যে, তিনি কবিও নন যেমন -কাফিররা বলত, 
৮০:55 অর্থাৎ তার ব্য ছন্দযুকত না হলেও কায়নিক ও অবাস্তব। এ ধারণা এ জন্য 
্রান্ত যে) বিভ্রান্ত লোকেরাই ' কবিদের পথ অনুসরণ করে । (“পথ' বলে কাব্যচর্চা বুঝানো 
হয়েছে। অর্থাৎ.কবিসুলত কাল্পনিক বিষয়বস্তুর গদ্যে অথবা পদ্যে বলা তাদের কাজ, যারা 
সত্যানুসন্ধানের পথ থেকে. দূরে অবস্থান করে.। এরপর এই দাবির ব্যাখ্যা করা হয়েছে 
যে,) তুমি কি জান না যে, তারা (কবিব্বা কাল্পনিক বিষয়বস্তুর প্রতি) ময়দানে উদভ্রন্ত 
হয়ে (বিষক্বস্তুর খোঁজে) ঘোরাফেনা করে এবং -ঘেখন বিষয়বস্তু পেয়ে যায়, তখন 
অধিকাংশই বাস্তবভাবর্জিত হওয়ার কারণে) এমন কথা বলে, যা তারা করে না। (সেমতে 
কবিদের প্রলাপোক্তির একটি নমুমা লেখা হলো £ - 
০৮১৪ ০5৮৪১ ৬১৩ শি ৬5০ 21 
০১১৯০ ০১ ০১১। ৯৭ ০০১ ৩45 
55755525157 
আরও-__ | 
০5191 ০৮ ভাত 71 শাম? 
০৮90৮ ৮ ০৮টি ভাটি 17৯ 
[রি টন টং জে 
এই যে, কধিভার বিষয়বস্তু কাল্পনিক ও অবাস্তব হওয়া অপরিহার্য । পক্ষান্তরে কোরআনের 
বিষয়কন্তু'যে কোন অধ্যায়ের সাথে সংশ্রিষ্ট হোক-সবই বাস্তবসম্মত ও অকল্লিত-। কাজেই 
রাসূলুক্সাহ (সা)কে কবি বলা কবিসুলভ উন্মাদনা বৈ কিছু নয়। পদ্যে যেহেতু অধিকাংশই 
এ ধরনের বিষয়বন্ধ স্থান পায়, তাই আল্লাহ তা“আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সো)-কে ছন্দ রচনার 
সামর্ঘ্য দান করেন নি। কিন্তু সব কবিই এক রকম নয়। কোন কোন কবিতায় যথেষ্ট প্রজ্ঞা 
ও সত্যানুসন্ধানের পরিচক্প পাওয়া যায় । কিন্তু উপরোক্ত আয়াতে কবিদের নিন্দার আওতায় 
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সব কবিই এসে গেছে। তাই পরবর্তী আয়াতে সুধী কবিদের ব্যতিক্রমী বক্তব্য প্রকাশ্শ করা 
হচ্ছে ঃ) তবে তাদের কথা ভিন্ন, কবিদের মধ্যে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে 
(অর্থাৎ শরীয়তের বিরুদ্ধে কথাও বলে না, কাজও করে না। তাদের কবিতায় বাজে 
বিষয়বস্তু স্থান.পায় না)। এবং তারা (তাদের কবিতায়) আল্লাহ্‌কে খুব স্মরণ করে (অর্থাৎ 
তাদের কবিতা ধর্মের সমর্থন ও জ্ঞান প্রচারে নিবেদিত। এসব কাজ আল্লাহ্র স্বরণের 
৩ এবং (যদি কোন কবিতায় কারও কুৎসার মত বাহ্যত চরিব্রবিরোধী কোন 

অশালীন বিষয়বস্তু থাকে, তবে তার কারণও এই যে,) তারা উৎপীড়িত হওয়ার পর তার 
প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে' অর্থাৎ কাফির ও পাপাচারীরা প্রথমে তাদেরকে মৌখিক কষ্ট 
দিয়েছে, যেমন তাদের কুৎসা রটনা করেছে অথবা ধর্মের অবমাননা করেছে, যা ব্যক্তিগত 
কুৎসার চাইতেও অধিক. কষ্টদায়ক অথবা তাদের জান কিংবা সম্পদের ক্ষতিসাধন করেছে। 
এ ধরনের কবিগণ ব্যতিক্রমভুক্ত । কেননা, প্রতিশোধমূলক কবিতার মধ্যে কতক বৈধ এবং 
কতক আনুগত্য ও জওয়াবের কাজ। এ পর্যস্ত রিসালাত সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াব পূর্ণ 
হলো। এর আগে বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা রিসালাত প্রমাণিত হয়েছিল। অতঃপর এতদসত্তেও 
যারা নুবয়ত অস্বীকার করে এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে কষ্ট দেয়, তাদেরকে সতর্ক করা 
হচ্ছে। অর্থাৎ) যারা (আল্লাহ্র হক, রাসূলের হক অথবা বান্দার হকে) যুলুম করেছে, তারা 
শীঘ্বই জানতে পারবে যে, কিরূপ মন্দ ও বিপদের) জায়গায় তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে 
হবে । (অর্থাৎ জাহান্নামে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
১০৮৮- ০১১১০] ০০ 0544 এটাও ৪৫০৪ ই ১৮15 4% 
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শব্দ ও অর্থস্ভারের সমষ্টির নাম কোরআন ৪ ১১:5১. আয়াত থেকে জানা 
গেল যে, আরবী ভাষায় লিখিত কোরআনই কোরআন । অন্য যে কোন ভাষায় কোরআনের 
কোন বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কোরআন বলা হবে না। ঠ%%। ১ 414 থেকে বাহ্যত এর 
বিপরীতে এ কথা জানা যায় যে, কোরআনের অর্থসন্ভার অন্য কোন ভাষায় থাকলে তাও 
কোরআন । কেননা 4 এর সর্বনামটি বাহ্যত কোরআনকে বুঝায়। ১+) শব্দটি ১১+) এর 
বহুবচন। এর অর্থ কিতাব । আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন পাক পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও 
আছে। বলা বাহুল্য, তওরাত, ইনজীল, যবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাব আরবী ভাষায় ছিল 
না। কেবল কোরআনের অর্থসন্তার সেসব কিতাবে উল্লিখিত আছে বলেই আয়াতে বলা 
হয়েছে যে, কোরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস এই যে, 
কোন সময় শুধু কোরআনের বিষয়বন্তুকেও ব্যাপক অর্থে কোরআন বলে দেওয়া হয়। 
কারণ, কোন কিতাবের বিষয়বন্তুই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে 
কোরআন উল্লিখিত হওয়ার অর্থও-এই যে, কোরআনের কোন কোন বিষয়বস্তু সেগুলোতেও 
বিবৃত হয়েছে। অনেক হাদীস ছ্বারা এর সমর্থন পাওয়া য়ায়। .. 
মা*আরেফুল কুরআন েষ্)__৬৯ 
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সুস্তাদরাক হাকিমে বর্ণিত মাঁকাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন, আমাকে সূরা বাকারা “প্রথম আলোচনা” থেকে দেওয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও 
যেসব সূরা ০. দ্বারা শুরু, হয় এবং যেসব সূরা (২ ছ্বারা শুরু হয়, সেগুলো মূসা (আ)-এর 
থেকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সূরা ফাতিহা আরশের নিচ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। তাবারানী, 
হাকিম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা 
সুলক তওাতে বিদ্যমান আছে এবং, সূরা সাব্বিহিসমা সম্পর্কে তো স্বয়ং কোরআন বলে 
যে, ৮১১০১১০% ০4৮০৭ 419 | অর্থাৎ এই সূরার বিষয়বস্তু হযরত 
ইবরাহীম ও মুসা (আ)-এর সহিফাসমূহেও আছে। সব আয়াত ও রেওয়ায়েতের সারমর্ম 
এই যে, কোরআনের অনেক বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা 
জরুরী নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু 
বর্ণিত হয়েছে, তাকে কোরআন বলতে হবে । মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; 
বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কোরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু 
অর্থসম্তারের নাম নয়। যদি কেউ কোরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন 
করে নিন্নরূপ বাক্য গঠন করে, ১০-। 5১১০৮54 9০ তবে একে কেউ কোরআন বলতে 
পারবে না। এমনিভাবে শুধু কোরআনের অর্থসন্তার অন্য কোন ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও 
কোরআন বলা যায় না। 

নামাযে কোরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ £ এ কারণেই মুসলিম 
সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাযে ফরয তিলাওয়াতের স্থলে কোরআনের শব্দাবলী 
অনুবাদ ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ইত্যাদি কোন ভাষায় পাঠ করা অপারক অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট 
নয়। কোন কোন ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন উক্তিও বর্ণিত রয়েছে; কিন্তু সাথে সাথে 
সেই উক্তির প্রত্যাহার প্রমাণিত রয়েছে। 

কোরআনের উর্দু অনুবাদকে “উর্দু কোরআন" বলা জায়েয নয় 8 এমনিভাবে আরবীর 
মূল বাক্যাবলী ছাড়া শুধু কোরআনের অনুবাদ কোন ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার 
কোরআন বলা জায়েয নয়; যেমন আজকাল অনেকেই শুধু উর্দু অনুবাদকে “উর্দু কোরআন" 
ইংরেজী অনুবাদকে “ইংরেজী কোরআন" বলে দেয়। এটি নাজায়েয ও ধৃষ্টতা । মূল 
বাক্যাবলী ছাড়া কোরআনকে অন্য কোন ভাষার 'কোরআন' নামে প্রকাশ করা এবং তা 
ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েয। 

১১৮৮৯ ৬৮১০১ 1৮৪ _এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ 
করাও আত্মাহ্‌ তা'আলার একটি নিয়ামত। কিন্তু যারা এই নিয়ামতের নাশোকরী করে, 
বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘজীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোন কাজে আসবে 
না। ইমাম যুহরী (র) বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রতিদিন সকালে 
তার শু, ধরে নিজেকে সঘোধন করে এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন ? 6: ১1 ০:15 
_-এরপর অঝোরে কাদতে থাকতেন এবং এই কবিতা পাঠ করতেন __ 
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রড ভে রর 
দা নদ বু জগুত রর্যার 
মৃত্যু তোমার জন্য অপরিহার্য । তুমি জাগ্ততদের মধ্যে হুশিয়ার ও জাগ্রত নও এবং 
নিদ্বামগ্রদের মধ্যে তোমার মুক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত নও তোমার চেষ্টাচরিত্র এমন কাজের 
জন্য, যার অশ্তত পরিণাম শীঘ্বই সামনে আসবে । দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তুরাই এমনিভাবে 

জীবন ধারণ করে। 

28০৮1 ০:5০589--৯১৯৬এশব্দের অর্থ পরিবারবর্গ। 2১3০8 বিশেষণ যুক্ত করে 
তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, 
সমগ্র উম্মতের কাছে রিসালাত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রাসূলুল্লাহ্‌ (সো)-এর 
ফরয ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশ দানের 
রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তাবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ শু কার্যকর করার 
এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী । পদ্ধতিটি 
এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী । কাজেই প্রত্যেক ভাল ও 
কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চাইতে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে । পারস্পরিক সম্পর্ক 
ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোন মিথ্যা দাবিদার সুবিধা করতে পারে না। 
যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিদিত, তার সত্য 
দাওয়াত কবুল করা তাদের জন্য সহজও। নিকটতম আত্মবীয়রা যখন কোন আন্দোলনের 
সমর্থক হয়ে যায়, তখন তাঁদের সহমর্মিতা ও সাহায্য ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
থাকে । লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও 
সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয় ও স্বজনদের একটি পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়, তখন 
প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলী পালন করা সহজ হয়ে যায়। এবং 
তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরি হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর 
কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কোরআন প্রাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 81১__$ 
(5/54১১5--- _ অর্থাৎ নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে 
রক্ষা কর। এতে পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িতু পরিবারের 
প্রত্যেকটি সদস্যের স্বন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ ও 
সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত 
কোন মানুষের পক্ষে নিজে সৎকর্ম ও সচ্চরিব্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে গ্রতিষ্ঠিত 
থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি একজন লোক পূর্ণব্ূপে নামায 
পড়তে চায়, তবে পাকা নামাধীর পক্ষেও যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। 
আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এ নয় যে, 
বাস্তবে তা পরিত্যাগ করা কঠিন কাজ; কারণ এই যে, সমথ পরিবেশ ও সমগ্র জ্ঞাতিগোষ্ঠি 
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যে ক্ষেত্রে গুনাহে লিপ্ত, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। 
এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে সত্যের 
এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আস্তে আস্তে 
পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ঈমান প্রবেশ লাত করতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর পিত্ব্য হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার 
করে ফলে। 


. . কবিতার সংজ্ঞা 8:$01145 £/249) __অভিধানে এমন বাক্যাবলীকে কবিতা বলা 
হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অগান্তব' বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর জন্য ছন্দ, ওষন এবং 
সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশান্ত্রেও এ ধরনের বিষয়বন্তুকে “কবিতাধর্মী প্রমাণ” 
এবং কবিতা-দাবিষুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গযলেও সাধারণত কাল্পনিক 
বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে । তাই কবিদের ভাষায়. ছন্দযুক্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে 
সর 
রা ক লাক উরি: হিল সসবিলিউ আাতাবদী নি 
আগমনকারী বলত । কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফিরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। 
কারণ, তারা কবিতার রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিল। বলা বাহুল্য, কোরআন 
কবিতাবলীর সমষ্টি নয়। একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না, প্রাঞ্জল ও 
বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা দূরের কথা; বরং কাফিররা তাকে আসল ও আভিধানিক অর্থে 
কবি অর্থাৎ কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাকে 
(নাউযুবিল্লাহ্‌) মিথ্যাবাদী বলা। কারণ, ১, এ কেবিতা) মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং 
২305 তথা মিথ্যাবাদীকে ».এ বলা হয়। তাই মিথ্যা প্রমাণাদিকে কবিতাধর্মী প্রমাণাদি 
বলা হয়ে থাকে । মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে যেমন 
কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূতি আনুমানিক বাক্যাবলীকেও কবিতা বলা হয়। এটা 
তর্কশান্ত্রের পরিভাষা । 

১9011452 £:212851 আলোচ্য আয়াতে কবিতার পারিভাষিক ও প্রসিদ্ধ অর্থই বুঝানো 
হয়েছে। অর্থাহ যারা ওহরবিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ বাক্যাবলী রচনা করে, আয়াতে তাদের 
সমালোচনা করা হয়েছে। ফতনহুল বারীর এক রেওয়ায়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। 
রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাযিল হবার পর হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে রাওয়াহা, 
হাসান ইবনে সাবিত, কা'ব ইবনে মালিক প্রমুখ সাহাবী কবি ক্রন্দনরত অবস্থায় 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ । আল্লাহ 
তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের 
কি উপায়ঃ রাসূলুল্লাহ (সো) বললেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই 
যে, তোমাদের কবিতা অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় না। কাজেই তোমরা 
আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল । এর পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ 
বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, পথভ্রষ্ট 
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সুরা আশ-শু'আরা ৫৪৯ 


লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা 
করত- (ফতনুল বারী)। 

ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান £ উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশ থেকে কাব্যচর্চার 
কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বুঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে 
ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয় ; 
বরং যে কবিতায় আল্লাহ্‌ তা“আলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে 
বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা- যে 
কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় । পক্ষান্তরে 
যেসব কবিতা গুনাহ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র, সেগুলোকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
০৮4০ 1০311 ১3 য। আয়াতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমতুক্ত করে দিয়েছেন। কোন 
কোন কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়ায ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে 
ইবাদত ও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত । হযরত উবাই ইবনে কা“বের রেওয়ায়েতে আছে £ ১ ৬ 
হ,৫৯ ১ || অর্থাৎ কতক কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে 1--(বুখারী) হাফেয ইবনে হাজার 
বলেন, এই রেওয়ায়েতে “হিকমত' বলে সত্য ভাষণ বুঝানো হয়েছে। ইবনে বাত্তাল 
বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ্‌ তা“আলার একতু, তার যিকর এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা 
বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয় । উপরোক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বুঝানো 
হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরও 
সমর্থন নিন্নবর্ণিত ব্লেওয়ায়েতসমূহ থেকে পাওয়া যায়। (১) উমর ইবনে শারীদ তার 
পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবু 
সলতের একশ লাইন পর্যস্ত কবিতা শ্রবণ করেন। (২) যুতারিক বলেন, আমি কুফা থেকে 
বসরা পর্যস্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মনযিলেই তিনি 
কবিতা পাঠ করে শুনাতেন। (৩) তাবারী প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন 
যে, তারা কবিতা রচনা করতেন, শুনতেন এবং শুনাতেন। (৪) ইমাম বুখারী বলেন, হযরত 
আয়েশা (রা) কবিতা বলতেন। (৫) আবু ইয়ালা ইবনে উমর থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভাল এবং 
বিষয়বস্তু মন্দ ও গুনাহের হলে কবিতা মন্দ ।--€ফতনহুল বারী) 

তফসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা মুনাওয়ারার দশজন জ্ঞান-গরিমায় সেরা 
ফিকাহ্বিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কৰি 
ছিলেন। কাযী যুবায়র ইবনে বান্কারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল। 
কুরতুবী -আবূ আমরের-উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে জ্ঞানী 
ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারে না। কেননা ধর্মীয় ব্যাপায়ে অনুসৃত প্রধান 
সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি অথবা. অপরের 
কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শোনেননি ও পছন্দ করেননি । 

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেখুলোর উদ্দেশ্য এই যে, 
আল্লাহ্‌র স্মরণ, ইবাদত ও কোরআন থেকে গাফিল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়া দিন্দনীয়। 
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৫৫০ তফসীরে মা'রেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ইমাম বুখারী একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবু 
হুরায়রার এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন £ 

1১২২ :০০৯০। ০৯ ১০৯২৫১৪০৯১৪ ৫৯১ ২৬৯ ০৯০১__অর্থাৎ পুঁজ ছারা পেটভর্তি করা 
কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চাইতে উত্তম । ইমাম বুখারী বলেন, আমার মতে এর অর্থ এই যে, 
কবিতা আল্লাহ্র স্বরণ, কোরআন ও জ্ঞান চর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং 
পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনিভাবে যেসব কবিতা অশ্রীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি 
ভ€সনা-বিদ্রপ অথবা অন্য কোন শরীয়ত বিরোধী বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো 
সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও নাজায়েয । এটা শুধু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্যে এমনি ধরনের 
বিষয়বস্তু বিবৃত হলে তাও হারাম ।__ কুরতুবী) 

খলীফা হযরত উমর (রা) প্রশাসক আদী ইবনে নযলাকে অশ্ত্রীল কবিতা বলার 
অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ আমর ইবনে রবীয়া ও 
আবুল আহওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশাস্তরিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমর 
ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়।__ (কুরতুবী) | 

যে জ্ঞান ও শান্ত্র আল্লাহ্‌ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফিল কয়ে দেয়, তা নিন্দনীয় ঃ 
ইবনে আবী জমরাহ্‌ বলেন, যে জ্ঞান ও শান্ত্র অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি 
করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ । 

রায় ক্ষেত্রেই অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুসৃতের পথ্রষ্টতার জালামত হয়ে যায় ঃ 
১8145572246 এই আয়াতে কবিদের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে যে, তাদের 
অনুসারীরা 'পৎত্রষ্ট।. এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, পথভ্রষ্ট হলো অনুসারীরা, তাদের কর্মের 
দোষ অনুসৃত অর্থাৎ কবিদের প্রতি কিনূপে আরোপ করা হলো ? এর কারণ এই যে, 
সাধারণত অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুস্তদের পথঘ্রষ্টতার আলামত ও চিহ্ হয়ে থাকে। 
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, একথা তখন প্রযোজ্য; যখন অনুসারীর 
পথত্রষ্টতার মধ্যে অনুসৃতের অনুসরণের দখল থাকে। উদাহরণত অনুসৃত ব্যক্তি মিথ্যা, 
পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে নিজে বাচা ও অপরকে বাচানোর প্রতি য্রবান নয়। তার 
মজলিসে :এ ধরনের কথাবার্তা হয়। সে. কাধা-নিষেধ রুরে না। ফলে অনুসারীর মধ্যেও 
মিথ্যা-ও পরনিন্দার অভ্যান্ন পড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে অনুসারীর গুনাহ স্বয়ং অনুসৃতের 
গুনাহ্‌র আলামত হয়ে ঘাবে। কিন্তু যদি অনুসৃতের পৎ্রষ্টতার ফে কারণ, সেই কারণে 
অনুসরণ না করে অন্য কারণে. অনুসরণ করা হয়, তৰে এ ক্ষেত্রে অনুসারীর পথভ্রষ্টতা 
অনুসৃতের্ন পৎত্রষ্টতার আলামত হবে না। উদাহরণত এক- ব্যক্তি বিশ্বাস ও মাস“আলা- 
মাসায়েলের ব্যাপারে কোন আলিমের অনুসরণ করে''গ্রবং এসব ব্যাপারে অনুসারীর মধ্যে 
কোন পথন্রষ্টতা নেই। কর্ম ও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে এই আলিমের অনুসরণ করে না 
এবং এসব ব্যাপারে সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট । এক্ষেত্রে তার. কর্মগত ও চক্রিত্রগত পথত্রষ্টতা এই 
আলিমের পথভ্রষ্টতার দলীল হবে না 1414 
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উজ 


পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা"আলার নামে শুরু। 

(১) ত্বা-সীন ; এগুলো আল- কোরআনের আয়াত এবং আরাত সুস্পট কিডাবের; 
€২) মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ, (৩) যারা নামায .. কায়েম করে, যাকাত 
প্রদানকরে এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে, (৪) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি 
তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত. করে দিয়েছি। অতএব তারা উদ্রান্ত হয়ে ঘুরে 
বেড়ায়। (৫) তাদের জন্য রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পরকালে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত (৬) 
এবং আপনাকে ফোরআন প্রদত্ত হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জান দার বাহ বকে। সরা 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 
ত্বা-সীন (রর অর্থ আল্লাহ্‌ তাঁ“আলাই জানেন), এগুলো কোরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের 

৯৮0১১17৯5১7 
যারা. (মুসলমান). এমন যে, কোর্ক্ষেত্রেও হিদায়াত অনুসন্পপ করে চলে.। সেমতে)' নামায 

কায়েম করে যো দৈহিক ইবাদতের মধ্যে সেরা এবং বিশ্বাসের দিক-দিয়েও হিদায়াতপ্রান্ত। 
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07528550815 গুণাবলী এবং) যারা 
বিশ্বাস করে না, আমি তাদের (কু) কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে 
দিয়েছি। অতএব তারা (মূর্খতাবশত সত্য থেকে দূরে) উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। 
(তাদের বিশ্বাস ও কর্ম কিছুই সঠিক নয়। ফলে তারা কোরআনও মানে না। কোর 
মু'মিনদেরকে যেমন সুসংবাদ শুনায়, তেমমি: অবিশ্বাসীদের জন্য সতর্কবাণীও উচ্চারণ 
করে যে.) তাদের জন্যই রয়েছে দেনিয়াতে মৃত্যুর. সময়ও) কঠিন শাস্তি এবং তারাই 
পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত (কোন সময় মুক্তি পাবে না। অবিশ্বাসীরা কোরআন না 
মানলেও) নিশ্চয়ই আপনি প্রজ্ঞাময়, -জ্ঞানময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে 8 
(এই.নিয়ামতের আনন্দে আপনি তাদের অবিশ্বাসের কারণে দুঃখিত হবেন.না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

:0651541 ৫5 অর্থাৎ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের 
কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি । ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত 
থাকে। কোন কোন তফসীবূবিদ এই আয়াতের তফসীরে-বলেন ঘে, এখানে ৯৫/--০। বলে 
তাদের সৎকর্ম বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সব্কর্মকে সুশোভিত করে 
তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম কিন্তু জালিমরা এদিকে ভ্রক্ষেপও করেনি ; বরং কুফর ও 
শিরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা পৎত্রষ্টতার মধ্যে উদ্‌দ্রান্ত হয়ে স্বুরে রেড়ায়। কিন্তু 
প্রথমোক্ত তফসীর অধিক ম্পষ্ট। কারণ, প্রথমত সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ 
কুকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যেমন 424 £১+০1। 14১৫ ১ ১:১- ১5৯১৭ ০৯১৯৭ ০2১ 
৩1। ১১০55৫8 33 সৎকর্মের জন্য এই শব্দের ব্যবহার খুবই কম ; যেমন: 101৯ 
105 :543359048 দ্বিতীয়ত আয়াতে উল্লিখিত 1৮75 (তোদের কর্ম) শব্দও এ কথা 
বুঝায় যে, এর অর্থ কুকর্ম__সৎকর্ম নয়। 
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কু ৫ রি 


(৭) যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বললেন $ আমি অমি দেখেছি, এখন আমি 
অঙ্গার নিয়ে আসতে-পারব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার । (৮) অতঃপর যখন তিনি 
আগুমের কাছে আনলেন, তখন আওয়াজ হলো, ধন্য তিনি, যিনি আগুনের স্থানে 
আছেন এবং যারা আগুনের আশেপাশে আছেন । বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ পবিত্র 
ও মহিমান্বিত । (৯) হে মুসা, আমি আল্লাহ্‌ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ৷ (১০) আপনি 
নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি ।' অতঃপর যখন তিনি তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে 
দেখলেন, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। * 
হে মৃসা, ভয় করবেন না । আমি যে রয়েছি, আমার কাছে পয়গম্থরগণ ভয় করেন না। 
(১১) তবে সে বাড়াবাড়ি করে, এরপর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সতকর্ম করে ; নিশ্চয় আমি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (১২) আপনার হাত আপনার বগলে ঢুকিয়ে দিন, সুস্তভ্র হয়ে বের 
হবে নির্দোষ অবস্থায় ।' এগুলো ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের 
অন্যতম । নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায় । (১৩) অতঃপর যখন তাদের কাছে 
আমার উদ্জ্বল নিদর্শনাবলী আগমন করল, তখন তারা বলল--এটা তো সুস্পষ্ট জাদু । 
(১৪) তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান. করল যদিও তাদের অন্তর 
৪১509884558 অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন 
হয়েছিল? 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ূ 

তেখনকার ঘটনা স্মরণ করুন) যখন মোদইয়ান থেকে ফিরার পথে রাত্রিকালে তৃর 
পাহাড়ের নিকটে পৌছেন এবং মিসরের পথও ভুলে যান, তখন) মূসা (আ) তাঁর 
পরিবারবর্গকে বললেন, আমি (ত্র: পাহাড়ের দিকে) আগুন দেখেছি। আমি এখনই 
€ষেয়ে) সেখান থেকে (হয় পথের) কোন খবর আনব, না হয় তোমাদের কাছে (সেখান 
থেকে) আগুনের জ্লত্ত কাষ্ঠথণ্ড আনব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার । অতঃপর 


মা'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)-_-৭০ 
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যখন তার (আগুনের) কাছে পৌছলেন, তখন তাকে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) আওয়াজ 
দেওয়া হলো, যারা এই আগুনের মধ্যে আছে (অর্থাৎ ফেরেশতা) এবং যারা এই আগুনের 
পার্থে আছে [অর্থাৎ মূসা (আ)] তাদের প্রতি বরকত অবতীর্ণ হোক। [অভিবাদন ও 
সালামের স্থলে এই দোয়া করা হয়েছে : যেমন সাক্ষাৎকারীরা পরস্পরে সালাম করে। মুসা 
(আ) জানতেন না যে, এটা আল্লাহ্‌র নূর, তাই তিনি সালাম করেননি। তার মনসন্তুষ্টির 
জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সালাম করা হলো। ফেরেশতাগণকে যুক্ত করার কারণ সম্ভবত 
এই যে, ফেরেশতাগণকে সালাম যেমন আল্লাহ তা“আলার বিশেষ নৈকট্যের আলামত 
হয়ে থাকে, তেমনি এই সালামও মূসা (আ)-এর বিশেষ নৈকট্যের সুসংবাদ হয়ে গেছে। 
আগুনাকারের এই নূর যে আল্লাহ্‌ তা“আলার সত্তা নয়, এ কথা ব্যক্ত করার জন্য অতঃপর 
বলা হয়েছে, বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্‌ (বর্ণ, দিক, পরিমাণ ও সীমিত হওয়া থেকে) 
পবিত্র । [এই নূরের মধ্যে এসব বিষয় আছে। সুতরাং এই নূর আল্লাহ্‌র সত্তা নয়। এই 
ব্যাপার সম্বন্ধে মূসা (আ) পূর্বে অজ্ঞাত থাকলে এটা তীর জন্য শিক্ষা । আর যদি যুক্তি ও 
বিশুদ্ধ স্বভাবধর্মের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই জানা ছিল, তবে এটা অতিরিক্ত বুঝানো ৷ এরপর 
বলা হয়েছে,] হে মুসা, (আমি যে নিরাকার অবস্থায় কথা বল্ছি) আমি আল্লাহ্‌ প্রবল 
'পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ৷ (হে মূসা) তুমি তোমার লাঠি (মাটিতে) নিক্ষেপ কর: (তিনি লাঠি 
নিক্ষেপ করতেই তা অজগর হয়ে দুলতে লাগল)। অতঃপর যখন সে তাকে সর্পের ন্যায় 
ছুটাছটি করতে দেখল; তখন সে উল্টো দিকে ছুটতে লাগল এবং পিছন ফিরে দেখল না। 
(বলা হলো,) হে মূসা, ভয় করো না (কেননা আমি তোমাকে পয়গন্বরী দিয়েছি)। আমার 
কাছে পয়গম্বরগণ (পয়গন্বরীর প্রমাণ অর্থাৎ মু'জিযা দেখে) ভয় করে না, (কাজেই তুমিও 
ভয় করো না)। তবে যার দ্বারা কোন ক্রটি (পদব্ঘলন) হয়ে যায় (এবং সে এই পদশ্থলন 
স্বরণ রুরে ভয় করে, তবে কোন দোষ নেই। কিন্তু তার ব্যাপারেও এই নীতি আছে যে, 
যদি ক্রটি হয়ে. যায়) এবং ত্রুটি হয়ে যাওয়ার পর ক্রটির.পরিবর্তে সৎকর্ম করে (তওবা 

করে,) তবে.আমি (তাকেও ক্ষমা করে দেই কেননা, আমি) ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। (এটা 
এজন্য বলেছেন, যাতে লাঠির মু*জিযার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর আবার কোন সময় 
কিবতী হত্যার ঘটনা স্মরণ করে পেরেশান না হয়। হে মূসা, লাঠির এই মু*জিযা ছাড়া 
আরও একটি মু'জিযা দেওয়া হচ্ছে, তা এই যে,) তুমি তোমার হাত বগলে লুকিয়ে 
দাও(অতপর বের কর, তা হলে) তা দোষক্রটি ছাড়াই (অর্থাৎ ধবল কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ 
ছাড়াই অত্যন্ত) সুশুত্র বের হয়ে আসবে । এগুলো (এই উভয় 'মু'জিযা) সেই নয়টি 
মুজিযার অন্যতম, যেগুলো (দিয়ে) ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি ( তোমাকে প্রেরণ 
করা হচ্ছে)। তারা বড়ই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। যখন তাদের কাছে আমার (দেওয়া) 
উজ্জ্বল মুঁজিযা পৌছল (অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় দুই মুজিযা দেখানো হয়। এরপর. সময়ে 
সময়ে অন্যান্য মুজিযাও দেখানো হয়।) তখন তারা (এগুলো দেখে) বলল,. এ তো 
.প্রকাশ্য জাদু । (সর্বনাশের কথা এই যে,) তারা অন্যায় ও অহংকার করে মুজিযাগুলোকে 
সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করল, অথচ (ভিতর থেকে) তাদের অন্তর এগুলোকে ..সত্য বলে বিশ্বাস 
করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের কি (মন্দ) পরিণাম হয়েছে (দুনিয়াতে সলিল 
সমাধি লাভ করেছে এবং পরকালে আগুনে পোড়ার শ্রাস্তি পেয়েছে)। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
০% 5 ৪০ ৈ ৪ ৩৬৪৩ ০ ৮:০৬ ৪০$৪ 5 ৬০ ০ % ০ পা ৩ 
28511 ৮৯১14০5585105 2] (1 0055 ত৯০ 058 


- ০১৫৮০০1৫128 ৯ 
মানুষের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা 
তাওয়ান্তুলের পরিপস্থী নয় £ মৃসা (আ) এ স্থলে দুইটি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। এক. 
বিস্থৃত পথ জিজ্ঞাসা । দুই. অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা । কেননা, রাত্রি ছিল কনকনে 
শীতের তাই তিনি তৃর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সাথে সাথে এই লক্ষ্যে 
সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবি করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে 
বান্দাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বুঝা যায় যে, 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্য চেষ্টা-চরিত্র করা তাওয়ান্ুলের পরিপন্থী নয়। তবে 
নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে, আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। তাকে 
আগুন দেখানোর মধ্যেও সন্ভবত এই রহস্য ছিল যে, এতে তার উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত 
হতে পারত___পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ করা । -_(রূহুল মা“আনী)। 

এ স্থলে-হযরত মূসা (আ) ১1৮: ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন । অথচ. তার সাথে 
তার স্ত্রী অর্থাৎ শোয়ায়ব (আ)-এর-কন্যাও ছিলেন। তার জন্য সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার 
করা হয়েছে ; যেমন সন্তাস্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্বোধন করলে বহুবচন ব্যবহার 
করা হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও তার পডীদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন বলে 
হাদীসে প্রমাণ রয়েছে। 

সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করা বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা 
উত্তম £ আয়াতে (4:5% ০১09 বলা হয়েছে। 4১। শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য 
ব্যক্তিও শামিল থাকে। এ স্থলে মূসা (আ)-এর একমাত্র তীর স্ত্রীই ছিলেন অন্য কেউ ছিল 
না; কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মজলিসে কেউ 
তীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন সাধারণভাবে এ কথা 
বলার প্রচলন.আছে যে, আমার পরিবারের লোক এ কথা বলে। 

4.5 ০6৪ তপ্ত ৬০০ 5 ৮:50 উ8 কা ভি ভীত লি ..81 ০৭ 
1 ০০৪ ৮৩৯ ১৭৩০৭ ৩১০৭ ১৬৪ ০1 ১৬১ ৮৬০০৮ 
1১৫০0 টা) বু তথ ৮৮০০৫ ০৮০০। 2০ 
মূসা আ)-এর আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্য থেকে আওয়াজ আসার স্বরূপ £ মূসা 
(আ)-এর. এই.ঘটনা কোরআন পাকের অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত. হয়েছে। সূরা 
নামলের আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দুইটি বাক্য চিন্তা সাপেক্ষ_ প্রথম '১4১% 
০1 এবং দিতীয় 44144) 44: $। সূরা তোয়াহায় এই ঘটনা সম্পর্কে এরূপ বূলা 
হয়েছে 15351১31 থেকে 
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৫৫৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


৮৮ ০০০৪৭]। 1915 এড এ 590 এ) 0 ০ ৮৮৮৭০ ০১০ 
1225 041 এ এএ। 021 ৮১৬৫ এ ৮০০ ০৮০৯৭ 0ঠি- 

এ সব আয়াতেও দুইটি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তা সাপেক্ষ প্রথম 4:,এবং দ্বিতীয় 
0 ৫৫ সূরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 
31 5 নল 

- ০৯০0] 0 10012০0৮7১5 

চিরতরে একই । তা এই যে, সে 
রাত্রিতে একাধিক কারণে হযরত মৃস্া (আ)-এর অগ্নি প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলা 
তুর পাহাড়ের এক বৃক্ষে তাকে অগ্নি ,দেখালেন। সেই অগ্নি বা বৃক্ষ, থেকে এ আওয়াজ শুনা 
গেল 41 41401615513 00154 6০ 45 0201 ৯]: ১০01 041 
($_এটা সম্ভবপর যে,এই আওয়াজ বারবার হয়েছে--একবার এক শব্দে এবং অন্যবার 
অন্য শব্দে। তফসীরে বাহ্‌রে মুহীতে আবূ হাইয়ান এবং বূহুল-মা“আনীতে আল্লামা 
আলুসী এই আওয়াজ শ্রবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই যে, এই আওয়াজ 
চতুর্দিক থেকে একই ব্ধপ শোনা যাচ্ছিল, যার কোন বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা সন্ভবপর ছিল 
না। শ্রবণও বিচিত্র ভঙ্গিতে হয়েছে--শুধু কর্ণ নয় ; বরং হাত পা ও অন্যান্য সমস্ত 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই আওয়াজ শুনছিল। এটা ছিল একটা মুঁজিযা বিশেষ । 

এই গায়েবী আওয়াজ নির্দিষ্ট কোন দিক ও অবস্থা ছাড়াই শ্রনত হচ্ছিলো । কিন্তু এর 
উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথরা বৃক্ষ, যা থেকে অগ্নির আকৃতি দেখানো হয়েছিল । 
এরূপ ক্ষেত্রই সাধারণজ্ঞাবে মানুষের জন্য বিভ্রান্তি ও তা প্রতিমা পূজার কারণ হয়ে যায়। 
তাই প্রত্যেক বর্ণনায় তাওহীদের বিষয়বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ সাথে সাথে করা হয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতে 0... শব্দ এই হুশিয়ারির জন্যই সংযুক্ত করা হয়েছে। সূরা 
তোয়াহায় & %1 4 এবং সূরা কাসাসে ০১4. :১$0। ৫ এই বিষয়বন্তুকেই জোরদার 
করার জন্য আনা হয়েছে। এর্প সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আ) তখন আগুন ও আলোর 
প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করছিলেন বলেই তাকে আগুনের আকৃতি দেখানো হয়েছিল । 
নতুবা আগ্তনের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহ্‌র কালাম ও আল্লাহ্র সত্তার কোন 
সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ সৃষ্ট বন্ধুর ন্যায় আগুনও আল্লাহ্‌ তাআলার একটি সৃষ্ট বনু 
ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে ঃ 14৮ ১:১০। ৪ ১৯এ১৯:০। অর্থাৎ ধন্য 
সে, যে অগ্ননিতে আছে এবং যে আশেপাশে আছে। উপরোক্ত 'কারর্ণেই এর তফসীরে 
তফসীরকারকদের উক্তি বিভিন্নকূপ হয়ে গেছে। তফসীরে রূছুল মা"আনীতে এর বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ইকরামা থেকে বর্ণিত আছে যে, ১, 
১৫ বলে হযরত মুসা (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা অগ্নিটি তো সত্যিকার অগ্নি 
ছিল না। যে বরকতময় স্থানে মুসা আ) উপস্থিত হয়েছিলেন, দূর থেকে সেটা সম্পূর্ণ 
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অগ্নি মনে হচ্ছিল। তাই মুসা (আ) অগ্নির মধ্যে হলেন । (_$1 ০ বলে আশেপাশে 
উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেছেন 
যে, ১৫ ০৪১ বলে ফেরেশতা এবং ($1 ১১৭৪ বলে হযরত মূসা (আ)- কে বুঝানো 
হয়েছে। সার-সংক্ষেপে এই উক্ভিই বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ 
বুঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। 

হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান বসরী (রা)-এর একটি রেওয়ায়েত ও তার 
পর্যালোচনা $ ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুওয়াইহ্‌ প্রমুখ হযরত ইবনে 
আব্বাস, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে জুবায়র থেকে ১০4।৩৪১৮এর তফসীর প্রসঙ্গে 
এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, | ৪১১ বলে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্র ও 
মহান সত্তী বুঝানো -হয়েছে। বলা বাহুল্য, অগ্নি একটি সৃষ্ট বস্তু এবং কোন সৃষ্ট বন্ধুর 
মধ্যে স্ুষ্টার অনুপ্রবেশ হতে পারে না যে, আল্লাহ তা“আলার সত্তা আগুনের মধ্যে 
তা'আলার সত্তার অনুপ্রবেশে বিশ্বাস করে। এটা তাওহীদের ধারণার নিশ্চিত পরিপন্থী । 
বরং রেওয়ায়েতের অর্থ আত্মপ্রকাশ করা । উদাহরণঃ আয়নায় যে বন্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তা 
আয়নার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে না--তা থেকে আলাদা ও বাইরে থাকে । এই আত্মপ্রকাশকে 
“তজন্লী' তথা জ্যোতিবিকীরণও বলা হয়। বলা বাহুল্য, এই তজন্লী স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলার 
সম্তার তজন্লী ছিল না'। নতুবা আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তা মুসা (আ) অবলোকন করে থাকলে 
পরবর্তী সময়ে তার এই আবেদনের কোন অর্থ থাকে না যে, .এ ১১:1. ০1০০ হে আমার 
পালনরুর্তা, আমাকে আপন সত্তা প্রদর্শন করুন, যাতে আমি দেখতে পারি। এর জওয়াবে 
আল্লাহ্‌ তা“আলার পক্ষ থেকে :১/5১4 বলারও কোন অর্থ থাকে না। এ থেকে বুঝা গেল 
যে, হযরত ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত উক্তিতে আল্লাহ্‌ তা'আলার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ 
অগ্নির আকারে জ্যোতিবিকীরণ বুঝানো হয়েছে। এটা যেমন অনুপ্রবেশ ছিল না, তেমন 
সত্তার তজল্লীও ছিল না। বরং 512 উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বস্তুজগতে আল্লাহ্‌ 
তা“আলার সত্তাগত তজল্লী প্রত্যক্ষ করার শক্তি কারও নেই। এমতাবস্থায় 'এই আত্মপ্রকাশ 
ও তজন্লীর অর্থ কি হবে? এর জওয়াব এই যে,, এটা “মিছালী' তথা দৃষ্টাত্তগত তজন্ত্ী 
ছিল, যা সূফী- বুযুর্গদের মধ্যে সুবিদিত। মানুষের পক্ষে এর স্বরূপ বুঝা কঠিন। 
প্রয়োজনমাফিক কিঞিৎ বোধগম্য করার জন্য আমি আমার আরবী ভাষায় লিখিত 
“আহকামুল-কোরআন' গ্রন্থে সুরা কাসাসে এর কিছু বিবরণ, লিখেছি। উৎসাহী পাঠকগণ 
সেখানে দেখে নিতে পারেন । +:-১4৮$2 432৮... ০১ ৫৯0515715-%1-এর পূর্বের 
আয়াতে মৃসা (আ)-এর লাঠির মু'জিযা উদ্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ কথাও ৰলা হয়েছে 
যে, লাঠিকে সর্প হয়ে যেতে দেখে মূসা (আ). নিজেও ভয়ে পালাতে থাকেন। এরপরও 
মূসা (আ)-এর দ্বিতীয় মু'জিযা সুশুত্র হাতের.বর্ণনা আছে। মাঝখানে এই ব্যতিক্রম কেন 
উল্লেখ করা হলো এবং এটা ৮৮৪:০,০১০. না 4.০ এ সম্পর্কে তফসীরকারকগণের উক্তি 
বিভিন্ন ্বপ। কেউ কেউ একে ৮৮০: সাব্যস্ত করেছেন। তখন আয়াতের বিষয়বস্তু হবে 
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এই যে, পূর্বের আয়াতে পয়গন্বরগণের মধ্যে ভয় না থাকার কথা বলা হয়েছিল । এ প্রসঙ্গে 
তাঁদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ 
যাদের ছারা কোন ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, এরপর তওবা করে সৎকর্ম অবলম্বন করে। 
তাদের ক্রটি-বিচ্যুতি যদিও আল্লাহ্‌ তা“আলা ক্ষমা করে দেন; কিন্তু ক্ষমার পরেও গুনাহের 
কোন কোন চিহ অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। ফলে তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে 
০০3৯৭ সাব্যস্ত করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ভয় করেন না 
তাদের ব্যতীত, যাদের দ্বারা ক্রটি-বিচ্যুতি অর্থাৎ সগিরা গুনাহ্‌ হয়ে যায়। এরপর তা 
থেকেও তওবা করে নেন। এই তওবার ফলে সগিরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কারণ, 
পয়গন্বরগণের যেসব পদশ্থলন হয়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সগিরা বা কবিরা কোন প্রকার 
গুনাহ নয়। তবে আকার থাকে গুনাহের । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইজতিহাদী ভ্রান্তি। এই 
বিষয়বস্তুর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মূসা (আ)-এর দ্বারা কিবতী-হত্যার যে পদস্থলন 
ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তখনও 
বিদ্যমান ছিল এবং মূসা (আ)-এর মধ্যে ভয়ভীতি সঞ্চারিত ছিল। এই পদস্বলন না 
ঘটলে সাময়িক ভয়ভীতিও হতো না।__ কুরতুবী) 
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(১৫) আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম । তারা বলেছিলেন, 
“আল্লাহ্র প্রশংসা, ধিনি আমাদেরকে তার অনেক মু'মিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান 
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করেছেন ।' (১৬) সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন । বলেছিলেন, 'হে 
লোকসকল, আমাকে উড়ন্ত বিহংগকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে 
সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষঠতব। (১৭) সুলায়মানের সামনে তার 
সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হলো- জিন, মানুষ ও বিহংগকুলকে, অতঃপর তাদেরকে 
বিভিন্ন ব্যুহে বিভক্ত করা হলো । (১৮) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় 
পৌছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ 
কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে ।' 
(১৯) তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, 
তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে 
পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার 
পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের 
অন্তর্ভুক্ত কর। | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি দাউদ (আ) ও সুলায়মান (আ)-কে (শরীয়ত ও দেশ শাসনের) জ্ঞান দান 
করেছিলাম । তারা উভয়ই (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য) বলেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, 
যিনি আমাদেরকে তার অনেক মু'মিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠতু দান করেছেন। [দাউদ (আ)-এর 
ওফাতের পর] সুলায়মান তার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। (অর্থাৎ তিনি রাজত্‌ লাভ 
করেন)। তিনি (কৃতজ্ঞতা প্রকাশেন জন্যে) বললেন, হে লোকসকল । আমাকে বিহংগকুলের 
বুলি শিক্ষা দেয়া হয়েছে (যা অন্যান্য রাজা-বাদশাহকে শিক্ষা দেয়া হয়নি) এবং আমাকে 
(রোজ্য শাসনের আসবাবপত্র সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়) সবকিছুই 'দেয়া হয়েছে (যেমন 
সেনাবাহিনী, অর্থসম্পদ, সমরাস্ত্র ইত্যাদি)। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌ তাআলার) সুস্পষ্ট 
অনুগ্রহ। সুলায়মানের (কাছে রাজ্য শাসনের সরঞ্জামাদিও আশ্চর্য ধরনের ছিল। সেমতে 
তার) সামনে তীর (যে) বাহিনী সমবেত করা হলো- হয়েছিল, যাদের মধ্যে) জিন, 
মানব ও বিহংগকুল €ও ছিল, যারা অন্য কোন রাজা-বাদশাহ্‌র অনুগত হয় না। তারা 
ছিলও এমন প্রচুর সংখ্যক যে) তাদেরকে  চেলার সময়) আগলিয়ে রাখা হতো (যাতে 
বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। প্রদুর সংখ্যক লোকের মধ্যেই স্বভাবত এরূপ করা হয়। কেননা, 
অল্প সংখ্যকের মধ্যে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু বড় 
সমাবেশ আগের লোকেরা পেছনের লোকদের খবরও রাখে না। তাই এর জন্য ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে হয়। একবার তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন।) যখন তারা 
পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল, তখন একটি পিপীলিকা (অন্য পিপীলিকাদেরকে) 
বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমীদের নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর। অন্যথায় 
সুলায়মান ও তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে। সুলায়মান (আ) 
তার কথা শুনে (আশ্চর্যান্িত হলেন যে, এই ক্ষুদ্র পিপীলিকারও এত সতর্কতা । তিনি) 
মুচকি হাসলেন এবং (পিপীলিকার বুলি বুঝে ফেলার নিয়ামত দেখে অন্যান্য নিয়ামতও 
স্রণ হয়ে গেল। তাই তিনি) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সার্বক্ষণিক সামর্থ্য 
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দিন, যাতে আমি আপনার সেই নিয়ামতের. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি 
আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন [অর্থাৎ ঈমান ও জ্ঞান সবাইকে এবং 
নবুয়ত আমাকে ও আমার পিতা দাউদ (আ)-কে |] এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় 
সৎকর্ম করতে পারি (অর্থাৎ আমার কর্ম যেন মকবুল হুয়। কেননা, কর্ম সৎ হওয়ার পর 
যদি আদব ও শর্তের অভাবে মকবুল না হয়, তবে সেরূথ কর্ম উদ্দিষ্ট নয়।) এবং আমাকে 
নিজ অনুগ্রহে উেচ্চস্তরের) সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণের (ের্থাৎ পয়গন্থরগণের) অন্তর্ভুক্ত 
করুন (অর্থাৎ নৈকট্যকে দূরত্বে পর্যবসিত না করুন)। . 


আনুষঙ্গিক আতব্য বিষয় ও 
(০ ০৮০:328১ 69 ১৮ বলা বাহুল্য, এখানে পয়গস্বরগণের নবুয়ত ও রিসালত 
সম্পর্কিত জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য ভ্ঞানও অন্ত্তক্ত. হলে তা 
অবান্তর নয় ; যেমন দাউদ (আ)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল । পয়গন্বরগণের 
মধ্যে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাদেরকে 
নবুয়ত ও রিসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্বও এমন নজিরবিহীন যে, 
শুধু মানুষের উপর নয়-_জিন ও জন্ত্ু-জানোয়ারদের উপরও তারা শাসনদণ্ড পরিচালনা 
করতেন। এসব মহান নিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্‌ তা“আলার জ্ঞানরূপী নিয়ামত উল্লেখ করা 
দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নিয়ামত অন্যান্য সব নিয়ামতের উর্ধে ।-_ (কুরতুবী) 
পয়গম্বরগণের মধ্যে অর্থসম্পদের উত্তরাধিকার হয় না ঃ__:/41১:0 5১ - ৬ বলে 
এখানে জ্ঞান ও নরুয়তের উত্তরাধিকার বুঝানো হয়েছে__আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ ৬৬ ১১ ৬১১ ১০১ 31 ৯৬৮০ ০০১ অর্থাৎ পয়গন্বরগণ উত্তরাধিকারী 
হন না এবং কেউ তাদের উত্তরাধিকারীও হয় না। তিরমিষী ও আবু দাউদে হযরত 
আবৃদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে (১১১ 3১1)544 1১১১৬১1৮0১5 ২1013502831 ১৪৮০৮ 
১৪১৯৫ ৬ ৬৯। ১৪৭। 18৩১১ অর্থাৎ আলিমগণ পয়গস্বরগণের উত্তরাধিকারী ; 
কিন্তু পয়গম্বরগণের মধ্যে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে__আর্থিক উত্তরাধিকার 
হয় না। হযরত আবূ আবদুল্লাহর রেওয়ায়েতে এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দেয়। 
তা এই যে, হযরত সুলায়মান (আ) হযরত দাউদ (আ)-এর উত্তরাধিকারী এবং রাসূলুল্লাহ 
(সো). হযরত সুলায়মান (আ)-এর উত্তরাধিকারী ।--(রূহুল মা“আনী)।.যুক্তির দিক দিয়েও 
এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝানো যেতে পারে না। কারণ, হযরত দাউদ (আ)-এর 
ওফাতের সময় তার উনিশজন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার 
বুঝানো হলে এই পুত্রদের. সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে 
হযরত সুলায়মান (আ)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোন অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় 
যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বুঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার. ছিল না ; বরং 
,একমাত্র সুলায়মান. (আ)-ই উত্তরাধিকারী হন। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকারই 
হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর রাজত্বও হযরত সুলায়মান 
(আ)-কে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিস্কেরে তার রাজত্ব জিন, জন্তু-জানোয়ার 
ও বিহংগকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তার নির্দেশাধীন করে দেন। এসব 
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প্রমাণের পর তাবারীর সেই রেওয়ায়েত শ্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
পরিবারের কোন কোন ইমামের বরাত দিতে আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝাতে চেয়েছেন ।-_(রূহুল 
মা“আনী) 

হযরত সুলায়মান (আ)-এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মের মাঝখানে 
এক হাজার সাতশ" বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদীরা এক হাজার চারশ' বছরের 
ব্যবধান বর্ণনা করে। সুলায়মান (আ)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি ছিল।__(কুরতুবী) 

অহংকারবশত না হলে নিজের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করা জায়েয £ 1:1০ 
৯ (5১০ _2১13৮১5 _হ্যরত সুলায়মান (আ) একা হওয়া সন্তবেও নির্জের জন্য 
বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে 
ভক্তিপ্রযুক্ত তয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ও সুলায়মান (আ)-এর আনুগত্যে 
শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্নর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ তাদের 
অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজেদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, 
যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নিয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়__অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্‌ প্রদর্শনের 
জন্য নাহয়। 

বিহংগকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান £ এই ঘটনা থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, পশুপক্ষী ও সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বুদ্ধি ও 
চেতনা বর্তমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী 
পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে । মানব ও জিনকে পূর্ণমাত্রায় বুদ্ধি ও চেতনা দান করা 
হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশাবলী পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। 
ইমাম শাফিঈ (র) বলেন. পাখিদের মধ্যে কবৃতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইবনে আতিয়্যা 
বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। তার হ্াণশক্তি অত্যন্ত প্রথর। যে কোন বীজ 
তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখপ্তিত করে ফেলে, তা অঙ্কুরিত না হয়। সে শীতকালের 
জন্য তার খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে। _ (কুরতুবী) 

জ্ঞাতব্য $ আয়াতে হুদহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে ১._১৮/ ৮ অর্থাৎ 
বিহংগকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। হুদহুদ পাখি জাতীয় প্রাণী । নতুবা হযরত 
সুলায়মান (আ)-কে সমস্ত পশুপক্ষী ও কীর্ট-পতঙ্গের বুলি শেখানো হয়েছিল। পরের 
আয়াতে পিপীলিকার বুলি বুঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তার তফসীরে 
এ স্থলে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সুলায়মান (আ) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা 
করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, প্রায়ু প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোন-না কোন উপদেশ ৰাক্য। 

7৮5০৬ ১ ০১৪১ আভিধানিক দিক দিয়ে ৫ শব্দের মধ্যে কোন বন্তুর-সমস্ত 
ব্যক্তিসত্তা শার্মিল থাঁকে। কিন্তু প্রায়ই সামধ্রিক ব্যাপকতা বুঝানো -হয় না : বরং কোন 
বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা বুঝানো হয় ; যেমন এখানে সেই সব বস্তুর ব্যাপকতা 
বুঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচাদল! এ রাজ্য শাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা 
সহজবোধ্য. যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ী ইত্যাদি হযরত সুলায়মান (আ)-এর 
কাছে ছিল না। 
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)__৭১ 
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০১০০ এটা 6১১ থেকে উদ্ভৃত। এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা । এখানে উদ্দেশ্য এই 
যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে 
কোন সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগের 
রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। 

১০১৪ ০4০০4 ১6 এখানে রেযার অর্থ কবৃল। অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে এমন 
সৎকর্মের তওফীক দিন, যা আপনার কাছে মকবৃল হয়। রুহুল মা'আনীতে এর মাধ্যমে 
সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, সৎকর্ম মকবৃল হওয়াই জরুরী নয় ; বরং এটা কিছু শর্তের উপর 
নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গম্বরগণ তাদের সৎকর্মসমূহ কবুল হওয়ার জন্যও দোয়া 
করতেন ; যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ).কাবা গৃহ নির্মাণের সময় দোয়া 
করেছিলেন (./: 2৫) এতে বুঝা গেল যে, কোন সৎকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে 
যাওয়া ঠিক নয় : বরং তা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলার কাছে.দোয়া করাও 
বাঞ্ছনীয়। 

সৎকর্ম মকবূল হওয়া সত্বেও আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া 
যাবে না £ ০১৯৮০ 4১০ ০১০৯ ০১১ সৎকর্ম সম্পাদন এবং তা মকবৃল হওয়া 
সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃপা দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলেন, কোন ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জান্নাতে যাবে না । সাহাবায়ে 
কিরাম বললেন, আপনিও কি ? তিনি বললেন, হ্যা, আমিও । কিন্তু আমাকে আমার 
আল্লাহ্‌র অনুগহ বেষ্টন করে আছে।__€রূছুল মা“আনী) 

হযরত সুলায়মান (আ)-ও এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার, জন্য আল্লাহ্‌র কৃপা ও 
অনুগ্রহের দোয়া করেছেন ; অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌, আমাকে সেই কৃপাও দান কর, যদদ্বারা 
জান্নাতের উপযুক্ত হই। 


0., টাও নি ৩৫01৫ মারে ৫৩ 05718 3৬6 রর ৪? 
সর কউ এ 4 ক 
রে ক হেত 3৫১ 9 


! এটি 2 পর 2 ৮১৫ 


48) ৯১১০১ 21১05৩45 ৩4 & $83229 252 ৬% 
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উজ 
পি ০৪? ৩১৯৯০। 369079৬৬ ধা 


পা পাপটি বনে পর্ণ এ০টি। ০ 


জ্দলুল্নলুত্রানাহ আত্ম 

৩০৯ 921-22588,2 2] 9 ০5৮50 ০ 

8 25585--4853552 

রা 
৪ ০১520 ০৩ চি) 


(২০) সুলায়মান পক্ষীদের খোজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, “কি হলো, ছদহুদকে 
দেখছি না কেন ? না কি সে অনুপস্থিত ? (২১) আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব 
কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ ।' (২২) কিছুক্ষণ পরেই 
হুদহুদ এসে বলল, “আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি । আমি আপনার 
কাছে “সাবা' থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। (২৩) আমি এক নারীকে 
সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি । তাকে সব কিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার 
একটা বিরাট সিংহাসন আছে। (২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা 
সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎ পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে । অতএব তারা 
সৎ পথ পায় না। (২৫) তারা আল্লাহকে সিজদা করে না কেন, যিনি নভোমণ্ডল ও 
ভূমণ্ডলের গোপন বন্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন। যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ 
কর ? (২৬) আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই ; তিনি মহা-আরশের মালিক ।' (২৭) 
সুলায়মান বললেন, এখন আমি দেখব তুমি কি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী ? (২৮) 
তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ 
থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয় ।" 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(একবার এই ঘটনা সংঘটিত হয় যে,) সুলায়মান (আ) পক্ষীদের খোজ নিলেন, 
অতঃপর. ছেদহুদকে না দেখে) বললেন, কি হলো, আমি হুদহুদকে দেখছি না কেন? সে 
অনুপস্থিত নাকি ? যখন বাস্তবিকই অনুপস্থিত জানতে পারলেন, তখন বললেন) আমি 
তাকে (অনুপস্থিতির কারণে) কঠোর শাস্তি দেব কিংবা তাকে হত্যা করব অথবা সে কোন 
পরিষ্কার প্রমার্ণ (এবং অনুপস্থিতির যুক্তিসঙ্গত অজুহাত) পেশ করবে (এরূপ করলে তাকে 
ছেড়ে দেব)। অল্পক্ষণ পরে হুদহুদ এসে গেল এবং সুলায়মান (আ)-কে বলল, আমি 
এমন বিষয় অবগত হয়ে এসেছি, যা আপনি অবগত নন। সংক্ষেপে এর বর্ণনা এই যে,) 
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আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্‌ করতে দেখেছি। তাকে (রাজত্বের জন্য 
প্রয়োজ্বনীয়.সাজসরপ্তরামের মধ্য থেকে) সবকিছু দেয়া হয়েছে। তার কাছ্ছে একটি বিরাট 
সিংহাসন আছে। (তাদের ধর্মীয় অবস্থা এই যে,) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখেছি 
যে, তারা আল্লাহকে (অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদতকে) পরিত্যাগ করে সূর্যকে সিজদা করছে। 
শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের (এই) কার্যাবলী সুশোভিত করে রেখেছে। অতএব (এই 
কুকর্মকে সুশোভিত করার কারণে) তাদেরকে (সত্য) পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা 
(সত্য) পথে চলে না অর্থাৎ তারা আল্লাহকে সিজদা করে না, যিনি (এমন সামর্থ্যবান 
যে,) নভোমগুল ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তুসমূহ (যেগুলোর মধ্যে বৃষ্টি ও মৃত্তিকার উত্ভিদও 
আছে) প্রকাশ করেন এবং (এমন জ্ঞানী যে) তোমরা অর্থাৎ সব সৃষ্ট জীব) যা (অন্তরে) 
গোপন রাখ, এবং যা (মুখে) প্রকাশ কর, তা সবই তিনি জানেন। (তাই) আল্লাহ্‌-ই-_এমন 
যে, তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি মহা-আরশের অধিপতি । হযরত 
সুলায়মান (আ) একথা শুনে] বললেন, আমি এখন দেখব তুমি কি সত্য বলছ, না তুমি 
মিথ্যাবাদী £ (আচ্ছা) আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর 
(সেখান থেকে কিছুটা ব্যবধানে) ) সরে পড় এবং দেখ, তারা পরস্পরে কি সওয়াল-জওয়াব 
করে । (এরপর তুমি চলে এস। তারা যা করবে, তাতে তোমার সত্যমিথ্যা জানা যাবে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

০৮1৭1 58 55)__ ১৮5এর শাব্দিক অর্থ কোন জনসমাবেশে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির 
খবর নেয়া । তাই এর অনুবাদে খোঁজ নেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়। হযরত 
সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলার মানব, জিন, জন্তু ও পশুপক্ষীদের উপর রাজত্ 
দান করেছিলেন। রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করা ও 
খোঁজখবর. নেয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য । এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা 
হয়েছে ১416 £ $) অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ) তীর পক্ষী প্রজাদেরকে পরিদর্শন 
করলেন এবং দেখলেন যে, তাদের মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপাস্থিত। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এরও এই সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা সম্পর্কে খোজখবর 
নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্য তশরীফ নিয়ে 
যেতেন, সেবা-শুশ্রষা করতেন এবং কেউ কোন কষ্টে থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা 
করতেন। 

শাসকের জন্য জনসাধারণের এবং পীর-মুর্শিদের জন্য শিষ্য ও মুরিদদের খোঁজ-খবর 
নেওয়া জরুণ্নী 8 আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ) 
সর্বস্তরের প্রজাদের, প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত .থাকতেন। 
এমনকি, যে হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য 
পাখির তুলনায় কম, সেই হুদহুদও তার দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি । বরং বিশেষভাবে 
হুদহুদ সম্পর্কে তার প্রশ্ন করার এক কারণ এটাও হতে পারে যে, হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে 
কমসংখ্যাক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে 
তিনি অধিক যফ্রবান হয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত উমর ফারূক (রা) তার 
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খিলাফতের আমলে পয়গন্বরগণের এই সুন্ুতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের 
ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে 
সাহায্য করতেন । এ ধরনের অজম্্র ঘটনা তার জীবনীতে উল্লিখিত আছে। তিনি বলতেন, 
যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোন ব্যান কোন ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর 
জন্যও উমরকে প্রশ্ন করা হবে ।- (কুরতুবী) 

এ হচ্ছে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালনের রীতিনীতি, যা পয়গন্বরগণ মানুষকে শিক্ষা 
দিয়েছেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) যা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং যার ফলে 
মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেনীর মানুষ সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত 
করত। তাদের পর পৃথিবী এমন সুবিচার, ইনসাফ ও সাধারণ বিশ্বের শাস্তি, সুখ ও 
নিশ্চয়তার সে দৃশ্য আর দেখেনি। 

০4৭ ১১$]। ৫019 5105 সুলায়মান (আ) বললেন, আমার কি হলো যে 
আমি হুদহুদকে সমাবেশে দেখতে পাচ্ছি না? 

আত্মসমালোচনা £ এখানে স্থান ছিল একথা বলার-__“হুদহুদের কি হলো যে, সে 
সমাবেশে উপস্থিত নেই ?” বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবত এই যে, হুদহুদ ও 
অন্যান্য পক্ষীর অধীনস্থ হওয়া-আল্লাহ্‌ তা“আলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হুদহদের 
অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে হযরত সুলায়মান (আ)-এর মনে এই আশংকা দেখা দিল যে, 
সম্ভবত আমার কোন ক্রটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণীর পাখি 
অর্থাৎ হুদহুদ গায়েব হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হলো? 
সৃফী-বুযুর্গদেরও অভ্যাস. তাই । তারা যখন কোন নিয়ামত স্াস পেতে দেখেন অথবা কোন 
কষ্ট ও উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনের জন্য বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ 
দানের পূর্বে আত্মসমালোচনা করেন যে, আমার দ্বারা আল্লাহ্‌ তা“আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে 
কি কোন ক্রুটি হলো যদ্দরন এই নিয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছে? কুরতুবী ইবনে 
আরাবীর বরাত দিয়ে এ স্থলে বুুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, 141০1৮5৪131 
+৮-০। 045৪৪ অর্থাৎ তার যখন উদ্দেশ্যে সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবলীর খবর 
নেন যে, তাদের দ্বারা কি ক্রটি হয়ে গেছে। 

এই প্রাথমিক আত্মসমালোচনা ও চিন্তাভাবনার পর সুলায়মান (আ) বললেন, ১৮৫1 
১১১. এখানে | শব্দটি এ; এর সমার্থবোধক। _ (কুরতুবী) অর্থাৎ হুদহুদকে দেখার 
ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ভুল করেনি ; বরং সে উপস্থিতই নয়। 

পক্ষীকুলের মধ্যে হদহুদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ 
শিক্ষা $ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, এতসব পক্ষীর 
মধ্যে শুধু হুদহুদকে খোঁজার কি কারণ ছিল ? তিনি বললেন, সুলায়মান (আ) তখন এমন 
জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ্‌ তা'আলা হুদছদ পক্ষীকে 
এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বন্তুসমূহকে এবং তূগর্তে প্রবাহিত ঝরনাসমূহকে 
দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আ) হুদহুদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই 
প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি 
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৫৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পাওয়া যাবে । হুদহুদ জায়গা চিহিত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি 
বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্রগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত । হুদহাদ 
তার তীক্ষু দৃষ্টি সত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায় ।-এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস 
বলেন ৪৮০: ৬৯ 6৮। ৪১: ৬৯৬ ১৯১৪। ০০৩ ০১১%।। 4১-8৫-555০ জ্ঞানীগণ, এই সত্য 
জেনে নাও যে, হুদহুদ পাখি মাটির গভীরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে, কিন্তু মাটির উপর 
বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়। 
.; উদ্দেশ্য এরই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কারও জন্য যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত করে 
দিয়েছেন, তার বাস্তব রূপ লাভ করা অবশ্যন্তাবী। কোন ব্যক্তি জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা অথবা 
গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাচতে পারে না। 

55250991145 (ডি 56524 প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর এটা হচ্ছে শাসকসুলভ 
নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শাস্তি দিতে হবে। 

যে জন্তু কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শাস্তি দেওয়া জায়েয $ হযরত সুলায়মান 
(আ)-এর জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলা জন্তুদেরকে এরূপ শাস্তি দেওয়া হালাল করে দিয়েছিলেন; 
যেমন সাধারণ উম্মতের জন্য জন্ত্রদেরকে যবাই করে তাদের গোশ্ত, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা 
উপকৃত হওয়া এখনও হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া উট 
ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজন মাফিক প্রহারের সুষম শাস্তি দেওয়া এখনও 
জায়েয। অন্যান্য জন্তুকে শান্তি দেওয়া আমাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ।__(কুরতুবী) 

8০১05 গত 0 _ অর্থাৎ হুদহুদ যদি তার অনুপস্থিতির কোন উপযুক্ত অজুহাত 
পেশ করে, তবে সে এই শান্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত 
ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত ওযর পেশ করলে 
তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। 

12-50-১০৮৮ অর্থাৎ হুদহুদ তার ওযর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি যা অবগত, 
আপনি তা অবগত নন । অর্থাৎ আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না। 

পয়গস্বরগণ “আলিমুল গায়ব' নন £ ইমাম কুরতুবী বলেন, এ থেকে পরিষ্কার বুঝা 
যায় যে, পয়গন্বরগণ আলিমুল গায়ব নন যে, সবকিছুই তাদের জানা থাকবে । 

১৮৮১৯৮৯১৬৬৮ সাৰা' ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ শহর, যার অপর নাম 
মাআরিবও। সাবা ও ইয়ামনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিনদিনের দূরত্ ছিল। 

ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চাইতে বেশি? $ হাদহুদের 
উপরোক্ত কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, কোন শাগরিদ তার ওন্তাদকে এবং 
আলিম নয় এমন কোন ব্যক্তি আলিমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার 
চাইতে আমার বেশি-_যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চাইতে বেশি হয়ে 
থাকে। কিন্তু রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, পীর ও মুরুব্বদের সামনে এ ধরনের 
কথাবার্তা শিষ্টাচার-বিরোধী । কাজেই বর্জনীয় । হুদহুদের উক্তিকে প্রমাণরূপে পেশ করা 
যায় না। কারণ, সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং যরকে জোরদার করার 
জন্য এ কথা বলেছে। এহেন প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোন 
কথা বললে তাতে দোষ নেই। 
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সূরা আন-নাম্ল ৫৬৭ 


15:0/০,230 _ অর্থাৎ আমি এক নারীকে পেয়েছি সে সাবা সম্প্রদায়ের রাণী 
অর্থাৎ তাদের উপর রাজত্ব করে। সাবার এই সম্তাঙ্জীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে 
শারাহীল বলা হয়েছে । কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়তুক্ত 
ছিল। তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান।__(কুরতুরী) তার পিতামহ হুদাহুদ ছিল 
সমগ্র ইয়ামনের একচ্ছত্র সম্রাট । তার চক্লিশটি পুত্র সন্তান ছিল। সবাই সম্রাট হয়েছিল। 
বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভে বিলকীসের 
জন্ম হয়। জিন নারীকে বিবাহ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, 
সে সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুলেকৌলীন্যে 
আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর 
ফলশ্র্তিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তার বিবাহ ঘটিয়ে দেয়। (কুরতুবী) 
প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার 
সমান স্বীকার করেনি। সম্ভবত এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ্‌.ভার বিবাহ এমন নারীর 
সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও ছিল না। ও 

জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে. পারে কি? £ এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ 
কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তারা জিন জাতিকে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য 
মনে করেন না। ইবনে আরাবী তাঁর তফসীর গ্রন্থে বলেন, এ ধারণা ভ্রান্ত । কারণ সহীহ্‌ 
হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানব জাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও 
নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের 
জন্য হালাল কি না? এতে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েয 
বলেছেন। কেউ কেউ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত 
করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ “আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান" কিতাবে 
উল্লিখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি 
ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্যগ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। 
বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না, তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক 
আলোচনার প্রয়োজন নেই। তার কর্ম দ্বারা এই বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা 
যায় না। শরীয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই 
বিলকীস মানবনন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোন কোন রেওয়ায়েতে সুলায়মান (আ) 
বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা দ্বারা জিন নারীকে বিবাহ করার 
বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বিলকীস নিজে জিন ছিল না। সুলায়মান (আ)-এর 
বিবাহ সম্পর্কে আরও বর্ণনা পরে আস্‌্ছে। 

নারীর জন্য বাদশাহ্‌ হওয়া অথবা কোন সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েয 
কি না ? সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা 
তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) এ সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন, ০: ০15০1৯১1১15 অর্থাৎ যে জাতি 
তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা কখনও সাফল্য লাভ 
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করতে পারবে না। এ কারণেই আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্তৃতব, 
খিলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না ; বরং নামাযের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ 
ইমামতি অর্থাৎ শীসনকর্তৃত্ও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপঘুক্ত। বিলকীসের সস্তা 
হওয়া হ্ায়া ইসলামী শরীয়তের কোন বিধান প্রমাণিত হতে পারে না, যে পর্যস্ত একথা 
প্রমাণিত না হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন এবং 
বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন। একথা কোন সহীহ্‌ রেওয়ায়েত 
রা প্রমাণিত নেই। 

১৮০৫৮০০43১০ _ অর্থাৎ কোন সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্য যেসব সাজসরঞ্জাম 
দরকার, তা সবই বিদ্যমান ছিল। সেই যুগে যেসব বস্তু অনাবিষৃত ছিল, সেগুলো না 
মায়া নিন 

১০০৮০ ৮4৮ আরশের শাব্দিক অর্থ রাজসিংহাসন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে 
বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ 
ছিল এবং মোতি, ইয়াকৃত ও মণিমানিক্য দ্বারা কারুকার্যখচিত ছিল। তার পায়া ছিল 
মোতি ও জওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের । একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরের 
অভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল। 

১৮০১৫ 058:4 458 (৪4 খিতে জানা গেল যে, বিলকীসের সম্প্রদায় নক্ষব্রপূজারী 
ছিল। তারা সূর্যের ইবাদত করত । কেউ কেউ বলেন, অন্নিপূজারী ছিল।-_(কুরতুবী) 

(৯-5%1 এর সম্পর্ক 9৫541 4105 অথবা ০1 ০2১৮০ এর সাথে। অর্থাৎ 
আল্াহ্‌কে সিজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা 
শয়তান তাদেরকে সত্য পথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, আল্লাহকে সিজদা করবে না। 

লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজকারবারে শরীয়তসন্মত দলীল 81:29.) হযরত 
সুলায়মান (আ) সাবার সম্ত্রার্জীর কাছে পত্র প্রেরণকে তার সাথে দলীল সম্পন্ন করার জন্য 
যথেষ্ট মনে করেছেন। এতে বুঝা গেল যে, সাধারণ কাজকারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য 
প্রমাণ। যেক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্যপ্রমাণ জরুরী, ফিকাহ্বিদগণ সেই ক্ষেত্রে পত্রকে 
যথেষ্ট মনে করেননি । কেননা, পন্র, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় 
না। সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে, এর উপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা 
হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোন 
আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না। 

মুশরিকদের কাছে পত্র লিখে পাঠানো জায়েয $ হযরত সুলায়মান (আ)-এর পত্র দ্বারা 
দ্বিতীয় মাস“আলা এই প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম প্রচার ও দাওয়াতের জন্য মুশরিক ও 
কাফিরদের কাছে পত্র লেখা জায়েষ। সহীহ্‌ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) থেকে কাফিরদের 
কাছে পত্র লেখা প্রমাণিত আছে। 

ফাফিরদের মজলিস হলেও সব মজলিসে মানবিক চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত £ «৪1; 
142 51515421 _ হযরত সুলায়মান (আ) হুদছদকে পত্রবাহকের দায়িত্ দিয়ে মজলিসের 
এই শিষ্টাচারও শিক্ষা দিলেন যে, সম্রাঙ্গীর হাতে পত্র অর্পণ করে মাথার উপর সওয়ার 
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হয়ে থাকবে না, বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় মজলিসের নিয়ম। 
এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য । 
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(২৯) বিলকীস বলল, হে পারিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে। 
(৩০) সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই £ অসীম দাতা, পরম দয়ালু 
আল্লাহ্র নামে শুরু ; (৩১) আমার মুকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার 
করে আমার কাছে উপস্থিত হও।' (৩২) বিলকীস বলল, “হে পারিঘদবর্গ, আমাকে আমার 
কাজে পরামর্শ দাও । তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধাস্ত গ্রুণ করি 
না।' (৩৩) তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা ৷ এখন সিদ্ধান্ত ঘ্রহণের 
ক্ষমতা আপনারই । অতএব আপনি ভেবে দেখুন আমাদেরকে কি আদেশ করবেন ।' (৩৪) 
সে বলল, “রাজা-বাদশাহ্রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে 
দেয় এবং সেখানকার স্ন্ত্াত্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরূপই করবে । (৩৫) 
আমি তীর ফাছে কিছু উপটৌকন পাঠাচ্ছি ; দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব আনে ।" 
€৩৬) অতঃপর যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বললেন, 
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)__৭২ 
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তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও ? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, 
তা তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম । বরং তোমরাই তোমাদের উপটোৌকন নিয়ে সুদী 
থাক । (৩৭) ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী 
নিয়ে আসব, যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই । আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ 
করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লান্ছিত। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ণ 

[সুলায়মান (আ) হুদহুদের সাথে এই কথাবার্তার পর একথানা পত্র লিখলেন, যার 
বিষয়বস্তু কোরআনেই উল্লিখিত আছে। পত্রটি তিনি ছুদহুদের কাছে সমর্পণ করলেন। 
হুদহুদ পত্রটিকে চঞ্জুতে নিয়ে রওয়ানা হলো এবং একাকিনী বিলকীসের কাছে অথবা 
মজলিসে অর্পণ করল ।] বিলকীস (পত্র পাঠ করে পারিষদবর্গকে. পরামর্শের জন্য ডাকল 
এবং) বলল, হে পারিষদবর্গ, আমার কাছে একটি পত্র (যার বিষয়বস্তু খুবই) সম্মানিত 
(এবং মহান) অর্পণ করা হয়েছে। শোসকসুলভ বিষয়বস্তুর কারণে সম্মানিত বলা হয়েছে। 
পত্রটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্তেও অলংকারপূর্ণ ছিল।) এই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং 
তা এই, প্রেথমে) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, (এরপর বলা হয়েছে) তোমরা (অর্থাৎ 
বিলকীস এবং জনগণসহ পারিষদবর্গ) আমার মুকাবিলায় অহমিকা করো না এবং বশ্যতা 
স্বীকাব্র করে আমার কাছে চলে আস। [উদ্দেশ্য সবাইকে দাওয়াত প্রদান। তারা হয়তো 
সুলায়মান (আ)-এর অবস্থা পূর্বেই অবগত ছিল, যদিও সুলায়মান (আ) তাদের অবস্থা 
জানতেন না। প্রায়ই এমন হয় যে, বড়রা ছোটদৈরকে চেনে না এবং ছোটরা বড়দেরকে 
চেনে। কিংবা পত্র আসার. পর জেনে থাকবে । পত্রের বিষয়বস্তু অবগত করার পর] 
বিলকীস বলল, হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও (যে, সুলায়মানের 
সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত) আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে (কখনও) কোন 
কাজে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বলল, আমরা (সর্বান্তকরণে উপস্থিত আছি। 
যদি যুদ্ধ করা উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তবে আমরা) বিরাট শক্তিধর এবং কঠোর যোদ্ধা। 
অতঃপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই । অতএব আপনিই ভেবে দেখুন, আমাদেরকে 
কি আদেশ করবেন। বিলকীস বলল, আমার মতে যুদ্ধ করা উপযোগী নয়। কেননা 
সুলায়মান একজন বাদশাহ । আর) রাজা-বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে (বিরোধী 
মনোভাব নিয়ে) প্রবেশ করেন, তখন বিপর্যস্ত করে দেন এবং সেখানকার সন্ত্ান্ত 
(তাদের শক্তি খর্ব করার জন্য) অপদস্থ করেন। (তোদের সাথে যুদ্ধ করা হলে সম্ভবত অরা 
জয়লাভ করবে । তখন) তারাও এরূপই করবে । (অতএব অনর্থক পেরেশানী ভোগ করা 
উপযুক্ত নয়। কাজেই যুদ্ধ তো আপাতত মুলতবী থাকবে এবং সমীচীন এই যে,) আমি 
তার কাছে কিছু উপটৌকন (কোন ব্যক্তির হাতে) পাঠাচ্ছি, অতঃপর দেখব, প্রেরিত লোক 
(সেখান থেকে) কি জওয়াব নিয়ে আসে । (তখন যুদ্ধের বিষয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা করা 
হবে। সেমতে উপটৌকন প্রস্তুত করা হলে দূত তা নিয়ে রওয়ানা হলো)। যখন দূত 
সুলায়মান (আ)-এর কাছে পৌছল, (এবং উপটৌকন পেশ করল) তখন সুলায়মান (আ) 
বললেন, তোমরা কি (অর্থাৎ বিলকীস ও পারিষদবর্গ) ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য 
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করতে চাও? (তোই উপটৌকন এনেছ? মনে রেখ,) আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা 
শতগুনে উত্তম, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। (কেননা, তোমাদের কাছে কেবল দুনিয়া 
আছে, আর আমার কাছে দীন ও দুনিয়া আছে এবং দুনিয়া তোমাদের চাইতে 
অনেক অধিক আছে। কাজেই আমি এগুলোর লোভ করি না।) তোমরাই তোমাদের 
উপটৌকন নিয়ে উৎফুল্প বোধ কর (সুতরাং এই উপটৌকন আমি গ্রহণ করব না)। তোমরা 
(এগুলো নিয়ে) তাদের কাছে ফিরে যাও। (তারা এখনও ঈমান আনলে সবই ঠিক। 
নতুবা) আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মুকাবিলা করার শক্তি 
তাদের নেই ।আমি তাদেরকে সেখান থেকে অপদস্থ করে বের করে দেব এবং তারা (লাঞ্কনা 
সহকারে চিরতরে) পদানত (ও প্রজা) হয়ে যাবে (এরূপ নয় যে, বের করার পর স্বাধীনভাবে 
যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারবে । বরং চিরকাল লাঞ্ছনা তাদের কণ্ঠহার হয়ে যাবে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

(১405 ০2 50 40) ৮45 631৩ __৯৮এএর শাব্দিক অর্থ সম্মানিত, সন্ত্রস্ত! 
সাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোন পত্রকে তখনই সন্্রান্ত বলা হয়, যখন তা মোহরাঙ্কিত হয়। এ 
কারণেই এই আয়াতে 4:১-৫.--€ এর তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, যুহায়র 
প্রমুখ +১:১ ০48৫ তথা “মোহরাহ্কিত পত্র, দ্বারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত 
সুলায়মান (আ) পত্রের উপর তীর মোহর অঙ্কিত করেছিলেন । আমাদের রাসূল (সো) যখন 
অনারব বাদশাহ্‌দের অভ্যাস জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, 
তখন তিনিও বাদশাহ্দের পত্রের জন্য মোহর নির্মাণ করান এবং.কায়সর ও কিসরার পত্রে 
মোহর অঙ্কিত করে দেন। এতে বুঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর অঙ্কিত করা প্রাপক ও 
স্বীয় পত্র উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামান্তর । আজকাল ইনভিলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ 
করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল্প । প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্য হলে খোলা 
চিঠি প্রেরণ করার পরিবর্তে ইনভিলাপে পুরে প্রেরণ করা সুন্নতের নিকটবর্তী । 

সুলায়মান আ)-এর পত্র কোন ভাষায় ছিল £ হযরত সুলায়মান আ) আরব ছিলেন 
না; কিন্তু আরবী ভাষা জানা ও বুঝা তীর পক্ষে অসন্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি 
বিহংগকুলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, সে ক্ষেত্রে আরবী ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা 
ছিল। এটা জানা মোটে অসন্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভবপর যে সুলায়মান (আ) আরবী 
ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ, প্রাপক (বিলকীস) আরব বংশোদ্ভূত ছিল। সে পত্র পাঠ 
করেছিল এবং বুঝেছিল। এ সম্ভাবনাও উরিয়ে দেয়া যায় না যে, সুলায়মান (আ) তাঁর 
মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং বিলকীস দোভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত 
হয়েছিল । -_রেহুল মা“আনী) 

পত্র লেখার কতিপয় আদব ?; ৮: /4/-.১40১১::১:ধ। কোরআন পাক 
মানবজীবনের কোন দিক সম্পর্কেও দিকনির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের 
মাধ্যমে পারম্পরিক আলাপ-আলোচনাও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়। এ স্থলে 
সাবার সম্ত্রাঙ্জী বিলকীসের নামে হযরত সুলায়মান (আ)-এর পত্র আদ্যোপাস্ত উল্লেখ করা 
হয়েছে। এটা একজন পয়গন্বরের চিঠি। কোরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত 
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করেছে। তাই এই পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের 
জন্যও অনুসরণীয়: 

প্রের়ক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এরপর প্রাপকের ৪ এই পত্রে সর্বপ্রথম দিক নির্দেশ 
এই যে, পত্রটি সুলায়মান (আ) নিজের নাম ছারা শুরু করেছেন। প্রাপকের নাম কিভাবে 
লিখেছেন, কোরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, 
সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এর উপকারিতা অনেক ৷ উদাহরণত 
পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই 
পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা 
থেকে আসল, প্রাপক কে-এরূপ খোঁজাখুঁজি করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর বর্ণিত ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। তিনি ১, 
৭১594 ১০ ১৬৯০ এ কথার মাধ্যমে পত্র শুরু করেছেন। 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোন বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, তার নাম অগ্থে 
থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু ছোটজন যদি তার পিতা, উন্তাদ, পীর অথবা কোন 
মুরুবিবর কাছে পত্র লেখে, তখন নাম অগ্রে থাকা আদবের খেলাফ হবে না কি? তার 
এরূপ করা উচিত কি না ? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের কর্ম ধারা বিভিন্ন রূপ। 
অধিকাংশ সাহাবী সুন্নতের অনুসরণকে আদবের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। 
রুহুল মা'আনীতে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস (রো)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত 
করা হয়েছে ঃ 
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_ ৮৬৪০৮, 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সো)-এর চাইতে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিল না ; কিন্তু সাহাবায়ে 
কিরাম যখন তার কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর নামে আলামী হাযরামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। 

তবে রূহুল মা“আনীতে উপরোক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই 
আলোচনা উত্তম অনুস্তম সম্পর্কে-বৈধতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না 
লিখে পত্রের শেষে লিখে দেয়, তবে তাও জায়েয । ফকীহ আবুল লাইস 'বুস্তান' গ্রন্থে 
বলেন, যদি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে, তবে এর বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। 
কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নির্ধিধায় প্রচলিত আছে। 

পত্রের জওয়াব দেওয়া পয়গন্বরগণের সুন্নত £ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, 
কারও পত্র হস্তগত হলে তার জওয়াব দেওয়া সমীচীন । কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র 
উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত । এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে 
বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জওয়াবকে সালামের জওয়াবের ন্যায় ওয়াজিব মনে 
করতেন।_ (কুরতুবী) 
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সূরা আন-নাম্ল ৫৭৩ 


চিঠিপত্রে বিসমিল্লাহ্‌ লেখা £ হযরত সুলায়মান (আ)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর লিখিত সব পত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে “বিস্মিল্লাহির রাহমানির 
রাহীম" লেখা পয়গন্বরগণের সুন্নত। এখন বিস্মিল্লাহ্‌ লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখবে, 
না পরে, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্রাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, বিস্মিল্লাহ্‌ সর্বাথে 
এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখবে । 
কোরআন পাকে হযরত সুলায়মান (আ)-এর নাম পূর্বে ও বিস্মিল্পাহ্র পরে লিখিত 
আছে। বাহ্যত এ থেকে বিস্মিল্লাহ্‌ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়। কিন্তু ইবনে আবী 
হাতেম ইয়াধীদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আ) প্রকৃতপক্ষে 
তার পত্র এভাবে লিখেছিলেন ঃ 
৪২ 5850 4185452 05458578919 41205 

|| 15158 ০1 7৮৬৪৩ 0১ 

বিলকীস তার সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় সুলায়মান (আ)-এর নাম 
আগে উল্লেখ করেছে। কোরআন পাকে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। সুলায়মান 
(আ)-এর আসল পৰ্রে বিস্মিল্পাহ্‌ আগে ছিল, না পরে, কোরআনে এ সম্পর্কে বর্ণনা 
নেই। এটাও সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আ)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং 
ভিতরে বিস্মিল্লাহ্‌ দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। পত্র শোনানোর সময় বিলকীস সুলায়মান 
(আ)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে। 

মাস“আলা ঃ প্রত্যেক পত্রের শুরুতে বিস্মিল্লাহ্‌ লেখাই পত্র-লিখনের আসল সুন্নত । 
কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা ও ইঙ্গিত থেকে ফিকাহ্বিদগণ এই সামগ্রিক নীতি 
লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যে স্থানে বিস্মিল্লাহ অথবা আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন নাম লিখিত 
কাগজকে বেয়াদবি থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নেই, বরং পাঠান্তে যত্রতত্র ফেলে রাখা 
হয়, সেখানকার পত্রে বিস্মিল্লাহ্‌ অথবা আল্লাহ্‌ তা“আলার কোন নাম লেখা জায়েয নয়। 
লিখলে লেখক বেআদবীর গুনাহে শরীক হয়ে যাবে । আজকাল মানুষ একে অপরকে 
যেসব চিঠিপত্র লেখে, সেগুলোকে সাধারণত আবর্জনায় ও নর্দমায় পড়ে থাকতে দেখা 
যায়। তাই সুন্নত আদায় করণার্থে মুখে বিস্যিল্লাহ্‌ বলে নেওয়া এবং কাগজে লিপিবদ্ধ না 
করা সমীচীন । 

কোরআনের আয়াত সম্বলিত লেখা কোন কাফির ও মুশরিকের হাতে দেওয়া জায়েয 
কি? উপরোক্ত পত্র হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসের কাছে তখন প্রেরণ করেন, যখন 
সে মুসলমান ছিল না। অথচ পত্রে বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিত ছিল। এতে 
বুঝা গেল, এরূপ করা জায়েয । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যেসব অনারব বাদশাহর নামে চিঠিপত্র 
লিখেছেন, তারা মুশরিক ছিল। তার পত্রে কোরআনের কোন কোন আয়াত লিখিত থাকত । 
এর কারণ এই যে, কোরআন পাক কোন কাফিরের হাতে দেওয়া জায়েয নয়; কিন্তু যে গ্রন্থ 
অথবা কাগজে অন্য বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে কোন আয়াত লিখিত হয়, সাধারণ পরিভাষায় 
তাকে কোরআন বলা হয় না। কাজেই এর বিধানও কোরআনের অনুরূপ হবে না। এরূপ 
গ্রন্থ কাফিরের হাতেও দেওয়া যায় এবং ওযু ছাড়াও স্পর্শ করা যায়।__(আলমগিরী) 
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৫৭৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পত্র সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ, অলংকারপূর্ণ এবং মর্মস্পর্শী হওয়া উচিত £ হযরত সুলায়মান 
(আ)-এর এই পত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েক লাইনের মধ্যে সব গুরুত্পূর্ণ ও জরুরী 
বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে এবং অলংকারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ মাপকাঠিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
কাফিরের মুকাবিলায় নিজের রাজকীয় শীন-শওকতও প্রকাশ পেয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তা“আলার 
পূর্ণতৃবোধক গুণাবলী ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতও রয়েছে। সাথে সাথে অহমিকা ও 
আত্মন্তরিতার নিন্দাও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রও কোরআনী অলৌকিকতার একটি 
উজ্জ্বল নিদর্শন। হযরত কাতাদাহ্‌ বলেন, পত্র লিখনে সব পয়গন্বরের সুন্নতও এই যে, 
লেখা দীর্ঘ না হওয়া চাই এবং কোন প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিত্যক্ত না হওয়া চাই।-_(রূছুল 
মা“আনী) 


গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করা সুন্নত। এতে অপরের অভিমত দ্বারা উপকৃত 
হওয়া যায় এবং অপরের মনোরঞ্জনও হয় 8:4০. 528 2১০1০515321 61 2 63৫ 
১১১৫৯041০9৪ শব্দটি ০৬০ থেকে উদ্ভূত এর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব 
দেওয়া । এখানে পরামর্শ দেওয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বুঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী 
বিলকীসের কাছে যখন সুলায়মান (আ)-এর পত্র পৌছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে 
একত্রিত করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা 
উচিত ! সে তাদের অভিমত জিজ্ঞেস করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এ কথাও 
বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। এর 
ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জওয়াবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের 
জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল ঃ৫112১5/5 ১১: 
| ৯১%১4:৮ হযরত কাতাদাহ্‌ বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
পরামর্শ-সভার সদস্য তিন'শ তের ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা 
ও প্রতিনিধি ছিল। 

এ থেকে জানা গেল যে, গুরুতত্পূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি সুপ্রাচীন । ইসলাম 
পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য 
করেছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে ওহী আগমন করত এবং তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ লাভ 
করতেন। এ কারণে কোন পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল না; কিন্তু 
উম্মতের জন্য সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তাকেও আদেশ করা হয়েছে, ১১। 7, 
_ অর্থাৎ আপনি গুরুত্তপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করুন। এতে 
একদিকে যেমন সাহাবায়ে কিরামের সন্ভুষ্টি বিধান করা হয়, অপরদিকে ভবিষ্যৎ 
রাজকর্মচারীদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করার তাকীদও হয়ে যায়। 

সুলায়মান আ)-এর পত্রের জওয়াবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়া £ রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গকে 
পরামর্শে শরীক করে তাদের সহযোগীতা অর্জন করার পর সম্ত্রাঙ্জী বিলকীস নিজেই একটি 
মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল $ঃ হযরত সুলায়মানের পরীক্ষা নিতে হবে এবং 
দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহ্র পয়গম্বর কি-না । তিনি আল্লাহ্র আদেশ পালন 
করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, না তিনি একজন আধিপত্যবাদী সম্রাট? এই পরীক্ষা দ্বারা 
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সূরা-আন-নাম্ল ৫৭৫ 


বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গন্বর হলে তার আদেশ পালন করা 
হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের 
নেশায় আমাদের দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মুকাবিলা কিভাবে করা হবে, সে 
সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এইব্প স্থির করল যে, সুলায়মান 
(আ)-এর কাছে কিছু উপটৌকন প্রেরণ করা হবে । যদি তিনি উপটৌকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে 
যান, তবে বুঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গন্বর হলে ইসলাম 
ও ঈমান ব্যতীত কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তু ইবনে জরীর একাধিক 
সনদে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ. ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব, থেকে বর্ণনা 
করেছেন। এ কথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে £ ১:5৮: 51 211-20 
১১1১%1-_ অর্থাৎ আমি সুলায়মান ও তীর সতাঁসদদের কাছে কিছু উপটোৌকন পাঠাচ্ছি। 
এরপর দেখব যেসব দূত উপটৌকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কি পরিস্থিতি বর্ণনা 
করে। 


সুলায়মান আ)-এর দরবারে বিলকীসের দূতদের উপস্থিতি ৪ এতিহাসিক ইসরাইলী 
রেওয়ায়েতসমূহে বিলকীসের দূত ও উপটৌকনের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। যে 
বিষয়টুকু সব রেওয়ায়েতেই পাওয়া যায়, তা এই যে, উপটৌকনে কিছু স্বর্ণের ইট, কিছু 
মণিমানিক্য, একশ' ক্রীতদাস এবং. একশ বাদী ছিল। কিন্তু বাদীদেরকে পুরুষের পোশাক 
এবং ভ্রীতদাসদেরকে মেয়েলী পোশাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সাথে বিলকীসের একটি 
পত্রও ছিল, যাতে সুলায়মান (আ)-এর পরীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন লিখিত ছিল। উপটোৌকন 
নির্বাচনেও তার পরীক্ষা কাম্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ তাআলা 
দূতদের পৌছার পূর্বেই উপটৌকনসমূহের পূর্ণ বিবরণ বলে দিয়েছিলেন । .সুলায়মান (আ) 
জিনদেরকে আদেশ করলেন, দরবার থেকে নয় ফরসখ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ মাইল দৃরত্ পর্যন্ত 
সোনা-রূপার ইট দ্বারা বিছানা করে দাও। পথিমধ্যে দুই পার্থে অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট 
জন্তুদেরকে দীড় করিয়ে দাও । তাদের প্রপ্রাৰ পায়খানাও যেন সোনা-রূপার বিছানার উপর 
হয়। এমনিভাবে তিনি নিজ দরবারকেও বিশেষ যত্র সহকারে সুসজ্জিত করলেন । ডানে 
বামে চার হাজার করে স্বর্ণের চেয়ার স্থাপন করা হলো। একদিকে পণ্ডিতদের জন্য এবং 
অপরদিকে মন্ত্রীবর্গ ও রাজকর্মচারীদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হলো। মণিমানিক্য দ্বারা 
সম্পূর্ণ হল সুশোভিত করা হলো । বিলকীসের দূতরা যখন স্বর্ণের ইটের উপর জস্তুদেরকে 
দণ্ডায়মান দেখল, তখন তারা নিজেদের উপটৌকনের কথা চিন্তা করে লজ্জায় থ্রিয়মাণ হয়ে 
গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তারা তাদের স্বর্ণের ইট সেখানেই ফেলে দিল। 
অতঃপর তারা যতই সামনে অগ্রসর হতে লাগল দুই দিকে জীবজন্তু ও বিহংগকুলের 
কাতার দেখতে পেল। এরপর জিনদের কাতার দেখে তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু 
যখন তারা দরবারে হযরত সুলায়মান (আ)-এর সামনে হাযির হলো, তখন তিনি 
হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু তাদের 
উপটৌকন ফেরত দিলেন এবং বিলকীসের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।_ (কুরতুবী 
সংক্ষেপিত) 
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৫৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোব্রআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


সুলায়মান (আ) বিলকীসের উপটৌকন গ্রহণ করলেন না 8৮০3045০540 
১১১০৪ ৮1%010189।০০:১- অর্থাৎ যখন বিলকীসের দূত উপটৌকন নিয়ে 
সুলায়মান (আ)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি দূতদেরকে বললেন, তোমরা কি অর্থ-সম্পদ 
দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আমাকে আল্লাহ্‌ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, তা 
তোমাদের অর্থ-সম্পদের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ । তাই আমি এই উপটোৌকন গ্রহণ করব না। 
এগুলো ফেরত নিয়ে যাও এবং তোমাদের উপটৌকন নিয়ে তোমরা সু্বী থাক। 

কোন কাফিরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয কি না ? $ হযরত সুলায়মান (আ) 
সমত্রাঙ্জী বিলকীসের -উপটৌকন কবুল করেননি । এ থেকে জানা যায় যে, কাফিরের 
উপটৌকন কবৃল করা জায়েয নয় অথবা ভাল নয় । মাসআলা এই যে, কাফিরের উপঢটৌকন 
গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোন স্বার্থ বিস্মিত হয় কিংবা তাদের 
পক্ষে মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফিরের উপচৌকন গ্রহণ করা জায়েয নয়।-_(রূহুল 
মাআনী) হ্যা, যদি উপটৌকন গ্রহণ করলে কোন ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়; যেমন এর 
মাধ্যমে কোন কাফির ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে, ইসলামের 
নিকটবর্তী হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোন অনিষ্ট এর 
মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবুল করার অবকাশ আছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর সুন্নত এ 
ব্যাপারে এই যে, তিনি কোন কোন কাফিরের উপটৌকন কবুল করেছেন এবং কারও কারও 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। বুখারীর টীকা “উমদাতুল-কারী'তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় 
হযরত কাব ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে মালিক 
কাফির মুশরিক অবস্থায় কোন প্রয়োজনে মদীনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
খিদমতে দুইটি অশ্ব এবং দুইটি বন্ত্রজোড়া উপটৌকন হিসাবে পেশ করল। তিনি এ কথা 
বলে তার উপটৌকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপটৌকন গ্রহণ করি না। 
আয়ায ইবনে হেমার মাজাশেয়ী তার খেদমতে একটি উপচৌকন পেশ করলে তিনি তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মুসলমান ? সে বলল, না। তিনি তার উপটৌকন এ কথা বলে 
প্রত্যাখ্যান করলেন যে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ 
করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ রেওয়ায়েতও বিদ্যমান আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কোন 
কোন মুশরিকের উপটৌকন কবুল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবু সুফিয়ান মুশরিক 
অবস্থায় তাকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খ্রিস্টান 
একটি অত্যুজ্জল রেশমী বন্ত্র উপটৌকন হিসেবে পেশ করলে তিনি তা কবৃল করেন। 

এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে শামসুল-আয়েম্মা বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কারও কারও উপটোৌকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের 
আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারও কারও উপটোৌকন গ্রহণ করার মধ্যে তার মুসলমান 
হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপটৌকন কবৃল করেছেন। -_-(উমদাতুল কারী) 

বিলকীস উপটৌকন প্রত্যাখান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা 
এ কারণে নয় যে, নবীর জন্য মুশরিকের উপটৌকন কবুল করা জায়েয নয় ; বরং সে 
প্রকৃতপক্ষে ঘুষ হিসাবে উপটৌকন প্রেরণ করেছিল, যাতে এর মাধ্যমে সে সুলায়মান 
(আ)-এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে। 
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তে 
রি তে 
লু 
রি উঃ এ তে 


(৩৮) সুলায়মান বললেন, িনিজগারিজারোনিেযেজজাহরও 
আসার পূর্বে কে বিলকীসের নিংহাসন আমাকে এনে দেবে ?' (৩৯) জনৈক দৈত্য জিন 
বলল, “আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি এ কাজে 
শক্তিবান, বিশ্বস্ত । (৪০) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার 
চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান ঘখন তা 
সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি 
আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে 
অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কৃপাশীল । (৪১) 
সুলায়মান বললেন, বিলকীসের সামনে তার সিংহাসনের আকার আকৃতি. বদলিয়ে দাও, 
দেখব সে সঠিক বুঝতে পারে, বাররাজরভাডি 2081088 


তাফলীরের সার-সংক্ষেপ 

(মোটকথা, দূতরা তাদের উপটৌকন নিয়ে ফিরে গেল এবং আদ্যোশাস্ত --বৃত্তাস্ত 
বিলকীসের কাছে বর্ণনা করল। অবস্থা শুনে বিলকীসের পূর্ন বিশ্বাস হলো যে, তিনি 
একজন জ্ঞানী-শুণী পয়গন্বর। সেমতে তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার জন্য সে দেশ থেকে 
রওয়ানা হলো ।) সুলায়মান (আ) ওহীর ম্রাধ্যমে কিংবা কোন পরীক্ষার সাহায্যে তার 
রওয়ানা হওয়ার কথা জানতে পেরে) বদনেন, হে পারিষদবর্গ, তারা আত্মসমর্পণ করে 
আমার কাছে আসার . পূর্বে কে তার: (বিলকীসের) সিংহাসন আমাকে এনে দেবে ? 
(আত্মসমর্পণের কথাটি বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে। কেননা তারা এই 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)_-_৭৩ 
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৫৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


উদ্দেশ্যেই আগমন করছিল। সিংহাসন আনার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিল যে, তারা তার 
মুজিযাও দেখে নিক। কেননা এত বিরাট সিংহাসন এত কঠোর পাহারার মধ্য থেকে 
নিশ্মুপে নিয়ে আসা মানবশক্তি বহির্ভূত ব্যাপার। এটা জিন অনুগত হওয়ার কারণে হয়ে 
থাকলে জিন অনুগত হওয়াও তো .একটি মুজিযাই। যদি উম্মতের কোন ওলীর কারামতের 
মাধ্যমে হয়ে থাকে, তবে ওলীর কারামতও পয়গন্বরের একটি মুজিযা। কোন মাধ্যম 
ব্যতিরেকে হয়ে থাকলে সেটা যে মু'জিযা, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। মোটকথা, 
সর্বাবস্থায় এটা মুজিযা ও নবুয়তের প্রমাণ। উদ্দেশ্য এই হবে যে, তারা অভ্যন্তরীণ 
গুণাবলীর সাথে সাথে এই এই মু'জিযার গুণাবলীও দেখুক, যাতে ঈমান ও বিশ্বাস গাঢ় 
হয়।) জনৈক দৈত্য জিন (জওয়াবে) আরয করল, আপনি আপনার এজলাস থেকে ওঠার 
পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং (যদিও তা খুব ভারী ; কিন্তু) আমি এ কাজের অর্থাৎ তা 
এনে দেওয়ার) শক্তি রাখি (এবং যদিও তা মূল্যবান ও মোতি দ্বারা সজ্জিত : ' কিন্তু আমি) 
বিশ্বস্ত (এতে কোনরূপ খিয়ানত করব না।) যার কাছে কিতাবের (অর্থাৎ তাওরাতের কিংবা 
কোন এশী গ্রন্থের, যাতে আল্লাহ্‌র নামের প্রভারাদি ছিল) জ্ঞান ছিল [অধিক সঙ্গত এই 
যে, এখানে স্বয়ং সুলায়মান (আ)-কে বুঝানো হয়েছে।] সে (সেই জিনকে) বলল, (তোর 
শক্তি তো এতটুকুই) আমি চোখের পলক মারতে মারতে তা তোর সামনে এনে হাযির 
করতে পারি। (কেননা মুজিযার শক্তি বলে আনব । যে মতে তিনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া 
করলেন। এমনিতেই কিংবা কোন “ইসমে ইলাহী”র মাধ্যমে সিংহাসন তৎক্ষণাৎ সামনে 
বিদ্যমান হয়ে গেল)। সুলায়মান (আ) যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন (আনন্দিত 
হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য) রললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ (যে, আমার 
হাতে এই মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে), যাতে আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করি,না (আল্লাহ্‌ না করুন) অকৃতজ্ঞ হই। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাতে (আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কোন উপকার নেই) এবং (এমনিভাবে) ঘে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (সে-ও 
নিজেরই ক্ষতি করে, আল্লাহ্‌ তা“আলার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আমার পালনকর্তা 
অভাবমুক্ত, কৃপাশীল। (এরপর) সুলায়মান (আ) বিলকীসের রুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য) 
আদেশ দিলেন, তার জন্য (অর্থাৎ তার বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য) তার সিংহাসনের আকৃতি 
বদলিয়ে দাও (এর উপায় অনেক হতে পারে । উদাহরণত মোতির জায়গা পরিবর্তন করে 
দাও কিংবা অন্য কোন ভাবে) দেখব, সে সঠিক বুঝতে পারে, না.সে তাদের অন্তর্ভুক্ত 
যাদের (এ ব্যাপারে) দিশা নেই । (প্রথমাবস্থায় জানা যাবে যে, সে বুদ্ধিমতী। ফলে সত্য 
কথা বুঝবে বলে অধিক আশা করা যায়। তার সত্য বুঝবার প্রভাব দূর পর্যন্ত পৌঁছবে। 
শেষোক্ত অবস্থায় তার কাছ থেকে সত্য বুঝার আশা কমই করা যায়)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সুলায়মান (আ)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি $ কুরতুবী এঁতিহাঁসিক রেওয়ায়েতের 
বরাত দিয়ে লেখেন, বিলকীসের দূতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। 
সুলায়মান (আ)-এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, 
পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল ষে সুলায়মান দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোন সম্রাট নন; 
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সুরা আন-নাম্ল ৫৭৯ 


বরং তিনি আল্লাহ্র কাছ থেকে' বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহ্‌র পয়গ্বরের 
বিরদদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর । এরূপ শক্তি আমাদের নেই। এ 
কথা বলে সে সুলায়মান (আ)-এর দরবারে হাযির হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বার 
হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে এক লক্ষ করে সৈন্য ছিল। 
হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্‌ তাআলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তার 
দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণী উড়তে 
দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী 
সম্রাঙ্জী বিলকীস সদলবলে আগমন করছেন৷ কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তখন সে 
সুলায়মান (আ)-এর দরবার থেকে এক ফরসখ অর্থাৎ প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল। তখন 
হযরত সুলায়মান (আ) তার সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন £ 
০১4০5550501 05 ৯৮০ 21 512111756 
সুলায়মান (আ) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তার দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে 
হে হি ক লি 
ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গন্বরসুলত মু'জিযাও প্রত্যক্ষ করুক । এটা তার বিশ্বাস 
স্থাপনে অধিক সহায়ক হবে । সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ তা“আলা জিন বশীভূত রাখার 
সাধারণ মু“জিযা দান করেছিলেন। সন্ভবত আল্লাহ্‌ তা'আলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা 
করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌঁছার পূর্বেই তার সিংহাসন কোনরূপে এখানে পৌছা 
দরকার। তাই পারিষদবর্গকে (তাদের মধ্যে জিনও ছিল) সম্বোধন করে এই সিংহাসন 
নিয়ে. আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধনসম্পদের মধ্য থেকে রাজকীয় 
সিংহাসনকে বেছে নেওয়াও সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত 
বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ 
অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তালা না 
ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এত দৃরবর্তী স্থানে পৌঁছে যাওয়া আল্লাহ্‌ তা“আলার 
অগাধ শক্তিবলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলার অপরিসীম 
শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যন্তাবী 
ছিল যে, সুলায়মান (আ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই কোন বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। 
ফলে তার হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে। 
১১৮০০৪৪০৭১৪ ১৯... শব্দটি +1...* এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ 
অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী, 
অনুগত ৷ কারণ, তখন সম্তরাজ্বী. বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং সে 
হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাছে উপস্থিত হওয়া এবং কিছু আলাপ-আলোচনা করার 
পর মুসলমান হ্রেছিল। কোরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাষা থেকে তাই রুঝজা যায। 
৬৪ ০504 ১5 530৮5 অর্থাৎ যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল। এই 
ব্যক্তি কে ? এ সম্পর্কে এক সম্ভাবনা তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
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৫৮০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


স্বয়ং সুলায়মান (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান 
তারই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই একটা মু'জিযা এবং বিলকীসকে পয়গন্বসুলভ 
মুজিযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোন কিছু নেই। কিন্তু 
কাতাদাহ্‌ প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে ইবনে জরীর বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী 
৮০১০৮৮৯ এই ব্যক্তি সুলায়মান (আ)-এর একজন 
সহচর ছিল।' ইবনে ইসহাক তার নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি 
সুলায়মান (আ)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে তার খালাত ভাই 
ছিলেন। তিনি 'ইসমে আযম" জানতেন। ইসমে আযমের বৈশিষ্ট্য. এই যে, এটা উচ্চারণ 
করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবুল হয় এবং যাই চাওয়া হয়, তাই পাওয়া যায়। এ থেকে 
জরুরী নয় যে, সুলায়মান (আ) ইসমে আযম জানতেন না। কেননা এটা অবাস্তব নয় যে, 
সুলায়মান (আ) তীর এই মহান কীর্তি তর উম্মতের কোন ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত 
হওয়াকে অধিক উপযোগী সনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরও বেশি ভাবিত 
করবে। তাই নিজে এই কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন ?£21 
5: ফুসূসূল হিকাম) এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ইবনে বারখিয়ার কারামত হবে। 
মুু'জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য ৪ প্রকৃত সত্য এই যে, মু'জিযার মধ্যে স্বভাবগত 
কারণাদির কোন দখল থাকে না ; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্‌ তাআলার কাজ। কোরআন 
পাকে বলা, হয়েছে £ 
21702 85 (2১-_কারামতের অবস্থাও হুবহু অন্রপ। এতেও স্বভাবগত 
কারণাদির কোন দখল থাঁকে না ; বরং সরাসরি আল্লাহ্‌ তা'আলার তরফ থেকে কোন কাজ 
হয়ে যায়। মু*জ্যা ও কারামত__এ উভয়টিও মু'জিযা ও কারামত প্রকাশ ইচ্ছাধীন 
ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি কোন অলৌকিক কাজ ওহীর 
অধিকারী পয়গন্রের হাতে প্রকাশ পায়, তবে তাকে মু'জিযা বলা হ্য়। পক্ষান্তরে এরূপ 
কাজই নবী ব্যতীত অন্য কারও হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য 
ঘটনায় যদি এই রেওয়ায়েত সহীহ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি 
সুলায়মান (আ)-এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে একে 
কারামত বলা হবে। প্রত্যেক ওলীর গুণাবলী তীর পয়গন্বরের গুণাবলীর প্রতিবিশ্ব এবং তাঁর 
কাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উন্মতের ওলীদের হাতে যেসব কারামত প্রকাশ 
পায়, সেগুলো পয়গন্বরের মুঁজিযারূপে গণ্য হয়ে থাকে। 
বিলকীর্সের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত, না তাসাররুফ ? $ শায়খে আকবর 
মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসারকু্ফ সাব্যস্ত -করেছেন? 
পরিভাষায় তাসাররুফের অর্থ কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিস্বয়কর কাজ প্রকাশ 
করা। এই জন্য নবী, ওলী এমনকি মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের 
অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের" নিমিত্ত মাঝে মাঝে এই 
করা থেকে বিরত থাকেন। ভাই হযরত সুলায়মান (আ) এ কাজে আসিফ.ইবনে বারখিয়াকে 
নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোরআন পাক এই তাসাররুফকে ২ ১:-% (কিতাবের জ্ঞান)-এর 
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সূরা আন-নাম্ল ৫৮১ 


ফলশ্র্তি বলেছে । এতে এই অর্থই: অগ্রগণ্য হয় যে, এটা কোন দোয়া অথবা ইসমে 
আযমের ফল ছিল, যার তাসাররুফের সাথে কোন সম্পর্ক নেই; বরং এটা কারামতেরই 
সমঅর্থবোধক। 

40১৮ 40 451 0১515 49 & __আমি এই সিংহাসন চোখের পলক মারার আগেই 
এনে দেব__আসিফের এই উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা 
দ্বারা হয়েছে। এটা তাসাররূফের আলামত । কেননা কারামত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। 
এই সন্দেহের জওয়াব এই যে, সম্ভবত আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, 
তুমি ইচ্ছা করলে আমি এ কাজ এত দ্রুত করে দেব। 
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ত৩৫। (৫ ০|2৩পান্ পর্ণ 
€ 8৩14578১০42 


সচিত্র তজাক্বর হজ 
সিংহাসন কি এরূপই ? সে বলল, গ্ননে হয় এটা সেটাই । আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত 
হয়েছি এবং আমরা আজ্জাবহও হয়ে গেছি। (৪৩) আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যার ইবাদত 
করত, সে-ই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল । নিশ্চয় সে কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত 
ছিল। (88) তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ জলাশয় । সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। 
সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্টিক নির্মিত প্রাসাদ । বিলকীস বলল, হে আমার 
পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের 
পালনকর্তা আল্লাহ্র কাছে আত্মস্মর্পণ করলাম । 


তফসীরের সার-সংক্ষেক্প 

[সুলায়মান (আ) সব ব্যবস্থা- সম্পন্ন করে রেখেছিলেন! অতঃপর যখন বিলকীস এসে 
গেল, তখন .তাকে (সিংহাসন দেখিয়ে) বলা হলো, [সুলায়মান (আ). নিজে বলেছেন 
কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে বলিয়েছেন,] তোমার সিংহাসন কি এরূপই ? সে বলল, হ্যা 
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৫৮২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এরূপই তো। (বিলকীসকে এরপ প্রশ্ন করার কারণ এই যে, আসলের দিক দিয়ে তো এটা 
সেই সিংহাসনই ছিল, কিন্তু আকৃতি বদলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই এরূপ বলা হয়নি 
যে, এটা কি তোমার সিংহাসন? বরং বলা হয়েছে, তোমার সিংহাসন কি এব্পই? 
বিলকীস সিংহাসনটি চিনে ফেলে এবং আকার বদলিয়ে দেওয়ার বিষয়ও অবগত হয়ে 
যায়। তাই জওয়াবও জিজ্ঞাসার অনুরূপ দিয়েছে। সে এ কথাই বলল,) আমরা এ ঘটনার 
পূর্বেই (আপনার নবুয়তের বিষয়) অবগত হয়েছি.এবং আমরা (তখন থেকেই মনেপ্রাণে) 
আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি, যখন দূতের মুখে আপনার গুণাবলী জ্ঞাত হয়েছিলাম । সুতারাং 
মু'জিযার মোটেই প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু মু'জিঘার' পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করা চূড়ান্ত 
বুদ্ধির পরিচায়ক, তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তার বুদ্ধিমত্তা ফুটিয়ে তুলেছেন যে, সে বাস্তবিকই 
বুদ্ধিমতী নারী ছিল। তবে কিছুকাল সে বিশ্বাস স্থাপন করেনি; এর কারণ এই যে,) 
আল্লাহ্র পরিবর্তে যার পূজা সে করত, সেই তাকে (ঈমান থেকে) নিবৃত্ত করেছিল। 
(পূজার এই অভ্যাসের কারণ এই যে,) সে কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। [সুতরাং 
সবাইকে যা করতে দেখেছে, সে তাই করেছে। জাতীয় অভ্যাস অনেক সময় মানুষের. 
চিন্তা-ভাবনার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়ায়। কিন্তু বুদ্ধিমতী হওয়ার কারণে সতর্ক করা 
মাত্রই সে বুঝে ফেলেছে । এরপর সুলায়মান (আ) ইচ্ছা করলেন যে, মু'জিযা ও নবুয়তের 
শান দেখানোর সাথে সাথে তাকে সাম্রাজ্যের বাহ্যিক শান-শওকতও দেখানো দরকার, 
যাতে সে নিজেকে পার্থিব দিক দিয়েও মহান মনে না করে। তাই তিনি একটি স্কটিকের 
প্রাসাদ যির্মাণ, করালেন এবং তার বারান্দায় চৌবাচ্চা তৈরি, করালেন। তাতে পানি ও মাছ 
দিয়ে ভর্তি করে স্টিক দ্বারা আবৃত করে দিলেন। ক্ষটিক এত স্বচ্ছ ছিল যে, বাহ্যত 
দৃষ্টিগোচর হতো না। চৌবাচ্চাটি এমন স্থানে নির্মিত ছিল যে, প্রাসাদে 'যেতে হলে একে 
অতিক্রম করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এসব বন্দোবস্তের পর) বিলকীসকে বলা হলো, এই 
প্রাসাদে প্রবেশ কর (সম্ভবত এই প্রসাদই অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বিলকীস চলল । 
পথিমধ্যে চৌবাচ্চা পড়ল ।) যখন সে তার বারান্দা দেখল, তখন সে তাকে পানিভর্তি 
(জলাশয়) মনে করল এবং (এর ভেতরে যাওয়ার জন্য কাপড় টেনে উপরে তুলল এবং) 
সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল । (তখন) সুলায়মান (আ) বললেন, এ তো (বারান্দাসহ 
সম্পূরণটুকু) ক্ষটিক নির্মিত প্রাসাদ। চৌবাচ্চাটিও স্কটিক দ্বারা আবৃত। কাজেই কাপড়ের 
আচল টেনে উপরে তোলার প্রয়োজন নেই ।) বিলকীস [জেনে গেল যে, এখানে পার্থিব 
কারিগরির অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহও এমন রয়েছে, যা সে আজ পর্যন্ত স্বচক্ষে দেখেনি। ফলে, 
তার মনে সবদিক দিয়েই সুলায়মান (আ)-এর মাহাত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করল । সে স্বতওঃস্কৃর্তভাবে] 
বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি (এ পর্যন্ত) নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম (যে, 
টা ৮১৮2৮0৮৮885 
পথে) বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি ? £ এতটুকু বর্ণনা করেই 
উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছে যে, সুলায়মান (আ)-এর 
কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিতা হয়ে গেল. এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে 


//4.0910190781-0017 


সূরা আন-নাম্ল ৫৮৩ 


কোরআন পাক নিশ্ঠপ। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উয়ায়নাকে 
জিজ্ঞেস করল, সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি ? তিনি 
বললেন, তার ব্যাপার 2: .1111/4/0.__ :1..০০5:4 পর্যস্ত শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ 
কোরআন এ পর্যস্ত তার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করে 
দিয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খোজ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইবনে 
আসাকির হযরত ইকরামা থেকে বর্ণনা. করেন যে, এরপর্‌ হযরত সুলায়মান (আ)-এর 
সাথে বিলকীস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে.যায় এবং তাকে তার রাজত্ব বহাল রেখে ইয়ামনে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়. প্রতিমাসে হযরত সুলায়মান (আ) সেখানে গমন করতেন এবং 
তিনদিন অবস্থান করতেন। হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসের জন্য ইয়ামনে তিনটি 
নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন। 


১. ৫0 ৮ পাতা 2ঠ. প্প্পেও তে এপ টি 
৮21920১৩৬৬৬ ৫০, 


:0-829১4৩০%৯%-০০2550৩ 9৩৪৭৪০১55 
শা টাটাাটাটা7-7উা্টউউ্া্ডা 
(৫9156974225 হ্সন্ভুস্থা 

25222222552 5৩৬ স্পা তর পে 
9১5৩ 2৮৫৬ 05 ৪0৩৪5250৩,৬৩৪৩55৬। 
55557772522 ও 8 লতি দহ হি 


2৫ ১৫220 পরছে তে ৫2 টানে 
০৯১৪১ ৪০৪ ও ৩১০০৫ ৯72০59১৩9০5 





পল কটি 


35262 28022 

৪০১০০০৯4569 ৯৬৪৬৮ 

হরর রর 
পা এউর্প+৫ 2৫৬6 ৫1৫৫ 


০ লিপ 25572277577 া্ছিক 55582 
৪২০১৯৩৫2285 ১১৮ ৩১৬৪৬৮ 
05852561501 04623 





(৪৫) আমি সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে এই মর্মে. প্রেরণ. করেছি 
যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর । অতঃপর তারা ঘিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হলো । 
(৪৬) সালেহ বললেন, “হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের পূর্বে দ্রদত অকল্যাণ 
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কামনা করছ কেন ? তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন? সম্ভবত তোমরা 
দয়াপ্রাপ্ত হবে।' (8৭) তারা বলল, “তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে 
আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি ।' সালেহ বললেন, “তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহ্র 
কাছে; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। (৪৮) আর সেই শহরে 
ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং সংশোধন করত না। 
(৪৯) তারা বলল, “তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাব্রিকালে 
তাকে ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করব । অতঃপর 'তার দাবীদারকে বলে দেব যে, তার 
পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিনি । আমরা নিশ্চয়ই সত্যবাদী । (৫০) তারা 
এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম । কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি । 
(৫১) অতএব দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের 
সম্প্রদায়কে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছি। (৫২) এই তো তাদের বাড়িঘর-_-তাদের অবিশ্বাসের 
কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে। 
(৫৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং পরহিযগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

- আমি সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের (জ্ঞাতি) ভাই সালেহকে (পয়গম্বর করে) 
প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা (শিরক ত্যাগ করে) আল্লাহ্‌র ইবাদত কর । (এমতাবস্থায় 
তাদের সবারই ঈমান আনা উচিত ছিল : কিন্তু এ প্রত্যাশার বিপরীতে) অতঃপর দেখতে 
দেখতে তারা ছিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্ক করতে লাগল । [অর্থাৎ একদল ঈমান আনল এবং 
একদল ঈমান আনল না। তাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা ও আলোচনা হয়, তার কিয়দংশ 
সূরা, আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে__(৩৪ 1২৫ &ুএ। (4108 এবং কিয়দংশ এই সূরারই 
পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে__ 4 31103 তারা যখন কুফর ত্যাগ করতে সম্মত 
হলো না, তখন সালেহ্‌ (আ) পয়গস্বরগণের রীতি অনুযায়ী তাদেরকে আযাবের ভয় 
প্রদর্শন করলেন ; যেমন সূরা আ'রাফ্ে আছে%/:/32143১1$তখন তারা বলল, সেই 
আযাব কোথার আছে নিয়ে আম, যেমন সূরা আ'রাফে আছে &| 6১৫৮১ 1৫3। ৮০:10 
১4৮০।০5 _ এর পরিপ্রেক্ষিতে] সালেহ (আ) বললেন, ভাই সকল, তোমরা সৎকর্ম 
(অর্থাৎ তওবা ও ঈমান)-এর পূর্বে দ্রুত আযাব কামনা করছ কেন ? (অর্থাৎ আযাবের 
কথা শুনে ঈমান আনা উচিত ছিল ; কিন্তু তোমরা ঈমান আনার পরিবর্তে উল্টা আযাবই 
রামনা করে চলেছ। এটা খুবই ধৃষ্টতার কাজ ।. দ্রুত আযাব চাওয়ার পরিবর্তে) তোমরা 
আল্লাহ্‌র কাছে (কৃফর থেকে) ক্ষমা প্রার্থনা কর না কেন? যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা 
হয় অর্থাৎ আযাব থেকে নিরাপদ থাক)। তারা বলল, আমরা তো তোমাকে এবং তোমার 
সাথে যারা আছে, তাদেরকে অশুভ লক্ষণ মনে করি। (কোরণ, যখন থেকে তোমরা এই ধর্ম 
বের করেছ এবং তোমাদের এই দল সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন থেকেই জাতি বিভক্ত হয়ে 
পড়েছে, এবং অনৈক্যের ক্ষতিকারিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এসব অনিষ্টের কারণ 
তোমরা)। সালেহ (আ) জওয়াবে বললেন, তোমাদের এই অমঙ্গল (অর্থাৎ অমঙ্গলের 
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কারণ) আল্লাহ্র গোচরীভূত আছে (অর্থাৎ তোমাদের কুফরী কাজকর্ম আল্লাহ জানেন। 
এসব কাজকর্মের ফলেই অনিষ্ট দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য, সেই অনৈক্যই নিন্দনীয়, যা 
সত্যের বিরোধিতা থেকে উদ্ভূত হয়। সুতরাং ঈমানদারগণ এ জন্য অভিযুক্ত হতে পারে 
না, বরং কাফিররা দোষী হবে। কোন কোন তফসীরে আছে যে, তারা দুর্ভিক্ষে পতিত 
হয়েছিল। তোমাদের কুফরের অনিষ্ট এখানেই শেষ হয়ে যায়নি,) বরং তোমরা এমন 
সম্প্রদায়, যারা (এই কুফরের কারণে) আযাবে পতিত হয়ে গিয়েছ। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
কাফির তো অনেকেই ছিল ; কিন্তু দলপতি সেই শহরে (অর্থাৎ হিজরে) ছিল নয় ব্যক্তি, 
যারা দেশময় (অর্থাৎ জনপদের বাইরে পর্যস্তও) অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং (সামান্যও) 
সংশোধন করত না। অর্থাৎ কোন কোন দুক্কৃতিকারী তো এমন যে, কিছু দুষ্কৃতিও করে 
এবং কিছু সংশোধনও করে ; কিন্তু তারা বিশেষ দুৃতিকারীই ছিল। তারা একবার এই 
অনর্থ করল যে) তারা (একে অপরকে) বলল, তোমরা পরম্পরে আল্লাহ্র নামে শপথ 
গ্রহণ কর যে, আমরা রান্রিকালে সালেহ্‌ (আ) ও তীর সংশ্রিষ্টবর্ণের (অর্থাৎ মু'মিনগণের) 
উপর হানা দেব। অতঃপর (তদন্ত হলে) তার দাবিদারকে বলব যে, তার সংশ্লিষ্টদের 
(এবং স্বয়ং তার) হত্যাকাণ্ডে আমরা উপস্থিতও ছিলাম না । (হত্যা করা দূরের কথা । এবং 
তাকীদের জন্য আরও বলে দেব)আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী ৷ চাক্ষুষ সাক্ষ্যদাতা তো কেউ 
থাকবে না। ফলে বিষয়টি চাপা পড়ে যাবে ।) তারা এক গোপন চক্রান্ত করেছিল (যে, 
রাত্রিবেলায় এ কাজের জন্য রওয়ানা হবে) এবং আমিও এক গোপন ব্যবস্থা করেছিলাম ; 
কিন্তু তারা টের পায়নি । (তা এই যে, পাহাড়ের উপর থেকে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড তাদের 
উপর গড়িয়ে পড়ল এবং তারা সেখানেই মৃত্যমুখে পতিত হলো। দূররে মনসূর) অতএব 
দেখুন তাদের চক্রান্তের পরিণাম । আমি তাদেরকে (উল্লিখিত উপায়ে) এবং তাদের 
(অবশিষ্ট) সম্প্রদায়কে (আসমানী আবাব বারা) নাস্তানাবুধ করে দিয়েছি।) অন্য আয়াতে 
এ ঘটনা বর্ণিত আছে 29৫0 1825 থেকে 2১:21 1১205 050 3১023৯91156 পর্যন্ত 0) 
এই তো তাদের বাড়িঘর জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের কুফরের কারণে মক্কাবাসীরা 
শামের সফরে সেগুলো দেখতে পায়)। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন আছে। আমি 
ঈমানদার ও পরহিযগারদেরকে (পরিকল্পিত হত্যা থেকে এবং আল্লাহ্‌র আযাব থেকে) 
রক্ষা করেছি। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১১০০৪ _-৯শব্দের অর্থ দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই 4১ 
বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তারা তাদের অর্থসম্পদ, জীকজমক ও প্রভাব-পতিপত্তির 
কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে গণ্য হতো এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। 
কাজেই এই নয় ব্যক্তিকে. নয় দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিজ্বর জনপদের প্রধান। 
.-হিজর শামদেশের একটি. স্থানের নাম। | 
০১৪০৭ 015 4451 4155 0555 1809 928 0 ছা, লি 

উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার 'জাতিগোষ্ঠির 
উপর হানা দেব এবং সবাইকে: হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবিদার তদন্ত করলে 
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)-_৭৪ 
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৫৮৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি । 
একথায় আমরা সত্যবাদী গণ্য হব। কারণ, রাতের- অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা 
আমরা নির্দিষ্ট করে জানবো না। 

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফিরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশেরা 
কুফর, শিরক, হত্যা. ও লুগ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই ; কিন্তু 
এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং তারা যেন মিথ্যাবাদী 
সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন যে, মিথ্যা কত বড় গুনাহ্‌। বড় বড় অপরাধীরাও 
আত্মসম্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না । আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যে 
ব্যক্তিকে তারা সালেহ (আ)-এর ওলী তথা দাবিদার বলেছে, সে তো সালেহ্‌ (আ)-এরই 
পরিবারভুক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যাতালিকার বাইরে কেন রাখল ? জওয়াব এই যে, 
সম্ভবত সে পারিবারিক দিক দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফির ছিল এবং কাফিরদের -সাথে 
সংঘবদ্ধ ছিল। সালেহ (আ) ও তার স্বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে 
খুনের বদলা দাবি করবে । এটাও সম্ভবপর যে, সে মুসলমান ছিল, কিন্তু প্রভাবশালী 
হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্পদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। 
তাই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 


90272555252 02522058052 
%5 22 ৮ 9৩১ ৫550৬১4৯4 


পি এ পো পপি ৩০০ রে পর্পর্ত 


৩৮৮৮ 09 ঠিও 53,2$-5০8৩9 ৩5 
ভেরি 


922 2৩ ০10০5 ০৪5 (৮259 ০১৯] ৬০ ৪৭১৬৯ 
1 725. 6 পাও পি ৩ 


৮ (2৮7 ০৩) 5355 ০ রম 2১৩০০ ৩১৬ 
০8৬2 


(৫৪) স্মরণ কর লূতের কথা, তিনি তার কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল 
কাজ করছ ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ। (৫৫) তোমরা কি 
কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে ? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায় । 
(৫৬) উত্তরে তার কওম শুধু এ কথাটিই বললো, “লূত পারিবারকে তোমাদের জনপদ 
থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা শুধু পাক পবিত্র সাজতে চায় । 
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সূরা আন-নাম্ল ৫৮৭ 


(৫৭) অতঃপর তীকে ও তাঁর পারিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তার স্ত্রী ছাড়া । কেননা, তার 
জন্য ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম । (৫৮) আর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম 
মুষলধারে বৃষ্টি । সেই সতর্ককৃতদের উপর কতই না মারাত্মক ছিল সে বৃষ্টি । (৫৯) বল, 
সকল প্রশংসাই আল্লাহ্র এবং শান্তি তার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি । শ্রেষ্ঠ কে ! আল্লাহ্‌ 
না ওরা__তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর (আমি) লূত (আ)-কে (পয়গন্থর করে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম ।) 
যখন তিনি তীর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি জেনে-শুনে অশ্লীল কাজ কর ? (তোমরা 
এর অনিষ্ট বুঝ না। অতঃপর এই অস্শ্রীল কাজ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ) তোমরা কি 
পুর্যদের সাথে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর নারীদেরকে ছেড়ে ? (এর কোন কারণ নেই;) 
বরং (এ ব্যাপারে) তোমরা (নিছক) মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছ। তার সম্প্রদায় (এই বক্তব্যের) 
কোন (যুক্তিসঙ্গত) জওয়াব দিতে পারল না__এ কথা ছাড়া যে, তারা পরস্পরে বলল লৃত 
€(আ)-এর লোকদেরকে অর্থাৎ তাকে ও তীর প্রতি বিশ্বাসীগণকে) তোমরা তোমাদের 
জনপদ থেকে বহিকৃত কর। (কেননা) তারা বড় পাক-পবিত্র সাজতে চায়। অতঃপর 
(যখন ব্যাপার এতদূর গড়াল তখন) আমি (তাদের প্রতি আযাব নাধিল করলাম এবং 
লৃতকে ও তার জনদেরকে (এই আযাব থেকে) উদ্ধার করলাম তীর স্ত্রী ব্যতীত। তাকে 
(ঈমান না আনার কারণে (আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে অবধারিত করে রেখেছিলাম । 
(তোদের আযাব ছিল এই যে) আমি তাদের উপর নতুন এক প্রকার বৃষ্টি বর্ষণ করলাম 
(অর্থাৎ প্রস্তর বৃষ্টি)। অতঃপর তাদের, প্রতি বর্ষিত বৃষ্টি কত মন্দ ছিল, যাদেরকে (পূর্বে 
আযাৰ থেকে) ডুয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। তারা সেদিকে জক্ষেপ- করেনি । আপনি 
(তাওহীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভূমিকাস্বরূপ) বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা“আলারই জন্য 
(উপযোগী), এবং তাঁর সেই বান্দাগণের প্রতি শান্তি (অবতীর্ণ) হৌক, যাদেরকে তিনি 
মনোনীত করেছেন। (অর্থাৎ নবী ও নেককার বান্দাগণের প্রতি । অতঃপর তাওহীদের বিষয় 
বর্ণিত হচ্ছে £ আপনি আমার তরফ-থেকে বর্ণনা করুন এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করুন, 
তোমরাই বল তো, মহিমা মাহাত্ম্যে এবং অনুগ্রহে) আল্লাহ্‌ তা“আলাই উত্তম-_না সে 
সকল পদার্থ (উত্তম) যাদেরকে (ইবাদতের যোগ্য মনে করে) আল্লাহ্‌ তা“আলার শরীক 
সাব্যস্ত করছ। (মোটকথা, এটা সর্ববাদিসম্মত সত্য যে, আল্লাহ্‌ তা“আলাই উত্তম । 
সেমতে উপাস্য হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন একমাত্র তিনিই । অধিকন্তু দয়া ও ক্ষমতায় আল্লাহ্‌ 
তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব কাফিররাও স্বীকার করতো । সুতরাং সকল কিছু থেকে শ্রেষ্ঠতর হওয়ার 
কারণে যে তিনিই ইবাদত-আরাধনা করার একমাত্র যোগ্য সত্তা, তা সাধারণ জ্ঞানেও ধরা 
পড়ে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এই কাহিনী সম্পর্কে কোরআনের একাধিক জায়গায় .বিশেষ করে সুরা আ'রাফে 
জরুরী বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। 111: :1% পূর্ববর্তী 
পয়গন্বর ও তাদের উন্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রাসূলে করীম 
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(সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করুন। কারণ, আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে নিরাপদ করে দেওয়া 
হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গন্ধর ও আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। 
অধিকাংশ তফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারও কারও মতে এই বাক্যটিও 
লূত (আ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আয়াতে ৬৯/-:-/১-:31 বাক্যে বাহ্যত 
পয়গম্বরগণকেই বুঝানো হয়েছে ; যেমন অন্য আয়াতে ০:/.৮খ। ৬ ১.৫ বলা হয়েছে। 
হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে .যে, এখানে সাহাবায়ে কিরাম 
(রা)-কে বুঝানো হয়েছে। সুফিয়ান সওরী এ মতই গ্রহণ করেছেন। 

আয়াতে ৯০১2১ বলে সাহাবায়ে-কিরামকে বোঝানো হলে এই আয়াত দ্বারা 
পয়গম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার জন্য “আলায়হিস সালাম” বলার বৈধতা 
প্রমাণিত হয়। সূরা আহ্যাবের 1/1..১21%.০ আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ্‌ তা'আলা 
এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হবে। 

মাস“আলা £ এই আয়াত থেকে খোতবার রীতিনীতিও প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার প্রশংসা ও পয়গন্বরগণের প্রতি দরূদ ও সালাম দ্বারা খোতবা শুরু হওয়া 
উচিত। রাসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের সকল খোতবা এভাবেই শুরু হয়েছে। 
বরং প্রত্যেক গুরুতৃপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহ্‌র হামদ ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি দরূদ 
ও সালাম সুন্নাত ও মোস্তাহাব।___(রূহুল মা'আনী) 
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১১৮ সক ১৯: 5৩০৪ 
990 ১০০ 25 ০ তি 1 


বন এবং আকাশ থেকে তোমাদের 
জন্য বর্ষণ করেছেন পানি ; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার 
বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই । অতএব আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য 
আছে কি? বরং তারা সত্য বিচ্যুত সম্প্রদায় । (৬১) বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী 
করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদনদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থির রাখার জন্য 
পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব আল্লাহ্‌র 
সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ?, রং তাদের অধিকাংশই জানে না। (৬২) বল তো 
কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন.সে তীকে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং 
তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন, সুতরাং আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন 
উপাস্য আছে কি ? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। (৬৩) বল তো কে তোমাদেরকে 
জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তার অনুগ্রহ পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস 
প্রেরণ করেন ? অতএব আল্লাহ্র অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, 
আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধে । (৬৪) বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে 
পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও মতর্ণ থেকে রিযিক দান করেন। 
সুতরাং আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও 
তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, 2১8৮24455 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ শেঠ, না 
সেইসব প্রতিমা ইত্যাদি, যাদেরকে তারা আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করে ? এটা মুশরিকদের 
নির্বদ্ধিতা বরং বক্রবুদ্ধিতার সমালোচনা ছিল। এরপর তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হচ্ছে £ 
লোকসকল তোমরা -বল,) না তিনি হ্রেষ্ঠ), যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং 
আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি, 
(নতুবা) তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করা তোমাদের দ্বারা সন্তবপর ছিল না। (একথা শুনে এখন 
বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক -হশ্ুয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি? 
(কিন্তু মুশরিকরা এর পরও মানে মা,) বরং ভারা এমন সম্প্রদায়, যারা (অপরকে) আল্লাহ্‌র 
সমতুল্য সাব্যস্ত করে। (আচ্ছা, 'এরপর আরও গুণাবলী শুনে" বলল যে, এসব প্রতিমা 
শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি পৃথিবীকে (সৃষ্ট জীবের) বাসোপযোগী 'করেছেন এবং তার মাঝে 
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মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তার (অর্থাৎ তাকে স্থির রাখার) জন্য পর্বত স্থাপন 
করেছেন (যেমন সূরা ফুরকানে ১ ১:15 বলা হয়েছে। এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে 
ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? (কিস্তু মুশরিকরা মানে 
না,) ররং তাদের অধিকাংশই (ভালরূপে) বুঝে না। (আচ্ছা, আরও গুণাবলী শুনে বল যে, 
এসব প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি নিঃসহায়ের দোয়া শ্রবণ করেন যখন সে তার কাছে 
দোয়া করে এবং (তার) কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন 
করেন। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য 
কোন উপাস্য আছে. কি ? (কিন্তু) তোমরা অতি সামান্যই স্মরণ রাখ। (আচ্ছা, আরও 
গুণাবলী শুনে বল যে, এই প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থল ও জলের 
অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি বৃষ্টির প্রাক্কালে বায়ু প্রেরণ করেন, যে (বৃষ্টির আশা দিয়ে 
মনকে) আনন্দিত করে। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার 
জন্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি? (কখনই নয়,) বরং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের শিরক 
থেকে উর্ধে । (আচ্ছা, আরও গুণ ও অনুগহ শুনে বল যে, এই প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, 
যিনি সৃষ্ট জীবকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং যিনি 
আকাশ ও মর্ত্য থেকে বেষ্টি বর্ষণ করে ও উত্তিদ উৎপন্ন করে) তোমাদেরকে রিযিক দান 
করেন। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য 
কোন উপাস্য আছে কি ? যেদি তারা একথা শুনেও বলে যে, অন্য কোন উপাস্য ও 
ইবাদতের যোগ্য আছে, তবে) আপনি বলুন, (আচ্ছা) তোমরা (তোদের ইবাদতের যোগ্যতার 
উপর) তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর, যদি তোমরা এ (দোবিতে) সত্যবাদী হও। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

48550155511 ১৮১৮শব্দটি ১12৮. থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ 
কোন অভাব হেতু অপারক ও অস্থির হওয়া। এটা তখনই হয়, যখন কোন হিতকামী, 
সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে %::৯/ বলা হয়, যে দুনিয়ার সব 
সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্‌ তা“আলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং 
তার প্রতি মনোযোগী হয়। এই তফসীর সুদ্দী, যুননুন মিসরী, সহল ইবনে আবদুল্লাহ্‌ প্রমুখ 
থেকে বর্ণিত আছে। (কুরতুবী) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এরূপ অসহায় ব্যক্তিকে নিম্নরূপ ভাষায় 
দৌয়া করতে বলেছেন ঃ 

54 $।4141% 95055405855 85551058551 ইয়া আল্লাহ্‌ আমি 
আপনার রহমত আশা করি। অতএব আমাকে মুহুর্তের জন্যও.আমার নিজের কাছে 
সমর্পণ করো না। তুমিই আমার সবকিছু ঠিকঠাক করে দাও । তুমি ছাড়া কোন উপাস্য 
নেই।__(কুরতুবী) 

নিঃসহায়েরর দোয়া একাত্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবৃল হয় £ ইমাম কুরতুবী 
বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা নিঃসহায়ের দোয়া কবৃল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য 
আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। এর আসল কারণ এই যে, দুনিয়ার সব সহায় থেকে 
নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাকেই কার্যোদ্ধারকারী 
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মনে করে দোয়া করা এখলাস। আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে এখলাসের বিরাট মর্তবা। 
মু'মিন, কাফির, পরহিযগার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছ থেকেই এখলাস পাওয়া যায়, 
তার প্রতিই আল্লাহ্‌র রহমত নির্দিষ্ট হয়। এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদের 
অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা যখন নৌকায় সওয়ার হয়ে সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে 
এবং চতুর্দিক থেকে প্রবল ঢেউয়ের চাপে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তারা 
যেন মৃত্যুকে চোখের, সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পায়। সেই সময় তারা পূর্ণ এখলাস 
সহকারে আল্লাহ্‌কে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা কৃতজ্ঞ 
হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল করে যখন তাদেরকে স্থলভাগে 
নিয়ে আসেন, তখন তারা পুনরায় শিরকে লিগ হয়ে পড়ে । (১4:1-:-..১, 41525 থেকে 
১১851101221 | 1১0১ 0৫ পর্যন্ত আয়াত) এক সহীহ্‌ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন, 
তিনটি দোয়া অবশ্যই কবৃল হয়__এতে কোন সন্দেহ নেই। এক. উৎপীড়িতের দোয়া, 
দুই, মুসাফিরের দোয়া এবং তিন. সন্তানদের জন্য বদদোয়া। ইমাম কুরতুবী এই হাদীস 
উদ্ধৃত করে বলেন,. এই দোয়াব্রয়ের মধ্যেও কবূল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্‌ 
বিদ্যমান জাছে। কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি যখন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহায্যকারী থেকে 
নিরাশ হয়ে উৎপীড়ন দূর করার জন্য আল্লাহকে ডাকে, তখন সেও নিগুঁসহায়ই হয়ে 
থাকে । এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন ও দরদী স্বজনদের 
কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্য পিতৃসুলভ 
স্নেহ-মমতা 'ও বাৎসল্যের কারণে কখনও বদদোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন 
সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যায় -এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্‌কে 
ডাকে । হাদীসবিদ আজেরী হযরত আবূ যর (রা)-এর জবানী রেওয়ায়েত করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন £ আল্লাহ্‌র উক্তি এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনও রদ 
করব না, যদিও সে কাফির হয়। (কুরতুবী) যদি কোন নিঃসহায়, মজলুম ; মুসাফির 
অনুভব করে যে, তার দোয়া কবৃল হয়নি, তবে কুধারণার বশবতী ও নিরাশ না হওয়া 
উচিত । কারণ, মাঝে মাঝে দোয়া কবূল হলেও রহস্য ও উপকারিতাবশত দেরিতে প্রকাশ 
পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা-যে, তার এখলাস ও আল্লাহ্‌র প্রতি 
মনোযোগে কোন ক্রটি আছে কি না। 41:11 
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৬০) বনুন, আরা ভি 
এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে। (৬৬) বরং পরকাল সম্পর্কে 
তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে বরং এ বিষয়ে 
তারা অন্ধ। (৬৭) কাফিররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকা হয়ে 
যাবে, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুথিত করা হবে ? (৬৮) এই ওয়াদা প্রাপ্ত হয়েছি 
আমরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা । এটা তো পূর্ববতীদের উপকথা বৈ কিছু 
নয়। (৬৯) বলুন, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে। 
(৭০) তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে এতে 
মনঃক্ষন্ন হবেন না। (৭১) তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই ওয়াদা 
কখন পূর্ণ হবে ?:0৭২) বলুন অসম্ভব কি, তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তাঁদের কিয়দংশ 
তোমাদের পিঠের উপর এসে গেছে। (৭৩) আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগহশীল; 
কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৭৪) তাদের অন্তর যা গোপন করে 
এবং যা প্রকাশ করে আপনার পালনকর্তা অবশ্যই তা জানেন । (৭৫) আকাশে ও 
পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে। 
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তফসীরের-সায়-সংক্ষেপ 


ডি 
কিয়ামত ও পরকালের কথা বলা হচ্ছে। তাওহীদের প্রমাণাদিতে -?:.:+;:$ বলে এর প্রতি 
সংক্ষেপে"ইনঙ্গিতও করা হয়েছিল৷ যে যে-কারণবশত কাফিররা কিয়ামতকে অবাস্তব বলত, 
তন্মধ্যে একটি ছিল এই য়ে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট সম্য় জিজ্ঞাসা করলেও বলা হয় না। এ 
থেকে বুঝা যায় যে, এটা কোন কিছুই না। অর্থাৎ তারা অনির্ধারণকে অকুস্তবতার প্রমাণ 
মনে-রুরত্ব। তাই এই রিষয়বস্তুকে এভাবে. শুরু করা হয়েছে যে, গায়েবের খবর একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন &/ £:/4.€এতে তাদের ষন্দেহের জওয়াবও হয়েগেছে) 
কিয়ামত রুকে হবে, এ.্সম্পর্কে.একমাত্র আল্লাহ্‌ তাত্ত্যা্লাই জানেন এরপর 4414 বলে 
তাদের সন্দেহ.ও অবিশ্বাসের বিরূপ সম্মালোছনা করা হয়েছে (54 ৷ 0৫) অতঃপর 
(১০ব্রলে অস্বীকারের কারণে শীদানো হয়েছে এবং এই অস্ত্রীকারের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)একে 2১:৫4 বলে সান্ত্বনা দাম করা হয়েছে! অতঃপর 7155.) বলে শাসানো সম্পর্কে 
৫৮০559488 
হয্েছে। 

(তারা কিয়ামতের সময় নির্ধারণ না করাকে কিয়ামত না হওয়ার প্রমাণ মনে করে। 
এর জওয়াবে) আপনি বলুন, (এই প্রমাণ ভ্রান্ত । কেননা,১এ থেকে অধিক পক্ষে এতটুকু 
জরুরী যে, আমার ও তোমাদের কাঁছে এর নির্দিষ্ট সমন জ্ঞান অমুপন্থিত। সুতরাই এ 
ব্যাপারে এরই কি-বিশেষত্ব ? অদৃশ্য ও অনুপস্থিত বিষয় সম্পর্কে প্লে সামগ্রিক নীতি এই 
যে,) মভোমষণগুল ও ভূমপ্তলের (অর্থান্থ'বিশ্ব জগতের) কেউ-গায়েরের খবর জানে না আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত এবং €এ কারণেই) তারা গ্রে খবরও) জানে না যে, তারা কখন সুনকুপ্ধিত হবে। 
(অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা তো বলা ছাড়াই সব কিছু জানেন. এবং ন্ট কেউ বলা ছাড়া 
কিছুই জানে না। কিন্তু দেখ যায় যে, অনেক বিষয় পূর্বে জানা না' থাকলেও সেগুলো 
বাস্তবে পরিগত হয়৷ এতে জানা গেল যে, কোন বিধয় জানা না থাকলে তার“অস্তিতুহীনতা 
জরুরী হয়ে পড়ে না। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্‌ -ভাঁ"আলা' স্বীয় রহস্যের কারণে 
কৌন কোন বিষয়ের জ্ঞান যবনিকার অন্তরালে রাখতে চান। কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়ও 
এসব বিষয়ের অন্যতম 1 তাই মানুষকে এর জ্ঞান দান-করা হয়নি৷ এতে এর অবাস্তবতা 
ফ্রিরূপে জরন্রী হয় £. সঠিক সময়ের জ্ঞান না থাকা সবার পক্ষেই অভিন্ন বিষয় ।,-কিস্তু 
অবিশ্বীী -কাফিপনরা শুধু নির্দিষ্টভাবে- কিয়ামতকেই অমান্য "করে. না) ববুৎ (তদুপরি) 
আরকাল সম্পর্কে -তার্দের (মূল) জ্ঞান নিঞশেষ হয়ে গেছে। (অর্থাৎ-স্বয়ং পরকালের 
বাস্তবতা সম্পর্কেই তারা জ্ঞান রাখে নাঁ; যা নির্দিষ্ট সমর জ্ঞান: না থাকার চাইতেও 
গুপ্সচ্তর) বরং (তদুপরি) ভারা“এ বিষয়ে কঅর্থাৎ বাস্তবতা সম্পর্কে) সন্দিগ্। বরং (তদুপরি) 
এ বিষয়ে-তারা অন্ধ । (অর্থাৎ অন্ধ ফেমন পথ দেখে“না, ফলে গন্তব্যস্থলে পৌছী অসম্ভব 
হয়, তেমনি'তারা চূড়ান্ত হঠকারিতার কারণে পরকালের সত্;তীয় বিশুদ্ধ প্রমাণাদি সম্গার্কে 
'চিন্তাভাবনাই: করে: না, ফলে প্রমাণাদি তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, যদ্দারা-উদ্দিষ্ট বিষয় 
পর্যস্ত পৌছার 'আশা করা যেত। সুতরাং শ্রটা সন্দেহের চাইতেও গুরুতর ৷ কারণ, সন্দিষ্ক 
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ব্যক্তি মাঝে মাঝে প্রমাণাদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সন্দেহ দূর করে. নেয়) তারা 
চিন্তাভাবনাই করে না। কাফিরদের এই বিরূপ সমালোচনার .পর সম্মুখে তাদের একটি 
অবিশ্বাসমূলক উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে) কাফ্িররা বলে, যখন আমরা (মরে) মৃত্তিকা হয়ে 
যাব এবং (এমনিভাবে) আমাদের .পিতৃপুরন্ষরাও, তখনও কি. আমাদেরকে কেরর থেকে) 
পুনরুখিত. করা. হবে.? এই ওয়াদা প্রাণ্ড হয়েছি আমরা এবং (মুহাম্মাদের) পূর্ব থেকেই 
আমাদের বাপ-দাদারা ৷ (কারণ, সব পয়গম্বরের এই উক্তি সুবিদিত। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা 
হয়নি এবং কবে হবে তাও কেউ বলেনি। এ থেকে জানা যায় ধে,) এগুলো পূর্ববতীদের 
কাছ থেকে বর্ণিত ভিত্তিহীন কথাবার্তা । আপনি বলে দিন, (যখন এর উন্তাব্যতা- সম্পর্কে 
যুক্তি-প্রমা এবং বাস্তবতা সম্পর্কে ইতিহাসগত প্রমাণাদি-স্থানে স্থানে বারবার তোমাদেরকে 
শোনানো হয়েছে, তথন "একে মিথ্যারোপ করা থেকে তোমাদের বিরত' হওয়া সউচিত। 
নতুবা অন্য মিথ্যারোপ্রকারীদের ধৈ অবস্থা হয়েছে অর্থাৎ আঁযাবে পতিত 'হয়েছে, তৌমাদেরও 
তাই-হবে। যদি-তাদের দুম্বস্থা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ.হয়ে থাকে তবে) তোমাদের 
পৃথিবী পরিভ্রমণ কর শ্রবং দেখ অপরাধীদের পরিণাঙ্গ কি হয়েছে। (কারণ 'ভাদের 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া এবং আযাব আসার চিন এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে। এ সব স্ারগর্ভ 
উপদেশ সত্তেও যদি তারা বিরোধিতাই করে যায়, তবে) তাদের কারণে আপনি দুষ্ঠখিত 
হবেন না এবং তারা যে চত্রান্ত.করেছে, তজ্জন্যে মনঃক্ষুন্ন হরেন-না। (কারণ, অন্যান্য 
পয়গন্থরের সাথেও এরূপ ব্যবহার কন্তা,হয়েছে। 1.১ আয়াতে এবং অনুরূপ অন্যান্য 
আয়াতে তাদেরকে যে শাস্তিবাণ্ী শোনানো হয়, এতদসত্বেও তাদের অন্তরে ঈমান থাকার 
ক্লারণে) তারা -(নির্জকভাবে) বলে,. তোরা যদি সত্যবাদী হও, তবে এই-(আযাব ও 
গযবের) ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে ? আপনি বলুন, অঙ্গন্তব'কি, ৫€তামরা ফে 'আযাব দ্রন্ত 
কামনা ক্ষরছ, তার কিয়দংশ তোমাদের-নিকটেই পৌছে 'গেছে। তেবে এখন পর্যন্ত 'দেরি 
স্তওয়ার কারণ এই. যে,) আপনার পালনকর্তা. মানুষের প্রতি অনুপ্বহশীল (এই ব্যাপ্রক 
অনুগ্ধহের কারণে কিছুটা অবকাশ দিয়ে রেখেছেন) কিন্তু জাদের অধিকাংশই (এ জন্যে) 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে. না (ষে;.'বিলম্ককে সুযোগ মলে-করে- এতে সত্য অন্বে্ণণ. করবে । 
এভাবে তারা আযাব থেকে চিব্রমুক্ি পেতে পারত। বরং ফ্তারা উল্টা অবিশ্বাস ও পররিহাসের 
ভঙ্গিতে দ্রুত আযাব কামনা করছে এই বিবাহ্থ যেহেতু উপকারিতাবশত-তাই এক্প বুঝা 
উচিত নয যে, এসব কর্মের শ্ট্টিই হবে না । কেননা) তাদের অন্তর যা গোপন করে. এরং 
যাতপ্রকাশ করে, আপনার পালৰকর্তী অবশ্যই জানেন। (এটা শুধু।আল্লাহ্‌র জানাই নয়, 
বরং আল্লাহ্‌র দফতরে. লিখিত আছে। তাতে শুধু তাদের ক্রিয়া কর্মই নয়, বরং) আকাশে 
ও পৃথিবীতে এমন কোন গোগন ভেদ লেট, লওহে মাহফুযে দা আছে। (এই লওহে 
মাহফুয আল্লাহ্‌ তা'আলার. দফতর ৷ কেউ জানে না, এমন সব গোপনভেদ যখন্ব:তাতে 
বিদ্যমান আছে, তখন রাহ্যিকবিষয়সমূহ আরও উত্তমন্ূপে:ঘিদ্যমান রয়েছে। মোটকথা, 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের কুকর্ম অবগত আছেন এর আল্লাহ্‌ তা'আলার দফতন্নেও সংরক্ষিত 
আছে। এসব কুরুর্ম সাজার দাবিদারও। সাজা যে বাস্তবরূপ লাভ করবে--এ সম্পর্কে 
পয়গন্থরগণ প্রদত্ত সত্য সংবাদগুলোও এ্রকমত ও.অভিন্ন । এমতাবস্থায় সাজা হবে না--এরূপ 
বুঝার অবকাশ আছে; কি. ?'তবে বিলম্ব হওয়া সম্ভবপর! সেমতে অবিশ্বাসীদের কতক 
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শাস্তি দুনিয়াতেও হয়েছে; যেমন দুর্ভিক্ষ, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি। কিছু কবরে ও বরযখে হবে, 
যা বেশি দূরে নয় এবং কিছু পরকালে হবে।, 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ও 

41501১০১804 25 ১504836- রাসূলুল্লাহ (সা)- কে আদেশ করা হয়েছে 
যে, আপনি. লোকদেরকে বলে দিন, যত মখলুক আকাশে আছে; যেমন ফেরেশতা, যত 
মখলুক পৃথিবীতে আছে। যেমন মানবজাতি, জিন জাতি ইত্যাদি_-তাদের কেউ গায়েবের 
খবর জানে না, আল্লাহ্‌ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কারভাবে 
এ কথা ব্যক্ত করেছে যে গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান -মাল্লাহ্‌. তাঁআলার বিশেষ 
গুণ-এতে কোন ফেরেশতা অথবা নবী-রাসূলও শরীক হতে. পারে না। এ বিষয়ের জরুরী 
ব্যাখ্যা সূরা আন-'আমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে। 8... 8 

০৮50504654০ ০5154 মু 1০০ 4০0196-- এ)1) শব্দে বিভিন্ন রূপের 
কেরাআতও আছে এবং এর অর্থ সম্পর্কেও নানাজনের নানা. উক্তি রয়েছে। বিজ্ঞ 
পাঠকবর্গ তফসীরের কিতাবাদিতে এর বিবরণ দেখে নিতে পারেন। এখানে এতটুকু বুঝে 
নেয়া যথেষ্ট যে, কোন কোন তফসীরকারক 4 শব্দের অর্থ নিয়েছেন 4.5 অর্থাৎ পরিপূর্ণ 
হওয়া এবং »১__১3/5 কে 4১1১ এর সাণে. সম্পর্কযুক্ত করে আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত 
করেছেন যে, পরকালের এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে৷ একেননা, তখন 
প্রতেযক-বন্তুর স্বরূপ পরিস্ষুট হয়ে সামনে এসে যাবে । তরে তখনকার জ্ঞান.ভদের কোন 
'ক্কাজে-লাগবে না-।-ক্ষাররণ; দুনিয়াতে তারা পরকালকে মিথ্যা কলে -বিশ্বাস করত । পক্ষান্তরে 
কোন কোন'তফসীরকারকের মতে. 4১) শব্দের অর্থ 4.5 ও ২4 এবং »১_১১। ৬১ শব্দটি 
৯০এর সাথে সম্রকু। অর্থাৎ পরার ব্যাপারে তাদের জান উধাও হযে গেছে। 
উরারার হ িরি। 


পু জে নি 3 
কুল ভি টা উড 


নর ভজ্তাতভুর্হৃতদদ যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করে, কারক 
তাদের কাছে বর্ণনা করে। ৭৭) পর নিভিতর এটা মু'মিনঙ্দের জন্য হিদায়েত ও 
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৫৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


করে দেধেদ।ণতিনি পরাক্রমশালী, পুবি্ 1) গ্নযসারি জামার ছাড় 
করুন । নিশ্চয় আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন ।- 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় এই কোর্আন বনী ইস্রাইল যেসব বিষয়ে মতভেদ করে, তার অধিকাংশ 
(অর্থাৎ অধিকাংশের স্বরূপ) তাদের কাছে বিবৃত করে এবং এটা মু'মিনদের জন্য (বিশেষ) 
হিদায়াত ও (বিশে) রহমত। (ইবাদত ও কর্মের ক্ষেত্রে হিদায়াত এবং ফলাফলও 
পরিণামের ক্ষেত্রে রহমত)। নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা নিজ বিচার অনুযায়ী (কার্যত) 
ফয়সালী তাদের মধ্যে (কিয়ামতের দিন) করবেন। (তখন জানা যাবে কোন্টি সত্য ধর্ম 
এবং কোন্টি মিথ্যা-ধর্ম ছিল। অতএব তাদের জন্য 'পরিতাপ কিসের) তিনি পরাক্রমশালী, 
সর্বজ্ঞ। (তীর ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারও:ক্ষতি করতে পারে না।) অতএব আপনি আল্লাহ্‌র 
উর হিউিসা 0 নিন চো ঈশা হাটিন 
ইরা সা রঃ 


সাম হার নিপু উন বির উদাহরণ মাধমে 
এরি লা (কিয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে" মৃতদের পুনরন্জীবন 
*যুক্তির নিরিখে সম্ভবপর ৷ এতে কেন্সি' যুক্তিগত জঠিলতা নেই । ঘৌক্তিক সঙ্গাব্যতার সাথে 
এর অবশ্যা্তীী বাস্তবতা পয়গম্থরগণ্ির ও এশী' কিতাবাদির ব্বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত । বর্ণনাকারী 
'সত্যবাদিতীর উপর সংবাতদর- বিশুদ্ধ-ও প্রামাণ্য শহুওয়া নির্ভরশীল । তাই আয়াত বলা 
হয়েছেযে, এর সংবাদদাতা কোত্রআন অঁরং কোরআনের সত্যবাদিতা “অনস্বীকার্য । এমনকি, 
“বনী” ইসরাইলের আলিমদের মধ্যে যেসববিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল: এবং যার 
মীমাংসা ছিল সু্দূরপরাহত কোরআন পাক সেসব -বিষয়ে বিচ্পর-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ 
ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলা বাহুল্য, যে আলিমদের মতব্িরোধে.বিচার-বিস্পেষণ 
ও ফ্য়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরী । এতে বুঝা গেল 
যে, কোরআন সর্বাধিক জ্ঞান-সম্পন্ন : এবং সত্যবাদী সংবাদদাতাণ এরপর - রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে যে»আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃক্ষু্র হবৈন না। 
আল্লাহ তা'আল! স্বয়ং আপনার ফয়সালা করবেন। আপানি আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখুন। 
পা ১75252 









্ণে নু নি চু রর 
১৮-৩/ তত 


রি. 27. ৮ ১৪৭ লু 
৪০৮৪৪ ০৩ 


পপি 8 পরস্ি . 2৬৫ 
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(৮০) আপনি আহবান শোনাতে পারবেন মা-মূৃতদেরকে এবং বধিত্বকেও নয়, যখন 
তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। (৮১) আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথত্রষ্টতা থেকে 
ফিরিয়ে সগানে আস্তে পারিবেন না। জাগসি ক্রেন কারের বাজে পারবেন যান্া 
আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে অতএব তারাই আজ্ঞাবহ -৯৯ 





আপনি মৃতদেরকে ও বষিরদেরকে আপনার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না'। (বিশেষ 
করে) ঘখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। আপনি অন্ধদেরকে, তাদের পথঘ্রষ্টতা-থেকে. 
(ফিরিয়ে) সৎপথথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারবেন, 
যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস রাখে (এবং) এরপর তারা মান্য (ও)'করে। - 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়্‌ 

সমগ্র-মাসৰ জাতির প্রতি আমাদের রাসূলে করীম সো)-এর স্বেহ্‌ মমতা.ও সহানুভূতির, 
অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তার আস্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আল্লাহ্‌র: 
পয়গাম শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তার ,এই পয়গাম কবুল না 
করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন. কারও 
সন্তান তার কথা অমান্য করে অশ্ত্রিতে ঝাপ দিতে যাচ্ছে। তাই কোরআন “পাক বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান ররেছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে 
১১৯১৩ এবং ১১ 958 বাক্যসমূহ এই সান্তনা প্রদান সম্পর্কিত শিরোনামই ছিল। 
আলোচ্য-আক্মটতেও -সান্তবনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি 
সত্যের পয়গাম পৌছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবৃল 
করেনি, তাতে আপনার কোন দোষ ও ক্রটি নেই, হন্দকুন আপনি দুঃখিত হবেন; বরং 
তারা কবৃল করার যোগ্যতাই'হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে 
তিনটি উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে। এক. তারা সত্য কবৃল করার ব্যাপারে 
পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ । মৃতদেহ কারও কথা শুনে লাভবান হতে পারে না। দুই. 
তাদের উদাহরণ বধিরের মুত, যে বধির হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছুক । কেউ 
তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। তিন. তারা অন্ধের মত। 
অন্ধকে.কেউ পথ দেখাতে চাইলেও. সে দেখতে পারে না। এই. তিনটি উদাহরণ বর্ণনা 
করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ 

১৮445155545 ১5412449 _ অর্থাৎ আপনি তো কেবল তাদেরকেই শোনাতে 
পারেন, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ 
ধিষয়বস্তুর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে আওয়াজ 
পৌছা নয়; বরং এর অর্থ এমন শোৌনা,দ্যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কোরআন 
উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিরতানরূপে ব্যক্ত করেছে । আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে 
পারেন, যারা,আমার আ্নাতসমূহে বিশ্বাস করে-- আয়াতের এই বাক্য যদি শোনান্বোর অর্থ 
কেবল কানে আওয়াজ পৌছানোই হতো, তবে কোরআনের এই উক্তি- চাক্ষুষ অডিজ্্রতা -ও 


//4.10910190781-0017 


৫৯৮: তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বাস্তবতা বিরোধী”হয়ে যেত। কেননা, কাফিরদের কানে আওয়াজ পৌছানো এবং তাদের 
শ্রবণ ও জওয়াক দেওয়ার প্রমাণ অসংখ্য । কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না'। এ থেকে 
বুঝা''গেল. ফে,,এখানে: ফলদায়ক "শ্রবণ বুঝ্খানো. হয়েছে ।-তান্তরুকে মৃতদেহের সাথে তুলনা 
করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদরকে শোনাতে পারবেন-না। এব্র'অর্থও এই যে, মৃতরা:. 
যদি -কোন সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কৰুলও করতে চায়; তবে এটা তাদের 
জন্য উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে 
উঈমান' ও কর্ম উপকারী হতে পারত । মৃত্যুর পর বরযখ ও হাশরের ময়দানে তো সব 
কাফিরই ঈমান ও সকর্মের রাসনা প্রকাশ করবে । কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার 
সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত ছারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃততরা কারও কোন কথা 
শুনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিশ্ুপ। মৃতরা কারও 
কথা শুনতে পারে কি না, এটা স্বস্থানে লক্ষণীয় বিষয় বটে। 

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা £ সাহাবায়ে কিরাম (রো) যেসব বিষয়ে পরস্পূরে 
মতভেদ করেছেন, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম ৷ হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে ওমর (রা) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা 
(রা)-এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী 
ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কোরআন পাকে প্রথমত এই সূরা নামল 
এবং দ্বিতীয়ত সূরা রুমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিরে 
বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে £ ১১] ০০ :১১/-..:০31 023 __অর্থাৎ যারা কবরস্থ হয়ে 
গেছে, তাদেরকে আপনি শোনার্তে পারবেন না। 

এই আয়াতত্রয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, মৃতরা 
শুনতে পারবে না; তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। 
তিনটি আয়াতেই' এভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত 'রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের 
যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না। 

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত এ কথা প্রমাণ 
করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সেই জীবন 
উপযোগী জীবনোপকরণও তাঁরা প্রাপ্ত হন। তাদের জীবিত আত্মীয়ন্বজনদের সম্পর্কেও 
নায় গা তোকে ভাজ্রেকে সুরার বাদ শোনানো হয়। আয়াত. এই £ 
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১1 52310 ১১৮৮১১০৪০১৪ ৭। সে ০৬৪১১: 

এই আয়াত এ বিষযের প্রমাণ বে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্থার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি 
অবশিষ্ট থাকতে ' পারে । শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিচ্ছে। যদি 
প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্য প্রযোজ্য-__সাধারণ মৃতদের 'জন্য 
নয়-__তবে এর জওয়াব এই যে, এই আয়ানতি ছারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ হয়েছে 
যে, মৃত্যুর 'পরেও মানবাত্বার মধ্যে চেতনা, অনুভূতি ও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকি 
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সূরা আন-নামুল ৫৯৯ 


থাকতে 'পারে। আল্লাহ্‌ তা'আলা শহীদদেরকে যেমন. এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের 
আত্মার সম্পর্ক দেহ ও কবরের জথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ্‌ তা“আলা যখন ইচ্ছা 
করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন।.মৃতদের শ্রবণের মত দানের 
বক্তা হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমরের উক্ভিও একটি সহীহ্‌ হাদীসের উপর ভি্তিশীল। 
হাদীস এই £ 


3755172557547517555155 
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পুনঃপ্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জওয়াব. দেয় । 

এই হাদীস ছারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে 
গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে. এবং জওয়াব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দু”টি বিষয় 
প্রমাণিত হলো । এক. মৃতরা শুনতে পারে এবং দুই তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো 
আমাদের ক্ষমত্তাধীন নফ্। বরং আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, শুনিয়ে দেন। এই 
হাদীসে বলেছে যে, মুসল্লমানের সালাম করার সময় আল্লাহ্‌ তা“আলা মৃতের আত্মা ফেরত 
এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে .সালামের, জওয়াব দেগয়ারও শক্তি দান কর্রেন!। এ 


কতক লোকের শোনে না অথবা কতক মৃত শোনে এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা, 
সূরা নামল, সূরা রুম ও সূরা ফাতিরের আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, মৃতদেরকে 
শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়। বরং আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন।.তাই যে যে 
ক্ষেত্রে সহীহ্‌ হাদীস ছারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা দরকার 
এবং যেখানে . প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সন্ভাবনা বিদ্যমান আছে-_-অকাট্য ব্ধপে 
শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও সুযোগ নেই। 


১১০০ রি (০1৫ 4৫৯ গিনি ও পাও পাপা $১১পাঠ পতাল। রম 
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৬০০ তফসীরে মা“আররফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(৮৯) যখন ওয়াদা তাদেত্ধ কাছে এসে যাবে তখন আমি তাদের সামনে ডূগর্ভ থেকে 
রটিজীর নিত কর ০০০8905 মানুষ আমার 
নিদরশনিসমূহে বিশ্বাস করত না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যখন (কিয়ামতের) ওয়াদা তাদের প্রতি পূর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে (অর্থাৎ কিয়ামতের 
সময় নিকটবর্তাঁ হবে) তখন আমি তাদের জন্য ভূগর্ভ থেকে এক (অদ্ভুত) জীব নির্গত 
করব। সে তাদের সাথে কথাবার্তা বলবে। কেননা, সি বা 
তাআলার) আয়াতসমূহে (বিশেষ করে কিয়ামত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে) বিশ্বাস করতো 
না। কিন্তু এখন কিয়ামত এসে গেছে। তার আলামতসমূহের মধ্যে জন্তুর আবির্ভাবও 
একটি আলামত)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ভূগর্ভের জীব কি, কোথায় এবং কবে নির্গত হবে ? মুসনাদে আহমদে হযরত 
হুযায়ফা (রা)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে পর্যস্ত দশটি নিদর্শন 
প্রকাশ না পায়, সেই পর্যস্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় 
হওয়া, ২. ধুসর নির্গত হওয়া, ৩. জীবের আবির্ভাব হওয়া, ৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব 
হওয়া, ৫. ঈসা (আ)-এর অবতরণ, ৬. দাজ্জাল, ৭. তিনটি চন্দ্রগ্রহণ-এক. পশ্চিমে, দুই 
পূর্বে এবং তিন. আরব উপহীপে,”৮. এক অস্ি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব 
মানুর্ধকে হাঁকিয়ে হাশরের হ্রাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্য 
অবস্থান করবৈ, অগ্রিও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে । +- 

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূগর্ত থেকে একটি 
জীব নির্গত হবে । সে মীনুষের সাথে কথা বলবে । হ/১ শব্দের ০১১:-এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় 
যে, জন্তুটি অভ্ুত আকৃতি বিশিষ্ট হবে। আরও জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ 
জন্ত্রদের প্রজনন প্রক্রিয়া মুতাবিক জন্মগ্রহণ করবে না; বরং অকক্থাৎ ভূগর্ত থেকে নির্গত 
হবে। এই হাদীস থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ 
আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। 'ইবনে 
কাসীর, আবূ দাউদ তোয়ালিসার বরাত দিয়ে হযরত তালহা ইবনে উমরের এক দীর্ঘ 
হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে 
মন্তকের মাটি ঝাঁড়তে ঝাঁড়তে মসজিদে হারামে কৃষ্ণ প্রস্তর ও মাকামে ইবরাহীমের 
মাঝখানে পৌছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে । একদল লোক সেখানেই 
থেকে যাবে । এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জ্বল করে দেবে। এরপর সে 
ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফিরের মুখমগ্ডলে কুফরের চিহ্ৃ এঁকে দেবে । কেউ 
তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না । সে প্রত্যেক মু'ষিন ও রাফিরকে চিনবে ।- (ইবনে 
কাসীর) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর মুখে একটি অবিস্মরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) .রলেন, কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে- সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক -থেকে 
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উদিত হবে৷ সূর্য উপরে ওঠার পর ভূপর্ভর জীব নির্গত হবে। এই আলামন্তদ্বয়ের মধ্যে 
যে-কোন একটি প্রথমে হওয়ার অব্যবন্িত পরেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে ॥-(ইবনে 
কাসীর). মির 





শায়খ ন সত্ী বলেন , জীব নির্গত হওয়ার সময় 'সৎ কাজে জবাদেশ ও 
অসৎ কাজে নিষেধ' -এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে. যাবে এবং এরপর কোন কাফির ইসলাম গ্রহণ 
করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্তু পাওয়া যায়।_(মাষহারী) এ স্থলে 
ইবনে কাসীর প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত 
উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআনের আয়াত ও 
সহীহ্‌ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটা কিন্তৃতকিমাকার জীব হবে 
এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে । মকী. মোকাররমায় এর 
আবির্ভাব হবে, অতঃপরংএ সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে । সে কাফির ও মু*মিনকে চিনবে 
এবং তাদের সাথে কথা বলবে । কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়েই 
বিশ্বাস রাখা দরকার। এর অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরী নয় এবং তাতে কোন 
উপকারও নেই। 

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? এই প্রশ্রের জওয়াবে কেউ 
কেউ বলেন যে, কোরআনে উল্লিখিত বাক্যটিই হবে তার কথা । অর্থাৎ (17:16 1৫1 ৭ 
০১: এই বাক্যটিই সে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে শোনাবে । বাক্যের অর্থ এই ঃ 
অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার' আয়াতসমূহে বিশ্বাস করত নী। উদ্দেশ্য এই যে, 
এখন সেই সময় এসে গেছে+ এখন সবাই বিশ্বাস করবে । কিন্তু তখনকার বিশ্বা্দ আইনত 
ধর্তব্য' হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস; ছঁসান বসরী ও ফাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে 
এবং অপর এফ 'বেওয়ায়েতে আলী (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, 'এই'জীব সাধারণ 
ফথাযার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে। __ইবনে কাসীর) 


টি রে ১৩০৩৩ ডি 2, 5 দক্দ 
এ ৮ জন ঙ চুক তে 
রি 
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এ 5 ০2১৮৫58৩৪৭3 
০০০ 1 ৪৫ ত রর রা 


».৮৫৯৫:ও নুন ভঙ্গ টু 266 2০ ডি 


] পি ১ ০৯1৯৯ তে £ 
৪০০৩৩ বানি ১৫3 হু রে 


(৮৩) যেদিন আমি একব্রিত করব একেকটি দলকে সেইসব সম্প্রদায় থেকে, যারা 
আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। 
(৮৪) যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আমার 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে ? অথচ এগুলো সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। না 
তোমরা অন্য কিছু করছিলে ? (৮৫) যুলুমের কারণে তাদের কাছে আযাবের ওয়াদা এসে 
গেছে। এখন তারা কোন কিছু বলতে পারবে না । (৮৬) তারা কি দেখে না যে, আমি রাত্রি 
সৃষ্টি করেছি,তাদের বিশ্রামের জন্য এবং-দিনকে করেছি আলোকময়। নিশ্চয় এতে 
ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য-নিদর্শনাবলী রয়েছে । (৮৭) যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া 
হবে, অতঃপর আল্লাহ্‌ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যারা 
আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তার কাছে আসবে বিনীত 
অবস্থায়। (৮৮) তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সে-দিন এগুলো মেঘমালার 
মত চলমান হবে। এটা আল্লাহ্র কারিগরি, যিনি সব কিন্ুকে করেছেন সুসংহত । তোমরা 
যা. কিছু করছ, তিনি তা অবগত আছেন । (৮৯) যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আনবে, 'সে 
উত্কৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেইদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে । 
(৯০) এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অমিতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে। 
তোমরা যা করছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
যেদিন, (কবর থেকে জীবিত. করার পর) আমি প্রত্যেক উম্মত. থেকে (অর্থাৎ পূর্ববর্তী 
উম্মতসমূহ থেকে এবং এই উম্মত থেকেও). তাদের একটি দল সমবেত করব, যারা আমার 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা. বলত (অতঃপর তাদেরকে হাশরের মাঠের দিকে হিসাবের জন্য 
নিয়ে -যাওয়া হবে।' যেহেতু তারা- প্রচুর সংখ্যক হবে, তাই) তাদেরকে (চলার পথে 
পেছনের লোকদের সাথে মিলিত থাকার. জন্য) বিরত রাখা হবে, যাতে আগে-পিছে না 
থাকে-সবাই- একসাথ হয়ে হিসারের মাঠের দিকে চলে। এতে আধিক্য বর্ণনা করা 
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উদ্দেশ্য। কেননা, বড় সমাবেশে স্বভাবতই এরূপ হয়__বাধা প্রদান করা হোক বা না 
হোক ।) যখন চেলতে চলতে তারা হাশরের মাঠে) উপস্থিত হবে, তখন (হিসাব শুরু হয়ে 
যাবে এবং) আল্লীহ্‌ তা'আলা বলবেন, তোমরা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে-? 
অথচ তোমরা এগুলোকে তোমাদের'জ্ঞানের পরিধিতে আনতে না (যার ফলে চিস্তা করার 
সুযোগ হতো এবং চিন্তা করার পর কোন মতামত কায়েম করতে পারতে । উদ্দেশ্য এই যে, 
তোমরা চিন্তা-ভাবনা না করেই শোনামাত্র সেগুলোকে মিথ্যা বলে দিয়েছিলে এবং শুধু 
মিথ্যা বলাই নয়;) বরং (স্বরণ করে দেখ, এছাড়া) তোমরা আরও কত কিছু করছিলে । 
(উদাহরণত পয়গস্থরগণকে ও মু'মিনগণকে কষ্ট দিয়েছ, যা মিথ্যা বলার চাইতেও গুরুতর 
অন্যায় । এমনিভাবে আরও অনেক কুফরী বিশ্বাস ও পাপাচারে লিপ্ত ছিলে । এখন) তাদের 
উপর (অপরাধ কায়েম হয়ে যাওয়ার কারণে আযাবের) ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেছে (অর্থাৎ 
শান্তির যোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে)। এ কারণে যে, (দুনিয়াতে) তারা (গুরুতর) 
সীমালংঘন করেছিল (যা আজ প্রকাশ হয়ে গেছে)। অতএব (যেহেতু প্রমাণ শক্তিশালী, 
তাই) তারা (ওযর সম্পর্কে) কোন কিছু বলতেও পারবে না। (কোন কোন আয়াতে তাদের 
ওযর পেশ করার-কথা আছে, সেটা প্রথমাবস্থায় হবে। এরপর প্রমাণ কায়েম হয়ে গেলে 
কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের কিয়ামত অস্বীকার করাটা নিরেট নির্বুদ্ধিতা। কেননা, 
ইতিহাসগত প্রমাণাদি ছাড়াও এর পক্ষে যুক্তিগ্রত প্রমাণ কায়েম আছে। যেমন) তারা কি 
দেখে না যে, আমি বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছি। (এই বিশ্রাম মৃত্যুর সমতুল্য) এবং 
দিনকে -রুরেছি আলোরুময়। (এটা জাগরণের উপর নির্ভরশীল । জাগরণ মৃত্যু-পরবর্তী 
জীবনের সমতুল্য । সুতরাং) নিশ্চয়ই এতে (অর্থাৎ দৈনন্দিন নিদ্রা ও জাগরণে পুনরণ্থানের 
সম্ভাব্যতা শ্রবং আয়াতসমূহের সত্যতার উপর)-বড় বড় প্রমাণ রয়েছে। (কেননা, মৃত্যুর 
স্বরূপ /হচ্ছে আত্মার .সম্পর্ক দেহ. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং পুনরুজ্জীবনের - স্বরূপ 
হচ্ছে এই-সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত হওয়া । নিদ্রাও এক দিক দিয়ে এই: সম্পর্কের ছিন্নতা। 
কারণ, নিদ্রায় এই সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। তার অস্তিত্বের স্তরসমূহের মধ্যে কোন একটি 
স্তরের, বিলুপ্তির ফলেই সম্পর্ক দুর্বল হয়। এই বিলুপ্ত স্তরের পুনরাবর্তনকেই জাগরণ বলা 
হয়। কাজেই উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। নিদ্রার পর জাগ্রত করতে যে আল্লাহ্‌ 
তা“আলা সক্ষম, তা প্রত্যহ আমরা দেখতে পাই। মৃত্যুর পর জীবন দানও এরই নজির । 
তাতে আল্লাহ্‌ তাআলা সক্ষম হবেন না কেন ? এই যুক্তি প্রত্যেকের জন্যই। কিন্তু এর 
দ্বারা উপকার লাভের দিক) তাদের জন্য (ই), যারা ঈমানদার । (কেননা, তারা চিন্তা-ভাবনা 
করে, অন্যরা. করে না। কোন ফল লাভ করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা জরুরী । তাই অন্যরা 
এর দ্বারা উপকৃত, হয় না। হাশরের পূর্বে একটি লোমহর্ষক ঘটনা ঘটবে । পরবর্তী আয়াতে 
তা উল্লেখ করা হচ্ছে। এর ভয়াবহতাও ন্বর্তব্য £ ) যেদিন শিঃ্গায় ফুণ্কার দেওয়া হবে 
(এটা প্রথম ফুৎকার । ছ্িতীয় ফুৎকারের পরে হাশর হবে ।) অতঃপর আকাশে ও 

যারা (ফেরেশতা, মানুষ ইত্যাদি) আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে (অতঃপর 
মৃত্যুবরণ করবে। যারা মৃত্যুবরণ করেছিল, তাদের আত্মা অজ্ঞান হয়ে যাবে) কিন্তু যাকে 
আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করবেন (সে এই ভীতি ও. মৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকবে । সহীহ্‌ হাদীস দৃষ্টে 
এরা হবেন জিবরাঈল, মীকাঈল, ঈসরাফীল, আযরাঈল এবং আরশ বহনকায়ীগণ ৷ এরপর 
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৬০৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ফুৎকারের প্রভাব ছাড়াই তাদেরও ওফাত হয়ে যাবে।__(দেররে মনসুর) আর (দুনিয়াতে 
ভয়ের বস্তু থেকে পলায়নের অভ্যাস আছে। সেখানে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কেউ পলায়ন 
করতে পারবে. না; বরং). সকলেই: স্তার কাছে অকনত মস্তক. হাযির, থাকবে; (এমনকি 
জীবিতরা মৃত্ত এবং মৃতরা অজ্ঞান্চ হয়ে যাবে। ফুৎকারের এই -প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া 
প্রাণীদের মধ্যে হবে । অতঃপর অপ্রাণীদের উপর. এর কি প্রভাব পড়বে, তা-বর্ণনা করা 
হচ্ছে ঃ হে. সন্বোধিত ব্যক্তি,)) তুমি (তখন) পর্বতমালাকে (বাহ্যিক দৃঢ়তার কারণে 
বাহ্যদৃষ্টে) অচল (অর্থাৎ সর্বদা এরূপই থাকবে এবং স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হৰে না)-মনে 
কর4-অথচ সেইদিন এদের অবস্থা হবে এই যে”) এগুলো মেঘমালার মত (শূন্যগর্ভ, 
হালকা_ও ছিননবিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্য পরিমণ্ডলে) চলমান হবে । (যেমন আল্লাহ বলেন, ০০ 
(6:05 ০০৫5 600৯ এজন্য আশ্চর্যািত হওয়া উচিত নয় যে, এরূপ ভারী ও কঠোর 
বস্তুর অবস্থা এরূপ হবে কেমন করে ? কারণ এই যে,) এটা আল্লাহ্‌র কাজ, যিনি সব 
কিছুকে (উপযুক্ত পরিমাণে) সুসংহত করেছেন। প্রথমাবস্থায় কোন বস্তুর মধ্যে মজবুতি 
ছিল না। কারণ কোন-বন্তুই ছিল না। সুতরাং মজবুতি না থাকা আরও উত্তমরূপে বুঝা 
যায়। তিনি অনস্তিত্কে যেমন অস্তিত্ এবং দুর্বলকে শক্তিদান করেছেন, তেমনি এর 
বিপরীত কর্মশু তিনি করতে পারেন। কেননা, আল্লাহ্র শক্তিসামর্থ্য সবকিছুর সাথে সমান 
সন্বন্ধশ্বল; বিশেষত যেসব বস্তু একটি অপরটির সাথে সামঞ্জস্যশীল, সেগুলোতে -এটা 
অধিক সুস্পষ্ট । এমনিভাবে আকাশ ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন 
হওয়ার কথা অন্যান্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে $/১55১ ৮2৫১ 0০06 ০2 ৫৯৪ 
টা 1০০85050148 4$- এরগর শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে। এর 
ফলে আত্মাসমূহ সংস্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে দেহের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে এবং সমগ্র জগৎ যথাযথ 
ও নতুনভাবে ঠিকঠাক হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী আয়াতে যে "হাশরের কথা বলা হয়েছিল, তা 
দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হবে। অতঃপর আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ কিয়ামতে প্রতিদান ও শাস্তির 
কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথমে ভূমিকাস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ) নিশ্চয় তোমরা যা কিছু, করছ, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তা অবগত আছেন। (প্রতিদান ও শাস্তির এটাই প্রথম শর্ত। অন্যান্য 
শর্ত যেমন ক্ষমতা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দলীল ছারা প্রমাণিত আছে। ভূমিকার পর এর বাস্তবতা 
আইন ও পদ্ধতি সহ বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যে ব্যক্তি সৎকর্ম (অর্থাৎ ঈমান) নিয়ে আসবে 
ঈমানের কারণে যে প্রতিদান সে পেতে পারে) সে (তার চাইতেও) উৎ্কৃষ্টতর প্রতিদান 
পাবে। এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (যেমন সূরা আহিয়ায় 
বলা হয়েছে) টো! ৮:%1 (| ১:১৯ % এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে (অর্থাৎ কুফর ও 
শিরক), তাকে অগ্নিতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে (তাদেরকে বলা হবে ঃ) তোমাদেরকে 
তো সেসব কর্মেরই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যেগুলো তোষরা (দুনিয়াতে) করতে । (এই শাস্তি 
অহেতুক নয়) 


আনুষঙ্গিক, জ্ঞাতব্য বিষয় 
১৮০১১ ৫১ শব্দটি 5 থেকে উতভ এর অর্থ বাধা দেওয়া । অর্থাৎ অগ্রবর্তী অংশকে 
বাধা দান করা হবে যাতে পেছনে পড়া লোকও তাদের সাথে. গিলে যায়। কেউ কেউ €১ 
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* শা 'আন-নাম্ল ৬০৫ 


শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেওয়া অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে 
যাত্য়া হবে। 4০ ৮৮:১৮:১1 এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তা"আলার .আয়াতসমূহে 
মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি গুরুতর অপরাধ ও স্ধনাহ; বিশেষত-খন কেউ চিন্তা-ভাবনা শু 
বুঝা-শোনার চেষ্টা মা করেই মিথ্যা বলতে থাকে । এমতাবস্থায় এটা-দিগুণ অপরাধ হয়ে 
যায়। এ থেকে জানা যায় যে, যারা চিন্তাভাবনা করা সত্তেও সত্যের সন্ধান, পায় না এবং 
চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথত্রষ্টতার দিকে.নিয়ে যায়, তাদেন্। অপরাধ কিছুটা লঘু । তবে 
তা সত্ত্বেও আল্লাহ্র অস্তিতৃ.ও তাওহীদে- মিথ্যারোপ করা তাদেরকে ক্ুফল্প, পথঘ্রষ্টতা ও 
গিরি রে যি সর হর বদন হাজিরার নি 
যে, এ-জম্পর্কে চিন্তা-ভারনার ভ্রান্তি ক্ষমা করা:হবে না। 


8 0501456958৭ এ 08355 ৮৯শনের অর্থ অস্থির ও উদ হওয়া । 
অন্য এক আয়াতে এ স্থলে ০১৪ শব্দের পরিবর্তে. শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ 
অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে শিংগার: প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, 
তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, শিংগা ফুঁক দেওয়ার সময় প্রথমে সবাই “অস্থির 
উদ্ছিগ্ন-হবে; এরপর: অজ্ঞান হয়ে ঘাবে এবং জবশেষে মরে যাঁবে। কাতাদাহ্‌ প্রমুখ 
তফসীয়কার এঁই আয়াঁতকে দ্বিতীয় ফুকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যার পর সকল 
হু পুনরুজ্জীবন লাভ করবে । আয়াতের উদ্দেশ্য এই: যে, সবাই -জীবিত হওয়ার সময় 
তীত-বিহবল অবস্থায় উ্িত হবে ।. রেউ ফেঁউ বলেন- যে, তির্নবার শিংগায় ফুৎকার 
দেওয়া হবে প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুকারে অজ্ঞান. হয়ে মরে 
যাকে এবং তৃতীয় ফুৎকারে হাশরনশর কক্কাচ্মেম, হবে এবং সকল মৃত' জীবিত হয়ে যাবে। 
কিন্তু কোরআনের আয়াত ও সহীহ্‌ হাদীস থেকে _ দুই 'ফুৎকারেরই শ্রমাণ পাওয়া 
যায়।-(কুরতুবী, ইবনে কাসীর) ইবনে মোবারক হাসান বসরী (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উতর ফুদকারের মাঝখানে চর্িশ বছরের ব্যবধান 
হবে। - কেরতুখী), 
ধু 0 উদ্দেশ্য এই যে, সির ন ববিতা রতয় 
হযরত' আবূ হুরায়রা (রা)-এর এক' হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবৈন শহীদ । হাশরে 
পুনরন্জীবন 'লাভের সময় তারা" মোটেই: অস্থির হবেন না।_কেরতুবী) সাঈঈদ ইবনে 
জুবায়রও বলেছেন ঘে, তাঁরা হবৈন শহীঁদ। তীরা হাশরের সময় তরবারি, বাধা অবস্থায় 
আরশের চার-পার্ে সমবেত হবেন । ধুঁশীয়রী-বলেন, পয়গন্থরগপ-আরও উত্তমক্ূপে' এই 
শ্রেণীভুক্ত । কারণ, ভীদের জন্য রয়েছে, শহীনের মর্াদা 'এবং এর” উপর ' নবুয়তের 
মর্যাদাও।_ (কুরতুবী) ্ 

সূরা যুমারে আছে 20 7:23417150502 ০১১০৪৮:৯০৮১এ। 5৮, 
এখানে ১১১ শব্দের পরিবর্তে ৩. শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সংজ্ঞা হারানো। এখানে 
সংজ্ঞা হারিয়ে মরে যাওয়া বোঝানো হয়েছে। এখানেও ?| 2: %। ব্যতিক্রম উল্লেখ করা 
হয়েছে। এতে সহীহ্‌ হাদীস অনুযায়ী ছয়জন ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। তারা .শিংগায় 
ফুকার দেওয়ার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন না। পরবর্তী সময়ে তারা সবাই মৃত্যুমুখে 
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৬০৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পৃতিত হবেন। যে সকল তফসীরবিদ ৮১) ও ৩৯ ০ কে .একই অর্থ ধরেছেন, তারা-সূরা 
ষুমারের অনুরূপ এখানে ব্যতিক্রম দ্বারা নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে বুঝিয়েছেন। তফসীরের 
সার-সংক্ষেপে তাই ব্যক্ত হয়েছে। যারা পৃঙ্ক পৃথক অর্থে ধরেছেন তাদের মতে শহীদগণ 
€১৪ তথা অস্থিরতা'থেকে ব্যতিক্রমুক্ত হবেন যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। 

০৮৯০58০১50৯ 45081 এ উদ্দেশ্য এই যে, পাহাড়সমূহ স্থানদ্যুত 
হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘমালাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ 
আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর শুরু ও -শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর 
হয় না, সেই বস্তু যখন কোন একদিকে চলমান হয় তর্থন-তা যতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হোক 
না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিন্দীল মনে হয়। সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন কাল 
মেঘে সবাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে এরূপ কাল মেঘ এক জায়গায় অচল. ও স্থির মনে 
হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে । এই মেদের গতিশীলতা দর্শক যখন বুঝতে 
পারে, তখন তা আকাশের, দিগন্ত উন্মুক্ত করে দূরে চলে যায়। . 
,মেষ্টক্ুপা এই. যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া 
ৰাস্তর সত্যের দিক দিয়ে । অধিকাংশ তফ্সীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই নাব্যস্ত রুরেছেন। 
কিন্তু তফসীরের সার-সংক্ষেগ্ে রলা হয়েছে যে, এই দুইটি :অবস্থা দুই সময়কার-। 
পাহাড়কে দেখে প্রত্যেক দর্শক যখন মনে করে: যে, এই পাহাড়-স্বস্থান ঘ্বেকে কখনও 
' ট্জবে না, অচল হওয়া সেই সময়কার ৷ এবং ০:১১: কথাটি কিয়ামত দিবসের দিক 
দিয়ে বলা হয়েছে।”কোন কোন আলিম:ঘলেছেন যে, কিম্নামতের দিন পাহাড়সমূহের 
রা রাহ উবি জনন 
হবে পাহাড়দহ সাপূর্ণ পৃথিবীর অবস্থা ।' 

00190 ১৮১%। ০4100 এবং 8০ ০5১%। ০৫501 

(২) পাহাড়ের বিশাল শিলাখখডের ধুনো করা তুলার ন্যায় হয়ে যাওয়াহ0.-৯1 4555) 
০২১ 41০% 1৮5 এটা তখন. হবে, যখন উপর থেকে. আকাশও গলিত তামার ন্যায় হয়ে 
যাবে। পৃথিবী থেকে পাহাড় তুলার ন্যায় উপরে. ওঠে যাবে, উপর থেকে আকাশ নিচে 
পতিত হুবে এবং উভয়ে মিলিত হয়ে-যাবে। ১+৮160:548554416- 429৩) 
থাহাড়েসমূহ্‌ ধুনো করা তুলার, মত, একক্রিত হওয়ার পরিবর্তে চর্ণ-রিহূর্ণ ও.খণুবিখও, হয়ে 
যাবে ৫2০2০440811 (8), ূর্-বিচূর্ণ হয়ে; ছড়িয়ে-যাঁওয়া 14... :%) 4... 4 
(৫) চূর্ণ-বিচুর্ণ ও-ুলিকণার ন্যায়-সারা বিশ্বে বিস্তৃত পাহাড়সমূহকে বাতাস উপরে নিয়ে 
যাবে। তখন যদিও তা মেঘমালার ন্যায় দ্রন্তগতিসম্পন্ন হবে; কিন্তু দর্শক তাকে স্বস্থানে 
স্থির দেখতে পাবে ৯০:4০ ১5৩ :-.506৯0.452 তন্মধ্যে. কতক অবস্থা শিংগায় 
প্রথম: ফুৎকারের সময় হবে এবং কতক দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হবে। তন ভূপৃষ্ঠকে 
সমতল স্তরের মত করে দেওয়া হবে। তাতে কোন গুহা, পাহাড়. দালান কোঠা ও বৃক্ষ 


থাকবে না। 4০ %9 226 4০৭ (৮০০ ৪ 898০5 ক ফেল 
মা'আনী।4-)-53 751 46 | 
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সুর, আন-নামূল ৬০৭ 


5548 ০ ডিএ | ৫০ ৮৪শন্দের অর্থ কারিগরি বিদ্যা, শিল্প । ১8৮ শব্দটি 0081 

কী 
সব বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত .; অর্থাৎ দিবা-রাত্রির পরিবর্তন এবং 'শিংগায়্ ফুৎকার 
থেকে হাশর-নশর পর্যন্ত সব অবস্থা । উদ্দেশ্য এই যে এগুলো মোটেই বিস্ময় ও আশ্চর্যের 
বিষয় নয়।. কেননা, -এগুলোর স্রষ্টা কোন সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পনু, মানব অথবা 
ফেরেশতা নয় ; বরং বিশ্বজ্বাহানের পালনকর্তা ।.যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম 4০5) 
$/৯($22500ঞ॥ আয়াতের সাথে করা যায়, তূরে উদ্দেশ্য হবে এই যে, পাহাড়সমূহের 
এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল ; কিন্তু বাস্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়াও মোটেই 
আশ্চর্যজনক নয় । কেননা, এট বিজাহানের পালনকর্তার কারিগরি; মিনি সবকিছু করতে 
সক্ষম । 
টনি 2 +463..01035 এটা হাশর-নশর ও হিসাব-নিকাশের পরবর্তী পরিণতির 
বর্ণনা 2... বলে এখানে কাঁলৈমায়ে লা-ইলাহা ইল্সাল্লাহু বুঝানো হয়েছে (কাতাদাহর 
উক্তি)। কেউ কেউ সাঁধারণ, ইবাদত ও আমুগত্য অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎকর্ম 
করবে,৯সে তার কর্মের চাইতে উৎকৃষ্টপুর প্রতিদান পাবে। বলা বাহুল্য, সৎকর্ম তখনই 
সৎকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত ঈর্মান বিদ্যমান থাকে । “উৎকৃষ্টতর প্রতিদান” বলে 
জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামত (এবং আযাব ও যাবতীয়: কষ্ট থেকে চিরহুক্তি বুঝানো হয়েছে। 
কেউ কৈউ বলেন যে, এর অর্থ এই যে, এক নেকী প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাতাশ 
গুণ পর্যন্ত পাওয়া ধাঁবে। __(মাযহারী): 
০2130:25525_ তলে শত্কসথড় বিপদ ও পেরেশানী'খুঝালো”হয়েছে। 
উদ্ধেশ্য এ যে, দুনিয়াহত প্রত্যেক আল্লাহ্ভীকু পরহিযগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত 
থাকতে পারে নী এবং থাকা উচিতও নয় : যেমন কোরআন পাক বলে 142 ০12 
০১$০অর্থাৎ পালনকর্তার আঁষাব থেকে কৈউঁনিশ্চিত ও ভাবনামুর্ত-হয়ে বঙ্গে থাঁকতে পারে 
না। এ কারণেই পয়গন্বরগণ, সাহাবায়ে কিরাম ও-ওলীগণ সদাসর্বদা ভীত ও কম্পিত 
'থাকতেন। কিন্তু সেইদিন হিসাব-নিকার্ণ: সমাপ্ত হলে 'যারা সৎকর্ম নিয়ে আগার্মনকারী হবে, 
সরা হর্হকার ভর ও সুতা জেকে ভুত ও নিশাত হবে! 1185 
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39০ 


নি 


৬০৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(৯১) আমি তো কেবল এই নগরীর প্রভুর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে 
সম্মানিত করেছেন। এবং সবকিছু তারই । আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন জামি 
আজ্ঞাবহদেন্ন একজন হই.।:(৯২) এবং যেন আমি কোরআন পাঠ করে শোনাই । পর যে 
ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে আপনি 
বলে দিন, “আমি তো কৈবল একজন ভীতি প্রদর্শনকারী?” (৯৩) এবং আরও বঙগুন, 
“সমন্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র ৷ সত্বরই তিনি ভার দিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাবেন । তখন 
তোমরা তা চিনতে পারবে এবং তোমরা যা ফর, 51875559052 
নন।' 
নলের 

[হে পদ্ধগন্ধর (সা), আানুদকে বলে দিন. আমি তো কেবল এই: মেকা) নগরীর 
(সত্যিকার) প্রতুর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, খিনি এক (নগরীকে) সম্মানিত করেছেন? 
€এই সম্মানের কারণেই একে হেরেম করা হজ্রেছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেন. ইবাদতে 
কাউকে শ্ররীক না.করি) এবং (তার ইবাদত ক্রেন করা হবে না, যখন) সবকিছু তারই 
(মালিকানাধীন) । আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি (বিশ্বাস ও কর্ম সবকিছুতে) 
তার-আজ্ঞাবহদের ক্কজন হই। (এ হচ্ছে তাওহীদের আদেশ) এবং (আরও আদেশ এই 
€,) যেন আমি (তোমাদেরকে) কোরান পাঠ করে শুনাই অর্থাৎ বিধানাবলী প্রচার করি, 
যা নবুয়তের জরুরী অঙ্গ)। অতঃপর (আমার প্রচারের পর) যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে 
নিজেন্স কল্যাণার্থেই সৎপথ চলে -(অর্থাৎ,সে আয়ার- থেকে মুক্তি এবং জান্নাতের অক্ষয় 
নিয়ামত-আাভ করবে । আমি তান কীছে কোন আর্থিক অথবা প্রভাব্গত উপকার ছাই না) 
এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে জাপনি বলে দিন, (আমার্র কোন ক্ষতি নেই:!-কারণ,) আমি তো 
কেৰল সতর্ককারী (অর্থাৎ আদেশ .প্রচারকারটাচ্পয়পন্বর । (অর্থাৎ আমার কান্জদআদেশ 
পৌছিয়ে দেওয়া । এরপর আমার দায়িত্ব শেষ। না মানলে তোমাদেরকেই শাস্তি ভোগ 
করতে হবে:)/আপনি (আরও) বলে-িন, (তেমব্তা, 'যে কিয়ামতের বিলম্বকে আর না 
হওয়ার প্রমাণ মনে করে কিয়ামতকে অন্ধীকার করছ, এটা তোমাদের :নির্বৃদ্ধিতা। বিন 
কখনও, প্রমাণ হতে. পারে না. যে, কিয়ামত কোনদিন হবেই না। এ ছাড়া তোমরা যে 
আমাকে দ্রুত কিয়ীমত।আনার কথা বলছ, এটা তোমাদের । কেননা আমি 
কোনদিম দাবি করির্নি “যে, কিয়ামিত 'আনা আঁমার ক্ষমতাধীন ঠিবিরং) সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহ্র ৷ ক্ষেমতা, জ্ঞান, হিকমত সবই তীর । ত্রীর হিকমত যখন চাইবে, তিনি কিয়ামত 
সংঘটিত করবেন) হ্যা এতটুকু আমাকেও জানানো হয়েছে যে, কিয়ামতের বেশি_বিলঙ্ব 
নেই। বরং) -সতৃরই তিনি: নিদর্শ' হ্‌.. অর্থাৎ. কিয়ামতের ঘটনাবলী). তোমাদেরকে 
দেখাবেন্‌। তন তোমরা. সেগুলোকে চিনবে! (তবে চিনলেও, কোন উর্ণকার্‌ হবে না) আর 
(শুধু নিদর্শনাবন্ী-ওদখানোই হুর /.বরুং তোমাদের্কে মন্দ্কর্মের শৃ্টিও ভোগ করতে 
হরে। কেননা). আপনার পালনকর্তা সে, সম্পর্কে গৃফিল ননঃযা তোমরা করঁ। 
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সূরা আন-নামূল ৬০৯ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

5১11 ১১:০১ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে 544: বলে মক্কা মুকাররমাকে বুঝানো 
হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা এবং নভোমণ্ল ও ভূমণ্ডলের 
পালনকর্তা । এখানে বিশেষ করে মক্কায় পালনকর্তা বলার: কারণ মক্কার মাহাত্ম্য ও 
সম্মানিত হওয়ার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা । ১৯ শব্দটি ১১০3 থেকে উদ্তৃত। এর অর্থ সাধারণ 
সম্মানও হয়ে থাকে। এই সম্মানের কারর্ণে মকা ও পকিত্র ভূমির যেসব বিধান প্রবর্তিত 
হয়েছে, সেগুলোও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ; যেমন কেউ হেরেমে আশ্রয় নিলে সে 
নিরাপদ হয়ে যায়। হেরেমে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও হত্যাকাণ্ড সম্পাদন বৈধ নয়। 
হেরেমের ভূমিতে শিকার বধ করাও জায়েধ নয়। বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয নয়। এসব 
বিধানের কতকাংশ (/_441325 আয়াতে, কতকাংশ সূরা মায়িদার শুরুতে এবং 


6৮৯৮7 ৬ ৯৮০ পা 25 


কতকাংশ ০2 0858 আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে। 
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সূরা আল-কাসাস ৬১১ 


তি গল বেছে সা ৮224৫ 2 ৮৮122 দ 
৮৯৩ 1৩4৫2 665551 ০৬5 01 ৬০ 55285 +) 
"১১১ নাইটিটা ছটা গ্যাস 


৩৩ ৩৮৬৪ পরি তে তা রা তা 2 
উর 75528 
রে “91১৮ পা এ, রে চপ 2 পরা 

০3১০৩১০৩ টু ১১৩৪০৩০ ০১৬০৪ 


পচ পাপ ৬৯৯৫৫ 56৮ ১ 

€) 0593৭ (১১১১২ ৩ টি কু | 
১৫ ৫ 12 5 র (2৮ প্র এরা 6০2 

৩১৫১৮ এশ১এ৩৪০৩০০৪০৫৪০৬ 

ু 

ও বশে ৬ 1 পপর |] নও তি 445. “৪4 
554 তক ০০ দু 
৬6 টি পর এর পে পার্বণ 2৫, প ৫১৫৬৫৫(প৮5৫ 
(9+৮৪১)০০ এ তত 

দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 

(১) তা-সীন-মীম। (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত । (৩) আমি আপনার কাছে 
মূসা ও ফিরাউনের বৃত্তান্ত সত্য সহকারে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য । €৪) 
ফিরাষ্ট্রন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে. দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের 
একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং 
নারীদেরকে জীবিত রাখত । নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী । (৫) দেশে যাদেরকে দুর্বল 
করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং 
তাদেরকে. দেশের উত্তরাধিকারী করার । (৬) এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায়.আসীন করার 
এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনবীকে তা দেখিয়ে দেওয়ার যা তারা সেই দুর্বল 
দলের তরফ থেকে আশংকা করত । €ে) আমি মুসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে 
স্তন্য দান করতে থাক । অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন 
তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্য তাকে 
তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পর়গন্বরগণের একজন করব। (৮) অতঃপর 
ফিরাউন-পরিবার মৃসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে 
যান। নিশ্চয় ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। (৯) ফিরাউনের স্ত্রী 
বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে 
আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে 
তাদের কোন খবর ছিল না। (১০) সকালে মুসা-জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি 
আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি. যুসা-জনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই 
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৬১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


দিতৈন। দৃঢ় করলাম, যাতে'তিনি থাকেন বিশ্বাসিগণের মধ্যে । (55) তিনি মূসার ভগিনীকে 
বললেন, তার পেছনে শ্রেছনে যাও? সে-তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাঠিক দেখে 
যেতে লাগল। (১২)পূর্ব থেকৈই আশ্নিৎধাত্রীদেরকে মূসা থেকে বিরত রেখেছিলাম । মূসার 
ভগিনী বলল, “আমি তোমাদেরকে এমন 'এক পরিবারের কথা বলব কি, ষারা তোমাদের 
জন্য একে লাশন- পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙক্ষী ? (১৩) অতঃপর আমি 
তাকে জননীর কাছে কিয় দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এয ভিনি' দুঃখ-না করেন 
এবং ষাতে তিনি জানেন যে, ড১১৯১০/১/৪৯ জা: 






খা 


তফসীরের.সার-সংক্ষেপ | 

তন্সীন-মীম_ (এর. অথ আল্লাহ্‌ তাআলা জানেন) ৷ এগুলো মি যেসব বি 
আপনার প্রতি. ওহী. করা হয়) সুস্পষ্ট.কিতাবের. (অর্থাৎ ক্লোরআনের) আয়াত । (তন্মধ্যে এ 
স্থলে) আমি মূসা (আ) ও ফিরাউনের কিছু বৃত্তান্ত আপনারূ কাছে সত্য সহকারে পাঠ করে 
(অর্থাৎ নাধিল করে) শুনাচ্ছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের (উপকীরের) জন্য। (করেননী-বৃত্ান্তের 
উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা, নবুয়তের প্রমাণ সংগ্রহ .ইত্যাদি। এগুলো বিশেষত ঈমানদারদের 
সাথেই সম্পর্ক রাখে_ কার্যত ঈমানদার হোক কিংবা ঈমান -আনৃতে হুঁচ্ছুক হোক | সংক্ষেপে 
বৃত্তান্ত এই যে,) ফিরাউন তার দেশে (মিসরে) খুবই উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল এবং দেশবাসীকে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে. বিভক্ত করে রেখেছিল। (এভাবে সে কিবতী অর্থাৎ মিসরীয়দেরকে 
সম্মানিত করে রেখেছিল এবং কিবর্তী অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে হেয় ও লাঞ্ছিত করে 
রেখেছিল 1) সে তাদের (দেশের বাসিন্দাদের) এক দলকে অৈর্থাৎ বনী ইসরাইলকে) দুর্বল 
করে রৈখেছিল (এভাবে যে;) তাদের পুত্র-সন্তানকে (যারী নতুন জন্ুথহণ করত, জল্লাদের 
হাতে) হষ্ত্যা করত এবংতাদের নারীদৈরকে (অর্থাৎ কন্যা-সন্তানদেরকে) জীবিত 'রাখত 
(ষাতে"তাদেরকে কাজে লাগানো -যায়। এছাড়া তাদের তরফ থেকে বিঁপদাশংকাও ছিল 
না,) নিশ্চিতই সে ছিল বড় দুঙ্কৃতকারী ৷ (মোটকথা, ফিরাঁউন তো ছিল এই ধারণার 
বশবর্তী ।) আর. আমার. ইচ্ছা ছিল দেশে (মিসরে) যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, তাদের 
প্রতি (পার্থিব ও ধর্মীয়) অনুগহ করার। (এ অনুগ্রহ, এই যে,) তাদের (ধমীয়ি) নেতা করা 
এবং (দুনিয়াতে) তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করা এবং. (মালিক হওয়ার সাথে সাথে) 
তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করা এবং ফিরাউন, হাম্নান ও তাদের বাহিনীকে 
সেইসব (অবাঞ্ছিত) ঘটনা দেখিয়ে দেওয়া, যা তারা তাদের .(বনী ইসরাইলের) তরফ 
থেকে আশংকা করত [অর্থাৎ সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংস। এই আশংকায়ই-বনী-ইসরাইলের 
ছেলেদেরকে ফিরাউনের দেখা একটি,স্প্র ও জ্যোতিয়ীদের দেওয়া ব্যখ্যার ভিত্তিতে তারা 
হত্যা করে যাচ্ছিল।_(দুররে মনসুর). সুতরাং আমার ফয়সালা ও তকদীরের -সামনে 
তাদের সকল কৌশল ব্যর্থ হলো । এ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ঘটনা। এর. বিশদ বিবরণ এই. যে, 
মূসা (আ) যখন 'এমনি সংকটময় যমীনায় জন্গরহণ করলেন, তখন] আমি মুসা-জননীকে 
আদেশ পাঠালাম যে, (যে পর্যন্ত তাকে গোপন রাখী সম্ভবপর হয়,) তুমি তাকে স্তন্যদান 
করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে €ুণ্ডচরদের অবগত হওয়ার) আশংকা কর, 
তখন (নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে) তাকে (সিন্দুকে ভর্তি করে) দরিয়াতে (শ্রীল নদে) নিক্ষেপ 
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কর এবং (নিমজ্জিত হওয়ার) ভয় করো না, (বিচ্ছেদের কারুণে) দুঃখও করো না.। 
(কেননা) আমি অবশ্যই.তাকে পুন্রায় তোমার কাছে পৌছিয়ে দেব এবং (সময় এলে) 
তাকে পয়গম্বরগণের একজন ক্রব। (মোটকথা, তিনি এমনিভাবে স্তন্যদান করতে লাগলেন। 
এরপর যখন রহস্য ফাস হয়ে যাওয়ার আশংকা হলো, তখন সিন্দুকে ভরে আল্লাহ্‌র নামে 
নীলনদে নিক্ষেপ করে দিলেন। নীলনদের কোন শাখা ফিরাউনের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল কিংবা ফিরাউনের স্বজনরা নদীভ্রমণে বের হয়েছিল। সিন্দুকটি কিনারায় এসে 
ভিড়ল।) তখন ফিরাউনের লোকেরা মৃসা (আ)-কে সিন্দুকসহ কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি 
তাদের শক্রতা ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয়, ফারউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী 
(এ.ব্যাপারে) ভুলকারীী ছিল। (কারণ, তারা তাদের শক্রকে কোলে তুলে নিয়েছিল। যখন 
তাকে সিন্দুক থেকে বের করে. ফিরাউনের সামনে পেশ করা হলো, তখন) ফিরাউনের স্ত্রী 
(হযরত আসিয়া ফিরাউনকে) বলল, এ (এই ছেলে) আমার ও তোমার নয়নমণি (অর্থাৎ 
তাকে দেখে মন প্রফুল্ল হবে। অতএব) তাকে হত্যা করো না। (বড় হয়ে) এ আমাদের 
উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। তাদের (পরিণামের) 
কোন খবরই ছিল না (যে, এ সেই বালক, যার হাতে ফিরাউন-সাসত্রাজ্যের পতন হবে। 
এদিকে এ ঘটনা হলো যে;) মুসা-জননীর অন্তর (বিভিন্ন চিন্তার কারণে) অস্থির হয়ে 
পড়ল । অেস্থিরক্জী যেনতেন নয়। বরং এমন নিদারণ অস্থিরতা -ষে, যদি আমি তাকে 
(আমার ওয়াদার প্রতি)-বিশ্বাসী রাখার উদ্দেশ্যে তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে 
তিনি মূসা (আ)-এর অবস্থা সেবার :সীমনে) প্রকাশ করেই দিতেন। (মোটকথা, তিনি 
'কোনন্ধপে অন্তরকে সামলিম্মে নিলেন এবং কৌশল শুরু কর্ুলেন। তা এই যে) তিনি মুসা 
(আ্বা)-এর ভগিনী (অর্থাৎ আপন.রুন্যা)-কে বললেন, তার পেছনে পেছনে যাও। (সে 
চলল এবং রাজপ্রাসাদে সিন্দুক খোলা হয়েছে. জেনে সেখানে পৌছল। হয়. পূর্বেও 
যাতায়াত ছিল, না হয় কোন কৌশলে সেখানে পৌছল এবং) মুসা (আ)-কে. দূর থেকে 
দেখল, অথচ তারা জানত না (যে, সে মূসার ভগিনী এব্‌ং তাঁর খোঁজে এসেছে।) আমি 
পুর্ব থেকেই (অর্থাৎ সিন্দুক বের হওয়ার পর থেকেই) মূসা (আ) থেকে ধাত্রীদেরকে বিরত 
রেখেছিলাম। (অর্থাৎ সে কারও দুধ গ্রহণ করত না।) অতঃপর সে (সুযোগ বুঝে) বলল, 
আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের হয়ে একে 
লালন-পালন করবে এবং তারা হবে (সর্বাস্ত৪করণে) তার হিতাকাজ্ছী? [শিশুকে দুধ পান 
করানো কঠিন দেখে তারা এ পরামর্শকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করল এবং সেই পরিবারের 
ঠিকানা জিজ্ঞেস করল । মৃসা-ভগিনী তার- জননীর ঠিকানা বলে দিল। সৈমতে তাকে আনা 
হলো এবং মূসা আ)-কে তার কোলে তুলে দেওয়া হলো । কৌলে যাওয়া মাত্রই তিনি' দুধ 
পান' করতে লাগলেন? অতঃপর তাদের অনুমতিক্রমে তাকে নিশ্চিন্তে বাড়ি নিয়ে এল। 
মাঝে মাঝে-ক্লাজপ্রাসাদে নিয়ে তাদেরকে দেখিয়ে আনত |] জামি মূসা (আ)-কে (এভাবে) 
তার জনবীর: কাছে-(ওয়াদা জ্জনুঘায়ী) ফিরিয়ে. দিলাম, যাতে তীর সন্তানকে দেখে) তার 
চক্ষণ জুড়ায় এএবং তিনি. (বিজচ্ছদের) দুঃখ মা করেন এবং যাতে তিনি (প্রত্যক্ষরূপে) জানেন 
যেঃ: আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য; ররর মানা বুনন 
(এটা কাফিরদের. প্রতি ইজিত)। .. 
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৬১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ] ষষ্ঠ খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিঘয় 

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরী। হিজরতের সময় 
মক্কা ও জুহ্ফা (রাবেগ)-এর মাঝখানে এই সূরা অবতীর্ণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, 
হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন জুহ্‌ফা অর্থাৎ রাবেগের নিকটে পৌছেন, তখন 
জিবরাঈল আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার মাতৃভূমির 
কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যা, মনে পড়ে বৈ কি। অতঃপর 
জিবরাঈল তীকে এই সূরা শুনালেন। এই সূরার শেষভাগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সুসংবাদ 
দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে মক্া বিজিত হয়ে আপনার অধিকারতুক্ত হবে। আয়াতটি 
এই £ 44০1 450 91১41 ০০ ০০০৪ 2 9 সূরা কাসাসে সর্বপ্রথম মূসা (আ)-এর কাহিনী 
প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। অর্ধেক সূরা পর্যন্ত মূসা (আ)-এর 
কাহিনী ফিরাউনের সাথে এবং শেষভাগে কারুনের সাথে উল্লিখিত হয়েছে। 

. হযরত মূসা (আ)-এর কাহিনী সমগ্র কোরআন কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও 
বিস্তারিত আকারে বারবার উল্লেখ ররা হয়েছে। সূরা কাহ্‌ফে তার কাহিনী থিযির (আ)-এর 
সাথে বিস্তারিত উল্লিখিত হুয়েছে। এরপর সূরা তোয়াহায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এর 
কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে, অতঃপর সুরা আল-কাসাসে এর পুনদ্বালোচনা রয়েছে। 
সূরা তোয়াহায় মূসা (আ)-এর জন্য বলা হয়েছে £-€ 554 54) ইমাম নাসায়ী প্রমুখ 
হাদীসবিদ এই. কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ।:আমিও ইবনে কাসীরের বরাত 
দিয়ে এই বিরণ সূরা তোয়াহায় উল্লেখ করেছি এর সাঙ্থ সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের পূর্ণ 
আলোচনা, জরম্রী মার্স'আলা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদি কিছু-সূরা তোয়াহায় এবং কিছু 'সুরা 
কাহফে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানের আয়াতে শুধু শব্দ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তফসীর 
লিপিবদ্ধ করা হবে। হ$। 24140০০08০০ ৮১:৮8 090 45015 এই 
আয়াতে বিধিলিপির মুকাবিলয়ি ফিরাউন্নী কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার কথাই 
নয়; বরং ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গকে চরম বোকা বরং অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। যে বালক সপ্পর্কে স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফিরাউন শংকিত হয়েছিল 
এবং যার কারণে বনী ইসরাইলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আইন 
জারি করেছিল, তাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই ফিরাউনেরই গৃহে তারই হাতে লালিত-পালিত 
করালেন এবং জননীর মনন্ুষ্টির জন্য তারই কোলে বিস্ময়কর পদ্থায় পৌছিয়ে দিলেন। 
তদুপরি ফিরাউনের কাছ থেকে স্তন্যদানের খরচ, যা কোন কোন রেওয়ায়েতে দৈনিক এক 
দীনার. বর্ণিত হয়েছে-_আদায় -করা হয়েছে। স্তন্যদানের এই বিনিময়. একজন -কাফির 
হরবীর কাছ থেকে তার সম্ঘতিক্রমে গ্রহথ করা হয্মেছে। কাজেই এর বৈধতায়ও কোননূপ 
ক্রটি নেই।.যে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের স্টাম 
রোলার চালানো হয়েছি, অবশেষে তা তারই গৃহ থেকে আ্ট্রীয়গিরির এক ভয়ংকর লাভা 
হয়ে বিস্ফোরিত হলো এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে চর্মচক্ষে দেখিয়ে 
দিলেন। ১০০১ ১১৪ 45 থেকে 2%::4৫০ পর্যস্ত আয়াতের সারমর্ম তাই। 
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“ সূরা-আল-কাসাস ৬১৫ 


বুঝানো হয়নি । সূরা তোয়াহায় এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 


৩৮ 5১১৩, দিত 291 55526৩৬প্রিতঃ 5 
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এিপার্দি 


৬৫৮৫ 09 বর রন ওত 
১৫৫ ৪9৩০৬৬৫৬৪৮৫ 059069 ৫ বে ৬০ 
৩১ সর ৮৩৩৬ 5৫ 280৩8 টিতে রি 


০ পনি 


রি ৭5০৯৭ ও 9৩20৫ তা 
0 জি 75৩ 2৮৭ 


১৪ ৩ চিট 2 তা রত ১০ লাঠি 0 


০ 2৬৪৮৩১৩১০১০ ১৮) 


এাঠ তি ৩০০৬৩ ১ ৬ কি ঘি 


| _€ 0১১5702035৩ 


(১৪) খখন মুসা যৌবনে পদার্পন করলেন এবং পরিনত বরফ হয়ে গেলেন তখল 
আমি তাকে প্রজ্ঞা ও.ভ্ঞান দাদ করলাম । এমনিতাবে জমি 'সকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে 
থাকি । (১৫) তিনি শহরে প্রবেশ করলেন যখন তায় অধিধাসীরা ছিল বেখবর । তথায় 
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৬১৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তিনি দুই-ব্যক্তিকে লড়াইয়ত দেখলেন। এদের একজন ছিল তার নিজ দলের এবং 
অন্যজন তাঁর শক্রদলের। অতঃপর যে তীর নিজ দলের সে তীর শক্রদলের :লোকটির 
বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মৃসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই 
তান-সৃত্য হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ । নিশ্চয় সে-প্রকাশ্য শত্রু, 
বিস্রান্তকারী । (১৬) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর যুলুম 
করে ফেলেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন । আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করলেন । নিশ্চয় তিনি 
ক্ষমাশীল, দয়ালু । (১৭) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে 
অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। (১৮) অতঃপর 
তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহলে ভীত-শংকিত অবস্থায় । হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকল্য 
যে র্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে চীৎকার করে তাঁর সাহায্য _প্রার্থন-করছে। মূসা 
তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। (১৯) অতঃপর মূসা যখন 
উভয়ের. শত্রুকে শায়েস্তা-ফরতে চাইলেন, তখন সে বলল, পৃত্কল্য তুমি যেমন এক 
ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, সেরকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও ? তুমি তো পৃথিবীতে 
স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ: এবং সন্ধি স্থাপনকারী হতে.চাও না । (২০) এ সময় শহরের প্রান্ত 
থেকে এক ব্যুক্তি ছুটে আসল: এবং ঘলল, হে-মুসা,ক্াজ্যের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা 
করার পরামর্শ করছে। অতএব .ছুমি বের হয়ে-যা,3। আমি তোমার হিচ্াকাঙক্ষী । (২১) 
অতঃপর তিনি ব্দখান থেকে ভীত-অবস্থায় বের হরে পড়লেন-পথ দেখতে. দেখতে । তিনি 
বললেন, €হেআমার পালনকর্তা, 'আগাকে জালিম নার করল থেকে রক্ষা ফর । | 


তফসীরৈর সার-সংক্ষেপ রা এ 
1 রা নার 
সৌষ্টবে ও জ্ঞীন-বুদ্ধিতে) পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেলেন, তখন আমি-তীঁকে হিকমত. ও জ্ঞান দান 
করলাম (অর্থাৎ নবুয়তের পূর্বেই ভালমন্দ বিচারের উপৃযুক্ত সুস্থ .ও সরল জ্ঞানবুদ্ধি দান 
করলাম)। এমনিভাবে আমি সৎকম্মীগণকে প্রতিদান দিয়ে থাকি । (অর্থাৎ সৎকর্মের মাধ্যমে 
জ্ঞানগত উন্নতি সাধিত হয়। এতে ইঙ্গিত আছে যে, মূসা (আ) কখনও ফিরাউনের ধর্মমত 
গ্রহণ করেননি; বরং তার প্রতি বিতৃষ্ণই ছিলেন। এ সময়কারই এর ঘটনা এই যে, 
একবার? মূসা (আ) সে শহরে (অর্থাৎ মিসরে রেল মা'আনী) বাইরে থেকে) এমন 
সময়ে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা বেখব্র (নিদ্রামগ্র) ছিল। (অধিকাংশ 
রেশুয়ায়েত-থেকে জানা যায় ঘে; সময়টি ছিল দ্বপ্রহর এবং.কোন কৌন রেওয়ায়েত থেকে 
রাত্রির 'অংশ অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী সময় জানা যায় (দুররৈ-মনসূর) তথায় তিনি 
- দুই ব্যক্তিত্ক লড়াইরত দেখলেন:। একজন ছিল তাঁর নিজ দলের (অর্থাৎ বনী ইসরাইলের) 
এবং-অপরজন তীর শক্রদলের ।- (অর্থাৎ ফিরাউনের স্বজন ও কর্মচারী'। উভয়ে কোন 
ব্যাপারে ধন্তাধস্তি করছিল এবং বাড়াবাড়ি ছিল ফিরাউনীর 1)' অতঃপর 'যে তার নিজে 
দলের, সে (মূসা. (আ)-কে দেখে) তাঁর শক্রদলের লোকটির বিরুদ্ধে তীর কাছে সাহায্য 
প্রার্থনা করল। (মুসা (আ) প্রথমে তাকে বুঝালেন ।ঘখন সে এতে বিরত হলো' না) তখন 
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-সৃর্লা আল-কাসাস ৬১৭ 


সুসা. (আ) তাকে (শাসনের উদ্দেশ্যে যুলুম প্রতিরোধ করার জন্য) ঘুষি মারুলেন. এবং তার 
'ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন (অর্থাৎ ঘটনাক্রমে সে.মারাই গেল)। মুসা (আ) এই অপ্রত্যাশিত 
পরিণতি দেখে খুব অনুতপ্ত হলেন এবং) বললেন, এটা শয়তানের কাজ । নিশ্চয় শয়তান 
.মোনুষ্বের) প্রকাশ্য দুশমন, .বিভ্রান্তকারী । তিনি (অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে) আরয 
করলেন, হে আমার পালনকতা, আমি তো অন্যায় করে ফেলেছি। আপনি ক্ষমা করুন। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু (এই ক্ষমার কথা 
নবুয়ত, দান করার সময় মূসা (আ) নিশ্চিতরূপে জানতে পারেন; যেমন সূরা আন্-নামলে 
আছে ১০4১5875787. ৫০১04 05 ১০%। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইলহাম দ্বারা জানা 
হোক বা' মোটেই জানা না হোক;) মূলা [(আ) অতীতের জন্য তওবার সাথে ভবিষ্যতের 
জন্য এ কথাও] বললেন, 9751 577577178 


নিপু বাতি বলে তাদেরকে 
বুঝানো হয়েছে, যারা অপরের দ্বারা গুনাহের কাজ করাতে চায়। কেননা, গুনাহের কাজ 
করানোও অপরাধ। এতে শয়তানও দাখিল হয়ে গেছে। কারণ, সে গুনাহ করায় এবং 
গুনাহ্‌কারী ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকে সাহায্য করে। যেমন এই আয়াতে 
বলা হয়েছে 8 ০১-২/ 11০6512১485] 5০ উদ্দেশ্য এই যে, আমি শয়তানের 
আদেশ কখনও মান্য করব না। ভুল-ত্রান্তির জায়গায় সাবধানতা অবলম্বন করব। আসল 
উদ্দেশ্য এতটুকুই । কিন্তু অপরদেরকেও শামিল করার জন্য ৮১২, বহুবচন পদ ব্যবহার 
করা হয়েছে৷. মোটকথা, ইতিমধ্যে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেল। কিন্তু ইসরাইলী ব্যতীত 
কেউ হত্যাকারীর: রহস্য জানত না । ঘটনাটি যেহেতু ইসরাইলীর সমর্থনে ঘটেছিল, তাই 
সে. প্রকাশ করেনি । কিন্তু মূসা (আ)-এর পরুও শংকিত ছিলেন। এভাবে রাত অতিবাহিত 
হলো ।) অতঃপর শহরে মুসা আ)-এর প্রভাত হলো ভীত-সম্্স্ত' অবস্থায় । হঠাৎ তিনি 
দেখলেন, গতকাল যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে আবার. তাকে সাহায্যের জন্য 
ডাকছে কোরণ সে অন্য একজন্রে সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল)। মুসা (আট) -এই দৃশ্য 
দেখে এবং গতকালকের ঘটনা স্মরণ করে অসন্তুষ্ট হলেন এবং) বললেন, তুমি তো 
একজন প্রকাশ্য পথত্রষ্ট ব্যক্তি । (কারণ, রোজই কারও না কারও সাথে কলহে লিগ হও। 
৮০২5 রাগারাগি তার পক্ষ থেকেও হয়েছে। কিন্তু 
ফিরাউনীর বাড়াবাড়ি দেখে তাকে বাধা দিতে চাইলেন।) অতঃপর মূসা (আ) উভয়ের 
শক্রকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, [অর্থাৎ ফিরাউনীকে। কারণ, ৬2 
উভয়ের শত্রু ছিল। মুসা (আ)' ছিলেন বনী ইসরাইলের । আর 
জরা তা ৮৮৬8৬7৮১8 
থাকুক। অথবা মূসা (আঁ) যেহেতু ফিরাউনের ধর্মমতের প্রতি বিত্ষঃ ছিলেন, তাই বিষয়টি 
প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল এবং ফিরাউনীরা তাঁর শক্র হয়ে গিয়েছিল। মোটকথা, মুসা আ) 
যখন ফিরাউনীর প্রতি হাত বাড়ানোর আগ: ইসরাইলীর প্রতি রাগান্বিত হলেন, তখন 
ইসরাইলী মনে রুরল- যে, মৃন্গা সম্ভবত আজ আমাকে মারধর করবেন। তাই পেরেশান 
হয়ে]. ইসরাইী বলল, :হে মুসা, গতকাল তুমি যেমন“এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)__৭৮ 
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৬১৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


সেরকম (আজ) আমাকেও কি হত্যা করতে চাও ? (মনে হয়) তুমি পৃথিবীতে স্বৈরাচারী 
হতে চাঁও এবং সন্ধি স্থাপনকারী হতে চাও না। [এই কথা ফিরাউনী শুনল। হত্যাকারীর 
সন্ধান চলছিল। এতটুকু ইঙ্গিত যথেষ্ট ছিল। সে তৎক্ষণাৎ ফিরাউমের কাছে খবর পৌছিয়ে 
দিল। ফিরাউন তার নিজের লোক নিহত হওয়ায় এমনিতে রাগান্ত্িত ছিল, এ সংবাদ শুনে 
আরো অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ল । সম্ভবত এতে তার স্বপ্নের আশংকা আরও জোরদার হয়ে 
গিয়েছিল? যা হোক, সে তার পারিষদবর্গকে পরামর্শের জন্য একত্রিত করল এবং শেষ 
পর্যন্ত মূসা (আ)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এই সভায়] এক ব্যক্তি [মূসা 
(আ)-এর বন্ধু ও হিতাকাজক্ষী ছিল। সে] শহরের-.(সেই) প্রান্ত থেকে [যেখানে পরামর্শ 
হচ্ছিল, মূসা. (আ)-এর কাছে নিকটতম গলি দিয়ে] ছুটে আসল এবং বলল, হে মূসা, 
পারিষদবর্গ আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব আপনি (এখান থেকে) বের 
হয়ে যান। আমি আপনার হিতাকাজ্কী। অতঃপর (এ কথা শুনে) মূসা (আ) সেখান থেকে 
ভীত-সন্ত্ত্ত অবস্থায় (একদিকে) বের হয়ে পড়লেন। (পথ জানা ছিল না, তাই দোয়ার 
ভঙ্গিতে) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে 
রক্ষা করুন (এবং শান্তির জায়গায় পৌছিয়ে দিন)। 


এ৮2০498550 £6 ৮১ ৬৪।এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও জ্জোরের চরম সীমায় গৌছা। 
মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর 
এমন এক সময় আসে, যখন তার অস্ভিত্ে যতটুকু শ্ক্তি,আসা সম্ভবপর, স্বটুকুই পূর্ণ 
হয়ে যায়।.এই সময়কেই »__এ। বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজায 
অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে । কারও এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারও দেরীতে । 
কিম্তু আবদ ইবনে হুমায়দের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত 
আছে যে, তেত্রিশ বছর বয়সে এ__১।-এর যমানা আসে । একেই পরিণত বয়স বলা হয়। 
এতে দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যস্ত পৌছে থেমে যায়। এরপর চক্লিশ বছর পর্যন্ত 
বিরতিকাল। একে এ৮_:.. শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও 
দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে । এ থেকে 'জানা গেল যে, » ১। তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ 
'বছর থেকে শুরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে।_(রূহুল-মা'আনী, কুরতুবী) 
 ৮০০৮4৯১৫৪-71৩বলে নবুয়ত ও রিসালত এবং 1৮ বলে বিধিবিধানের জ্ঞান 
বোঝানো হয়েছে। (45 ১+%১ ১৯ 42 £১। ১০১ অধিকাংশ তফসীরুরিদের মতে ২. 
বলে মিসর নগরী বুঝানো হয়েছে। এতে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ থেকে বুঝা গেল যে, মূসা 
আ) মিসরের বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর. একদিন. এমন সময়ে নগরীতে 
প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের অসাবধানতার সময় ছিল। অন্তঃপর কিবতী-হত্যার 
ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসময়ে মূলা (আ) তার সত্য ধর্ম প্রকাশ করতে 
শুরু করেছিলেন। এরই ফলত কিছু লোক তার অনুগত হয়েছিল। তাদেরকে তার অনুসারী 
দল বলা হতো । 5. ২.১১ কাব্দটি- এর সাক্ষ্য দেয়। এসব ইঙ্গিত থেকে ইবনে ইসহাক ও 
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সূরা আল-ফাসাস ৬১৯ 


ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত. একটি -রেওয়ায়েতের, সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, 
মূসা (আ) যখন জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করলেন এবং সত্য ধর্মের-কিছু কিছু কথা মানুষকে 
বলতে শুরু করলেন, তখন ফিরাউন তার শক্র হয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করার ইচ্ছা 
করে। কিন্তু স্ত্রী আছিয়ার অনুরোধে সে তকে হত্যা কক্স থেকে বিরত থাকে । তবে তাকে 
শহর থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। এরপর মূসা (আট) অন্যত্র বসবাস করতে 
থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিসর নগরীতে আগমন করতেন। 41 ১০২৫১ 4০ 
বলে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে দ্বিপ্রহর বুঝানো হয়েছে। এ সময় মানুষ 

মশগুল থাকত । __ (কুরতুবী) 

৬:১৫ - ৩শব্দের অর্থ ঘুষি মারা । ৭০ ১৪ বাক পদ্ধতিতে ৯৮5৪ ও 4:1০ (৮১ 
তথন বলা হয়, যখন কারও ভবলীলা সম্পূর্ণ সাঙ্গ করে দেওয়া হয়। তাই এখানে এর অর্থ 
হত্যা করা ।__(মাযহারী) 

ঘ০5৯5 ০১৯১১ ৮৪ ০4০ ৬৪ ০১ _এই আয়াতের সারমর্ম এই যে, মৃসা (আ) 
থেকে অনিচ্ছায় প্রকাশিত কিবতী-হত্যার ঘটনাকেও তিনি তার নবুয়ত ও রিসালতের 
পদমর্যাদার পরিপন্থী এবং তার পয়গন্বরসূলভ মাহাত্যের দিক দিয়ে তাঁর গুনাহ্‌ সাব্যস্ত 
করে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা করেছেন. 
এখানে প্রথম প্রশ্ন এই. যে, এই কিবতী কাফির শরীয়তের পরিভাষায় হরবী কাফির ছিল, 
'যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাও বৈধ ছিল। কেননা, সে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের যিশ্বী তথা 
আশ্রিত ছিল না এবং মৃসা (আ)-এর সাথেও তার কোন চুক্তি ছিল না। এমতাবস্থায় মূসা 
(আ) একে "শয়তানের কাজ' ও গুনাহ কেন সাব্যস্ত করেছেন ? এর হত্যা তো বাহ্যত 
সওয়াবের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ সে একজন মুসলমানের উপর যুলুম করেছিল। 
তাকে বাচানোর জন্য এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল । টা 

উত্তর এই যে, চুক্তি কোন সময় লিখিত হয় এবং কোন সময় 'কার্যণতও হয়। লিখিত 
চুক্তি যেমন সাধারণত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যিশ্বীদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম 
রাষ্ট্রের সাথে শাস্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য পালনীয় 
এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে । এমনিভাবে কার্যগত চুক্তিও 
অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। 

কার্ষগত চুক্তি এরূপ ঃ যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোন 
রাষ্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটফুরাজ 
করাকে উভয় পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে, সেই স্থানে এ ধরনের জীবন ফান ও 
আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্ষগত, চুক্তি গণ্য হয়ে প্রাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়। 
হযরত মুগীরা ইবনে শোবার একটি দীর্ঘ হাদীস এর প্রমাণ। হাদীসটি ইমাম বুখারী 
৮১১৬ অধ্যায়ে !বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন । হাদীসের ঘটনা এই যে, ইসলাম খ্রহণের পূর্বে 
হযরত মুগীরা ইবনে শোবা একদল কাফিরের সাথে এঁক্যবন্ধ-হয়ে- জীবন যাপন করতেন। 
কিছুদিন পর তিনি তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন সম্পত্তি অধিকার করে নেন এবং 
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৬২০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান: হয়ে যান'। তিনি কাফিরদের কাছ 
থেফে যে ধন-সম্পত্তি হস্তপত করেছিলেন, তা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে পেশ করে 
দেম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন 8 * ৮ ৬৪ 4০০০৪ 1৮০11 05154১5১1১1 ৮৭ আবূ 
দাউদের রেওয়ায়েতে এর ভাষা এ্রন্ূপ 84৪ (31২৯/-১ ১১৪(০৪০১|| (০। অর্থাৎ তোমার 
ইসলাম তো আমি গ্রহণ করলাম, এখন তুমি একজন মুসলমান ; কিন্তু এই ধন-সম্পদ 
বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পথে অর্জিত হয়েছে। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। 
বুখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে হাজর বলেন, এই হাদীস ছারা প্রমাণিত হয় যে, 
কাফিরদের ধন-সম্পদ শান্তির অবস্থায় লুটে নেওয়া জায়েয নয়। কেননা, এক জনপদের 
অধিবাসী অথবা যারা এক সাথে কাজ করে, তারা. একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে 
নিরাপদ মনে করে । তাদের এই কার্যগত চুক্তি একটি আমানত । এই আমানত আমানতকারীকে 
অর্পণ করা ফরয, সে কাফির হোক কিংবা মুসলিম । একমাত্র লড়াই ও জয়লাভের 
আকারেই কাফিরদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল হয়। শান্তিকালে যখন একে 
অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, তখন কাফিরদের ধন-সম্পদ লুটে নেওয়া 
'জায়েয নয়। বুখারীর টীকাকার কুস্তুলানী বলেন ঃ 
52812244857 
িরিিরপর্ী ১১১১ 131 0১ ১১৪ এ/১ ৮৯ ০1.,11 3315 [তি 

অর্থাৎ নিশ্টয় মুশরিকদের ধন-সম্পদ যুদ্ধাবস্থায় হালাল; কিন্তু শান্তির অবস্থায় হালাল 
নয়। কাজেই যে মুসলমান কাফিরদের সাথে বসবাস করে এবং কার্যগতভাবে একে 
অপরের কাছ থেকে নিরাপদ থাকে, তদবস্থায় কোন কাফিরকে হত্যা করা কিংবা জোর 
প্রয়োগে অর্থ-সম্পদ নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও হারাম, যে পর্যন্ত তাদের এই কার্যগত ডুক্তি 
প্রত্যাহার করার ঘোষণা না করা হয়। 

সারকথা এই যে, এই কার্ধগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে 
তা জায়েয হতো না, কিন্তু হযরত মুসা (আ) তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেন নি। বরং 
ইসরাইলী লোকটিকে তার যুলুম থেকে বাচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন । এটা: 
স্বভাঁবর্ত হত্যায় কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল।“মৃসা (আ) অনুভব 
করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও কম মাত্রীর প্রহারও যথেষ্ট ছিল। কাজেই 
এই বাড়াবাড়ি আমার জন্য জায়েয ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কাজ 
আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। 

জ্ঞাতব্য $ এটা হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা "আশরাফ আলী 
থানভী (র)-এর সুচিস্তিত অভিমত, যা তিনি আরবী ভাষায়- 'আহকামুল কোরআন' - সূরা 
কাসাস লেখার সময় ব্যক্ত করেছিলেন এটা তার সর্বশেষ গন্নেষণার ফল । 'কেননা, 
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সূরা আল-কাসাস ৬২১ 
১৩৬২ হিজরীর ২রা-রজব তারিখে তিনি-ইহলোক ত্যাগ করেন)। ইল্লা লিল্লাহি" হর 
রাজিউন। 


কৌন কোন তফসীরকার বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল; কিনতু পয়গরণ 
বৈধ. কাজও ততক্ষণ. করে না, যতক্ষণ ৰিশেষভাবে আল্লাহ্‌ তা“আলার পক্ষ থেকে. অনুমতি 
ও ইশারা না পান।-এ ক্ষেত্রে মূসা (আ) বিশেষ অনুমতির. অপেক্ষা না. করেই পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে গুনাহ্‌ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা 
করেছেন।__(রেহুল-মা “'আনী) . 

১১৯14৮008০০ 3০১08 হ্যরত মুসা (আ)-এর এই বিচ্যুতি 
আন্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকর আদায় করনার্থে আরয করলেন, আমি 
ভবিষ্যড্টে কোন অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বুঝা গেল" যে, মুসা (আট) যে 
ইসরাইলীর সাহাষ্যার্থে এ কাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় -ঘটনার পর প্রমাণিত ইয়ে যায় যে, 
সে. নিজেইংকলহপ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার অভ্যাস ছিল। তাই, তিনি তাকে 
অপরাধী সাবমত্ত করে ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। 

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ স্থলে ৫১৯ _*(অপরাধী) এর তফসীরে ১৪৮ কোফির) 
রা জা ভি 
মূসা (আ) যে ইসরাইলীকে সাহায্য করেছিলেন, স্নে-ও মুস্লমান ছিল না, তবে মজলুম 
মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন। মূসা (আ)-এর এই উক্তি থেকে দুইটি মাস“আলা 

বঙ্জলুম- কাফির ফাসেক হলেও তাকে 'সাহাধ্য-করা উচিত। (২) কোন জালিম 
অবপ্ররারীকে সাহায্য করা জায়েয নয় । আলিমগণ..এই আয়াত দৃষ্টে, অত্যাচারী অত্যাচারী শাসনকর্তার 
চাকরিকেও অবৈধ সীব্যস্ত করেছেন। কারণ, এতে যুলুমে অংশগ্রহণ বুঝা যায়। পূর্ববর্তী 
মনীষীগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।__(রূহুল-মা“আনী) 
কাফির অথবা' জালিমদের সাহায্য-সহযোগিতার নানাবিধ পন্থা বর্তমান। এর বিধিবিধান 
ফিকাহর গ্রস্থাবলীতে বিশদভাবে উল্লিধিত রয়েছে। বর্তমান লেখক আরবীতে লিখিত 
“আহকামুল কোরআন' “এ আয়াতের প্রসঙ্গে বিশদ ব্যা্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছেন। 
জঞানাৰেষী বিজন তা দেখে নিতে পারেন। 


উজার 
মুর 2৬0 ০5 হও ৩5৩৯৩৪৩১০৪৬ 
শ্ ৩৬ ৮৩8606৫ ১৯১৩৩৬৩ি। 9202322 ্ 


তিন 
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৬২২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ও ও 22১ ৫ এগার 3৩, ্্ 50680 
নর 22453৫86  , ১৫ 2 ০০৬০৭ 
২০৩৯ 05 ২০৮21425582 ৮4৫০৬ 


পর্ণ 1 ৩১১৩৫ পা তপু 


নু ৮0520 লু 


এও 8০৮ উ 38১06 ০355এ নিব 
িরেরেরেতে শা তা ওে5 ৩৪৩৩০৬৩, 5৫1 6৪ 
না তেও 2. রি ৩৩ ০০৮৩৪ ্্ রতি এ ক 


৬ ১220 ৩১১০ 9 ৩১2], 
966 ৫০44৫ ৩5৩ 


(২) যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় 
আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন । (২৩) যখন তিনি মাদইয়ানের কৃপের 
ধারে পৌছলেন, তখন কৃপের কাছে.একদল লোককে পেলেন, তারা জন্ভুদেরকে পানি পান 
করার কাজে. রত। এবং তাদের পশ্চাতে দুইজন স্ত্রীলোককে দেখলেন, তারা তাদের 
জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার ? তারা বলল, আমরা 
আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে 
নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ । (২৪) অতঃপর মৃসা তাদের জন্তরদেরকে 
পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার 
পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাধিল করবে, আমি.তার মুখাপেক্ষী । (২৫) 
অতঃপর বালিকাহয়ের একজন জজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তার কাছে আগমন কর । বলল, 
আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, 
তার বিনিময়ে পুরষ্কার প্রদান করেন। অতঃপর মূসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত 
বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি.বললেন, ভয় করো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল 
থেকে রক্ষা পেয়েছ। (২৬) বালিকাহয়ের একজন বলল, পিতঃ, তাকে চাকর নিযুক্ত 
করুন। কেননা, আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, য়ে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত । 
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(২৭) পিতা.মৃসাকে বললেন, আমি. আমার এই, কল্যাঘয়ের একজনকে তোমার কাছে 
বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর-আমার চাকরি করবে, যদি তৃমি দশ বছর 
পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা । আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্‌ চাহেন:তো তুমি 
আমাকে সত্কর্মপরায়ণ পাবে । (২৮) মূসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি 
স্থির হলো। দুইটি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন 
জুরিরাদ বারন দা। জারা সানলহি: ভাতে আমার উর ভরসা | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ রঃ 
যন .মৃসাগ্(আ) এই দোয়া করে-আলাহ্র উপর-রসা করে একদিকে ওয়ানা 
হলেন এবং অদৃশ্য ইঙ্গিতে] মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন যেহেতু পথ জানা 
ছিল না, তাই মনোবল ও মনস্তুষ্টির জন্য নিজে নিজেই বললেন, আশা করি আমার 
পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন (সেমতে তাই হলো এবং.তিনি মাদইয়ান পৌছে 
গেলেন)। এবং যখন মাদইয়ানের কৃপের ধারে পৌঁছলেন, তখন তাতে (বিভিন্ন) লোকজনের 
একটি দলকে দেখলেন, তারা (কেপ থেকে তুলে তুলে জন্তুদেরকে) পানি পান করাচ্ছে এবং 
তাদের পশ্চাতে দুইজন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা (তাদের- ভেড়াপ্তলোকেট আগলিয়ে 
রাখছে। মুসা (€আ) তাদেরকে] জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার ? তারা বলল 
(আমাদের অভ্যাস এই যে,) আমরা আমাদের জন্ত্ুদেরকে ততক্ষণ পানি পান-করাই না, 
যতক্ষণ না এই রাখালরা পানি পান করিয়ে (জন্তুদেরকে) সরিয়ে নিয়ে যায়.। (একে তো 
লঙ্জার কারণে, দ্বিতীয়ত পুরুঘদেরকে হটিয়ে দেওয়া আমাদের মতো অবলাদের পক্ষে 
সম্ভবপর নয়)-এবং (এই অবস্থায় আমরা আসতামও না; কিন্তু) আমাদের পিতা খ্ুর্ই 
বৃদ্ধ। (কাজের আর কোন লোকও নেই। কাজটিও জরুরী । তাই বাধ্য হয়ে আমাদেরকে 
আসতে হয়।) অতঃপর (এ কথা শুনে) মূসা [(আ)-এর মনে দয়ার উদ্রেক হয় এবং তিনি] 
তাদের জন্যে (পানি তুলে তাদের জন্ত্ুদেরকে) পান করালেন (এবং তাদেরকে প্রতীক্ষা ও 
পানি তোলার কষ্ট থেকে বাচালেন)। অতঃপর (আল্লাহ্‌র দরবারে) দোয়া করলেন, হে 
আমার পালনকর্তা, (এ সময়) আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই €কম হোক কিংবা বেশি) 
নাধিল করবেন, আমি তার (তীব্র) মুখাপেক্ষী । (কেননা এই সফরে তিন্নি পানাহারের 
কিছুই পাননি। আল্লাহ্‌ তা'আলা এর. এই ব্যবস্থা করলেন যে রমণীঘ্বয় গৃহে পৌছলে পিতা 
তাদেরকে অস্বাভাবিক শীঘ্র চলে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা সমুদয় ঘটনা খুলে 
বলল। অতঃপর তিনি এক কন্যাকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন) মৃসা 
(আ)-এর কাছে. রমণীদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে আগমন করল; (এটা..সম্্াস্ 
পরিবারের স্বাভাবিক অবস্থা। এসে) বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে 
আপনি যে আমাদের জন্য (আমাদের জন্তুদেরকে)_ পানি পাঁন করিয়েছেন, তার পুরম্ফার 
প্রদান করেন। [কন্যা হয়তো পিতার অভ্যাস থেকে একথা জেনে থাকবে । কারণ, তার 
পিতা অনুগ্রহের প্রতিদান দিতেন। মুসা (আ) সঙ্গে চললেন। তবে কাজের বিনিময় গ্রহণ 
করাই তীর উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু এই বেগতিক অবস্থায় তিনি শাস্তির জায়গা ও একজন 
সহৃদয় সঙ্গীর অবশ্যই প্রত্যাশী ছিলেন। ক্ষুধার তীব্রতাও যাওয়ার অন্যতম কারণ হলে 
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দোষ নেই। পারিশ্রমিকের সাথে শ্রর কোন সম্পর্ক নেই। আতিথেয়তার অনুরোধও নিদারষ্প' 
প্রয়োজনের সময় "দ্র ও সন্ত্রান্ত লোঁকেব্র কাছে অপমানের কথা ময়। অপরের অনুরোধে 
আতিথেয়তা গ্রহণ রুরাতে তো কোন কথাই 'নাই। পথিমধ্যে মৃসা.(আ) রমণীকে বললেন, 
তুমি আম্বার পশ্চাতে আগমন কর। আমি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর । বেগানা নারীকে 
কিনা কারণে বিনা ইচ্ছায়ও- দেখা পছন্দ করি না। মোটকপ্না, এন্ডাবে তিনি নৃদ্ধের কাছে 
পৌছলেন।] অতঃপর মূসা (আ) যগন্ন তার কান্ছে গ্রেলেন এবং সসম্ত-ৃনতাস্ত রর্ণনা' 
করলেন; তখন তিনি (সান্ত্বনা দিলেন-এবং) বললেন, (আর) আশংকা করো না, তুমি 
জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। |কেননা, এই স্থানে ফিরাউনের-শাসন চলত 
না।-_ বেহুল-মাঁ 'আনী)] বালিকাদ্তয়র একজন বলল, আব্বাজান, (আপনার তো একজন 
লোক দরকার । আমরা প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে গেছি। এখন গৃহে থাকা উচিত। অতএব) আপনি 
তাকে চাকর নিযুক্ত করুন| কেননা, উত্তম চাকর সে-ই, যে শক্তিশালী (ও) বিশ্বস্ত । (তার 
মধ্যে উভয়.-গুণ বিদ্যমান -আছে। পানি ভেলা দেখে শক্তির পরিচয়: এবং পথিমধ্যে 
নারীকে পশ্চাতে আগমনের কথা. বলা থেকে বিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়া গেছে? সে এ কথা 
তার পিতার কাছেও বর্ণনা করেছিল ।) পিতা [মূসা (আ)-কে] বললেন, আমি আমার এই 
কন্যাহয়ের একজনকে তোমার কাছে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর 
আমার চাকরি. করবে । (এই বিবাহই চাকরির প্রতিদান অর্থাৎ আট বছরের চাকরি এই 
বিবাহের মোহরানা ।) অতঃপর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর; তবে তা তোমার ইচ্ছা (অর্থাৎ 
অনুগ্রহ । আমার .পক্ষ থেকে জবরদস্তি নেই।) আমি (এ ব্যাপারে) তোমাকে কষ্ট দিতে চাই 
না। অর্থাৎ কাজ নেওয়া সময়ের অনুবর্তিতা ইত্যাদি ব্যাপারে সহজ. আচরণ করর 1) 
আল্লাহ্‌ চাহেন. তো তুমি আমাকে সদাচারী পাবে । (মূসা (আ) সম্মত হলেন এবং] বললেন, 
আমার ও আপনার মধ্যে এ কথা (পোকাপাকি) হয়ে-গেল ।+দুইটি মেয়াদের মধ্য থেকে যে 
কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ .থাকবে না। আমরা যা বলছি, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সাক্ষী (তকে হাষির-নাধির জেবে চুক্তি পূর্ণ করা উচিত)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এন ৫৫০০ পামদেশের একটি শহরের দাম মাদইয়ান। মদইয়ান ইবনে 
ইবরাহীম (আ)-এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চল ফিরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে 
ছিল। মিসর থেকে এর দূরত্ব ছিল আঁট মনযিল। মূসা (আ) ফিরাউনী সিপাহীদের 
পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশংকা বোধ করে মিসর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। 
বলা বাহুল্য, এই আশংকাবোধ নবুয়ত ও তাওয়াকুল কোনটিরই পরিপত্র নয়। মাদইয়ানের' 
দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মাদইয়ানেও ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের 
বসতি ছিল। মূসা (আ)-ও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 

মূসা. (আ) সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিসর থেকে বের হন। তার সাথে পাথেয় বলতে 
কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায়“তিনি আল্লাহ্‌র দিকে 
মনোনিবেশ করে, বললেন, ০১০ 2০851 |: ৮১2 __অর্থাৎ আশা করি আমার 
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পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা এই দোয়া কবুল 
করলেন। তফসীরকারগণ বর্ণনা করেন এই সফরে মুসা (আ)-এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। 
হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এটা ছিল মৃসা (আ)-এর সর্বপ্রথম পরীক্ষা ৷ তীর পরীক্ষাসমূহের 
বিশদ বিবরণ সূরা তোয়াহায় একটি দীর্ঘ হাদীসের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। 

25155581558 4105 95 7552514০৯৯০5 বলে একটি কৃপকে বুঝানো 
হয়েছে, যা থেকে এই জনপদের অধিবাসীরা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাত। 724) 
১058১1০৭5১১ অর্থাৎ দুইজন রমণীকে দেখলেন তারা তাদের ছাগপালকে পানির 
দিকে যেতে বাধা দিচ্ছিল, যাতে তাদের ছাগলগুলো অন্যদের ছাগলের সাথে মিশে না 
যায়। 


রি না 0292: ০২০ 055390058৮5 ০০005 ০৮৯ শব্দের অর্থ 
শান, অবস্থা, উদ্দেশ্য এই যে, মূসা আ) রমণীঘ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি 
ব্যাপার ? ভোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাড়িয়ে আছ কেন ? অন্যদের 
ন্যায় কূপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেন ? তারা জওয়াব দিল, আমাদের 
অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছাগলগুলোকে 
পানি পান করাই না, যে পর্যস্ত তারা কৃপের কাছে থাকে । তারা চলে গেলে আমরা 
ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোন 
পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে এ কাজে আসতে হয়েছে ? রমণীঘ্ধয় এই -সন্তাব্য প্রশ্রের 
জওয়াবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি এ কাজ করতে 
পারেন না। তাই আমরা করতে বাধ্য হয়েছি। 

এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুন্তৃপূর্ণ বিষয় জানা গেল £ (১) দুর্বলদেরকে সাহায্য 
করা পয়গন্বরগণের সুন্নত। মূসা আঁ) দুইজন রমণীকে দেখলেন যে, তারা ছাগলকে পানি 
পান করাতে এসে ভিড়ের কারণে সুযোগ পাচ্ছে না। তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন। 
€২) বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশত কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যস্ত ফোন অনর্থের 
আশংকা না হয়। (৩) আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় 
ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত 
করার পর মহিলাদের জন্য পর্দার আদেশ অবতীর্ন হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও 
স্বভাবগত ভদ্রতা ও লঙ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিধ্যমান ছিল। এ কারণেই 
রমণীঘ্বয় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি এবং নিজেরাই 
কষ্ট স্বীকার করেছে। (৪) এ ধরনের কাজের জন্য নারীদের বাইরে. যাওয়া তখনও 
পছন্দনীয় ছিল না। এ কারণেই রমণীছয় তাদের পিতার বার্ধক্যের ওযর বর্ণনা করেছে। 

(2$158...5 অর্থাৎ মূসা (আ). রমণীছয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কৃপ- থেকে পানি তুলে 
তাদের ছাগলকে পান করিয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রাখালদের অভ্যাস 
ছিল যে, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর পর একটি ভারী পাথর দ্বারা কূপের মুখ বন্ধ 
করে দিত। ফলে রমণীদ্বয় তাদের উচ্ছিষ্ট পানি পান করাত। এই ভারী পাথরটি দশজনে 
মিলে স্থানান্তরিত করত । কিন্তু মুসা (আ) একাই পাথরটি সরিয়ে দেন এবং কৃপ থেকে পানি 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)-_-৭৯ 
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৬২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


উত্তোলন করেন। সম্ভবত এ কারণেই রমণীছ্বয়ের একজন মুসা (আ) সম্পর্কে পিতার কাছে 
বলেছিল. সে শক্তিশালী ।_কুরতুবী) 

2১5 ১১১ ১০1 আ এ 0৪ 59085 01 এ|। ৮ _ মূসা আ) সাত দিন থেকে 
টি দি যা জনতা হা যার ডি ভাদার বো 
নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দোয়া করার একটা সূক্ষ্ম পদ্ধতি । ১১ শব্দটি 
কোন কোন সময় ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন £:---4।/:-১ 4 ১। আয়াতে । 
কোন কোন সময় শক্তির অর্থেও আসে $ যেমন ::$1১81%:5 151 আয়াতে । আবার কোন 
সময় এর অর্থ হয় আহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই উদ্দেশ্য । __কুরতুবী) 

১5: 4০550 2525 কোরআনী রীতি অনুযায়ী এখানে কাহিনী সংক্ষিণ 
করা হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এবপ £ রমণীঘয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাড়ি পৌছে গেলে বৃদ্ধ 
পিতা এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কন্যারা ঘটনা খুলে বলল। পিতা দেখলেন, লোকটি 
অনুগ্রহ করেছে; তাকে এর প্রতিদান দেওয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্য়ের একজনকে 
তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন। বালিকাটি লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে 
পৌছল। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পর্দার নিয়মিত বিধানাবলী অবতীর্ণ না হওয়া সত্বেও 
সতী রমণীগণ পুরুষদের সাথে বিনা দ্বিধায় কথাবার্তা বলত না। প্রয়োজনবশত সেখানে 
পৌছে বালিকাটি লঙ্জা সহকারে কথা বলেছে। কোন.কোন তফসীরে বলা হয়েছে যে, সে 
আস্তিন দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে কথা বলেছে। তফসীরে আরও বলা হয়েছে যে, মৃসা 
(আ) তার সাথে পথ চলার সময় বললেন, তূমি আমার পশ্চাতে চল এবং রাস্তা বলে 
দাও। বলা বাহুল্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেচে থাকাই ছিল এর লক্ষ্য । সম্ভবত এ 
কারণেই বালিকাটি তার সম্পর্কে পিতার কাছে বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এই বালিকায়ের 
পিতা কে ছিলেন, এ সম্পর্কে তফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু কোরআনের 
আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যত এ কথাই বুঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হযরত শোয়ায়ব (আ)। 
যেমন এক আয়াতে আছে $4:5১01 2: 419 কুরতুবী) 

০551 91 _বালিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারত। 
কিন্তু সে তা করেনি; বরং তার পিতার পয়গাম জানিয়ে দিয়েছে। কারণ, কোন বেগানা 
পুরম্যকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ জানানো লঙ্জা-শরমের পরিপন্থী ছিল। 

১41 এগ ০১৯5:৭১০৮১১। অর্থাৎ শোয়ায়ব (আ)-এর এক কন্যা তার পিতার 
নিকট আরয করল, গৃহের কাজের জন্য আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন আছে। 
আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। কারণ, চাকরের মধ্যে দুইটি গুণ থাকা আবশ্যক । এক, 
কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং দুই, বিশ্বস্ততা । আমরা পাথর তুলে পানি পান 
করানো দ্বারা তার শক্তি-সামর্থ্য: এবং পথিমধ্যে বালিকাকে পশ্চাতে রেখে পথচলা ছারা 
তার বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। . 

কোন চাকরি অথবা পদ ন্যান্ত করার জন্য জরুতরী শর্ত দুইটি £ হযরত শোয়ায়ব 
(আ)-এর কন্যার মুখে আল্লাহ্‌ তা“আলা অত্যন্ত বিজ্ঞসুলভ কথা উচ্চারিত করিয়েছেন। 
আজকাল সরকারি পদ ও চাকরির ক্ষেত্রে কাজের যোগ্যতা ও ডিথীর প্রতি লক্ষ্য রাখা 


///.0910190781-0017 


সূরা আল-কাসাস ৬২৭ 


হলেও বিশ্বস্ততার প্রতি ভ্রক্ষেপ করা হয় না। এরই অনিবার্য ফলম্বরূপ সাধারণ অফিস ও 
পদসমূহের কর্মতৎপরতায় পূর্ণ সাফল্যের পরিবর্তে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কারণে 
আইন-কানুন অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। আফসোস! এই কোরআনী পথ নির্দেশের 
প্রতি যথাযথ সম্থান প্রদর্শন করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যেত। 

১550 5891 এ০০। 4৯৫01 21 ৮ 4. অর্থাৎ বালিকাদ্বয়ের পিতা হযরত শোয়ায়ব 
(আ) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে বিবাহ দান করার 
ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে পাত্রীর 
অভিবাবকের উচিত পাব্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা। বরং নিজের পক্ষ 
থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গন্বরগণের সুন্নাত । উদাহরণত হযরত উমর (রো). তার 
কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর নিজেই হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উসমান গনি 
(রা)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন ।- (কুরতুবী) 

হযরত শোয়ায়ব (আ) উভয় কন্যার মধ্য থেকে কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে কথা 
বলেন নি; বরং ব্যাপারটি অস্পষ্ট রেখে কোন একজনকে বিবাহ দান করার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছেন। এই আলোচনা বিবাহের নিয়মিত আলোচনা ছিল না, যাতে ইজাব কবুল ও 
সাক্ষীদের উপস্থিতি জরুরী হয়; বরং এটা ছিল আদান-প্রদানের আলোচনা যে, এই 
দিব। মূসা (আ) এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর নিয়মিত 
বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার কথা আপনা-আপনিই বুঝা যায়। কোরআন পাক সাধারণত 
কাহিনীর সেই অংশ উল্লেখ করে না, যা পূর্বাপর বর্ণনা থেকে আপনা-আপনি বুঝা যায়। 
এই. আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে এরূপ অমূলক যে, বিবাহিত স্ত্রীকে নির্দিষ্ট না 
করেই বিবাহ কিরূপে হয়ে গেল অথবা র উপস্থিতি ব্যতিরেকেই বিবাহ কিরূপে 
সংঘটিত হলো ? __(বূহুল মা“আনীর্টবয় কোরআন) 

(5৯ ০205 2৮৯৪ 01 এই আট বছরের চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়।-্ত্রীর 
চাকরিকে স্বামী তার মোহরানা সাব্যস্ত করতে পারে কি না, এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের 
মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে আহকামুল কোরআনের সূরা কাসাসে বিস্তারিত আলোচনা 
করা হয়েছে। এখানে এতটুকু বুঝে নেয়া যথেষ্ট যে, মোহরানার এই ব্যাপারটি মোহাম্মদী 
শরীয়তে জায়েয না হলেও শোয়ায়ব (আ)-এর শরীয়তে জায়েয ছিল। বিভিন্ন শরীয়তে 
এ ধরনের শাখাগত পার্থক্য হওয়া কোরআন হাদীসে প্রমাণিত আছে। . 

ইমাম আযম আবু হানীফা (রে) থেকে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, স্ত্রীর চাকরিকে 
মোহরানা সাব্যস্ত করা তো স্বামীর মান-সম্মানের. খেলাফ; কিন্তু স্ত্রীর যে কাজ বাড়ির 
বাইরে, করা হয়; যেমন পশুচারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি__এ ধরনের কাজে ইজারার 
শর্তানুযায়ী মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হলে এই চাকরিকে মোহরানা করা জায়েয; যেমন. আলোচ্য 
ঘটনায় আট বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হুয়েছিল। এই নির্দিষ্ট মেয়াদের বেতন আদায় 
করা স্ত্রীর যিম্মায় জরুরী । কাজেই একে মোহরানা গণ্য করা জায়েয ।__(বাদায়ে) 

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য । স্ত্রীর পিতা অথবা অন্য কোন স্বজনকে 
স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে মোহরানা অর্থ হাতে হাতে দিয়ে দিলে মোহর আদায় হয় না। 
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৬২৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আলোচ্য ঘটনায় 5, 26: শব্দ সাক্ষ্য দেয় যে, পিতা তাকে নিজের কাজের জন্য চাকর 
নিযুক্ত করেন। অতএব চাকরির ফল পিতা লাভ করেছেন। এটা স্ত্রীর মোহরানা কিরূপে 
হতে পারে ? উত্তর এই যে, প্রথমত এটাও সম্ভবপর যে, এই ছাগলগুলো বালিকাদের 
মালিকানাধীন ছিল। অতএব চাকরির এই ফল বালিকারাই লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত যদি 
মূসা (আ) পিতারই কাজ করেন এবং পিতার যিম্মায়ই তার বেতন আদায় করা জরুরী হয় 
তবে মোহরানার এই টাকা কন্যার হয়ে যাবে এবং কন্যার অনুমতিক্রমে পিতাও একে 
ব্যবহার করতে পারেন। বলা বাহুল্য, আলোচ্য ব্যাপারটি কন্যার অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন 
হয়েছিল । 

মাস'আলা £ এ: শব্দ ছারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপার পিতা সম্পন্ন 
করেছেন। ফিকাহ্বিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এরূপ হওয়াই বাঞ্কনীয় ৷ কন্যার অভিভাবক 
তার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করবে; কন্যা নিজে করবে না। তবে কোন কন্যা প্রয়োজন ও 
বাধ্যবাধকতার চাপে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরস্ত হবে কি না, এ 
সারে ইমামদের হো অতুহেদ আছে! হমায জারানের অত -রিযাহ সপন হতে 
যাবে। আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেয়নি । 
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০ 229৬ ৫ ০92১৯৩৫৩০০০ রি ১55৫ 
টো নি 2৩০১৬ পুর 


(২৯) অতঃপর মূসা (আ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, 
তখন সে ত্র পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্ণকে বলল, 
তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি । সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে 
কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জ্বলস্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা 
আগুন পোহাতে পার । (৩০) যখন সে তার কাছে পৌছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত 
উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেওয়া হলো, হে মৃসা! আমি আল্লাহ্‌, 
বিশ্ব পালনকর্তা । (৩১) আরও বলা হলো, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন 
সে লাঠিকে সর্পের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে 
পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল না । হে মূসা, সামনে এস এবং ভয় করো না। 
তোমার কোন আশংকা নেই । (৩২) তোমার হাত বগলে রাখ । তা বের হয়ে আসবে 
নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে এবং ভয় হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এই দুইটি 
ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ । নিশ্চয় তারা 
পাপাচারী সম্প্রদায় । (৩৩) মুসা বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে 
হত্যা করেছি। কাজেই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে । (৩৪) আমার 
ভাই হারূন, সে আমা অপেক্ষা প্রাপ্রলভাষী । অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য 
প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে । আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে 
মিথ্যাবাদী বলবে । (৩৫) আল্লাহ বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার 
ভাই ছারা এবং তোমাদের প্রাধান্য দান করব। ফলে, তারা তোমাদের কাছে পৌছতে 
পারবে না। আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা প্রবল 
থাকবে। 


তফসীব্রের সার-সংক্ষেপ 

মূসা আ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করলেন এবং [শোয়ায়ব (আ)-এর অনুমতি ক্রমে] 
সপরিবারে (মিসরে অথবা শামদেশে) যাত্রা করলেন, তখন (শীতের রাত্রে অজানা পথে) 
তিনি তৃর পর্বতের দিক থেকে (একটা আলো তথা) আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তার 
পরিৰারবর্গকে বললেন, তোমরা (এখানেই) অপেক্ষা কর। আমি আগুন দেখেছি (আমি 
সেখানে যাই) সম্ভবত আমি সেখান থেকে (পথের) কোন খবর নিয়ে আসব অথবা জলন্ত 
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কাষ্ঠখণ্ড তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার । যখন 
তিনি আগুনের কাছে গেলেন, তখন উপত্যকার ডান প্রান্ত হতে [যা মূসা আ-এর ডান দিক 
ছিল] পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত এক বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেওয়া হলো, হে মূসা, 
আমিই আল্লাহ্‌-__বিশ্ব পালনকর্তা । আর(ও বলা হলো) তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর 
(তিনি লাঠি. নিক্ষেপ করতেই তা সর্প হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল ।) অতঃপর তিনি যখন 
লাঠিকে সর্পের ন্যায় হেলতে-দুলতে দেখলেন, তখন মুখ ফিরিয়ে পালাতে লাগলেন এবং 
পেছন ফিরেও দেখলেন না। (আদেশ হলো,) হে মুসা, সামনে এসো এবং ভয় করো না। 
তোমার কোন আশংকা নেই। (এটা ভয়ের বিষয় নয়; বরং তোমার মুজিযা। আরেকটি 
মু'জিযা লও) তোমার হাত বগলে রাখ (এরপর বের কর) তা বের হয়ে আসবে নিরাময় 
উজ্জ্বল হয়ে (লোঠির, রূপান্তরের ম্যায় এই মুজিযা দেখতে যদি ভয় পাও, তবে) ভয় 
দূরীকরণ) হেতু তোমার (সেই) হাত (পুনরায়) তোমার (বগলের) উপর চেপে ধর (যাতে 
সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং স্বাভাবিক ভয়ও না হয়।) এই দুইটি ফিরাউন ও তার 
পারিষদবর্গের প্রতি (যাদের কাছে যাওয়ার আদেশ তোমাকে করা হচ্ছে) তোমার পালনকর্তার 
তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী- সম্প্রদায় । মূসা (আ) বলেন, হে আমার 
পালনকর্তা, আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত; কিন্তু আপনার বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন । 
কেননা) আমি তাদের এক ব্যক্তিকে খুন করেছিলাম । কাজেই আমার ভয় হয় যে, অরো 
(পূর্বেই) আমাকে হত্যা.করবে (ফেলে, প্রচার কার্ধও হতে পারবে না)। এবং (দ্বিতীয় কথা 
এই যে, আমার মুখও তত চালু.নয়।) আমার ভাই হান্দন আমা অপেক্ষা অধিক প্রার্জলভাষী। 
আপনি তাকেও আমার সাহায্যকারী করে আমার সাথে রিসালাত দান করুন। সে আমার 
(বক্তব্যের) সমর্থন বিস্তারিত ও পুরোপুরিভাবে) করবে । (কেননা) আমি আশংকা করি 
যে, তার! (অর্থাৎ ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ) আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (তখন 
বিতর্কের প্রয়োজন হবে । মৌখিক বিতর্কের জন্য প্রাঞ্জলভাষী ব্যক্তিই অধিক উপযুক্ত ।) 
আল্লাহ্‌ বললেন, ভোল কথা) আমি এখনই তোমার ভাইকে তোমার বাহুবল করে দিচ্ছি 
(এক অনুরোধ এভাবে পূর্ণ হলো) এবং (দ্বিতীয় অনুরোধ সম্পর্কে বলা হলো) আমি 
তোমাদের উভয়কে বিশেষ প্রাধান্য দান করব। ফলে তারা তোমাদের কাছে পৌছতে 
পারবে না। (সুতরাং আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা 
(তাদের উপর) প্রবল থাকবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৯ ৮০ 5৬৮১ $৮-$- অর্থাৎ মূসা (আ) যখন চাকরির নির্দিষ্ট আট বছর 
বাধ্যতামূলক এবং দুই বছর এচ্ছিক মেয়াদ পূর্ণ করলেন । এখানে প্রশ্ন হুয় যে, মূসা (আ) 
আট বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন, না দশ বছরের? সহীহ্‌ বুখারীতে আছে হযরত ইবনে 
আব্বাসকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, অধিক মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ 
করেছিলেন। পয়গন্বরগণ যা বলেন তা পূর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও -প্রাপককে তার 


প্রাপ্যের চাইতে বেশি দিতেন এবং তিনি উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকরি, পারিশ্রমিক 
ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করবে। 
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০5) 40 018 () ১২৯০০1০৮১৮৬ এই বিষয়বস্তু সূরা তোয়াহা ও 
সূরা নামলে বর্ণিত হয়েছে। সূরা তোয়াহায় ৫৫১ ৫: ৬ সূরা. নামলে ১৫ ৬৪১১ 4%:31 ৪4 
এবং আলোচ্য সূরায় ১১0. 20:54 61: বলা হয়েছে। বিভিন্ন সূরায় উল্লিখিত এসব 
আয়াতের ভাষা বিভিন্ন রূপ হলেও অর্থ প্রায় একই প্রত্যেক জায়গায় উপযুক্ত ভাষায় 
ঘটনা বিধৃত হয়েছে। অগ্নির আকারে এই তাজাল্লী ছিল-রূপক তাজাল্পী। কারণ, সত্তগত 
তাজাল্লী এই দুনিয়াতে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সত্তাগত তাজাল্লীর দিক দিয়ে স্বয়ং 
মুসা আ)-কে : ১5158 বলা হয়েছে। অর্থাৎ তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না__মানে, 
আমার সত্তাকে দেখতে পারবে না । 

সৎকর্ম দ্বারা স্থানও বরকতময় হয়ে যায় 8 74)1:41 .54। ত্র পর্বতের এই স্থানকে 
কোরআন পাক “বরকতময় ভূমি' বলেছে। বলা বাহুল্য. এর বরকতময় হওয়ার কারণ 
আল্লাহ্‌র তাজাল্লী, যা আগুনের আকারে এ স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে। এ থেকে জানা গেল 
যে, যে স্থানে কোন গুরত্তুপূর্ণ সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থানও বরকতময় হয়ে যায়। 

ওয়াষে বিশুদ্ধতা ও প্রার্জলতা কাম্য £ (..] ৮৮০:-১1৬১__এ থেকে জানা গেল যে, 
ওয়ায ও প্রচারকার্ষে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি কাম্য । এই গুণ অর্জনে 
প্রচেষ্টা চালানো নিন্দনীয় নয়। 


2 
এ রি ও 
বিভোর ৩ 54590, 25৮৮2) 0 ৪ 


৫১৩১৯৯৯৮৯১৬ 1৮512553095 ১:০০ 
পরও ৫ ৮20: ৬ 1 25 ৮4৫৮ তা ০৮ লা 
£ 23৬৩০৬৬৫৫৮১ ০১৬০ ১১013 ০৪১ ৩৩552552522৩৩৩ 


লা এপার ্ট 


দাতা 
252555001 ০৬৩ ভা €9 2৯১ 
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৬৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ বষ্ঠ খণ্ড 


এতে ঠা পাজি 


22526 4))357৮555729222242545 
22255 ১০১২ এ চিলি 
০০৪) ৫2 ৬ ১ 2 ০৮ 1, 


ভিত যা 





২. 


লাকসাম 
তখন তারা বলল, এ তো অলীক জাদু মাত্র । আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এ কথা 
শুনিনি। (৩৭) মৃসা বলল, আমার পালনকর্তা সম্যক জানেন, যে তাঁর নিকট থেকে 
হিদায়াতের কথা নিয়ে, আগমন করেছে, এবং যে প্রাপ্ত হবে পরকালের গৃহ। নিশ্চয় 
জালিমরা সফলকাম হবে না । (৩৮) ফিরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, 
আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। হে হামান, তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর 
আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার উপাস্যকে. উকি মেরে দেখতে 
পারি । আমার তো ধারণা এই যে, সে একজন মিথ্যাবাদী । (৩৯) ফিরাট্উন ও তার বাহিনী 
অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার 
কাছে প্রভ্যাবর্তিত হবে না। (৪০) অতঃপর আমি-তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও 
করলাম, তৎপর আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ, জালিমদের 
পরিণাম কি হয়েছে (৪১) আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম । তারা জাহান্নামের দিকে 
আহবান করত । কিয়ামতের দিন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। (৪২) আমি এই পৃথিবীতে 
অভিশাপকে তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে দুর্দশীস্ত। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

'যখন মূসা আ) তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলেন, তখন 
তারা, মু'জিযাসমূহ দেখে) বলল, এ তো এক জাদু, যা (মিছামিছি আল্লাহ্‌র প্রতি) 
আরোপ রা হচ্ছে (যে, এটা তার পক্ষ থেকে মুজিযা ও রিসালাতের প্রমাণ)। আমরা 
আমাদের পিতৃপুরষদের কালে এরূপ কথা কখনও শুনিনি। (মূসা (আ) বললেন, (বিশুদ্ধ 
প্রমাণাদি কায়েম হওয়া এবং তাতে কোন সঙ্গত আপত্তি উ্থাপন করতে না পারার পরও 
যখন মান না তখন এটা হঠকারিতা। এর সর্বশেষ জওয়ার এই যে,). আমার পালনকর্তা 
সম্যক অবগত আছেন যে, তার কাছ থেকে কে সত্য ধর্ম নিয়ে আগমন করেছে এবং কার 
পরিণতি এ জগত (দুনিয়া) থেকে শুভ হবে । নিশ্চয় জালিমরা (যারা হিদায়াত ও সত্য 
ধর্মে কায়েম নয়) কখনও সফলকাম হবে না। [কেননা, তাদের পরিণাম শুভ হবে না। 
উদ্দেশ্য. এই যে, আশল্মাহ সম্যক অবগত আছেন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কে 
হিদায়াতপ্রাপ্ত, কে জালিম এবং কার পরিণাম শুভ, কার পরিণাম ব্যর্থতা। সুতরাং মৃত্যুর 
সাথে সাথেই প্রত্যেকের অবস্থা ও পরিণতি প্রকাশ পাবে । এখন না মানলে তোমরা জান। 
মূসা আ)-এর নিদর্শনাবলী দেখে ও শুনে] ফিরাউন (আশংকা করল যে, তার ভক্তবৃন্দ 
নাকি মূসার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। তাই সে সবাইকে একত্রিত করে) বলল, হে 
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পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। (এরপর 
বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য তার উধিরকে বলল, যদি এতে তাদের মনে শান্তি না আসে, তবে) 
হে হামান, তুমি. আমার জন্য ইট পোড়াও অতঃপর (এই পাকা ইট দ্বারা) আমার জন্য 
একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর, যাতে আমি (তাতে উঠে) মুসার উপাস্যকে দেখতে পারি। 
(আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য আছে-মূসার এই দাবিতে) আমি তো তাকে মিথ্যাবাদী 
মনে করি। ফিরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে রেখেছিল এবং 
তারা মনে করত যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। অতঃপর (এই অহংকারের 
শাস্তি-্বরূপ) আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ ক্রলাম (অর্থাৎ 
নিমজ্জিত করে দিলাম) অতএব দেখ, জালিমদের পরিণতি কি হয়েছে! (মূসা আ)-এর 
এই উক্তির সত্যতা প্রকাশ পেল যে, ০১:10 04 %$1 4 50০4 ১০ আমি তাদেরকে 
এমন নেতা করেছিলাম, যারা (মানুষকে) জাহান্নামের দিকে আহবান করত এবং (এ 
কারণেই) কিয়ামতের দিন (অসহায় হয়ে পড়বে) তাদের কোন সহায় থাকবে না। (তারা 
ইহকালে ও পরকালে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত । সেমত) আমি এই পৃথিবীতে অভিশাপকে 
তাদের গশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিনও তারা দুর্দশাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত 
হবে। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১:। 4০ ১.50512১550_ফিরাউন সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিল। 
তাই সে উধির-হামানকে মাটির ইট পুড়ে পাকা করার আদেশ করল। কারণ, কীচা ইট 
ছারা বিশাল ও সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, ফিরাউনের এই 
ঘটনার পূর্বে পাকা ইটের প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম ফিরাউন এটা আবিষ্কার রুরেছে। 
এরতিহাসিক রেওয়ায়েতে আছে, হামান এই প্রাসাদ. নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার রাজ মিত্র 
যোগাড় করল। মজুর এবং কঠি ও লোহার কাজ যারা করত তাদের সংখ্যা ছিল এর 
অতিরিক্ত । প্রাসাদটি এত উচ্চ নির্মিত হয়েছিল যে, তখনকার যুগে এত উচ্চ প্রাসাদ 
কোথাও ছিল না। প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে পর আল্লাহ্‌ তাআলা জিবরাঈলকে 
আদেশ করলেন। তিনি এক আঘাতে একে ব্রিখণ্ডিত করে ভূমিসাৎ করে দিলেন। ফলে 
ফিরাউনের হাজারো সিপাহী এর নিচে চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে।-_ক্রতুবী) 

০0151245514 - অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা ফিরাউনের পারিষদবর্গকে দেশ 
ও জাতির নেতা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে 
আহবান করত । এখানে অধিকাংশ তফসীরকার জাহান্নামের দিকে আহবান করাকে রূপক 
অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ জাহান্নাম বলে কুফরী কাজকর্ম বুঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল 
জাহান্নাম ভোগ করা। কিন্তু মওলানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী রে)-এর সুচিন্তিত 
অভিমত । (ইবনে আরাবীর অনুকরণে) এই ছিল যে, হুবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান 
হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বরযখে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন 
করে পদার্থের রূপ ধারণ করবে। সৎকর্মসমূহ পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান হয়ে জান্নাতের নিয়ামতে 
পর্যবসিত হবে এবং কুফর যুলুমের কর্মসমূহ সর্প, বিচ্ছ এবং নানারকম আযাবের আকৃতি 
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)__-৮০ 
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ধারণ করবে । কার্জেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও যুলুমের দিকে আহ্বান করে, 
সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহবান করে; যদিও এ দুনিয়াতে কুফর ও যুলুম 
জাহান্নাম তথা আগুনের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোন রূপকতা নেই । এই 
অভিমত গ্রহণ করা হলে কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে রূপকতার আশ্রয় নেয়া থেকে 
রক্ষা পাওয়া যাবে; উদাহরণত ৪1১1. 1৯৬ আয়াতে এবং (১১০১৫, ০৪০, 
% আয়াতে । | 
১১৯৮৯৭। ১০1১ ০০1০ __ ০৯শব্দের বহুবচন ০১৯১:৪১ অর্থাৎ বিকৃত ৷ উদ্দেশ্য 
এই যে, কিয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কালবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ 
করবে। 
পে ৩৪১১ পিডার্পি অপর্ণা এপারে পে 1 ৩ ১-(৮5 ছে 
পে ও পর তা ঠর্ক পু পভ পতি পে ত৫ ৫.৮ স্পা ত 122 
244$42%৩ 8০55৩৯১০১৩৪ ১35১) 


09427388255 
৩৩৮৮৬ 5১১০৪৮৮৩৩০৩ 
টি 85255847203 


2925 ৩ 2 এক 259৩ 2:95 22, ৩ পপী্পি ৩৫৫ 


195592১32৩5 হত 
৬: 252 
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৫5৫2 ৩৫৫ ৫ 1১ ৮৬ € 792 পু 2 পর পারতে 
এ ১৪৪১ এটা ৩০৯ ৪ ০১৬৩৯৯৯০১১৮ 
রে 2790 ৮৮ 2৫-৯0১ 0 সর 6 পি 


৬. ” 59 ধু 
৫১ ০১৯৮৬০৩৪ ১21৬ ৬০১৩৬০১৪০১৬) 


(৪৩) আমি পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর মৃসাকে কিতাব দিয়েছি 
মানুষের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হিদায়াত ও রহমত, যাতে তারা স্বরণ রাখে । (8৪) মৃসাকে 
যখন আমি নির্দেশনামা দিয়েছিলাম, তখন আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না এবং আপনি 
প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। (৪৫) কিন্তু আমি অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর 
তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলেন না 
যে, তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন । কিন্তু আমিই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী । 
(৪৬) আমি যখন মৃসাকে আওয়াজ দিয়েছিলাম, তখন আপনি ত্র পর্যতের পার্শে ছিলেন 
না। কিন্তু এটা আপনার পালনকর্তার রহমত স্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে 
ভীতি প্রদর্শন করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করেনি, 
যাতে তারা স্বরণ রাখে 18৭) আর এজন্য যে, তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ 
হলে বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রাসূল প্রেরণ করলে না 
কেন ? করলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা বিশ্বাস 
স্থাপনকারী. হয়ে যেতাম । (৪৮) অতঃপর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য 
আগমন করল, তখন তারা বলল, মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, এই রাসূলকে 'সেরূপ 
দেয়া হলো না কেন? পূর্বে মুসাকে যা দেয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি ? 
তারা বলেছিল, উভয়ই জাদু, পরস্পরে একাস্ব। তারা আরও বলেছিল, আমরা উভয়কে 
মানি না। (৪৯) বলুন, তোমরা সত্যবাদী হলে এখন আল্লাহ্র কাছ থেকে কোন কিতাব 
আন, যা এতদুভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। 
(৫০) অতঃপর তারা ঘদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের 
প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ 
করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান 
না। (৫১) আমি তাদের কাছে উপর্যৃপরি বাণী পৌছিয়েছি, যাতে তারা অনুধাবন করে। . 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
(মানবজাতির সংশোধনের নিমিত্ত জরুরী বিধায় চিরকালই পয়গম্বর প্রেরণ. করা 
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হয়েছে। সে মতে) আমি মুসা (আ)-কে (যার কাহিনী এইমাত্র বর্ণিত হলো) পূর্ববর্তী 
উম্মতদের অর্থাৎ কওমে নৃহ, আদ ও সাঁমূদের) ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর (যখন সে সময়কার 
পয়গম্বরগণের শিক্ষা দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল, ফলে তারা হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল) 
কিতাব অর্থাৎ তওরাত দিয়েছি, যা মানুষের (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, 
হিদায়াত ও রহমত ছিল, তাতে তারা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে। (সত্যান্বেধীর 
প্রথমে বোধ শক্তি সঠিক হয়। এটা অন্তর্্জান। এরপর সে বিধানাবলী কবূল করে। এটা 
হিদায়াত। এরপর হিদ্বায়াতের ফল অর্থাৎ নৈকট্য ও কবৃল দান করা হয়। এটা রহমত। 
এমনিভাবে যখন এই যুগও শেষ হয়ে গেল এবং মানুষ পুনরায় হিদায়াতের মুখাপেক্ষী 
হয়ে পড়ল, তখন আমি আমার চিরন্তন রীতি অনুযায়ী আপনাকে রাসূল করেছি। এর 
প্রমাণাদির মধ্যে একটি হচ্ছে মূসা আ)-এর ঘটনার নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশন করা। 
কেননা, নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের জন্য জ্ঞানলাভের কোন-না-কোন উপায় জরুরী । 
এবূপ উপায় চারটিই হতে পারে। ১. বুদ্ধিগত বিষয়াদির মধ্যে বুদ্ধি। মূসা (আ)-এর 
ঘটনা বুদ্ধিগত বিষয় নয়। ২. ইতিহাসগত বিষয়াদির মধ্যে জ্ঞানীদের কাছ থেকে শ্রবণ । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জ্ঞানীদের সাথে উঠাবসা, মেলামেশা ও জ্ঞানচর্চা করেননি । কাজেই এই 
উপায়ও অনুপস্থিত । ৩. প্রত্যক্ষ দর্শন। এটা অনুপস্থিত, তা বলাই বাহুল্য । সেমতে এটা 
জানা কথা (যে,) আপনি (তুর পর্বতের). পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি 
মূসা (আ)-কে বিধানাবলী দিয়েছিলাম (অর্থাৎ তওরাত দিয়েছিলাম)। তাদের মধ্যেও 
ছিলেন না, যারা (সেই যুগে) বিদ্যমান ছিল। (সুতরাং প্রত্যক্ষ দর্শনের সম্ভাব্যতা রহিত 
হয়ে গেল); কিন্তু (ব্যোপার এই যে,) আমি [মূসা (আ)-এর পর] অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি 
করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। (ফলে বিশুদ্ধ জ্ঞান আবার 
দুর্লভ, হয়ে পড়ে এবং মানুষ পুনরায় হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হয়। মাঝে মাঝে পয়গন্বরগণ 
আগমন করেছেন বটে; কিন্তু তাদের শিক্ষাও এমনিভাবে দুর্লভ হয়ে যায় । তাই আমি স্বীয় 
রহমত আপনাকে ওহী ও রিসালাত ছারা ভূষিত করেছি। এটা নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের 
চতুর্থ উপায়। অন্যান্য উপায় দ্বারা ধারণাগত জ্ঞান অর্জিত হয়, যা এখানে আলোচ্য 
বিষয়ই নয়। কেননা, আপনার পরিবেশিত সংবাদসমূহ সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও অকাট্য । 
সারকথা এই যে, নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের চারটি উপায়ের মধ্য থেকে তিনটি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর মধ্যে অনুপস্থিত। সুতরাং চতুর্থটিই নির্দিষ্ট হয়ে গেল এবং এটাই কাম্য । 
আপনি যেমন তওরাত প্রদান প্রত্যক্ষ করেননি, এর পরও বিশুদ্ধ ও নিশ্চিত সংবাদ 
পরিবেশন করছেন, এমনিভাবে আপনি মুসা (আ)-এর মাদইয়ানে অবস্থানও দেখেননি । 
সেমতে এটা জানা কথা যে,) আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও অবস্থানকারী ছিলেন না 
ঘে, আপনি (সেখানকার অবস্থা দেখে সেই অবস্থা সম্পর্কে) আমার আয়াতসমূহ (আপনার 
সমসাময়িক) লোকদেরকে পাঠ করে শুনাচ্ছেন; কিন্তু আমিই (আপনাকে) রাসূল করেছি। 
(রাসূল করার পর এসব ঘটনা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছি। এমনিভাবে) আপনি তুর 
পর্বতের (পশ্চিম) পার্থে তখনও উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি [মূসা (আ)-কে] আওয়াজ 
দিয়েছিলাম (যে, 4০1: ১০৫০৭ (18 ৮৮ এটা ছিল তীকে নবুয়ত দান 
করার সময় ।) কিন্তু (এ বিষয়ের জ্ঞানও এমনিভাবে অর্জিত হয়েছে যে,) আপনি আপনার 
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পালনকর্তার রহমতন্বব্ূপ নবী হয়েছেন, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক 
করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি, যাতে তারা উপদেশ 
গ্রহণ করে। (কেননা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সমসাময়িক লোকেরা বরং তাদের নিকটতম 
পূর্বপুরুষগণ কোন পয়ণস্বর দেখেনি, যদিও শরীয়তের কোন কোন বিধান বিশেষত, 
তাওহীদ পরোক্ষভাবে তাদের কাছেও পৌছেছিল। সুতরাং ১১-০৭7০ [55558 
আয়াতের সাথে কোন বৈপরীত্য রইল না।) আর (তারা সামান্য চিন্তা করলে বুঝতে পারে 
যে, পয়গন্বর প্রেরণের মধ্যে আমার কোন উপকার নেই; বরং উপকার তাদেরই । তারা 
ভাল মন্দ সম্পর্কে অবগত হয়ে শাস্তির কবল থেকে বাচতে পারে । নতুবা যেসব মন্দ বিষয় 
জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা জানা যায়, সেগুলোর জন্য পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতিরেকেও শাস্তি হওয়া 
সম্ভবপর ছিল; কিন্তু তখন তারা পরিতাপ করত যে হায়! রাসূল আগমন করলে আমরা 
অধিক সতর্ক হতাম এবং এই বিপদের সম্মুখীন হতাম না; তাই রাসূলও প্রেরণ করেছি, 
যাতে এই অনুতাপ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ হয়। নতুবা সন্তাবনা ছিল যে,) আমি 
রাসূল নাও পাঠাতাম, যদি এরূপ না হতো যে, তাদের কৃতকর্মের জন্য (যা মন্দ হওয়া 
বোধগম্য) তাদের. কোন বিপদ (দুনিয়াতে অথবা পরকালে) হলে (যার সম্পর্কে বুদ্ধি 
অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে তারা নিশ্চিত জানতে পারত যে, এটা কৃতকর্মের শাস্তি) তারা. 
বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রাসূল প্রেরণ করলে না কেন? 
করলে আমরা তোমার বিধানসমূহের অনুসরণ করতাম এবং (বিধানাবলী ও পয়গন্বরের 
প্রতি) বিশ্বাসী হতাম । অতঃপর (এর দাবি ছিল এই যে, রাসূলের আগমনকে তারা সুযোগ 
মনে করত এবং সত্য ধর্ম কবৃূল করে নিত; কিন্তু তাদের অবস্থা হয়েছে এই যে,) যখন 
আমার-কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য (অর্থাৎ সত্য রাসূল ও সত্য ধর্ম) আগমন করল, 
তখন (তোতে আপত্তি তোলার জন্য) তারা বলল, মুসা (আ)-কে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, 
তাকে সেরূপ কিতাব কেন দেওয়া হলো না (অর্থাৎ তওরাতের মত কোরআন এক দফায় 
নাধিল হলো না কেন ? এরপর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে) পূর্বে মুসা (আ)-কে যা (অর্থাৎ যে 
কিতাব) দেওয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি £ [সেমতে জানা কথা যে, 
মুশরিকরা মূসা (আ) এবং তওরাতকে মানত না। কারণ, তারা নবুযতই মানত না |] তারা 
তো (কোরআন ও তওরাত উভয়টি সম্পর্কে) বলে, উভয়ই জাদু পরস্পরে একাত্ম । (একথা 
বলার কারণ এই যে, মূলনীতির ক্ষেত্রে উভয় কিতাবই একমত ।) তারা আরও বলে আমরা 
উভয়কে মানি না । (এটাই তাদের উক্তি হোক কিংবা তাদের উক্তির অপরিহার্য উদ্দেশ্য 
হোক এবং তারা একসাথে উভয়কে অস্বীকার করুক কিংবা বিভিন্ন উক্তির সমাহার হোক 
সর্বাবস্থায় এ (থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই সন্দেহের উদ্দেশ্য তওরাতের সাথে মিল 
থাকা অবস্থায় কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করা নয়; বরং এটাও একটা অপকৌশল ও 
দুষ্টামি। অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে ঃ হে মুহাম্মদ,) আপনি বলুন , তোমরা (এই 
দাবিতে) সত্যবাদী হলে আল্লাহ্র কাছ থেকে (তাওরাত ও কোরআন ছাড়া) কোন কিতাব 
আনয়ন কর, যা এতদুভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ 
করব । (অর্থাৎ উদ্দেশ্য তো সত্যের অনুসরণ । সু্তরাং আল্লাহ্র কিতাবাদিকে সত্য বলে 
বিশ্বাস করলে: এগুলোর অনুসরণ কর ৷ কোরআনের সর্বাবস্থায় এবং তওরাতের তাওহীদ ও 
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মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদৈর ক্ষেত্রে অনুসরণ কর। পক্ষান্তরে এগুলোকে সত্য 
বলে বিশ্বাস না করলে তোমরাই কোন সত্য পেশ কর এবং তাকে সত্যরূপে প্রমাণ কর। 
একে ১ উত্তম পথ প্রদর্শক' বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, সত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে 
হিদায়াতের উপায় হওয়া । যদি তোমরা প্রমাণ করে দাও, তবে আমি তার অনুসরণ করব। 
মোটকথা, আমি সত্য প্রমাণ করলে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তোমরা সত্য প্রমাণ 
করলে আমি তার অনুসরণ করতে সম্মত আছি।) অতঃপর (এই কথার পর) তারা যদি 
আপনার (59913) কথায় সাড়া না দেয়, (এবং সাড়া দিতে পারবেও না ; যেমন 1১8 
(12 % ১112 % আয়াতে বলা হয়েছে এবং এরপরও আপনাকে অনুসরণ না করে,) তবে 
জানবেন, (এসব সন্দেহের উদ্দেশ্য সত্যান্বেষণ নয় ; বরং) তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করে । (তাদের প্রবৃত্তি বলে দেয় যে, যেভাবেই হোক অস্বীকারই করা উচিত। 
সুতরাং তারা তাই করেছে ।) তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
কোন প্রমাণ ছাড়াই নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা (এমন) জালিম 
সম্প্রদায়কে ( যারা সত্য পরিস্ষুট হওয়ার পর বিশুদ্ধ প্রমাণ ছাড়াই পথত্রষ্টতা থেকে বিরত 
হয় না) পথ প্রদর্শন করেন না। (এর কারণ এই ব্যক্তির স্বয়ং পৎত্রষ্ট থাকতে ইচ্ছুক 
হওয়া। ইচ্ছার পর কাজ সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌র রীতি । ফলে, এন্প ব্যক্তি সর্বদা পথত্রষ্ট 
থাকে। এ পর্যন্ত তাদের ৬:.১2$ (০289 উক্তির পাল্টা প্রশ্নের মাধ্যমে জওয়াব 
ছিল। অতঃপর বাস্তবভিত্তিক জওয়াব হচ্ছে, যাতে কোরআন এক দফায় অবতীর্ণ না 
হওয়ার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে,) আমি এই কালাম (অর্থাৎ কোরআন) তাদের কাছে 
সময়ে সময়ে একের পর এক প্রেরণ করেছি, যাতে তারা (বোরবার নতুন শুনে) উপদেশ 
গ্রহণ করে (অর্থাৎ আমি এক দফায় নাযিল করতেও সক্ষম ; কিন্তু তাদেরই উপকারার্থে 
অল্প অল্প নাযিল করি। এ কেমন কথা যে, তারা নিজেদেরই উপকারের বিরোধিতা করে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

০০৫10550101 ওত ০ ১৭১ | ৪০৬০ ৫9 "৫, পূর্ববর্তী সম্প্রদায় বলে 
নূহ, হুদ, সালেহ ও লূত (আ)-এর সম্প্রদায়সমূহকে বুঝানো হয়েছে। তারা মুসা (আ)-এর 
পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ১... শব্দটি ৪১: ,.: এর বহুবচন। এর 
শাব্দিক অর্থ জ্ঞান ও অন্ত্দৃষ্টি। এখানে সেই নূর বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দ্বারা মানুষ বন্তুর স্বরূপ দেখতে পারে এবং সত্য ও 
মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে । 12; “১ এখানে ০.১ শব্দ দ্বারা মূসা (আ)-এর উম্মত 
বুঝানো হলে তাতে কোন খটকা নেই। কারণ, সেই উম্মতের জন্য তওরাতই ছিল জ্ঞানের 
আলোক বর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি ০.১ শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীসহ সমগ্র মানবজাতিকে 
বুঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর আমলে যে তওরাত বিদ্যমান 
আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উম্মতে মুহাম্মদীর 
জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবে ? এ ছাড়া এ থেকে জরুরী হয় যে, 
মুসলমানদেরও তওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত 
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যে, হযরত উমর ফারূক (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 
তওরাতের উপদেশাবলী পাঠ করার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রাগাৰিত হয়ে 
বললেন, বর্তমান যুগে মূসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তার কোন গত্যন্তর 
ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ । তওরাত ও 
ইনজীলের শিক্ষা দেখা তোমার জন্য ঠিক নয়। কিন্তু এর জওয়াবে একথা বলা যায় যে, 
সেই যুগে আহলে কিতাবের হাতে তওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং যুগ 
ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ, যাতে কোরআন অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কোরআনের 
পূর্ণ হিফাযতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কোন সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে 
নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ কোরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন 
পরিস্থিতিতে অন্য কোন রহিত আল্লাহ্‌র গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপন্থী ছিল। 
এ থেকে জরুরী নয় যে, সর্বাবস্থায় তওরাত ও ইনজীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
এই কিতাবসমূহের যে যে অংশ রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, 
সেইসব অংশ পাঠ করা ও উদ্ভৃত করা সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত 
আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও কাব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ । 
অন্য সাহাবীগণও তাদের এ কাজ অপছন্দ করেননি । কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই 
যে, তওরাত ও ইনজীলে যেসৰ অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, এবং 
জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ । কিন্তু বলা বাহুল্য, 
এগুলো দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে 
পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারে। তারা হলেন বিশেষজ্ঞ আলিম 
শ্রেণু। জনসাধারণের উচিত.এ থেকে বেঁচে থাকা । নতুবা তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। 
সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তা-ই.। জনসাধারণের এগুলো পাঠ 
করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে ক্ষতি নেই। 

:0০15৫ ৮50১5 2 _ এখানে কওম বলে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর 
আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে? হযরত ইসমাঈলের পর থেকে শেষ, নবী (সা) পর্যন্ত 
তাদের মধ্যে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হননি। সূরা ইয়াসীনেও এই বিষয়বন্ধু আলোচিত 
হবে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে 84:44:91 51১ » | অর্থাৎ এমন কোন উম্মত 
নেই, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র কোন পয়গম্বর আসেননি । এই ইরশাদ, আলোচ্য আয়াতের 
পরিপন্থী নয়। কেননা, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সুদীর্ঘকাল ধরে হম্বরত 
ইসমাঈলের পর তাদের মধ্যে কোন নবী আসেননি । কিন্তু নবী-রাসূলের আগমন থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত এই উম্মতও নয়। 
আভিধানিক অর্থ রশির সূতায় আরও সূতা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা । উদ্দেশ্য এই যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআন পাকে একের পর এক হিদায়াত.অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক 
উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বারবার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে,যাতে শ্রোতারা প্রভাবাধিত হয়। 

তাবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি $ এ থেকে জানা গেল যে সত্য কথা উপর্যূপরি 
বলা ও পৌছাতে থাকা পয়গম্বরগণের তাবলীগের একটি গুরুতৃপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের 
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৬৪০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাদের কাজে ও কর্মশক্তিতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত 
না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তাঁরা পেশ করতে 
থাকতেন। কারও মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেওয়ার সাধ্য তো কোন সহৃদয় উপদেশদাতার 
নেই। কিন্তু নিজের অক্রান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তারা ছিলেন আপোসহীন | 
আজকালও যাঁরা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা 
উচিত। 
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(৫২) কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে । 
(৫৩) যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করলাম । এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য । আমরা এর পূর্বেও 
আজ্ঞাবহ ছিলাম । (৫৪) তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের সবরের কারণে । তারা মন্দের 
জওয়াবে ভাল করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (৫৫) তারা 
যখন অবাঞ্ছিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 
আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ । তোমাদের প্রতি 
সালাম । আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[তওরাত ও ইনজীলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ বর্ণিত আছে। জ্ঞানীগণ 
কর্তৃক এইসব সুসংবাদের সত্যায়ন দ্বারাও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর রিসালত প্রমাণিত হয়। 
সেমতে] কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে (খোদায়ী) কিতাব দিয়েছি (তাদের মধ্যে যারা 
ন্যায়নিষ্ঠ) তারা এতে বিশ্বাস করে। তাদের কাছে যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন 
তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিশ্চয় এটা আমাদের পালনকর্তার 
পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) সত্য । আমরা তো এর (আগমনের) পূর্বেও (আমাদের কিতাবের 
সুসংবাদের ভিত্তিতে) একে মানতাম। (এখন অবতীর্ণ হওয়ার পর নতুনভাবে অঙ্গীকার 
করছি। অর্থাৎ আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নই, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তো 
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সূরা আল-কাসাস ৬৪১ 


একে সত্য বলে বিশ্বাস করত, বরং এর আগমনের প্রতীক্ষায় উৎসুক ছিল; কিন্তু যখন 
আগমন করল, তখন অস্বীকার করে বসল। 19145 1১:১2:10 (4৮এ থেকে পরিষ্কার 
বুঝা গেল যে, তওরাত ও ইনজীলের সুসংবাদসমূহের, প্রতীক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ই ছিলেন; 
যেমন সূরা আশ-শু'আরার শেষে বলা হয়েছে 8430. 2 22274548215 
অতঃপর আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে যারা ঈমানদার, তাদের ্রেষ্ঠত্‌ বর্ণিত হচ্ছেঃ) তাদেরকে 
তাদের দৃঢ়তার কারণে দুইবার পুরস্কৃত করা হবে। (কেননা তারা পূর্ববর্তী কিতাবে বিশ্বাসী 
হওয়ার সাথে সাথেও কোরআনে বিশ্বাসী ছিল এবং অবতীর্ণ হওয়ার পরেও এতে অটল 
রইল এবং এর নবায়ন করল। এ হচ্ছে তাদের বিশ্বাস ও প্রতিদানের বর্ণনা। অতঃপর 
তাদের কর্ম ও চরিত্র বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তারা ভাল (ও সহনশীলতা) ছারা মন্দ (ও কষ্ট 
প্রদান)-কে প্রতিহত করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে আল্লাহ্র পথে) 
ব্যয় করে। (তারা যেমন কার্যত কষ্টের ক্ষেত্রে সবর করে, তেমনি) তারা যখন কোরও কাছ 
থেকে নিজেদের সম্পর্কে) অর্থহীন-বাজে কথাবার্তী শোনে, (যা উক্তিগত কষ্ট) তখন একে 
(ও) এড়িয়ে যায় এবং (নিরীহ আচরণ প্রদর্শনার্থে) বলে, (আমরা জওয়াব দেই না) 
আমাদের কাজ আমাদের সামনে আসবে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের সামনে, (ভাই) 
আমরা তো তোমাদেরকে সালাম করি । (আমাদেরকে ঝগড়া থেকে নিরাপদ রাখ ।) আমরা 
অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

০50165145 00175421 02০ _ এই আয়াতে সেই সব আহলে কিতাবের 
কথা বলা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়ত ও কোরআন অবতরণের পূর্বেও 
তওরাত ও ইনজীল প্রদত্ত সুসংবাদের ভিত্তিতে কোরআন ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নবুয়তে 
বিশ্বাসী ছিল। এরপর যখন তিনি প্রেরিত হন, তখন সাবেক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালবিলম্ব 
না করে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আবিসিনিয়ার 
সম্রাট নাজ্জাশীর পারিষদবর্গের মধ্য থেকে চক্লিশজনের একটি প্রতিনিধিদল যখন মদীনায় 
উপস্থিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খায়বর যুদ্ধে ব্যাপৃভ ছিলেন। তারাও জিহাদে 
অংশগ্রহণ করল । কেউ কেউ আহতও হলো, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিহত হলো না। 
তারা যখন সাহাবায়ে-কিরামের আর্থিক দুর্দশা দেখল, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে অনুরোধ 
জানাল যে, আমরা আল্লাহ্র রহমতে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি । আপনি অনুমতি দিলে 
আমরা দেশে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে-কিরামের জন্য অর্থ-সম্পদ সরবরাহ করব। এর 
পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত 0550 08411563101 থেকে 1১450 102 পর্যসত অবতীর্ণ 
হয়। (মায়হারী) হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, হযরত জাফর রো) 
মদীনায় হিজরতের পূর্বে যখন আবিসিনিয়ায় গমন করেন. এবং নাজ্জাশীর...দূরবারে 
ইসলামী শিক্ষা পেশ করেন, তখনই আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে 
দেন। তারা ছিল খ্রিস্টান এবং তওরাত ও ইনজীল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আগমনের 
সুসংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত ।__ (মাযহারী) 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)__-৮১ 
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৬৪২ তফসীরে মা*আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


-“সুদলিম' শব্দটি উম্মতে মোহাম্দীন্ন বিশেষ উপাধি, না সব উম্মতের জন্য ব্যাপক ? 
০১৯০৪ ১১ &&। অর্থাৎ আহলে কিতাবের এই আলিমগণ বলল, আমরা তো কোরআন 
অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই -মুসলমান 'ছিলাম। এখানে “দুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ 
(অনুগত, আজ্ঞাবহ) নিলে বিষয়টি পরিষ্কার যে, তাদের কিতাবের কারণে কোরআন ও 
শেষ নবী সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল, সেই বিশ্বাসকেই 'ইসলাম' ও 
'মুসলিমীন' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তো পূর্বেই এতে বিশ্বাসী ছিলাম । 
পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে উম্মতে মোহাম্মাদীকে “মুসলিম” বলা হয়, সেই অর্থ নিলে 
এতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলাম' ও “মুসলিম' শব্দ কেবলমাত্র উম্মতে মোহাম্মাদীর বিশেষ 
উপাধি নয়; বরং সব পয়গন্বরের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তারা সবাই ছিলেন মুসলিম । 
কিন্তু কোরআন পাকের কোন..কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইসলাম" ও “মুসলিম” 
শব্দ এই উম্মতের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি 
নন দি 

এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। তার মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য 
এই যে, আমরা তো. পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম । চিন্তা করলে দেখা 
যায় যে, ইসলাম সব পয়গস্বররের অভিন্ন ধর্ম এবং এই উম্মতের জন্য বিশেষ 
উপাধি-_এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । কেননা এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের 
দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিন্ন ধর্ম হবে এবং “মুসলিম' উপাধি শুধু এই উম্মতের 
বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণত সিদ্দীক, ফারুক ইত্যাদির উপাধির কথা বলা যায়। 
এগুলো বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর ও উমরের উপাধি; কিন্তু গুণগত অর্থের দিক দিয়ে 
অন্যরাও সিদ্দীক ও ফারুক হতে পারেন। (164৬..০1০) 

০১:০৮ 05৬ _ অর্থাৎ আহলে কিতাবের মুমিনদেরকে দুইবার পুরস্কৃত করা 
হবে কোরআন পাকে “এমনি ধরনের প্রতিশ্রতি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পবিত্র ভার্যাগণের 
সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ ৃ 

বি (১১২ (4 ৮১10০4১534৮544194558 সহীহ বুখারীর. এক হাদীসে 
তিন ব্যক্তির জন্য দুইবার পুরক্কার দূনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (৯) যে কিতাবধারী 
পূর্বে তার পয়গস্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (২) যে অপরের মালিকানাধীন গোলাম 
এবং আপন প্রভুরও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্‌ ও রাসূলের ফরমাবরদারী করে । (৩) যার 
মালিকানায় কোন.বীদী ছিল। এই বীদীর সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্য 
৪৮৮218855947775757855555 ূ 

- এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই কয়েক প্রকার লোককে দুইবার পুরস্কৃত করার 
কারণ কি? এর জওয়াবে বলা ঘায় যে, তাদের প্রত্যেকের আসল যেহেতু দুইটি, তাই 
তাদেরকে দুইবার পুরঙ্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মুমিনের দুই আমল এই যে, সে 
পূর্বে এক “পয়গন্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি 
55898588 তাঁরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আনুগত্য 
ও মহব্বত রাসূল হিসাবেও করেন এবং স্বামী হিসাবেও করেন। গোলামের দুই আমল 
তার দ্বিমুখী আনুগত্য, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্য এবং প্রভুর আনুগত্য । বাদীকে মুক্ত 


ড///.0910190781-0017 


সূরা আল-কাসাস ৬৪৩ 


করে যে বিবাহ করে, তার এক .আমল মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় আমল বিবাহ করা । কিন্তু 
এই জওয়াবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দুই আমলের দুই পুরস্কার ইনসাফ ভিত্তিক হওয়ার 
কারণে সবার জন্য ব্যাপক । এতে কিতাবধারী মু'মিন অথবা পবিভ্রাগণের কোন বৈশিষ্ট্য 
নাই : বরং য়ে কেউ দুই আমল করবে, সে দুই পুরস্কার পাবে । এই প্রশ্নের জওয়াব 
সম্পর্কে আমি আহকামুল কোরআন সূরা কাসাসে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। কোরআনের 
ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এই যে, এখানে উদ্দেশ্য শুধু পুরস্কার নয়। কেননা এটা 
প্রত্যেক. আমলকারীয়-জন্য সাধারণ কোরআমিক বিধি +৫:,/+. 4. ৮১: % অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কোন আমলকারীর আমল বিনষ্ট করেন না। বরং সে যতই সৎকর্ম করবে, তারই 
হিসাবে পুরক্কার পাবে। তবে উল্লিখিত প্রকারসমূহে দুই পুরস্কারের অর্থ এই যে, তাদেরকে 
তাদের প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। প্রত্যেক নামাযের ছিগুণ, রোযা, 
সদকা, হজ্জ, ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ সওয়াব তারা লাভ করবে । কোরআনের 
ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই পুরক্কারের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল ১১৯ কিনতু 
কোরআন এর পরিবর্তে বলেছে ১৮ ./১ ৯1 এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এর উদ্দেশ্য 
তাদের প্রত্যেক আমল দুইবার লেখা হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্য দুই সওয়াব 
দেওয়া হবে। 

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি ? এর সুস্পষ্ট জওয়াব, 
এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার ক্ষমতা আছে, তিনি বিশেষ কোন আমলকে অন্যান্য আমলের 
চাইতে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং এর পুরস্কার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারও এরূপ 
প্রশ্ন করার-অধিকার নেই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা রোযার সওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন? 
যাকাত ও সদকার সওয়াব এত বাড়ালেন না কেন ? এটা সম্ভবপর যে, আলোচ্য আয়াতে 
ও বুখারীর হাদীসে যেস্বব আমলের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের 
চাইতে কোন-না-কোন দিক দিয়ে বেশি। তাই এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। কোন কোন 
আলিম যে ঘিগুণ-শ্রমকে এর কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় 
না। আয়াতের শেষ বাক্য (/:০€2১ এর প্রমাণ হতে পারে । অর্থাৎ শ্রমে সবর করা দ্বিগুণ 
সওয়াবের কারণ। ী 

২5512410275 অর্থাৎ তারা মন্দকে ভাল দ্বারা দূর করে। এই মন্দ ও ভাল 
বলে কি বুঝাঁনো হয়েছে, সে সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ 
বলেন, ভাল বলে ইবাদত এবং মন্দ বলে গুনাহ্‌ বুঝানো হয়েছে। কেননা পুণ্য কাজ অসৎ 
কাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে 
বলেন £৮৫-5::-এ| ২০৯11 /55 অর্থাৎ গুনাহ্‌র পর নেক কাজ কর। নেক কাজ গুনাহ্‌কে 
মিটিয়ে দেবে । কেউ কেউ বলেন, ভাল বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা 
ও অনবধানতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা অপরের অজ্ঞতার জওয়াব জ্ঞান ও সহনশীলতা 
দ্বারা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা এগুলো ভাল ও 
মন্দের অন্তর্ভুক্ত । 

আলোচ্য আয়াতে দুইটি গুরুতৃপূর্ণ পথনির্দেশ আছে £ প্রথম, কারও দ্বারা কোন গুনাহ্‌ 
হয়ে গেলে তার প্রতিকার এই যে, এরপর সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সৎকাজ গুনাহের 
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৬৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


কাফফারা হয়ে যাবে-; যেমন উপরে মুয়াষের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়, কেউ কারও 
প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরীয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে 
প্রতিশোধ দেওয়া জায়েষ আছে; কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে মন্দের ভাল এবং 
উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম । এটা উদ্কৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর ।ইহকাল ও 
পরকালে এর উপকারিতা অনেক । কোরআন পাকের অন্য এক. আয়াতে এই পথনির্দেশটি 
আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে 8 

৭১১৫০৫4255525 855011950০৯ 8850 _ অর্থাৎ মন্দ ও যুলুমকে 
উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিহত কর (যুলুমের পরিবর্তে অনুর্থহ কর)। এব্সপ রুরলে যে ব্যক্তি ও 
তোমার মধ্যে শক্রতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে । 

০4১12 54%4249,- অর্থাৎ তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র এই যে, তারা কোন 
অজ্ঞ শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শুনে, তখন 
তার জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে এ কথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ কর। আমি 
অন্দ্রদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ইমাম জাস্সাস বলেন, সালাম দুই প্রকার । এক. 
মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। দুই.সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম 
অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলে দেওয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নিব না। 
এখানে এই অর্থই. বুঝানো হয়েছে। 


৫৫ ঠা ও এলার্ট তি, বৃ লোপ কক লু 421৫ 
৫2৬4 ৩০ ৬৬৪22 ৩৪৩১০০৬৬১৬১ ৩৪ 
৫০৩. ০৪2 এর্ব 2 ৫৮৫ 
৫১০০) ৪০ শা 82 


(৫৬) আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারলেন না, তবে আল্লাহ্‌ 
তা“আঙ্গাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন । কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই 
ভাল জানেন। ও 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করতে পারেন না ; বরং আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত 
করেন। (অন্য কেউ হিদায়াত করতে সামর্থ্যবান হওয়া তো দুরের কথা, আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অপর কেউ এ কথা জানেও না যে, কে কে হিদায়াত পাবে । বরং) যারা হিদায়াত পাবে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলাই তাদের সম্পর্কে জানেন। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

“হিদায়াত” শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. শুধু পথ দেখানো । এর জন্য 
জরুরী নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয়, সে গন্তব্যস্থলে পৌছেই যাবে । দুই পথ দেখিয়ে 
গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে দেওয়া । প্রথম অর্থের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বরং সব পয়গম্বর 
যে হাদী অর্থাৎ পথ প্রদর্শক ছিলেন এবং হিদায়াত যে তীদের ক্ষমতাধীন ছিল, তা বলাই 
বাহুল্য। কেননা এই হিদায়াতই ছিল, তাদের পরম দায়িতু ও কর্তব্য। এটা তাদের 
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সুরা 'আল-কাসাস ৬৪৫ 


ক্ষমতাধীন না. হলে তারা নবুয়ত ও রিসালতের বর্তব্য পালন করবেন. কিরূপে ? আলোচ্য 
সআৰায়াতে বলা..হয়েছে যে, রামূলুল্লাহ্‌ (সা). হিদায়াতের উপর ক্ষমতাশালী নন। এতে 
দ্বিতীয় অর্থের.হিদায়াত বুরানো হয়েছে : অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য 
এই..ফে,.প্রচার. ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দিবেন এবং 
তাকে মু"মিন..বানিয়ে দিবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্‌ তাআলার 
ক্ষমতাধীন। হিদায়াতের অর্থ ও তার প্রকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ অলোচনা সূরা বাকারার শুরুতে 
উল্লিখিত হয়েছে। 

সহীহ্‌ মুসলিমে আছে, এই আয়াত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পিতৃব্য আবূ তালিব সম্পর্কে 
অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্াহ্‌ (সা)-এর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে কোনরূপে ইসলাম 
গ্রহণ করক.। এর প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্‌ (সো)-কে বলা হয়েছে যে, কাউকে মু"মিন-মুসলমান 
রুরে দেওয়া আপনার ক্ষমতাধীন নয়। তফসীরে বূহুল মা'আনীতে আছে, আবূ তালিবের 
ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে বিনা প্রয়োজনে আলোচনা, বিতর্ক ও তাকে মন্দ বলা থেকে 
বিরত থাকা উচিত । কারণ, এতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মনোকষ্টের সম্ভাবনা আছে। 116 


রী 
তন ৬ ৫৩৩৩7265৮8৬ 
2 
2 


রর *৫0 254 ৫ পটে, টা পা রর 
ছে দি ৪ চি 
জিব 


(৫৭) তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথে সুপথে আসি, তবে আমরা আমাদের 
দেশ থেকে উৎখাত হব । আমি কি তাদের জন্য একটি নিরাপদ “হারম' প্রতিষ্ঠিত করিনি ? 
এখ্বানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিযিক স্বরূপ । কিন্তু তাদের অধিকাংশই 
জানে না। (৫৮) আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন 
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৬৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


যাপনে মদমত্ত ছিল-। এগুলোই এখন তাদের ঘরবাড়ি । তাদের পর এগুলোতে মানুষ 
সামান্যই বসবাস করেছে। অবশেষে আমিই মালিক রয়েছি। (৫৯) -আপনার পালনকর্তা 
জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যস্ত তার কেন্দ্রস্থল রাসূল প্রেরণ না করেন, খিনি 
তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস 
করি, যখন তার বাসিন্দারা যুলুম করে । (৬৪ তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা 
পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তা উত্তম ও 
স্থায়ী। তোমরা কি বুঝ না? 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(উপরে বেশ দূর থেকে কাফিরদের ঈমান না আনার কথা বলা হয়েছিল। কাফিররা 
তাদের ঈমান আনার পথে যেসব বিষয়কে প্রতিবন্ধক মনে করত, আলোচ্য আয়াতসমূহে 
সেগুলো বর্ণিত হচ্ছে। উদাহরণত একটি প্রতিবন্ধকের বর্ণনা এই যে,) তারা বলে, যদি 
আমরা আপনার সাথী হয়ে (এই ধর্মের) হিদায়াত অনুসরণ করি, তবে আমরা আমাদের 
দেশ থেকে অচিরেই উৎখাত হব। (ফেলে প্রবাস জীবনের ক্ষতিও হবে এবং জীবিকার 
ব্যাপারেও পেরেশানী হবে। কিন্তু এই অজুহাতের অসারতা সুস্পষ্ট) -আমি কি তাদেরকে 
নিরাপদ হারমে স্থান দেইনি, যেখার্নে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় যা. আমার কাছ 
থেকে €অর্থাৎ আমার কুদরতেও জীবিকা দানন্বরূপ) আহারের জন্য পেয়ে থাকে? (সুতরাং 
সবার রাছে সম্মানিত হারম হওয়ার ক্ষতির কোন আশংকা নেই এবং এ কারণে রিযিক 
বিলুপ্ত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এই অবস্থাকে -তাদের সুবর্ণ সুযোগ মনে করে 
ঈমান আনা উচিত ছিল ।) কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না (অর্থাৎ এর প্রতি লক্ষ্য 
করে না।) এবং [স্বাচ্ছন্দ্যশীল জীবন নিয়ে গর্বিত হওয়া তাদের ঈমান না আনার অন্যতম 
কারণ । কিন্তু এটাও নির্বদ্ধিতা । কেননা,) আমি অনেক জন্পদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা 
তাদের জীবনোপকরণ নিয়ে মদমত্ত ছিল। অতএব (দেখে নাও) এগুলো এখন তাদের 
ঘরবাড়ি। তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যক্ষণই বসবাস: করেছে। (কোন পথিক 
ঘটনাক্রমে এদিকে এসে গেলে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে অথবা তামাশা দেখার জন্য অল্পক্ষণ 
বসে যায় কিংবা রাত্রি অতিবাহিত করে যায়।) অবশেষে (তাদের এসব বাড়িঘরের) 
আমিই মালিক রয়েছি। (তাদের কোন বাহ্যিক উত্তরাধিকারীও হলো না) আর তাদের 
আরেক সন্দেহ এই যে, কুফরের কারণে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে আমরা দীর্ঘদিন 
যাৰত কুফর করছি। আমাদেরকে ধ্বংস করা হয়নি কেন? অন্য আয়াতে বলা হয়েছে 
টা। 21134 ১%%৫  এই কারণে তারা ঈমান আনে না। এই সন্দেহের জওয়াব এই 
যে,) আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে (প্রথম বারেই) ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত 
(জনপদসমূহের কেন্দ্রস্থলে কোন রাসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার 
আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং (েয়গন্বর প্রেরণ করার পরেও তৎক্ষণাৎ) আমি জনপদসমূহকে 
ধ্বংস করি না ; কিন্তু যখন তার বাসিন্দারা খুবই যুলুম করে। (অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য সময় 
পর্যন্ত: বারবার উপদেশ দানের পরেও উপদেশ গ্রহণ না করে, তখন আমি ধ্বংস 'করে 
দেই। উপরে যেসব জনপদ ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে, তারাও এই আইন অনুযায়ী 
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স্রা আল-কাসাস ৬৪৭ 


ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অতএব এই আইনদৃষ্টেই তোমাদের সাথে-ব্যধহার করা হচ্ছে। তাই 
রাসূল আগমনের পূর্বেও ধ্বংস করিনি 'এবং রাসূল আগমমের পরেও এখন পর্যন্ত ধ্বংস 
করিনি। কিন্তু কিছুদিন অভিবাহিত হোক ; তোমাদের এই হঠকারিতা অব্যাহত থাকলৈ 
শান্তি অবশ্যই হবে।. সেমতে বদর ইত্যাদি যুদ্ধে হয়েছে। ঈমান না' আনার. আরেক কারণ 
এই যে, দুনিয়া নগদ, তাই কাম্য এবং পরকাল বাকি, 'তাই কাম্য নয়। দুনিয়ার কামনা 
থেকে অন্তর মুক্ত হয় না যে, তাতে পরকালের কামনা স্থান পেতে পারে এবং তা অর্জনের 
পন্থা স্বরূপ ঈম্বানের চেষ্টা করা হবে। অতএব দুনিয়ার ব্যাপারে শুনে রাখট)-যা কিছু 
তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা (ক্ষণস্থায়ী) পার্থব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয় 
(জীবন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে এরও সমান্তি ঘটবে) আর যা (অর্থাৎ যে পুরস্কার ও 
সওয়াব) আল্লাহ্‌র কাছে আছে, তা বহুগুণে (এ থেকে অবস্থার দিক দিয়ে) উত্তম এবং 
(পরিমাণের দিক দিয়েও) বেশি (অর্থৎ চিরকাল) স্থায়ী (অতএব তোমরা কি (এই 
পার্থক্কে অথবা এই- পার্থক্যের দাবিকে) বুঝ না? (মোটকথা, তোমাদের ওযর এবং 
রহ কডির বারা হই ভিডি রি জ্রার বারি হন 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

$40১520445454128281 0.8 _ অর্থাৎ হারিস ইবনে উসমান প্রমুখ 
মক্কার কাফির তাদের ঈমান কবৃল.না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল য়ে, আমরা 
আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি ; কিন্তু আমাদের আশংকা এই . যে, আপনার পথনির্দেশ 
মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্্য হয়ে গেলে সমঘ. আরব আমাদের শব্ধু হয়ে যাবে 
এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হবে।-___নোসায়ী) কোরআন 
পাক তাদের এই খোঁড়া অজজুহাতের তিনটি জওয়াব দিয়েছে ঃ 

(১১৮১৫৫55548 (৭ ০৮৯14 ১505 _ অর্থাৎ তাদের এই অজ্জুহাত 
বাতিল। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশেষভাবে মন্কাবাসীদের হিফাযতের জন্য একটি 
স্বাভাবিক ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। তা এই যে, তিনি মক্কার ভূথগ্তকে নিরাপদ 
হারম করে দিয়েছেন। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ কুফর, শিরক ও পারম্পরিক শক্রতা 
সত্বেও এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, মক্কার হারমের অভ্যন্তরে হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘোরতর 
হারাম। হারমের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে পেলে পুত্র চরম প্রতিশোধস্পৃহা সন্ত 
তাকে হত্যা করতে বা প্রতিশোধ নিতে পারত না। অতএব, যে প্রভু নিজ কৃপায় কুফর ও 
শিরক সত্ত্বেও তাদেরকে এই ভূখণ্ডে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন, ঈমান কবুল করলে তিনি 
তাদেরকে ধ্বংস হতে দেবেন, এ আশংকা চরম মূর্খতা বৈ কিছু নয়। ইয়াহইয়া ইবনে-সালাম 

বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা হারমের কারণে নিরাপদ ছিলে, আমার দেওয়া 
৮৮৮৮৮১৮2888 তত পু 
অধস্থার কারণে তো তোমাদের ভয় হলো না, উল্টা ভয় হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করার কারণে ।- কুরতুবী) আলোচ্য আয়াতে হারমের দুইটি গুণ বর্ণিত হয়েছে ঃ 
(১) এটা শাস্তির আবাসস্থল, (২) এখানে বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে সর্বপ্রকার ফলমূল 
আঘাদানী হয়, যাতে মক্কার বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন সহজে মেটাতে পারে। 
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৬৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


মক্কার হারমে প্রত্যেক - প্রকার ফলমূল আয়দানী হওয়া বিশেষ কুদরতের 
নিদর্শন :ঃ মক্কা মুকাররমা, যাকে আল্লাহ্‌ তাঁআলা নিজ গৃহের জন্য সারা বিশ্বের মধ্য 
থেকে মনোনীত করেছেন, এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনৌপকরণের 
কোন বন্তু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথ্ধা নয়। কেননা গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের 
সাধারণ খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফলমূল, তরকারি ইত্যাদির 
তো কোন কথাই -নেই। কিন্তু মক্কার এসব বন্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক-বুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে 
পড়ে। প্রতি বছর হজ্জের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরও বার থেকে 
পনেরো লাখ মুসলমানের সংখ্যা: বেড়ে যায়, ঘারা গড়ে দুই-আড়াই মাস সেখানে বাস 
করে। কিন্তু কখনও শোনা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোনদিন খাদ্যের অভাব ভোগ 
করেছে। বরং সবাই প্রত্যক্ষ করে মে, এখানে দিবারা্রির সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণে 
তৈরি খাদ্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের +৮১:/ ০1-$ শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় 
যে, সাধারণ পরিভাষায় ৬1১-১ শব্দটি বৃক্ষের“দাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থান ছিল এরূপ 
বলার £ ০/০৪-__৯৯এর পরিবর্তে *৬০5 ০1০১ বলার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, 
০।১শব্দের অর্থ এখানে শুধু ফলমূল নয় ; বরং এর অর্থ যে কোন উৎপাদন । মিল-কারখানায় 
নির্মিত সামশ্রী ও মিল-কারখানার ৬।১ _.১তথা উৎপাদন। এভাবে আয়াতের সারমর্ম হবে 
এই যে, কার হরে বাতির দি আনান হবেনা বরং জীবন 
ধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে 
প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, মক্কায় যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত 
শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোন দেশেই বোধ হয় তদ্রুপ পাওয়া 
যায় না। এ হচ্ছে মক্কার কাফিরদের অজুহাতের জওয়াব যে, ধিনি তোমাদের কুফর ও 
শিরক সত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় 
বিপদাশংকা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এ দেশে কোন কিছু উৎপন্ন না হওয়া সত্তেও 
সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্যসামথী এখানে এনে সমাবেশ করেছেন, সেই বিশ্বতরষ্টার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে_এরূপ আশংকা করা চূড়ান্ত 
নির্বুক্ধিতা বৈ নয়। 

(২) এরপর, তাদের অজুহাতের দ্বিতীয় জওয়াব এই £ 15:০১:75 
এতে বলা হয়েছে ঘে, জগতের অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। 
কুফর ও শিরকের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত-বাড়ি, সুদৃঢ় দুর্গ ও 
প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শিরকই. হচ্ছে প্রকৃত 
আশংকার বিষয় । এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে । তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, 
কুফর ও শিরকের কারণে বিপদাশংকা বোধ কর না, ঈমানের কারণে বিপদাশংকা বোধ কর! 

€৩) তৃতীয় জওয়াব এই £ 0259১০15255 ১512280৩ _খতে বলা হয়েছ, 
যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ঈমান কবুল করার ফলে তোমাদের কোন ক্ষতি হয়েই যায়, 
তবে তা ক্ষণস্থায়ী। এ জগতের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ধন-দৌলত যেমন 
ক্ষণস্থায়ী, কারও কাছে চিরকাল থাকে না, তেমনি এখানকার কষ্টও ক্ষণস্থায়ী--দ্র'ত 
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সূরা আল-কাসাস ৬৪৯ 


নিঃনেষ হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, সেই কষ্ট ও সুখের চিন্তা করা, যা চিরস্থায়ী, 
অর | িরারী ও শ্রারতের খাজা নাহরী হব সাই নর হরির 


955 31 1৯৬৭৮ ১৫০১1 অর্থাৎ অতীত সম্প্রদায়সমূহের যেসব জনপদকে আল্লাহ্‌র 
আযাব দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যস্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বসবাস 
করছে। বাজ্জাজের উক্তি অনুযায়ী এই “সামান্য*-এর অর্থ যদি যৎসামান্য বাসম্থান কিংবা 
আবাস নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব 
ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোন বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়নি। কিন্তু হযরত ইবনে 
আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, “সামান্য*-এর অর্থ সামান্যক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ 
এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্যক্ষণ থাকে, যেমন কোন পথিক অল্লক্ষণের জন্য 
কোথাও বসে জিরিয়ে .নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না। 

49০ 4415 ০০৬১৯ শব্দটি মূল ও ভিত্তির অর্েও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত 
হয়। ।+--এর সর্বনাম দ্বারা ১ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জনপদসমূহের মূল কেন্স্থল। 
উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে 
পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রধান নগরীতে কোন রাসূলের মাধ্যমে সত্যের পয়গাম না পৌছিয়ে 
দেন। সত্যের দাওয়াত পৌছার পর যখন লোকেরা তা কবুল করে না, তখন জনপদসমূহের 
উপর আযাব নেমে আসে। 

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তাআলার পয়গন্বরগণ সাধারণত বড় বড় 
শহরে প্রেরিত হতেন। তারা ছোট শহর ও গ্রামে আসতেন না। কেননা, এরূপ শহর ও 
গ্রাম সাধারণত শহরের অধীন হয়ে থাকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত 
প্রয়োজনেও ।:প্রধান শহরে কোন বিষয় ছড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট 
শহর ও গ্রামে আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়ে ; এ কারণেই কোন বড় শহরে রাসূল প্রেরিত 
হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও থ্রামে স্বভাবতই পৌছে যেতো। 
ফলে সিষ্ট সবার উপর আল্লাহ্‌র পয়গাম কবুল করা ফরয হয়ে যেতো এবং অস্বীকার ও 
মিথ্যারোপের কারণে সবার উপর আযাব নেমে আসাই ছিল স্বভাবিক। 

নির্দেশ ও আইন-কানুনে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন £ এ থেকে জানা 
গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহুরের অধীন 
হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোন নির্দেশ পালন 
করা সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না 
শোনার ওযর গ্রহণযোগ্য হয় না। ্‌ ূ 

এজন্যে রমযান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নেও ফিকাহ্বিদগণ বলেন যে, এক শহরে 
শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছ্বারা বিচারপতির নির্দেশে চাদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে 
সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের তা মেনে নেওয়া জরুরী । কিন্তু- অন্য শহরবাসীদের জন্য এটা 
তখন সেই শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারী না 
করা পর্যস্ত জরম্রী হবে না।-_€ফতোয়া গিয়াসিয়া) 


মা*'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)-_৮২ 
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৬৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


9895 48 ৬০ 03- অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন সবই ধ্বংসশীল। 
দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পীওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও 
বিলাস-ব্যসন থেকে গুণগত দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী ৷ দুনিয়ার ধন-সম্পদ 
যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোন বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি নিম্নস্তরের. ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর -ুখদায়ক ও চিরস্থায়ী জীবনের উপর 
অগ্রাধিকার দিতে পারে না। 

বুদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা 
বেশি করে ঃ ইমাম শাফেয়ী রে) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করে যে, তার 
ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন সর্বাধিক. বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই 
ধন-সম্পদের শরীয়তসম্মত প্রাপক হবে-_যারা আল্লাহ্‌ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যে 


৮76. ০ ্ 2০459 এ পাতা, রি ২০৫: পপ তত 91 এপার ঠপার্পার্া 
(৩১1৪৯০০ ৮৪৬০০1০০৩১৩ 
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যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সন্ভার দিয়েছি, অতঃপর তাকে কিয়ামতের 'দিন 
অপরাধীরূপে হাধির করা হবে? ৬২) ঘেদিন আল্লাহ্‌ তাদেরকে আওয়ায দিয়ে বলবেন, 
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সূরা আল-কাসাস ৬৫১ 


তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবি করতে, তারা কোথায়?.-€৬৩) যাদের জন্য শাস্তির 
আদেশ অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, হে "আমাদের পালনকর্তা । এদেরকেই আমরা 
পথভ্রষ্ট করেছিলাম । আমরা তাদেরকে পথত্রষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম । 
আমরা আপনার সামনে দায়মুক্ত হচ্ছি। তারা কেবল আমাদেরই ইবাদত করত না। (৬৪) 
বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের আহবান কর। তখন তারা ডাকবে । অতঃপর 
তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা আযাব দেখবে। হায়! তারা যদি সৎপথত্াপ্ত 
হতো! (৬৫) যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলগণকে 'কি জওয়াব 
দিয়েছিলে? (৬৬) অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না । (৬৭) তবে যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম 
করে, আশা করা যায়, সে সফলকাম হবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি যাকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি এ ব্যক্তির সমান যাকে 
আমি পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সন্তার দিয়েছি, অতঃপর সে কিয়ামতের দিন এ 
সকল লোকের মধ্যে হবে যাদেরকে গ্রেফতার করে আনা হবে? (প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে 
মু'মিন। তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রণতি দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে কাফির, যে 
অপরাধীরূপে হাযির হবে। পার্থিব ভোগ-সন্তারই কাফিরদের ভ্রান্তির কারণ, তাই তা 
স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা উভয় ব্যক্তির সমান না হওয়ায় আসল কারণ এই 
যে শেষোক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আনা হবে এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি জান্নাতের নিয়ামত 
ভোগ করবে। অতঃপর এই পার্থক্য ও গ্রেফতার করে হাযির করার বিশদ বিবরণ দেওয়া 
হচ্ছে যে, সেই দিনটি ম্মরণীয়,) যে দিন আল্লাহ কাফিরদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা 
যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (অর্থাৎ শয়তান । শয়তানের অনুসরণে 
তারা শেরেকী করত । তাই তাদেরকে শরীক বলা হয়েছে। একথা শুনে শয়তানরা অর্থাৎ) 
যাদের জন্য (মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কারণে) আল্লাহ্র শাস্তি) বাণী (অর্থাৎ ১০4৯4 
১০১/6২১1) অবধারিত হয়ে গেছে, তারা (ওযর পেশ করে) বলবে, হে আমাদের 
পালনকর্তা, এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম (এটা জওয়াবের ভূমিকা । এই ঘটনা 
উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা যাদের সুপারিশ আশা করত, তারাই তাদের বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য দেবে। অতঃপর জওয়াব্‌ দেওয়া হচ্ছে যে, আমরা পথঘ্রষ্ট করেছি ঠিকই ; কিন্তু) 
আমরা তাদেরকে এমনি (অর্থাৎ জোরজবরদস্তি না করে) পথভ্রষ্ট করেছি, যেমন আমরা 
নিজেরা ( জোর জবরদস্তি ছাড়া) পথভ্রষ্ট হয়েছি। (অর্থাৎ'আমরা ঘেমন স্বেচ্ছায় পথভ্রষ্ট 
হয়েছি, কেউ আমাদেরকে এজন্য -ঘাধ্য 'করে নি ; তেমনিভাবে তাদের উপর “আমাদের 
কোন হ্ৈরাচারী কর্তৃত্ব ছিল না। আমাদের কাজ ছিল শুধু বিভ্রান্ত করা। এরপর তারা 
তাদের. মত ও ইচ্ছায় তা কবৃল করেছে; যেমন সূরা ইবরাহীমে আছে 8:14 513405 
1১১৯5514559 ৯1১৬4 উদ্দেশ্য এই যে, আমরা অপরাধী বটে ; কিন্তু তারাও 
নিরাপরাধ নয়।) আমরা” আপনার সামনে তাদের (সম্পর্ক) থেকে মুক্ত হচ্ছি। তারা 
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(প্রকৃতপক্ষে কেবল) আমাদেরই ইবাদত করত না (অর্থাৎ তারা ঘখন স্বেচ্ছায় পথভ্রষ্ট 
হয়েছে, তখন তারা প্রবৃত্তিপূজারী*্ হলো শুধু শয়তানপৃজারী নয় 1 উদ্দেশ্য এইযে, তারা 
যাদের উপর ভরসা করত, তারা কিয্বাঞ্ীততর দিন তাদের তবু থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। 
যখন শরীকরা এভাবে তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তখন মুশরিকদেরকে) বলা 
হবে, (এখন) তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে ডাক। তারা (বিস্বয়াতিশয্যে অস্থির হয়ে) 
তাদেরকে ডাকবে । অতঃপর তারা. জওয়াবও দেবে না এবং-(তখন) তারা স্বচক্ষে আযাব 
দেখবে। হায়, তারা যুদি দুনিয়াতে সৎপথে থাকত! (তবে এই.বিপদ দেখত না।) সেদিন 
আল্লাহ্‌ কাফিরদের ডেকে বলবেন, তোমরা পয়গন্বরগণকে কি জওয়ার দিয়েছিলেঃ সেদিন 
তাদের (মন্‌) থেকে সব বিষয়বস্তু উধাও হয়ে যাবে এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ 
করতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি (কুফর ও শিরক থেকে দুনিয়াতে তওবা করে, বিশ্বাস 
স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আশা করা যায় যে, পরকালে সে সফলকাম হবে (এবং 
বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হাশরের ময়দানে কাফির ও মুশরিদেরকে প্রথম প্রশ্ন শিরক সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ 
যে সব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরীক বলতে এবং তাদের কথামত চলতে, 
তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে কিঃ জওয়াবে 
মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা স্বতঃগ্রবৃত্ত 
হয়ে শিরক করিনি ; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ্‌ 
তা“আলা স্বয়ং শয়তানের মুখ থেকে এ কথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি 
ঠিকই ; কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্য আমরাও অপরাধী ; কিন্তু অপরাধ 
থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ, আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে 
পয়গন্বরগণ ও তাদের নায়েবগণ তাদেরকে হিদায়াতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি ছারা 
তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় পয়গন্বরগণের কথা অগ্রাহ্য 
করেছে এবং তআ্বামাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত হতে 
পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় 
সত্যের দাওয়াত কবুল না করে পথত্রষ্ট হয়ে যাওয়া কোন ধর্তব্য ওযর নয়। 


উর 
কির রে 
এ 2 2০ ওত 
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(৬৮) আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাদের কোন 
ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্‌ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধ্ে। (৬৯) তাদের 
অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা তা জানেন। (৭০) 
তিনিই আল্লাহ্‌ । তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই । ইহকালে ও পরকালে তীরই প্রশংসা । 
বিধান তারই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে । (৭১) বলুন, ভেবে 
দেখ তো, আল্লাহ্‌ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যস্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও 
কর্ণপাত করবে না?. (৭২) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্‌ ষদি দিনকে কিয়ামতের দিন 
পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে , যে তোমাদেরকে রাত্রি 
দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? 
(৭৩) তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে 
বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তার অনুগ্বহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনার পালনকর্তা (এককভাবে পূর্ণতা গুণে গুণান্বিত। সেমতে তিনি) যা ইচ্ছা সৃষ্টি 
করেন কোজেই সৃষ্টিগত ক্ষমতা তারই) এবং যে বিধানকে ইচ্ছা পছন্দ করেন (এবং 
পয়গন্বরগণের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন। সুতরাং আইন জারির ক্ষমতাও তারই ।) তাদের 
(আইন জারির) কোন ক্ষমতা নেই (যে, যে আইন ইচ্ছা জারি করবে ; যেমন মুশরিকরা 
নিজেদের পক্ষ থেকে শিরককে বৈধ আইন মনে করছে। এই বিশেষ ক্ষমতা থেকে 
প্রমাণিত হলো যে,) আল্লাহ্‌ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধ্র্বে। (কারণ, 
তিনি যখন এককভাবে শ্রষ্টা ও বিধানদাতা, তখন ইবাদতেরও তিনি একাই যোগ্য । 
কেননা উপাস্য সে-ই হতে পারে, যে সৃষ্টি ও বিধান দান-_ উভয়েরই ক্ষমতা রাখে ।) 
আপনার পালনকর্তা (এমন পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী যে, তিনি) জানেন যা কিছু তারা গোপন 
করে এবং যা প্রকাশ করে। (অন্য কারও এমন জ্ঞান নেই। এ থেকেও তার একত্‌ প্রমাণিত 
হয়। অতঃপর তাই বলা হয়েছে ঃ) তিনিই (পূর্ণতা গুণে গুণান্বিত) আল্লাহ্‌। তিনি ব্যতীত 
কোন উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে তিনিই প্রশংসার যোগ্য । (কেননা উভয় জাহানে 
তাঁর কাজকর্ম তার সর্বগুণে গুণান্বিত ও প্রশংসার যোগ্য হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। তার রাজ্য 





///.10910190721-0017 


৬৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


শাসনক্ষমতা এমন যে,) রাজতও (কিয়ামতে) তারই হবে। (তার সাম্রাজ্যের শক্তি ও 
পরিধি এত-ব্যাপচ্ষ যে,). তোমরা তীরই কাচ্ছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (বেঁচে যেতে পারবে না 
বা..কোথাও আশ্রয়-নিতে পারবে না। তাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রকাশের জন্য) আপনি বলুন, 
ভেরে দেখ তো, আল্লাহ্‌ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? (সুতরাং 
ক্ষমতায়ও তিনি একক ।) তোমরা কি তাওহীদের এমন পরিষ্কার প্রমাণীদি) শ্রবণ কর না? 
(এই ক্ষমতা প্রকাশের জন্যই) আপনি (এর বিপরীত দিক সম্পর্কে) বলুন, ভেবে দেখ তো, 
আল্লাহু যদি কিয়ামত পর্যন্ত দিনকে স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন উপাস্য 
কে আছে, যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে। তোমরা কি (কুদরতের এই প্রমাণ) 
দেখ না? (কুদরত একক হওয়া ছারা বুঝা যায় যে, উপাস্যতায়ও তিনি. একক ।) তিনিই 
স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা রাত্রে বিশ্রাম কর ও 
দিবা ভাগে রুযী অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা (এ উভয় ন্য়ামতের কারণে) কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর. (অতএব অনুথহেও তিনি একক। এটাও উপাস্যতায় একক হওয়ার প্রমাণ), 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১৫১922758১4 এই আয়াতের এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত 
হয়েছে যে, ১৫১ এর অর্থ বিধান জারির ক্ষমতা । আল্লাহ্‌ তা'আলা একাই যখন সৃষ্টিকর্তা, 
তার কোন শরীক নেই, তখন বিধান জারিতেও তিনি একক। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্ট জীবের 
মধ্যে বিধান জারি করেন। সারকথা এই যে, সৃষ্টিগত ক্ষমতায় যেমন আল্লাহ্‌র কোন 
শরীক নেই, তেমনি বিধান জারি করার ক্ষমতায়ও তার কোন অংশীদার নেই। এর অপর 
এক অর্থ ইমাম বগভী তার তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে কাইয়ুম যাদুল মা“আদের ভূমিকায় 
বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, ৮: %: এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা“আলা মানব জাতির মধ্য 
থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান দানের জন্য মনোনীত করেন। বগভীর উক্তি অনুযায়ী এটা 
মুশরিকদের এই কথার জওয়াব ১:৮৮ ধ। ১+১/৯4০ ১1০ এ। ১১৫ ২ _ অর্থাৎ এই 
কোরআন আরবের দুইটি বড় শহর মন্ধা ও তায়েফের মধ্য থেকে কোন প্রধান ব্যক্তির 
প্রতি অবতীর্ণ করা হলো না কেন? এরূপ করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা 
হতো। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাযিল করার রহস্য কি? এর জওয়াবে বলা 
হয়েছে যে,-যে মালিক সমগ্র সৃষ্ট জগতকে কোন অংশীদারের -সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি 
করেছেন, কোন বান্দাকে বিশেষ সম্মান দানের জন্য মনোনীত করার ক্ষমতাও তারই । এ 
ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের- অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক 
যোগ্য নয়? 

এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর এবং এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের 
বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা $ হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম এই আয়াত থেকে একটি 
গুরুত্পূর্ণ বিধি উদ্ধার করেছেন। তা এই ষে দুনিয়াতে এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর 
অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব দীন সংশ্লিষ্ট 
বস্তুর উপার্জন. ও কর্মের ফল নয় ; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে ্রশ্টার মনোনয়ন ও ইচ্ছার 
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ফলশ্রুতি। তিনি সপ্ত-আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে উর্ধ্ব আকাশকে অন্যগুলোর উপর 
শ্রেষ্ঠতু দান করেছেন।.অথচ সবগুলো আকাশের উপাদান একই ছিল। তিনি... জান্নাতুল 
ফিরদাউসকে অন্য সব জান্নাতের উপর, জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল প্রমুখ বিশেষ, 
ফেরেশতাগণকে অন্য ফেরেশতাদের উপর, . পয়গম্বরগণকে সমগ্র আদম সন্তানের উপর, 
তাদের মধ্যে দৃঢ়চেতা পয়গম্বরগণকে অন্য পয়গম্বরগণের উপর, ইবরাহীম খলীল ও 
হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে অন্য দৃঢ়চেতা পয়গন্থরগণের উপর, ইসমাঈল (আ)-এর 
বংশধরকে সমগ্র মানব জাতির উপর, কুরায়শকে তাদের সবার উপর মুহাম্মদ (সা)-কে 
সব বনী হাশিমের উপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য মনীষীকে অন্য 
মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এগুলো সব আল্নাহ্‌ তাআলার মনোনয়ন ও 
ইচ্ছার ফলশ্রুতি। 

এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর, অনেক দিন ও রাতকে অন্য 
দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্টত্ব দান করাও আল্লাহ্‌ তা"আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব । 
মোটকথা শ্রেষ্ঠত্‌ ও অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ও ইচ্ছাই। তবে শ্রেষ্ঠত্রে 
অপর একটি কারণ যানুষের কর্মকাণ্ডও হয়ে থাকে । যেসব স্থানে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়, 
সেসব স্থানও সৎকর্ম অথবা সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের বসবাসের কারণে পবিত্র ও .পুণ্যময় 
হয়ে যায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব উপার্জন ইচ্ছা ও সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সারকথা 
এই যে, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্রে মাপকাঠি দুইটি 1 একটি ইচ্ছাধীন, যা সৎ কর্ম ও উত্তম চরিত্র 
দ্বারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং 
পরিশেষে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীনকে সব সাহাবীর উপর এবং 
খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবূ বকর, অতঃপর উমর ইবনে খাত্তাব, অতঃপর 
উসমান গনী ও আলী ঘুর্তযা (রা)-এর ক্রমকে উপরোক্ত উভয় মাপকাঠি দ্বারা প্রমাণিত 
করেছেন। হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী রে)-এরও একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা, এই 
বিষয়বস্তুর উপর ফার্সী ভাষায় লিখিত আছে। “বো'দিত তাফসীল লি মাসআলাতিত 
তাফসীল” নামে বর্তমান লেখক এর উর্দু তর্জমা প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া আমি আহকামুল 
কোরআন সূরা কাসাসে ও আরবী ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিষয়টি 
সুধীবর্গের জন্য রুচিকর। তীরা সেখানে দেখে নিতে পারেন। 
777 
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এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'স্বালা রাত্রির সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন 
4১0১5 অর্থাৎ রাত্রিতে মানুষ বিশ্রাম ্ুহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে-»২-৪ 
বলে তার কোন উপকারিতা উল্লেখ করেননি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সত্তাগতভাবে 
উত্তম। অন্ধকার থেকে আলোকে যে উত্তম, তা সুবিদিত। আলোকের অসংখ্য উপকারিতা 
এত সুবিদিত যে, বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত্রি হচ্ছে অন্ধকার, যাঁ সম্তাগতভাবে 
শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়, বরং মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব । তাই একে 
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বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে । এ কারণেই দিনের ব্যাপারের শেষে । 2১55 এবং রাত্রির 
ব্যাপারের শেষে ০%_. :4$& বলা হয়েছে।এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, দিনের শ্রেষ্ঠতৃ, 
বরকত ও উপকারিতা এত বেশি যে, তা দৃষ্টিসীমায় আসতে পারে না, তবে শোনা যায়। 
তাই 2১  :4% 4 বলা হয়েছে। কেননা মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সিংহভাগ কর্মের 
মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চোখে দেখা বিষয় সব সময় কানে শোনা বিষয়ের তুলনায় কম। 
রাতের উপকারিতা দিনের উপকারিতার তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে পারে। তাই %-% 
১১০$বলা হয়েছে।_(মাযহারী) 


ভব ও ৩ ডি রঃ 
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(035 হা 580৩ 2০৪৩ তন রর 


(৭৪) যেদিন আল্লাহ্‌ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক. মনে 
করতে, তারা কোথায়? €৭৫) প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব; 
অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ আন । তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহ্‌র 
এবং তারা যা গড়ত, তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যেদিন আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে ডেকে বলবেন, (যাতে সবাই তাদের লাঞ্কনা শুনে 
নেয়) যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (প্রমাণ পূর্ণ করার জন্য 
তাদের স্বীকার করে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু বিষয়টিকে আরও জোরদার করার জন্য 
তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যও দীড় করানো হবে এভাবে যে.) প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি 
এক-একজন সাক্ষীও বের করে আনব (অর্থাৎ পয়গন্বরগণকে, তীরা তাদের কুফরের সাক্ষ্য 
দেবেন।) অতঃপর আমি মমুশরিকদেরকে) বলব, (এখন শিরকের দাবির পক্ষে) তোমাদের 
প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তারা চোক্ষুষ) জানতে পারবে যে, আল্লাহ্র কথাই সত্য ছিল 
(যা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে বলা হয়েছিল এবং শিরকের দাবি মিথ্যা ছিল।) তারা দেনিয়াতে) 
যেসব কথাবার্তা গড়ত, (আজ) সেগুলোর কোন পাত্তা থাকবে না (কেননা সত্য প্রকাশের 
সাথে মিথ্যা উধাও হয়ে যাওয়া অবধারিত)। 


জ্ঞাতব্য £ পূর্ববর্তী আয়াতে ?£ : 1১০ বলে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, 
তোমরা পয়গন্বরগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে? এখানে স্বয়ং পয়গম্বরগণ দ্বারা সাক্ষ্য 
দেওয়ানো উদ্দেশ্য । কাজেই একই প্রশ্ন বারবার করা হয়নি। 
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৬৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


আল্লাহ্‌ দাভিকদেরকে ভালবাসেন না 1 (৭৭) আল্লাহ্‌ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্দবারা 
পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল-থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি 
অনুগঠহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুথ্হ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি 
করতে প্রয়াসী হয়ো না । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৭৮) সে 
বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি । সে কি জানে না যে, 
আল্লাহু তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল-তার চাইতে 
প্রবল এবং ধনসম্পদে অধিক প্রীচূর্যশালী? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করা হবে না । (৭৯) অতঃপর কারূন জাকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের 
হলো । যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল, হায়, কারন যা প্রাপ্ত হয়েছে, 
আমাদেরকে যদি তা দেওয়া হতো! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান (৮০) আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত 
হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে, যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মী, তাদের জন্য 
আল্লাহ্‌র দেওয়া সওয়াবই উৎকৃষ্ট । এটা তারাই পায়, যারা সবরকারী ৷ (৮১) অতঃপর 
আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম । তার পক্ষে আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা 
করেত পারল না। (৮২) গতকল্য যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা 
প্রত্যষে বলতে লাগল, হায়, আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিষিক বর্ধিত 
করেন ও হ্রাস করেন। আল্লাহু আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরকেও ভ্গর্ভে 
বিলীন করে দিতেন । হায়, কাফিররা সফলকাম হবে না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কারূন (-এর অবস্থা দেখ, কুফর ও বিরুদ্ধাচরণের কারণে তার কি ক্ষতি হয়ে গেল! 
তার ধন-সম্পত্তি তার কোন উপকারে আসল না ; বরং সাথে সাথে তার ধন-সম্পত্তিও 
বরবাদ হয়ে গেল। তার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই $ সে) মূসা (আ)-এর সম্প্দায়ভুক্ত ছিল। 
[বরং তার চাচাত ভাই ছিল (দুররে মনসূর)। অতঃপর সে (ধন-সম্পদের আধিক্য হেতু) 
তাদের প্রতি অহংকার করতে লাগল । আমি তাকে এত ধন-ভাগ্তার দান করেছিলাম, যার 
চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। (চাবিই যখন এত 
বেশি ছিল, তখন ধন-ভাগ্তার যে কি পরিমাণ হবে, তা সহজেই অনুমেয় । সে এই বড়াই 
তখন করেছিল,) যখন তার. সম্প্রদায় বুঝানোর জন্য) তাকে বলল, দন্ত করো না। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা দান্তিকদেরকে পছন্দ করেন না। (আরও বলল,) তোমাকে আল্লাহ্‌ যা দান 
করেছেন, তদদ্বারা পরকালও অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ (নিয়ে 
যাওয়া) ভুলে যেয়ো না। (| ও ০৮5 %-এর উদ্দেশ্য এই যে,) আল্লাহ্‌ তা“আলা যেমন 
তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও (বান্দাদের প্রতি) অনুগ্রহ কর এবং আল্লাহ্‌র 
অবাধ্যতা ও জরুরী দায়িত্ব নষ্ট করে) পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। 
অর্থাৎ গুনাহ করলে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 
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সূরা আল-কাসাস ৬৫৯ 


১০৫। ৫০৫ ৫০ (9১৯৫৪ । ০১0৪1 ০ _ বিশেষ করে সংক্রামক গুনাহ করলে) 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। [এসব উপদেশ মুসলমানদের 
পক্ষ থেকে হয়েছিল । সম্ভবত মূসা (আ) এই বিষয়বস্তু প্রথমে বলেছিলেন। অতঃপর অন্য 
মুসলমানগণও তার পুনরাবৃত্তি করেছিল]। কারূন (একথা শুনে) বলল, আমি এই ধন 
আমার নিজস্ব জ্ঞান গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। (অর্থাৎ আমি জীবিকা উপার্জনের নিয়মপদ্ধতি 
সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছি। এর বলেই আমি অগাধ ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছি। কাজেই 
আমার দন্ত অহেতুক নয়। একে অদৃশ্য অনুগ্রহও বলা যায় না এবং এতে কারও ভাগ 
বসানোরও অধিকার নেই। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা“আলা তার দাবি খণ্ডন করেন,) সে কি 
(খবর পরম্পরা থেকে একথা) জানে না যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার পূর্বে অনেক 
সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা (আর্থিক) শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং জনবলে 
ছিল তার চাইতে প্রাচ্ুর্যশালী? (তাদের শুধু ধ্বংস হওয়াই শেষ নয় ; বরং কুফরের কারণে 
এবং আল্লাহ্‌ তা“আলার তা জানা থাকার কারণে কিয়ামতেও শীস্তিপ্রাপ্ত হবে। সেখানকার 
রীতি এই যে,) পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে (অর্থাৎ তা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে) 
জিজ্ঞাসা করতে হবে না। (কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা সব জানেন। তবে শাসানৌর 
উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করা হবে ; যেমন বলা হয়েছে ১১, * ৯৮. __ উদ্দেশ্য এই যে, 
কারূন এই বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে এমন মূর্থতার কথা বলত না। কেননা, পূর্ববর্তী 
সম্প্রদায়সমূহের আযাবের অবস্থা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা সর্বশক্তিমান 
এবং পরকালীন হিসাব-নিকাশ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক । এমতাবস্থায় 
আল্লাহ্র নিয়ামতকে নিজের জ্ঞান-গরিমীর ফলশ্রতি বলার অধিকার কার আছে?) অতঃপর 
(একবার) কারূন জীকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো । (তার সম্প্রদায়ের) 
যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, যেদিও তারা ঈমানদার ছিল ; যেমন পরবর্তী বাক্য 
&| ৮:54? থেকে বোঝা যায়।) তারা বলল, আহা! কানন যা প্রাপ্ত হয়েছে, 
আমাদেরকেও যদি তা দেওয়া হতো । বাস্তবিকই সে বড় ভাগ্যবান। (এটা ছিল লোভ। 
এর কারণে কাফির হওয়া জরুরী হয় না। যেমন আজকালও কতক মুসলমান বিজাতির 
উন্নতি দেখে দিবারাত্র লোভ করতে থাকে এবং এই চেষ্টায়ই ব্যাপৃত থাকে ।) আর যারা 
(ধর্মের) জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা (লোভীদেরকে) বলল, ধিক তোমাদেরকে (তোমরা 
দুনিয়ার পেছনে যাচ্ছ কেন?) যারা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র সওয়াবই 
শ্রেষ্ঠ । (ঈমানদার ও সৎকমীদের মধ্যেও) এটা (পুরোপুরি) তারাই পায়, যারা (দুনিয়ার 
লোভ-লালসা থেকে) সবর করে! (সুতরাং তোমরা ঈমান পূর্ণ কর এবং সৎকর্ম অর্জন 
কর। সীমার ভেতরে থেকে দুনিয়া অর্জন কর এবং অতিরিক্ত লোভ-লালসা থেকে সবর 
কর।) অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে (তোর ওঁদ্ধত্যের কারণে) ভূগর্ভে বিলীন 
করে দিলাম। তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে তাকে আল্লাহ্‌ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 
আযাব) থেকে রক্ষা করত (যদিও সে জনবলে বলীয়ান ছিল।) এবং সে নিজেও 
আত্মরক্ষা করতে পারল না। গতকল্য (অর্থাৎ নিকট অতীতে) যারা তার মত হওয়ার 
বাসনা.প্রকাশ করেছিল, তারা (আজ তাকে ভূগর্ভে বিলীন হতে দেখে) বলল, হায় (মনে 
হয় সচ্ছলতা ও অভাব-অনটন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং এটা 
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৬৬০ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


সৃষ্টিগত রহস্যের তিজ্তিতে আল্লাহ্র করতলগত ।) আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য 
ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) হ্রাস করেন।  (আম্বরা ভুলবশত একে 
সৌভাগ্য মনে করতাক্ম?+ আমাদের তওবা! বাস্তবিকই) আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ না 
থাকলে. তিনি আমাদেরকেও ভূগর্ভে-বিলীন করে দিতেন। (কেননা লোভ ও দুনিয়াপ্রীতির 
গুনাহে- আমরাও লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম ।) ব্যস বুঝা গেল, কাফিররা সফলকাম হবে না 
ক্ষেণকাল মজা দুটলেও পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রকৃত সাফল্য ঈমানদাররাই পাবে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফিরাউন ও ফিরাউন-বংশীয়দের সাথে মুসা 
আ)-এর একক-ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্প্রদায়তুক্ত কারূনের সাথে তাঁর 
ছিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে. এর সম্পর্ক এই. যে, পূর্ববর্তী 
আয়াতে বলা হয়েছিল, দুনিয়ার ধনসম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এর মহ্ব্বতে ডুবে যাওয়া 
বুদ্ধিমানের কাজ নয় 8. ৯ ৪%:০]। (৮০54৮১১০258 ০ কাবূনের কাহিনীতে ব্যক্ত 
করা. হয়েছে যে, ধনসম্পদ অর্জিত হওয়ার পর সে এই উপদেশ বেমালুম ভুলে যায়। এর 
নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে কৃত্দ্নতা করে এবং ধনসম্পদে ফকির-মিসকীনের 
প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও. অস্বীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধন-ভাগ্ডার সহ ভূগর্ভে 
বিলীন করে দেওয়া হয়। 

4১৮5 - সম্ভবত হিব্রু ভাষার একটি শব্দ.। তার সম্পর্কে কোরআন থেকে এতটুকু 
প্রমাণিত আছে যে,-সে হযরত মুসা (আ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
মূসা. (আ)-এর সাথে তার সম্পর্ক কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত 
ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে তাকে মূসা (আ)-এর চাচাত ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া 
আরও উক্তি আছে।-__(কুরতুবী, বূহুল-মা“আনী) 

রূছুল মা'আনীতে মোহাম্মদ ইবনে. ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে যে, 
কারন তওরাতের হাফেয ছিল এবং অন্য সবার চাইতে বেশি তার তওরাত মুখস্থ ছিল। 
কিন্তু শেষ পর্যস্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হলো। তার কপট 

কারণ ছিল পার্থিব সম্মান ও জীকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় মোহ। মুসা 

) ছিলেন সমগ্র বনী ইসরাইলের নেতা এবং তীর ভ্রাতা হারূন আ) ছিলেন তার 
উু্রীর ও লবুয়তের অংশীদার । এতে কারূনের মনে হিংসা জাগে যে, আমিও তাঁর জ্ঞাতি 
] এবং নিকট স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন? সেমতে সে মূসা (আ)-এর 
মনের অভিথরায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিষয়। এতে আমার 
বত নেই। বি কান একে সহ হলো দা পবং সূল (আনব প্রি হিংলাপরা়গ 
ওএল। 

+%০ 4 এএকয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ যুলুম করা । আয়াতের অর্থ 
এই যে, সে ধনসম্পদের নেশায় অপরের প্রতি যুলুম করতে লাগল। ইয়াহ্ইয়া ইবনে 

ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন, কারূন ছিল বিভ্তশালী। ফিরাউন তাকে বনী 
র দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। এই পদে থাকা অবস্থায় সে বনী 
র উপর নির্যাতন চালায়।__(কুরতুবী) 
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এর অপর অর্থ অহংকার করা। অনেক তফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন যে, 
কারূন ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী ইসরাইলের মুকাবিলায় অহংকার করতে 
থাকে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে। 

১১551553040 __৯০৩ শব্দটি ১:৫এর বহুবচন। এর অর্থ ভূগ্সথ ধনভাগার। 
শরীয়তের পরিভাষায় ১:৩-এমন ধনভাগ্ডারকে বলা হয়, যার যাকাত দেওয়া হয়নি। হযরত 
আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, কারূন হযরত ইউসুফ (আ)-এর একটি বিরটি ভূগর্ভস্থ 
ধনভাণার প্রাপ্ত হয়েছিল।_(্ষহ) 

114 ,এশব্দের অর্থ বোঝার তারে ঝুকিয়ে দেওয়া। শব্দের অর্থ দল। উদ্দেশ্য 
এই যে, তার ধনভাণার ছিল বিরাট। এগুলোর চাবি এত অধিক সংখ্যক ছিল যে, তা বহন 
করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। বলা বাহুল্য, চাবি সাধারণত 
হালকা ওযনের হয়ে থাকে, যাতে বহন করা ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিন্তু প্রচুর 
সংখ্যক হওয়ার কারণে কারূনের চাবির ওষন এত বেশি ছিল, যা. একদল লোকও সহজে 
বহন করতে পারত না (ব্হ্‌) 

০৮8 __ ০৯৪এর শাব্দিক অর্থ আনন্দ, উল্লাস। কোরআন পাক অনেক আয়াতে এই 
০১ ১-কে নিন্দনীয়রূপে ব্যক্ত করেছে £ যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে ৪ 8011 
১১৯।-_অন্য এক আয়াতে আছে? 71১4 আরও এক আত্লাতে আছে (১৫ 
(4:/7৯-1$কিন্তু কৌন কোন আয়াতে এর অনুমতি বন্রং এক ধরনের আদেশও বর্ণিত 
আছে ; যেমন 24841 ০০৮৬৬ আয়াতে এবং (১২১ ১৪ আয়াতে । এসব আয়াতের 
সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই আনন্দ ও উল্লাস নিন্দনীয় এবং লিষিদ্ধ, যা দন্ত ও 
অহংকারের সীমা পর্যন্ত পৌছে যায়। এটা তখনই হতে পারে, যখন এই আনন্দকে নিজস্ব 
ব্যক্তিগত গুণ ও ব্যক্তিগত অধিকার মনে করা হয়-_ আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহ ও দয়া 
মনে না করা হয়। যে আনন্দ এই সীমা পর্যন্ত পৌছে না, তা নিষিদ্ধ নয় বরং একদিক 
দিয়ে কাম্য । কারণ, এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। 

(81 ১০4: ০45558381 1 ॥ এ 0৪ 6 অর্থাৎ ঈমানদারগণ কাবূনকে এই 
উপদেশ দিল, আল্লাহ্‌ তোমাকে যে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তদ্দারা পরকালীন শাস্তির 
ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়াতে তোমার যে অংশ আছে তা ভুলে যেয়ো না। 

দুনিয়ার অংশ কি? এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, এর অর্থ দুনিয়ার বয়স 
এবং এই বয়সের মধ্যে করা হয় এমন কাজকর্, যা পরকালে কাজে আসতে পারে। 
সদৃকা, খয়রাতসহ অন্যান্য সব সৎকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত । হযরত ইবনে আব্বাস সহ অধিকাংশ 
তফসীরবিদ থেকে এ অর্থই বর্ণিত আছে।-__ কুরতুবী) এমতাবস্থায় ছিতীয় বাক্য প্রথম 
বাক্যের তাগিদ ও সমর্থন হবে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, তোমাকে আল্লাহ্‌ যা কিছু 
দিয়েছেন অর্থাৎ টাকা-পয়সা, বয়স, শক্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি এগুলোকে পরকালের কাজে 
লাগাও। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে তোমার অংশ ততটুকুই, যতটুকু পরকালের কাজে লাগবে । 
অবশিষ্টাংশ তো ওয়ারিসদের প্রাপ্য । কোন কোন তফসীরকার বলেন, দ্বিতীয় বাক্যের 
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৬৬২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ 


উদ্দেশ্য এই যে, তোমাকে আল্লাহ্‌ যা কিছু দিয়েছেন, তন্দারা পরকালের ব্যবস্থা কর ; কিন্তু 
নিজের সাংসারিক প্রয়োজনও ভুলে যেয়ো না যে, সবকিছু দান করে নিজে কাঙ্গাল হয়ে 
যাবে । বরং যতটুকু প্রয়োজন, নিজের জন্য রাখ। এই তফসীর অনুযায়ী দুনিয়ার অংশ 
বলে জীবন ধারণের উপকরণ বুঝানো হয়েছে। 44210 

১০০০ 24555 ৮-_কারও কারও মতে এখানে “ইল্ম' বলে তওরাতের জ্ঞান 
বুঝানো হয়েছে। যেমন রেওয়ায়েতে আছে যে, কাবূন তওরাতের হাফেয ও আলিম ছিল। 
মূসা আ) যে সত্তরজনকে ত্র পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন, কারূন 
তাদেরও অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু এই. জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা 
দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে বসে। তার উপরোক্ত উক্তির অর্থ তাই 
যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি 
নিজেই এর প্রাপক । এতে আমার প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, 
এখানে ইল্ম বলে “অর্থনৈতিক কলাকৌশল" বুঝানো হয়েছে । উদাহরণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, 
শিল্প ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ্‌ তা“আলার অনুগহের 
কোন দখল নেই। এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্খ 
কারূন একথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা শিল্প অথবা ব্যবসা বাণিজ্য এগুলোও 
তো আল্লাহ্‌ তা'আলারই দান ছিল ; __ তার নিজস্ব গুণ-গরিমা ছিল না । 

14:5১ ৫৫০ ১5 এ 9117509_ কাবূনের উপরোক্ত উক্তির আসল জওয়াব.তো তা-ই 
ছিল, যা উপরে লিখিত হয়েছে ; অর্থাৎ যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, তোমার 
ধনসম্পদ তোমার বিশেষ কর্ম তৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো 
ত্মি আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা এই কারিগরি জ্ঞান ও 
উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ্‌ তা“আলার. দান। এই জওয়াব যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই 
কোরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই. জওয়াব দিয়েছে যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ 
সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের 
কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। অর্থের প্রাচুর্য কোন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ 
সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসাবে কোরআন পাক অতীত যুগের বড় বড় 
ধনকুবরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন 
আল্লাহ্‌র আযাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করে । তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোন 
কাজে আসেনি । 


5531 2741 1১1 ১2310. £& এই আয়াতে খৈল] 28১23 অর্থাৎ আলিমদের 
মুকীবিলায় (412১1 ১১2০1 বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার 
ভোগসন্তার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলিমদের কাজ নয়। আলিমদের দৃষ্টি 
সর্বদা পরকালের চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে । তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই 
দুনিয়ার ভোগসন্তার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। 
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পা্এটিতা ওত 


৪০১১০ 


(৮৩) এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে উঁদ্বত্য 
প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহ-ভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম । (৮৪) 
যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, 
এরূপ মন্দ কর্মীরা সে মন্দ কর্ম পরিমাণেই প্রতিফল পাবে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

এই পরকাল যোর সওয়াব যে উদ্দেশ্য, তা ++: 41, বাক্যে বর্ণিত হয়েছে) আমি 
তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়াতে উদ্ধত্য হতে এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। 
(অর্থাৎ অহংকার তথা গোপন গুনাহ করে না এবং কোন প্রকাশ্য গুনাহেও লিপ্ত হয় না, 
যদ্দারা দুনিয়াতে অনর্থ সৃষ্টি হতে পারে। শুধু গোপন ও প্রকাশ্য মন্দ কাজ থেকে বেঁচে 
থাকা যথেষ্ট নয়; বরং) শুভ পরিণাম আল্লাহ্‌-ভীরুদের জন্য ঘোরা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে 
থাকার সাথে সাথে সৎকর্মও করে থাকে। কর্মের প্রতিদান ও শান্তি এ ভাবে হবে যে,) যে 
(কিয়ামতের দিন) সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তার (প্রাপ্যের) চাইতে উত্তম ফল পাবে। 
(কেননা সৎকর্মের প্রতিদান সমানানুপাতে হওয়া তার আসল চাহিদা ; কিন্তু সেখানে বেশি 
দেওয়া হবে। এর সর্বনিক্ন পরিমাণ হচ্ছে দশ গুণ) এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এপ 
মন্দ কমরা মন্দ কর্মের পরিমাণেই প্রতিফল পাবে (অর্থাৎ প্রাপ্যের চাইতে অধিক শাস্তি বা 
প্রতিফল দেওয়া হবে না)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

(১০-$ 9১১১১ ০1 05 22 __এই আয়াতে পরকালের মুক্তি ও সাফল্য শুধু 
তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে ওঁদ্ধত্য ও অনর্থের ইচ্ছা করে না। ৬ 
শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় 
মনে করা। ১... বলে অপরের উপর যুলুম বুঝানো হয়েছে।- (সুফিয়ান সওরী) 

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, গুনাহ্‌ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের শামিল । কারণ, 
গুনাহের কুফলম্বরূপ বিশ্বময় বরকত ত্রাস পায়। এই আয়াত থেফে জানা গেল যে খারা 
অহংকার, যুলুম অথবা গুনাহের ইচ্ছা করে, পরকালে তাদের অংশ নেই। 
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৬৬৪ তফসীরে মা'আব্রেফুল কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


জ্ঞাতব্য হ যে অহংকারে নিজেকে অপরের চাইতে বড় ও অপরকে হেয় করা উদ্দেশ্য 
থাকে, আল্লোচ্য আয়াতে সৈই অহংকারের অবৈধতা ও কুফল বর্ণিত হয়েছে। নতুবা 
অপর্রের সাথে, গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে ভাল প্োেশাক পরা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করা 
এবং সুন্দর বাসগৃহের' ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয় ; যেমন সহীহ্‌ মুসলিমের এক হাদীসে তা 
বর্িত হয়েছে। | ূ্‌ 

শুনাহেত্র দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ £ আয়াতে ওদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে পরকাল 
থেকে বঞ্ধিত হওয়াত্ব বিষয় থেকে জানা পেল যে, কোন গুনাহের বহ্ছপরিকরতার পর্যায়ে 
দৃঢ় সংকল্পও শুনাহ্‌। (ক্বহ) তবে পরে যদি আল্লাহ্‌র ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে 
গুনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন ইচ্ছা-বহির্ভূত 
কারণে সে শুনাহ্‌ করতে সক্ষম না হয় ; কিন্তু চেষ্টা ষোল আনাই করে, তবে গুনাহ না 
করলেও তার আমলনামায় গুনাহ লেখা হবে।- (গাষযালী) 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 3 ৮0:91 এর সারমর্ম এই যে, পরকালীন মুক্তি ও 
সাফল্যের জন্য দুইটি বিষয় জরুরী । এক. ওদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার এবং 
দুই. তাকওয়া তথা সংকর্ষ সম্পাদন করা। এই দুইটি বিষয় থেকে বিব্রত থাকা যথেষ্ট নয়; 
বরং ঘে সব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে. সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির 
জন্য শর্ত। 
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(৮৫) বিনি জাপনার প্রতি কোরআনের বিধান পাতিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে 
স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন । বলুন, আমার পালনকর্তী ভাল জানেন কে হিদায়াত নিয়ে 
খসেছে এবং কে শুকাশ্য ভিত্রান্তিতে জাছে। (৮৬) আপনি আশা করতেন না বে, আপনার 
প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে । এটা কেবল আপনার পালনকর্তার ব্বহ্ত । অব আপনি 
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কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না। (৮৭) কাফিররা ফেন আপনাকে আল্লাহ্র আয়াত 
থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর. আপনি আপনার 
পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না । (৮৮) 
আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন 
উপাস্য নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। বিধান তারই এবং তোমরা 
তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। 


তফসীব্ের সার-সংক্ষেপ 

(আপনার শক্ররা নির্যাতনের মাধ্যমে আপনাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। স্বদেশ 
থেকে এই জবরদস্তিমূলক উচ্ছেদের কারণে আপনার অন্তরে ব্যথা আছে। অতএব আপনি 
সান্ত্বনা লাভ করুন যে,) আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি কোরআন (অর্থাৎ কোরআনের বিধানাবলী 
পালন ও প্রচার) ফরয করেছেন (যা আপনার নবুয়তের প্রমাণ) তিনি আপনাকে (আপনার) 
মাতৃভূমিতে (অর্থাৎ মক্কায়) আবার ফিরিয়ে আনবেন। (তখন আপনি স্বাধীন, প্রবল এবং 
রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন। এমতাবস্থায় বসবাসের জন্য অন্য স্থান মনোনীত করা হলে তা 
উপকারবশত ও ইচ্ছাকৃত করা হয়, ফলে তা কষ্টের কারণ হয় না। আপনার সত্য নবুয়ত 
সত্তেও কাফিররা আপনাকে ভ্রান্ত এবং তাদেরকে সত্যপন্থী মনে করে। কাজেই) আপনি 
(তাদেরকে) বলুন, আমার পালনকর্তা ভাল জানেন কে সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করেছে 
এবং কে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে (পতিত) আছে। (অর্থাৎ আমি যে সত্যপন্থী এবং তোমরা যে 
মিথ্যাপন্থী এর অকাট্য প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তোমরা সেগুলোকে যখন কাজে 
লাগাও না তখন অগত্যা জওয়াব এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই ভাল জানেন। তিনি বলে 
দেবেন। আপনার এই নবুয়ত নিছক আল্লাহর দান। এমন কি, স্বয়ং), আপনি (নবী 
হওয়ার পূর্বে) আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। কেবল 
আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটা অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব আপনি (তাদের বাজে 
কথাবার্তায় মনোনিবেশ করবেন না এবং এ পর্যন্ত যেমন তাদের থেকে আলাদা রয়েছেন, 
ভবিষ্যতেও এমনিভাবে) কাফিরদের মোটেই সমর্থন করবেন না। আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী 
আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিররা যেন এগুলো থেকে আপনাকে বিমুখ না করে 
(যেমন এ পর্যন্ত করতে পারেনি।) আপনি (যথারীতি) আপনার পালনকর্তার (ধর্মের) প্রতি 
(মানুষকে দাওয়াত দিন এবং (এ পর্যন্ত যেমন মুশরিকদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক 
নেই, তেমনি ভবিষ্যতেও) কিছুতেই. মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না। (এ পযর্ন্ত যেমন 
শিরক থেকে পবিত্র আছেন, এমনিভাবে ভবিষ্যতেও) আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন 
উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। (এসব আয়াতে কাফির ও মুশরিকদেরকে তাদের বাসনা 
থেকে নিরাশ করা হয়েছে এবং তাদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
স্বধর্মে আনয়ন করার যে বাসনা পোষণ কর এবং তাকে অনুরোধ কর, এতে তোমাদের 
সাফল্যের কোনই সন্তাবনা নেই। কিন্তু সাধারণ অভ্যাস এই যে, যার প্রতি বেশি রাগ 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)-_৮৪ 
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৬৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন । | ষষ্ঠ খণ্ড 


থাকে, তার সাথে কথা বলা হয় না, বরং প্রিয়জনের সাথে কথা বলে তাকে শোনানো হয়। 
মা“আলিম গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এসব আয়াত বাহ্যত 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সো)-কে সম্বোধন করা হলেও উদ্দেশ্য তিনি নন। এ পর্যন্ত রিসালতের 
বিষয়বস্তু মূল লক্ষ্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যদিও প্রসঙ্গক্রমে তাওহীদের বিষয়বস্তুও এসে 
গেছে। অতঃপর তাওহীদের বিষয়বস্তু মূল লক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে ।) তিনি ব্যতীত 
কেউ উপাস্য হেওয়ার যোগ্য) নেই। (কেননা,) আল্লাহ্‌র সত্তী ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। 
(কাজেই তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। এ হচ্ছে তাওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর 
কিয়ামতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হচ্ছে।) রাজত্ব তারই (কিয়ামতে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটবে ।) 
এবং তোমরা তীরই' কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে (তখন সবাইকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান 
দেবেন)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৫০০81 2005081 46 ০5৬০: ১ সুরার উপসংহারে এসব আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে সান্তনা দান করা হয়েছে এবং রিসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল থাকার প্রতি 
জোর দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্ক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ্‌ 
তাআলা মুসা (আ)-এর বিস্তারিত কাহিনী তথা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শক্রতা, তার 
ভয় এবং পরিশেষে স্বীয় কৃপায় তাকে ফিরাউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী করার 
কথা আলোচনা করেছেন। অতএব সূরার শেষভাবে শেষ নবী রাসূল (সা)-এর এমনি 
ধরনের অবস্থার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার কাফিররা তাকে বিব্রত করেছে, 
তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলমানদের জীবন দুঃসহ করেছে ; 
কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা তার চিরন্তন রীতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সবার উপর 
প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্কা থেকে কাফিররা তীকে বহিষ্কার 
করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 44১ $১11 
১1 খ। অর্থাৎ যে পবিত্র সস্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন তথা তিলাওয়াত, 
প্রচার ও মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনিই পুনরায় আপনাকে “মা“আদে” ফিরিয়ে 
নেবেন। সহীহ্‌ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, 
আয়াতে “মাআদ' বলে মক্কা মোকাররমাকে বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও 
কিছুদিনের জন্য আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি বিশেষত হারম ও বায়তুল্লাহৃকে পরিত্যাগ 
করতে হয়েছে ; কিন্তু যিনি কোরআন নাধিল কবেছেন এবং তা মেনে চলা ফরয করেছেন, 
তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা 
করেন £ রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) হিজরতের সময় রাব্রিবেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং 
মক্কা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে সফর করেন। কারণ, শক্রপক্ষ তার 
পশ্চান্ধাবন করছিল। যখন তিনি মদীনার পথের প্রসিদ্ধ মনযিল রাবেগের নিকটবর্তী 
জোহ্‌্ফা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হলো এবং বায়তুল্লাহ্‌ ও 
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স্বদেশের স্থৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই জিবরাঈল (আ) এই আয়াত নিয়ে 
আগমন করলেন। এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি 
মক্কা থেকে আপনার. এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী । পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌঁছিয়ে 
দেওয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে আব্বাসের এক 
রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহ্ফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় মক্কীও নয়, 
মাদানীও নয়।__(কুরতুবী) 

কোরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় $ আলোচ্য আয়াতে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মন্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হদয়থাহী 
ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয 
করেছেন, তিনি আপনাকে শক্রর বিরুদ্ধে বিজয় দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। 
এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন তিলাওয়াত ও কোরআনের নির্দেশ পালন 
করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে। 

23 9100 :554 এখানে বি বলে আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। 
অর্থ এই "যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোন কোন তফসীরকার 
বলেন £$$_৯বলে এমন আমল বুঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্য করা 
হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহ্‌র জন্য খাটিভাবে করা হয়, তাই 
অবশিষ্ট থাকবে-__এছাড়া সব ধ্বংসশীল। 
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মক্কায় অবতীর্ণ, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকু 





০১9৯) ৬১191525 
রি 21 0৩ ৩1503 রর বি 


১৫ ০ রি 


206) ১৪০ 3 ৩১৩০৬৩৩ উপরে 75 ০৮172: ৯, 


গ্রহ ১) টে ছে চি 


চিও তত তি 


দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 

(১) আলিফ-লাম-মীম । (২) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি 
পেয়ে যাবে যে, “আমরা বিশ্বাস করি' এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ? (৩) আমি 
তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ্‌ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা 
সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যকদেরকে ৷ (৪) যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি 
মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেচে যাবে ? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ । (৫) যে 
আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহ্র সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে । তিনি 
সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী । (৬) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যই কষ্ট স্বীকার করে। 
আল্লাহ্‌ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া ৷ (৭) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সতকর্ম করে, 
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আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের উৎ্কৃষ্টতর 
প্রতিদান দেব। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আলিফ-লাম-মীম___€এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। কতক মুসলমান যারা 
কাফিরদের নির্ধাত্রন দেখে ঘাবড়ে যায়। তবে) তারা কি মনে করে যে, তারা “আমরা 
বিশ্বাস করি' বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে (নানা বিপদাপদ দ্বারা) পরীক্ষা 
করা হবে না? (অর্থাৎ এরূপ হবে না ; বরং এ ধরনের পরীক্ষারও সম্মুখীন হতে হবে ।) 
আমি তো (এমনি ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা) তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে 
(মুসলমান) ছিল। অর্থাৎ অন্যান্য উম্মতের মুসলমানরাও এমনি পরিস্থিতির সম্মুখীন 
হয়েছেন। এমনিভাবে তাদেরকেও পরীক্ষা করা হবে। এই পরীক্ষায়) আল্লাহ তা“আলা 
প্রকাশ করে দেবেন কারা (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী এবং আরও প্রকাশ করে দেবেন 
কারা মিথ্যাবাদী । (সেমতে যারা আত্তরিক বিশ্বাস সহকারে মুসলমান হয়, তারা এসব 
পরীক্ষায় অবিচল থাকে বরং আরও পাকাপোক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা সাময়িক বিপদ 
দূরীকরণার্থে মুসলমান হয়, তারা এই কঠিন মুহূর্তে ইসলাম ত্যাগ করে বসে। অর্থাৎ এটা 
পরীক্ষার একটি রহস্য । কারণ, খাঁটি অখাটি মিশ্রিত থেকে যাওয়ার মধ্যে অনেক ক্ষতিকারিতা 
রয়েছে বিশেষত প্রাথমিক অবস্থায় । মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে 8) যারা মন্দ কাজ 
করছে, তারা কি মনে করে যে তারা আমার আয়ত্তের বাইরে কোথাও চলে যাবে ? তাদের 
এই সিদ্ধান্ত নেহাতই বাজে । (এটা মধ্যবর্তী বাক্য। এতে কাফিরদের কুপরিণাম শুনিয়ে 
মুসলমানদের প্রতি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দান করা হয়েছে যে, তাদের এই নির্যাতনের প্রতিশোধ 
নেওয়া হবে। অতঃপর আবার মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে ৪) যে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ কামনা 
করে (এসব বিপদাপদ দেখে তার পেরেশান হওয়া উচিত নয়। কেননা) আল্লাহ্‌র 
(সাক্ষাতের) সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে, (যার ফলে সব চিন্তা দূর হয়ে যাবে। 
আল্লাহ্‌ বলেন ঃ ১১৭ ৫০০০০ ০৫। 41৭11) তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী । (কোন 
কথা ও কাজ তাঁর কাছ থেকে গোপন নয়। সুতরাং সাক্ষাতের সময় তোমাদের সব 
উক্তিগত ও কর্মগত ইবাদতের প্রতিদান দিয়ে সব চিন্তা দূর করে দেবেন ।)এবং € মনে 
রেখ, আমি যে তোমাদের কষ্ট স্বীকার করতে উৎসাহিত করছি, এতে আমার কোন লাভ 
নেই ; বরং ) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে নিজের (লাভের) জন্যই কষ্ট স্বীকার করে। 
(নতুবা) আনল্মাহ্‌ তাআলা বিশ্ববাসীদের মুখাপেক্ষী নয়। (এতেও কষ্ট স্বীকারের প্রতি 
উৎসাহ রয়েছে। কেননা নিজের লাভ জানার কারণে তা করা আরও সহজ হয়ে যায়। 
লাভের বর্ণনা এই যে,)-যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের গুনাহ 
দূর করে দেব। (কুফর ও শিরক তো ঈমান দ্বারা দূর হয়ে যায়। কতক গুনাহ্‌ তওবা দ্বারা, 
কতক শুনাহ্‌ সৎ কাজ দ্বারা এবং কতক গুনাহ বিশেষ অনুগ্রহে মাফ হয়ে যাবে ।) এবং 
তাদেরকে তাদের কর্মের চাইতে উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেব (সুতরাং এত উৎসাহ দানের পর 
ইবাদত ও সাধনায় দৃঢ় থাকতে যক্রবান হওয়া জরুরী)। 
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৬৭০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১৮5 ৮৯7 ৩৬০৬ শ্শন্দটি 2 ৪ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ পরীক্ষা । ঈমানদার 
বিশেষত পয়গম্বরগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে 
বিজয় ও সাফল্য তাদেরই হাতে এসেছে। এইসব পরীক্ষা কোন সময় কাফির ও পাপাচারীদের 
শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে ; যেমন অধিকাংশ পয়গম্বর, শেষ নবী 
মুহাম্মদ (সা) ও তার সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও 
ইতিহাসের খ্রস্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন সময় এই পরীক্ষা রোগব্যাধি 
ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে ; যেমন হযরত আইমুব (আ)-এর হয়েছিল। কারও 
কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেওয়া হয়েছে। 

রেওয়ায়েতদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযুল সেই সব সাহাৰী, যারা মদীনায়, 
হিজরতের প্রাক্কালে কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন । কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক । সর্বকালের 
আলিম, সতকর্মপরায়ণ ও ওলীগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে 
থাকবেন।- (কুরতুবী) 

(4 ০001 201 945 15 অর্থাৎ এসব পরীক্ষা ও বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ 
তা“আলা খাঁটি-অর্থাটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। 
কেননা খাটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতি সাধিত 
হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ অসৎ এবং খাঁটি-অরাঁটি পার্থক্য ফুটিয়ে 
তোলা । একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা জেনে নেবেন কারা 
সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী । আল্লাহ্‌ তা'আলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও 
মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা আছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই 
যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন। 

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (র) 
থেকে এর আরও একটি, ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ খাটি ও 
অখাটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করে, কোরআনে মাঝে মাঝে সেই 
পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য 
জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার 
মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাটি নয়। অথচ অনাদিকাল থেকেই এসব 
বিষয় আল্লাহ্‌ তাআলার জানা আছে। 


9455১৬৩৩১৬০৮%৩)০০৩৩৩, 
৬5৬৩৯৮ ৫০5859524 
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সূরা আল-'আন্কাবৃত _ ৬৭১ 


পার্ট 2 শি 

ূ ৩১ ৬:৮৩ 
(৮) আমি মানুষকে পিতামাতার সাথে সহ্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি 
তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে 
তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের 


প্রত্যাবর্তন । অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব, যা কিছু তোমরা করতে । (৯) যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করব । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সঘ্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। (এবং 
এতদসঙ্গে একথাও বলেছি যে, যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার 
জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে তোমার কাছে কোন প্রমাণ নেই (এবং 
প্রত্যেক বন্তুই যে ইবাদতের যোগ্য নয়, তার প্রমাণাদি আছে) তবে (এ ব্যাপারে) তাদের 
আনুগত্য করো না। তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে । অতঃপর আমি 
তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু (সৎ ও অসৎ কর্ম) তোমরা করতে । (তোমাদের মধ্যে) 
যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে ও সৎকর্ম করবে আমি তাদেরকে সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে 
জান্নাতে দেব। এমনিভাবে কুকর্মের কারণে তাদেরকে উপযুক্ত শান্তি দেব। এর ভিত্তিতেই 
যারা পিতামাতার আনুগত্যকে আমার আনুগত্যের উপর অগ্রাধিকার দেবে, সে শাস্তি 
পাবে। যে এর বিপরীত করবে, সে শুভ প্রতিদান পাবে । মোটকথা, নিষিদ্ধ কাজে 
পিতামাতার অবাধ্যতা করলে গুনাহ হবে বলে ধারণা করা উচিত নয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১৮০১১1০১৪ _হিতাকাজ্ষী ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরকে কোন কাজ 
করতে বলাকে ০১. বলা হয়।-_(মাযহারী) 

(481 _ ১. শব্দটি ধাতু । এর অর্থ সৌন্দর্য । এখানে সৌন্দর্যমপ্তিত ব্যবহারকে 
অতিশয়ার্থে ০... » বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে 
তার পিতামাতার সাথে সছ্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। 

এ 91, ৯০ - অর্থাৎ পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করার সাথে সাথে 
এটাও জরুরী যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্ত পিতামাতার 
আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শিরক করতে বাধ্য করে, 
তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না ; যেমন হাদীসে আছে £ ২৮১ 


১৪৩৩৫ ০০৯৮৯০5৪০১০ 02৩25 ০৮৩৫৩ 
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৬৭২. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


90৬1 ২১০০৯ ০৯ 39০] _ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে কোন মানুষের “আনুগত্য করা 
বৈধ নয়। ] 
আলোচ্য আয়াত হযরত সা"দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস- (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 
তিনি দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে 
মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবূ সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ 
অবগত. হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত 
আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যস্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস আমি 
এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করর, যাতে তুমি মাত্হস্তারূপে বিশ্ববাসীর 
দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। (মুসলিম ও তিরমিযী) এই আয়াত হযরত সা'দকে মাতার 
আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল। 

বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সা'দের জননী এক দিন এক রাত মতান্তরে তিন 
দিন তিন রাত শপথঅনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সা'দ উপস্থিত হলেন। 
মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র ফরমানের মুকারিলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে 
সম্বোধন'করে তিনি বললেন ঃ আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ" আত্মা থাকত এবং 
একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। 
এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন, যান। আমি আমার ধর্ম 
ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তার মাতা অনশন ভঙ্গ করল। 


রি ভে তেরে উরি 
উই 
(১০) কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি ; কিন্তু 


আল্লাহ্‌র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্র 
আযাবের মত যনে করে । যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে 
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তখন তারা বলতে থাকে, “আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম ।' বিশ্ববাসীর অন্তরে যা 

আছে, আল্রাহ কি তা সম্যক অবগত নন.? (১১) আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেরেন যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন যারা মুনাফিক । (১২) কাফিররা মু*মিনদেক্রকে 
বলে, “আমাদের পথ অনুসরণ কর । আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব অর্চ তারা 
তাদের পাপভার কিছুতেই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী । (১৩) তারা-নিজেদের 
পাপভার এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভডার বহন করবে । অবশ্য তারা যেসব মিথ্যা 
কথা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে । 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বীস স্থাপন করেছি। অতঃপর আল্লাহ্‌র 
পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্‌র আযাবের মত 
ভেয়ংকর) মনে করে । (অথচ মানুষ এরূপ আযাব দেওয়ার শক্তিই রাখে না। এখন তাদের 
অবস্থা এই যে,) যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে (মুসলমানদের) কোন সাহায্য 
আসে, ডেদাহরণত জিহাদে এরা যখন বন্দী হয়ে আসে,) তখন তারা বলে, আমরা তো 
(ধর্ম ও বিশ্বাসে) তোমাদের সাথেই ছিলাম (অর্থাৎ মুসলমানই ছিলাম, যদিও কাফিরদের 
জোর-জবরদস্তির কারণে তাদের সাথে যোগদান করেছিলাম আল্লাহ্‌ বলেন,) আল্লাহ্‌ কি 
বিশ্ববাসীর মনের কথা সম্যক অবগত নন ? (অর্থাৎ তাদের অস্তরেই ঈমান ছিল না। 
এসব ঘটনা ঘটার কারণ এই যে,) আল্লাহ্‌ অবশ্যই জেনে নেবেন বিশ্ববাসীদের এবং 
জেনে নেবেন মুনাফিকদেরও । কাফিররা মুসলমানদের বলে, তোমরা (ধর্মে) আমাদের পথ 
অনুকরণ কর। (কিয়ামতে) তোমাদের (কুফর ও অবাধ্যতার) পাপভার আমরা বহন 
করব। (তোমরা মুক্ত থাকবে ।) অথচ তারা তাদের পাপভার কিছুতেই (তোমাদের মুক্ত 
করে) বহন করতে পারবে না। তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলছে। তেবে) তারা নিজেদের 
পাপভার (পুরোপুরি) এবং তার সাথে আরও কিছু পাঁপভার বহন করবে । (তারা যেসব 
পাপের কারণ হয়েছিল, এগুলো সেই পাপ। তারা এসব পাপভার বহন করার কারণে 
আসল পাপমুক্ত হয়ে যাবে না। মোটকথা, আসল পাপীরা হালকা হবে না; কিন্তু তারা 
তাদেরকে পথঘ্রষ্ট করার কারণে তাদের পাপের বুঝা আরও ভারী হয়ে যাবে ।) তারা যেসব 
মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করত সে সম্পর্কে. তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে (অতঃপর এ কারণে 
শাস্তি হবে)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

(7, & 4০5110_£, __ কাফিরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং 
মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কখনও শক্তি ও 
অর্থ প্রদর্শন:করে এবং কখনও হন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি .করে মুসলমানগণকে বিপথগামী 
করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমনি একটি অপকৌশল উল্লেখ 
করা হয়েছে। সভা এই ষে, কাফিররা মুসলমানগণকে বলত, তোমরা অহেতুক পরকালের 
মা'আরেফুল কুরআন (ডষ্ঠ)__৮৫ 
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শান্তির 'ভয়ে আমাদের পথে চলছ না? আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় 
যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শান্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই 
বহন করব । ঘা কিছু:শাস্তি হবে, আমাদেরই হবে । তোমাদের গায়ে আচও লাগবে না। 

এমনি ধরনের এফ ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজমের শেষ রুকুতে উল্লেখ করা হয়েছে। 
বলা হয়েছে ৮৫%-৪৮5/০৩এএ।০০০% এতে উল্লিখিত আছে যে, জনৈক 
ব্যক্তিকে তার কাফির সঙ্গীরা এ বলে প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি 
দিলে আমরা কিয়ামতের দিন তোমার আযাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বীচিয়ে দেব। 
সে কিছু অর্থকড়ি দেওয়া শুরু করেও তা বন্ধ করে দিল। তার নির্বৃদ্ধিতা ও বাজে কাজ 
সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। 

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফিরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এর জওয়াবে বলেছেন, যারা এরূপ বলে তারা 
সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী । 2341 717৮5 ১১১০০৯৮০৮৭৯ ৮১০৩ + অর্থাৎ কিয়ামতের 
ভয়াবহ আযাব দেখে তারা তাদের পাপডার বহন করতে সাহসী. হবে না.। কাজেই তাদের 
এই ওয়াদা মিথ্যা। সূরা নজমে আরও বলা হয়েছে যে, তারা যদি কিছু পাপভার বহন 
করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা দেয়া হবে না। 
কেননা, একজনের পাপে অন্যজনকে পাকড়াও করা ন্যায়নীতির পরিপন্থী । 

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে 
দেবে-_একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে 
বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাধে চাপিয়ে দেওয়া 
হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, 
তাদের পাপভারও একসাথে বহন করবে । 

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সেও পাপী ; আসল পাপীর যে শান্তি হবে তার 
প্রাপ্ও তাই £ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিগ রুরতে 
অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সেও আসল পাপীর অনুরূপ 
অপরাধী । হযরত আবু হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণিত এক হাদীসে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত লোক তার 
দাওয়াতের কারণে সৎকর্ম করবে, তাদের সবার কর্মের সওয়াব দীওয়াতদাতার আমলনামায়ও 
লেখা হবে এবং সৎকর্মীদের সওয়াব মোটেই হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 
পথত্রষ্টতা ও পাপ কাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই 
পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং 
আসল পাপীদের পাপ মোটেই হ্রাস করা হবে না।-__(কুরতুবী) 


১ পে পেস তে ৫5 


লক হাহ কত বুজে 
৩০৮৪) ০৪৯৬১৭৯৭১৩৯৬ ১1৩5, 
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১ 


৫ 


রণ রত 915৮ 241৮ ৩০৪৩5 


০ ০১৪ ৪০ ০ ৪৩ 
০ 


42258 
3৬ তক ৩০৯৯১৯৪৯) 401 9১১০০৩১৩৩০৪ 501, 
৮512৫ 2৮৫৮৩22225১ তা -3৬ পে ও ঠা 
রিির়তের রমা বলো 
এপ্ণি। 2৫ প্রি পে ছি তু ০৪ 2 তোত ৩১৩ পা এ পিঠ 
লও €৩১1৯১5) 1১৩)৩৩০৮ 
১০গ ৫ 


৪ ৫2১2 শিও3০৮০0 ৩৮৩ 


(১৪) আমি নূহ আ)-কে তীর সম্তদারের কাছে প্রেরণ করেছিলাম । তিনি ভাদের 
মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন । অতঃপত্ন তাদেরকে মহাপ্রাবন 
গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী । (১৫) অতঃপর আমি তাকে ও নৌকারোহীগণকে রক্ষা 
করলাম এবং নৌকাকে নিদর্শন করলাম বিশ্ববাসীর জন্য ৷ (১৬) স্মরণ কর ইবরাহীমকে। 
যখন তিনি তীর সম্প্রদায়কে বললেন_ তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর গ্রবং তাঁকে ভয় 
কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ । (১৭) তোম্বরা তো আল্লাহ্‌র 





কাছে রিষির তালাশ কর, তার ইবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে 
তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে । (১৮) তোমরা যদি মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীরাও 
ভা রিরীরিজোরে। সাইজরে পরার নহি দোাইাহোরারিরের নি! 


তফনীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি নৃহ (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের কাছে (পয়গন্বর করে) প্রেরণ করেছি। তিনি 
তাদের মধ্যে পঞ্চাশ-কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছেন এবং নিজ সম্প্রদায়কে 
বুঝিয়েছেন)। অতঃপর (তারা যখন, ঈমান কবৃল করল না খন) তাদেরকে মহাপ্রাবন 
গ্রাস ররেছে। তারা ছিল বড় জান্নিম-। (এত দীর্ঘ দিনের উপদেশেও তাদের স্বন-গলল 
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না।) অতঃপর (প্রাবন আসার পর) আমি তাকে ও নৌকারোহীগণকে (যারা তীর সাথে 
আরোহণ করেছিল, এই প্লাৰন থেকে তাদের) রক্ষা করলাম এবং এই ঘটনাকে বিশ্ববামীর 
জন্য শিক্ষাপ্রদ করলাম। (তারা চিন্তাভাবনা করে বুঝতে পারে যে, বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি 
কি হয়) এবং আমি ইবরাহীম - (আ)-কে (পয়গন্বর করে) প্রেরণ করলাম । যখন তিনি-তার 
(মূর্তিপূজারী) সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাকে ভয় কর 
(ভয় করে শিরক ত্যাগ কর)। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ (শিরক 
নিছক নির্বুদ্ধিতা)। তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে কেবল (অক্ষম ও অকর্মণ্য) প্রতিমার পৃজা 
করছ এবং €এ ব্যাপারে) মিথ্যা কথা উত্তাবন করছ (যে, তাদের দ্বারা আমাদের রুযী 
রোজগারের উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এটা নির্জলা মিথ্যা । কেননা) তোমরা আল্লাহুকে ছেড়ে 
যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের কোন রিযিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই 
তোমরা আল্লাহ্‌র কাছেই রিিক তালাশ কর। (অর্থাৎ তার কাছে চাও, রিিকের মালিক 
তিনিই। ভিনিই যখন মালিক, তখন) তীরই ইবাদত কর এবং (অতীত রিযিক"তিনিই 
দিয়েছেন, তাই,) তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (এ হচ্ছে ইবাদত করার এক কারণ ; দ্বিতীয় 
কারণ এই যে, তিনি ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখেন। সেমতে) তোমরা তারই কাছে 
প্রত্যাবর্তিত হবে। (তখন কুফরের কারণে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন।) যদি তোমরা 
আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে (মেনে রেখ, এতে আমার কোন ক্ষতি নেই) তোমাদের 
পূর্ববরতীরাও পেয়গন্বরগণকে এভাবে) মিথ্যাবাদী বলেছে এতে সেই পয়গম্বরগণের কোন 
ক্ষতি হয়নি।) এবং (এর কারণ এই যে,) (স্পষ্টভাবে) পয়গাম পৌঁছিয়ে ' দেওয়াই রাসূলের 
দায়িত্ব । (মানানো তার কাজ নয়। সুতরাং পৌঁছিয়ে দেওয়ার পর পয়গস্থরগণ দায়িত্মুক্ত 
হয়ে গেছেন। আমিও তেমনি । সুতরাং আমার কোন ক্ষতি নেই। তবে মেনে নেওয়া 
তোমাদের প্প্রতি ওয়াজিব ছিল। এটা তরক করার কারণে তোমাদের ক্ষতি অবশ্যই 
হয়েছে। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক 
অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিধেক্ষিতে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সাম্তবনা দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাদের উম্মতের কিছু 
অবস্থা বর্ণনা, করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থীদের উপর 
কাফিরদের তরফ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে 
তারা কোন সময় সাহস হারাননি। তাই আপনিও কাফিরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন 
না এবং রিসালাতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন। 

পূর্ববর্তী পয়গন্ধরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত নূহ আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা 
হয়েছে। প্রথমত এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গন্ধর, যিনি কুফর ও শিরকের 
অন্য কোন পয়গম্বর ততটুকু হননি। কেননা আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ 
জীবন দান করেছিলেন এবং তার সমস্ত জীবন কাফিরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত 
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হয়। কোরআনে বর্ণিত তার বয়স সাড়ে নয় শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোন. 
কোন ব্রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তীর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স। এর আগে এবং 
প্রাবনের পরেও তার আরও বয়স আছে। 

মোটকথা, এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যয় করা এবং 

কাফিরদের তরফ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা সত্বেও. 

কোন সময় সাহস না হারানো__এগুলো সব নূহ (আ)-এরই বৈশিষ্ট্য ।. 

দ্বিতীয় কাহিনী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন 
অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে এক তরুলতাহীন 
জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, আদরের দুলালকে যবেহ্‌ করার ঘটনা ইত্যাদি। হযরত. ইবরাহীম 
(আ)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত লৃত (আ) ও তার উম্মতের ঘটনাবলী এবং সূরার শেষ 
পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গম্বর ও তাদের উম্মতের অবস্থা এগুলো সব রাসূলুল্সাহ্‌ (সা) 
ও উম্মতে মুহাম্মদীর সান্ত্বনার জন্য এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্য বর্ণিত 
হয়েছে। 
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পরি পার এ গর্ত ডি 


৪৯/৩০৩৩০৬ এস 


(১৯) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্‌ কিভাবে সৃষ্টিরর্য শুরু করেন অতঃপর তাকে 
পুনরায় সৃষ্টি করবেন ? এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ । (২০) বলুন, “তোমরা পৃথিবীতে. ভ্রমণ 
কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন* অতঃপর আল্লাহ্‌ পুনর্বার সৃষ্টি 
করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু করতে সক্ষম । (২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং 
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যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করেন । তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে । (২২) তোমরা স্থলে 
ও অন্তরিক্ষে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের কোন 
হিতাকাজ্্ষী নেই, সাহায্যকারীও নেই। (২৩) যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও তার সাক্ষাৎ 
অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে এবং তাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক 
শান্তি আছে। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তাঁরা কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ কিভাবে সৃষ্টকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন (অনস্তিত্ব থেকে 
অস্তিত্বে আনয়ন করেন), অতঃপর তিনিই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটা আল্লাহ্‌র 
জন্য খুবই সহজ। (বরং প্রাথমিক দৃষ্টিতে পুনরায় সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করার চাইতে 
অধিকতর সহজ, যদিও আল্লাহ্‌র সত্তাগত শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে উভয়ই সমান। 
তারা প্রথম বিষয় অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যে সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা এ বিষয় তো স্বীকার 
করতো যেমন বলা হয়েছে ঃ | ০/৯। ৩৮৯ ০১1১ ০2 কিনতু দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ 
পুনরায় সৃষ্টি করা স্বীকার করত না ; অথচ এটা করা অধিক স্পষ্ট। তাই 1১:৯1, এর 
সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। গুরুত্দানের উদ্দেশ্যে অতঃপর এই বিষয়বন্তুই পুনরায় 
ভিন্ন ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শোনানো হচ্ছে৷ £ আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা 
পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ পুনর্বার সৃষ্টি 'করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু করতে সক্ষম । (প্রথম 
বর্ণনায় একটি যুক্তিগত প্রমাণ আছে এবং দ্বিতীয় বর্ণনায় ইন্দরিয়গ্রাহ্য প্রমাণ আছে ; অর্থাৎ 
সৃষ্ট জগৎ প্রত্যক্ষ করা। এ পর্যন্ত কিয়ামত স্ধমাণ করা হলো। অতঃপর প্রতিদান বর্ণিত 
হচ্ছে যে, পুনরুত্থানের পর) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন (অর্থাৎ যে এর যোগ্য হবে) 
এবং যার প্রতি. ইচ্ছা রহমত করবেন। (অর্থাৎ যে এর হকদার হবে। এতে কারও কোন 
দখল থাকবে না | কেননা) তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (অন্য কারও দিকে 
নয়। তীর শাস্তি থেকে বাচার কোন উপায় নেই।) তোমরা স্থলে (আত্মগোপন করে) ও 
অন্তরীক্ষে উড়ে) আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না (যে, তিনি তোমাদেরকে ধরতে 
পারবেন না।) আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই ; কোন সাহায্যকারীও 
(সুতরাং নিজ চেষ্টায়ও বাঁচতে পারবে না এবং অন্যের সাহায্যেও বাচতে পারবে না। 
উপরে যে আমি বলেছিলাম 221১১; এখন সামধিক নীতির মাধ্যমে এরা কারা__বর্ণনা 
করছি) যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও তীর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তারা (কিয়ামতে) 
আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে। (অর্থাৎ তখন তারা প্রত্যক্ষ করবে যে, তারা রহমতের 
পার্জ নয 0) এবং তাদের জন্যই ঘনখাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 
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(২৪) তখন ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এ ছাড়া কোন জওয়াব ছিলনা যে, তারা বলল, 
তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন । 
নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে । (২৫) ইবরাহীম বললেন, 
পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে 
প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। এরপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে 
অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লানত করবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং 
তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৬) অতঃপর তার প্রতি খিশ্বাস স্থাপন করলেন 
লৃত। ইবরাহীম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি। নিশ্চয় 
তিনি পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময় । (২৭) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তার 
বংশধরদের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব রাখলাম এবং দুনিয়াতে তাকে পুরস্কৃত করলাম । 
নিশ্চয় পরকালেও সে সংলোকের অন্তর্ভুক্ত হবে ।' 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

ছেবরাহীমের এই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার পর) তার সম্প্রদায়ের (চূড়াস্ত) জওয়াব এটাই 
ছিল যে, তারা (পরম্পরে) বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদপ্ধ কর। (সেমতে অগ্নিদগ্ধ 
করার ব্যবস্থা করা হলো।) অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন (সূরা 
আব্ষিয়ায়. এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে)। নিশ্চয়ই এই ঘটনায় ঈমানদার সম্প্রদায়ের. জন্য 
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অনৈর্ক নিদর্শন রয়েছে)। [অর্থাৎ এই ঘটনা কয়েকটি বিষয়ের প্রমাণ ও আল্লাহ্‌র সর্বশক্তিমান 
হওয়া, ইবরাহীম (আ)-এর পয়গস্থর-হওয়া, কুফর ও শিরকের অসারতা ইত্যাদি। তাই 
এক প্রমাণই কয়েকটি প্রমাণের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে।) ইবরাহীম [((আ) ওয়াযে আরও] 
প্রতিমাগ্ুলোকে উপাস্যকূপে গ্রহণ করেছ। (সেমতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষ 
স্বজন ,বন্ধু ও আত্বীয়দের অনুসৃত পথে থাকে এবং এ কারণে সত্য-মিথ্যা -চিন্তা করে না। 
সত্যকে সত্য জেনেও ভয় করে যে,- বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে যাবে ।) এরপর 
কিয়ামতের দিন (তোমাদের এই অবস্থা হবে যে,) তোমরা একে অপরের শক্র হয়ে যাবে 
এবং একে অপরকে অভিসম্পাত করবে । (যেমন সূরা আঁরাফে আছে £ ৮১15২ সূরা 
সাবায়.আছে ৪ 4১ এ ১৯০: 41114৯-5 ০৯৫ সূরা বাকারায় আছে £ (2 ১4055011750 
সারকথা -এই-যে, আজ যেসব ৰন্ধু ও আত্মীয়ের কারণে তোমরা পথভ্রষ্টতা অবলম্বন-করেছ, 
কিয়ামতের দিন তারাই তোমাদের শক্র হয়ে যাবে ।) এবং (তোমরা এই প্রতিমা পূজা 
থেকে বিরত না হলে) তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং তোমাদৈর কোন সাহায্যকারী 
থাকবে.না। (এতে উপদেশের পরও তার সম্প্রদায় বিরত হলো না ।) শুধু লূত (আ) তার 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। ইবরাহীম (আ) বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে থাকব 
না। বরং) আমার প্রতিপালকের (নির্দেশিত স্থানের) উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি। নিশ্চয় 
তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । (তিনি আমার হিফাযত করবেন এবং আমাকে এর ফল 
দেবেন।) আমি (হিজরতের. পর) তীকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তার বংশধরদের 
মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রাখলাম এবং তার. প্রতিদান তাকে দুনিয়াতেও দিলাম 
এবং পরকালেও তিনি (উচ্স্তরের) সৎলোকদের অন্তর্তুক্ত হবেন। (এই প্রতিদান বলে 
নৈকট্য ও কবৃল বুঝানো হয়েছে ; যেমন, সূরা বাকারায় রয়েছে £ ৮: ০৪ ০.০ এ 


৮০/০2000888 45 -হ্যরত লূত (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম 
(আ)-এর ভাগ্নেয়। নমননদের অগ্রিকুণ্ডে ইবরাহীম (আ)-এর মু*জিযা দেখে সর্বপ্রথম তিনি 
মুসলমান হন। তিনি এবং পরী সারা, যিনি চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, 
দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গী হন। কৃফার একটি জনপদ কাওসা 
ছিল তাঁদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন £ (%১১:/১৯$১:%| অর্থাৎ আমি 
আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন জায়গায় 
যাব, যেখানে পালনকর্তার ইবাদতে কোন বাধা নেই। 

হযরত নখয়ী ও কাতাদাহ বলেন, “১৮৫০: হযরত ইবরাহীমের উক্তি। কেননা এর 
পরবর্তী বাক্য ৬ & ৮2১০২ 40: তো নিশ্চিতরূপে তারই অবস্থা। কোন কোন 
তফসীরকার “৯: কে হযরত লূত (আ)-এর উক্তি প্রতিপনু করেছেন। কিনতু পূর্বাপর 
বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তফসীরই উপযুক্ত। হযরত লৃত (আ)-ও এই হিজরতে শরীক ছিলেন; 
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কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অধীন হওয়ার কারণে যেয়ন হযরত সারার কথা উল্লেখ 
হা তেমনি হযরত লৃত (আ)-এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে. উল্লেখ করা 
যান। 

দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত £ হযরত. ইবরাহীম (আ) প্রথম পয়গন্বর, যাকে দীনের 
খাতিরে' হিজরত করতে হয়েছিল৷ পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন ।-__ কুরতুবী) 

কোন কোন কর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও পাওয়া যায় £ 1:11 ০১$১-১1505) অর্থাৎ 
আমি ইবরাহীম (আ)-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান 
করেছি। তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদী, খ্রিস্টান, প্রতিমা পূজারী সবাই 
তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদিগকে তাঁর অনুসৃত বলে স্বীকার করে। পরকালে 
তিনি সকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে কর্মের আসল প্রতিদান তো 
পরকালে পাওয়া যাবে ; কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেওয়া হয়। অনেক 
নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎ কর্মের পার্থিব অনিষ্ট 
বর্ণিত হয়েছে। 
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৬৮২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
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(২৮) আর প্রেরণ করেছি লৃতকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন 
অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি । (২৯) তোমব্রা কি পুইমৈথুনে 
লিও আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ ? জওয়াবে তার 
সম্প্রদায় কেবল এ কথা বলল, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী 
হও। (৩০) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, দু্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য 
কর। (৩১) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আগমন 
করল, তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব । নিশ্চয় এর 
অধিবাসীরা জালিম । (৩২) সে বলল, এই জনপদে তো লৃতও রয়েছে। তারা বলল, 
সেখানে কে আছে, তা আমরা ভাল জানি । আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারবর্গকে 
রক্ষা করব তার স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৩) যখন আমার 
প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আগমন করল, তখন তাদের কারণে সে বিষগ্ন হয়ে 
পড়ল এবং তার মন-সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন 
না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবই আপনার স্ত্রী ব্যতীত ; সে 
ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে । (৩৪) আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ 
থেকে আযাব নাষিল করব তাদের পাপাচারের কারণে । (৩৫) আমি বুদ্ধিমান লোকদের 
জন্য এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি লূত (আ)-কে পয়গন্বর মনোনীত করে প্রেরণ করেছি। যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে 
বললেন, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। 
তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ। (এটাই অশ্্রীল কাজ। এ ছাড়া অন্যান্য অযৌক্তিক 
কর্মকাগ্তও করছ ; যেমন) তোমরা রাহাজানি করছ (সর্বনাশের কথা এই যে,) নিজেদের 
মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ। (গুনাহ প্রকাশ করা স্বয়ং একটি গুনাহ।-তার সম্প্রদায়ের 
(চূড়ান্ত) জওয়াব এটাই ছিল যে, আমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব আন যদি তুমি 
সত্যবাদী হও (যে, এসব কাজ আযাবের কারণ) লৃত (আ). দোয়া করলেন, হে আমার 
পালনকর্তা, দুৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে জয়ী (এবং.তাদেরকে আযাব ছারা ধ্বংস) 
কর। [তার দোয়া কবুল হওয়ার পর আল্লাহ্‌ তাআলা জ্বাযাবের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত 
করলেন। এই ফেরেশতাদের যিম্মায় এই কাজও দেওয়া হলো যে, ইবরাহীম (আ)-কে 


//4.1091190781-0017 


৪ পয়দা হওয়ার সংবাদ দাও সে মতে! যখন আমার. -প্রেরিত- ফেরেশতাগণ 

বাদ নিয়ে ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আগমন করল, তখন (কথাবার্তার মাঝখানে) 
টা মৃইবরাহীম (আ)-কে] বলল, আমরা (লৃত-সম্প্রদায়ের) এই জনপদের অপ্রিরাসীদেরকে 
ধ্বংস করব। (কেননা) এর অধিবাসীরা বড় জালিম। ইবরাহীম (আ) বললেন, সেখানে 
তো লৃতও রয়েছে। (কাজেই সেখানে আযাব এলে সে-ও ক্ষতিগ্রস্ত হবৈ।) "ফেরেশতারা 
বলল, স্খোনে. কে আছে , তা আমরা ভাল জানি। আমরা তাকে ও তীর পরিবারবর্গকে 
(অর্থাৎ মুখমিনগণস্হ) রক্ষা করব (আযাব নাধিল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে জনপদের 
বাইরে নিয়ে যাব। তীর স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। [সূরা ছদ ও সূরা 
হিজরে এর আলোচনা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে কথাবার্তা শেষ করে] 
যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লৃত (আ)-এর কাছে আগমন করল, তখন লূত (আ) 
তাদের (আগমনের) কারণে বিষগ্ন হয়ে পড়লেন । [কারণ, তারা ছিল অত্যত্ত সুশ্রী যুবকের 
আকৃতিবিশিষ্ট । লূত (আ) তাদেরকে মানুষ মনে করলেন এক স্থীয় সম্প্রদায়ের অপকর্মের 
কথা স্মরণ করলেন। এ কারণৈ তাদের আগমনে] তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। ফেরেশতারা 
(এ অবস্থা দেখে) বলল, আপনি ভয় করবেন-না এবং দুঃখ করবেন না।. (আমরা মানুষ 
নই. ;বরং. আযাবের. ফেরেশতা ।. এই আযাব থেকে) আমরা আপনাকে ও. আপনার 
পরিবারবর্গকে রক্ষা করব আপনার স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্তক্ত থাকবে। 
(আপনাদেরকে রক্ষা করে) আমরা এই জনপদে (অবশিষ্ট) অধিবাসীদের উপর একটি 
নৈসর্গিক আযাব নাযিল করব তাদের পাপাচারের কারণে । (সেমতে সেই জনপদ উল্টে 
দেওয়া হলো এবং প্রস্তর বর্ষণ করা হলো)। আমি এই জনপদের কিছু স্পষ্ট নিদর্শন 
বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের (শিক্ষার) জন্য (এখন পর্যস্ত) রেখে দিয়েছি (মক্কাবাসীরা শাম সফরে 
এসব জনশূন্য স্থান দেখত এবং বুদ্ধিমানরা ভীত হয়ে ঈমানও কবুল করত)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

২১৯] ১১96181158005)1 ০৮3 _ এখানে লূত (আ) তার সম্প্রদায়ের তিনটি 
গুরন্তর পাপের. কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম, পুংমৈথুন, দ্বিতীয়, রাহাজানি এবং তৃতীয়. 
মজলিসে সবার সামনে প্রকাশ্যে অপকর্ম করা। কোরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নিদিষ্ট 
করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোন গুনাহ্‌ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গুনাহ্‌। 
কোন কোন তফসীরকারক এ স্থলে সেসব গুনাহ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, 
যেগুলো এই নির্লজ্জেরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত । উদাহরণত পথিকদের গায়ে 
পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রুপাত্মক ধ্বনি দেওয়া । উম্মে হানী (রা)-এর এক 
হাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি 
তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্য মজলিসে সবার সামনে করত । (নাউযুবিল্লাহ) 


আয়াতে উল্লিখিত প্রথম গুনাহ্টিই সর্বাধিক মারাত্মক । তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ 
এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে । এটা যে ব্যভিচারের চাইতেও 
গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। 
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(৩৬) আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোআয়বকে প্রেরণ করেছি। সে 
বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, শেষ দিবসের আশা রাখ এবং 
পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না । (৩৭) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল ; অতঃপর তারা 
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সূরা আল-'আন্কাবৃত ৬৮৫ 


ভূমিকম্প ছারা আক্রান্ত হলো এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল (৩৮) আমি 
আ"দ ও সামুদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়িঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা 
হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে 
সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুঁশিয়ার । (৩৯) আমি কারূন, ফিরাউন 
ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মৃসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল । 
অতঃপর তারা দেশে দন্ত করেছিল । কিন্তু তারা জিতে যায়নি । (৪০) আমি প্রত্যেককেই 
তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড 
বাতাস, কাউকে পেয়েছে বন্ত্রপাতে, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে 
করেছি নিমজ্জিত । আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি যুলুম করার ছিলেন না : কিন্তু তারা নিজেরাই 
নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে। (৪১) যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে 
গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ মাকড়সা । সে ঘর বানায় । আর সব ঘরের-মধ্যে মাকড়সার 
ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত ! (৪২) তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যা কিছুকে 
ডাকে, আল্লাহ-তা জানেন। তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময় । (৪৩) এ সকল উদাহরণ আমি 
মানুষের জন্য দেই ; কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বুঝে । (8৪) আল্লাহ্‌ ষথার্থরূপে নভোমণ্ডল ও 
ভূমণুল সৃষ্টি করেছেন । এতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি মাদইয়ানবাসীর প্রতি তাদের (জ্ঞাতি) ভাই শোআয়ব (আ)-কে রাসূল করে 
প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন__হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর । (শিরক ত্যাগ 
কর) কিয়ামত দিবসকে ভয় কর (তাকে অস্বীকার করো না)। এবং দেশে অনর্থ সৃষ্টি করো 
না। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক নষ্ট করো না। তারা কুফর ও শিরকের গুনাহ্‌্র 
সাথে মাপে ও ওযনে কম দেয়ার দোষেও দোষী ছিল। ফলে অনর্থ সৃষ্টি হতো) কিন্তু তারা 
শোআয়ব (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলে দ্বিল। অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো 
এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। আ'দ ও সামূদকেও (তাদের হঠকারিতা ও 
বিরুদ্ধাচরণের কারণে) ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়িঘর থেকেই তাদের ধ্বংসাবস্থা তোমাদের 
দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। (তাদের জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ তোমাদের শাম দেশে যাওয়ার পথে 
পড়ে। তাদের অবস্থা ছিল এই যে,) শয়তান তাদের কু) কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত 
করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল (এমনিতে) 
হুশিয়ার (উন্মাদ ও নির্বোধ ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা বুদ্ধিমত্তীকে কাজে লাগায়নি ।) 
আমি কানন, ফিরাউন ও হামানকেও (তাদের কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছি। মূসা (আ) 
তাদের (তিনজনের). কাছে (সত্যের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেছিলেন। অতঃপর 
তারা দেশে দন্ত করেছিল। কিন্তু (আমার আযাব থেকে) পালাতে পারেনি । আমি এই 
পঞ্চ-সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই তার গুনাহের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি 
প্রেরণ-করেছি প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া (অর্থাৎ আদ সম্প্রদায়ের প্রতি), কাউকে আঘাত করেছে 
ভীষণ বজনাদ € অর্থাৎ সামূদ -সম্প্রদায়কে), কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে (অর্থাৎ 


//4.091190721-0017 


৬৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কারুনকে) এবং কাউকে করেছি (পানিতে) নিমজ্জিত । (অর্থাৎ ফিরাউন ও হামানকে) এবং 
(তাদের আযাবের" ব্যাপারে) আল্লাহ্‌ যুলুম ফরেন নাই। (অর্থাৎ বিনা কারণে শাস্তি দেয়া 
রাহ্যত যুলুম যদ্দিও সার্বভৌম. অধিকারের কারণে আল্লাহ্‌র জন্য এটাও যুলুম ছিল না।) 
কিন্তু তারা নিজেরাই (দষ্টামি করে) নিজেদের প্রতি যুলুম করত (যে নিজেদেরকে আযাবের 
যোগ্য করে ধ্বংস হয়েছে । ফলে, তারা তাদের ক্ষতি করেছে।) যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে 
অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মারুড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব 
ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতর (সুতরাং মাকড়সা যেমন নিজ ধারণায় তার 
একটি আশ্রয়স্থল তৈরি করে; কিন্তু বাস্তবে তা দুর্বলতর হওয়ার কারণে না থাকার শামিল 
হয়ে থাকে, তেমনি মুশরিকরা মিথ্যা উপাস্যদেরকে তাদের আশ্রয় মনে করে; কিন্তু বাস্তবে 
তারা আশ্রয় মোটেই নয়) যদি তারা (প্রকৃত অবস্থা) জানত (তবে এরূপ করত না,) তারা 
আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা কিছুর পূজা করে, আল্লাহ্‌ তা (অর্থাৎ তার. স্বরূপ ও দুর্বলতা) 
জানেন। (সেগুলো খুবই দুর্বল) তিনি (নিজে অর্থাৎ আল্লাহ্‌) শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময় । (অর্থাৎ 
তিনি জ্ঞান ও কর্ম শক্তিতে কামিল) এবং (আমি এসব কিছুর স্বরূপ জানি বিধায়) আমি 
এসব উদাহরণ মানুষের জন্য দেই (তন্মধ্যে একটি উদাহরণ এখানে দেয়া হয়েছে) এসব 
উদাহরণের কারণে তাদের মূর্থতা দূর হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কেবল জ্ঞানীরাই 
এগুলো বুঝে (কার্যত জ্ঞানী হোক কিংবা জ্ঞান ও সত্যাবেষণকারী হোক । এরা জ্ঞানীও নয়, 
অন্বেষণকারীও নয়৷ ফলে মূর্খতায় লিগু থাকে। কিন্তু এতদসত্বেও সত্য সত্যই থাকবে । 
আল্লাহ তা জানেন ও বর্ণনা করেন। এ পর্যস্ত প্রমাণিত হলো যে; আল্লাহ্‌ র্যতীত. কেউ 
ইবাদতের যোগ্য নয়। এরপর আল্লাহ্‌ ইবাদতের যোগ্য__এ বিষয়ের প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে) 
আল্লাহ্‌ তাআলা যথার্থরূপে নভোমগুল ও ভূমগ্ডল সৃষ্টি করেছেন। (তারাও একথা স্বীকার 
করে।) ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য এতে (তার ইবাদতের যোগ্যতার) যথেষ্ট প্রমাণ 
রয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব পয়গন্বর ও তীদের সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী সংক্ষেপে 
বর্ণনা করা হয়েছে তাদের কাহিনী পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে। 
উদাহরণত শোআয়ব (আ)-এর কাহিনী সূরা আ'রাফে ও হুদে। আ'দ ও সামূদের 
কাহিনীও সূরা আ'রাফে ও হুদে এবং কারন, ফিরাউন ও হামানের কাহিনী সূরা কাসাসে 
এই মাত্র বর্ণিত হয়েছে: 

১১৮১০৭ ৫৫-০এথেকে উদ্ভূত । এর অর্থ চক্ষুম্মানতা । ৮... -এর অর্থ 
চক্ষুম্মান। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শিরক করে করে আযাব ও ধ্বংসে পতিত 
হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উন্মাদ ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও 
ছইঁশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চালাকি বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। 
তারা একথা বুঝেনি যে, সৎ ও অসতের পুরস্কার এবং শাস্তির কোন দিন আসা উচিত, 
যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালিম. ও আপরাধী বুক 
ফুলিয়ে ঘুরাফিরা করে এবং মজলুম ও বিপদগ্রস্ত কোনঠাসা হয়ে থাকে । এই সুবিচারের 
দিনকে কিয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজো । 
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সূরা রু্তমও এই বিষয়বনধু বর্ণিত হবে। আয়াত ৪৮:4১ 444/54১-1| ১১4৫ 2১4৮ 

2১০2১ 7৮ ৯৪1 _ অর্থাৎ তারা জাগতিক কাজকর্ম খুব বুঝে ; দিনা বাটার 
। 

কোন কোন তফসীরবিদ $:, .:5:.504.4 বাকের অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, তারা 
পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং তাকে সত্য মনে করত কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে 
অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল । 

০৫4154০9015 ১0_ মাকড়সাকে ০:৫০ বলা হয়। মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার 
আছে। কোন কোন মাকড়সা মাটিতে বাসস্থান তৈরি করে। বাহ্যত এখানে তা বুঝানো 
হয়নি। এখানে সে মাকড়সা বুঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরি করে এবং তাতে ঝুলতে 
থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলা বাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের 
যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তনুধ্যে মাকড়সার জালের তার দুর্বলতর। এই তার 
সামস্মি বাতাসেও ছিন্ন হুয়ে যেতে পারে ৷ আলোচ্য আয়াঁতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্মের ইবাদত কট এবং অনোরঁ উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার 
জাল, যা. অত্যন্ত দুর্বল। এমনিভাবে যারা কোন প্রতিমা অথবা কোন মানুষের উপর ভরসা 
করে, তাদের ভরদা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে। 
মাস“আলা $ মাকড়সাকে হত্যা করা এবং তার জাল পরিষ্কার করা সম্পর্কে আলিমদের 
বিভিন্ন উক্তি আছে। কেউ কেউ এটা পছন্দ করেন না। কেননা, এই ক্ষুদ্র জ্তুটি হিজরতের 
সময় সওর গিরিগুহার মুখে জাল টেনে দেয়ার কারণে সম্মানের পাত্র-হ্রয়ে গেছে। খতীব 
হযরত আলী- রা) থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন । কিন্তু সা'লাবী ও 
ইবনে আতিয়্যা হযরত আলী থেকেই বর্ণনা করেন যে, «০ ১৬ ০১:৫। ৮৮১ ০1458১1১১4৮ 
১৪৪] ৬১৬ অর্থাৎ মাকড়সার জাল থেকে তোমাদের গৃহ পরিষ্কার রাখ । গৃহে জাল রেখে 
দিলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। উভয় রেওয়ায়েতের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে অন্যান্য 
হাদীস ছারা দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের সমর্থন হয়, ধাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের 
আঙিনা পরিষ্কার রাখ । __(রূহুল-মা“আনী) 

-০১৯/০।৪। 1552 155০0] ৮১৮০৮০০৬০৪5 
মাকড়সার জাল দারা মুশরিকদের উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে 
যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত ছারা "তাওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি ; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও 
কেবল আলিমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তাভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের 
সামনে ফোটে না। 

আল্লাহ্র কাছে আলিম কে ? ইমাম বগভী হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, সেই আলিম, যে আল্লাহ্‌র কালাম 
নিয়ে চিস্তাভাবনা করে, তার ইবাদত পালন করে এবং তাঁর 'অসন্ষ্টির কাজ থেকে বিরত 
থাকে । 
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৬৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এ থেকে জানা গেল যে, 'কোরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলে রেউ আল্লাহ্‌র 
কাছে আলিম হয় না, রেপ কেরিভানী নিযে টিজাভাবদার সভার গড়ে রা ভোজ 
যে পর্যন্ত সে কোরআন অনুযায়ী আমল না করে। 

মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস বলেন, পি 
(সা)-এর কাছ থেকে. এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতের 
উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠতু। কেননা, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলিম বলেছেন, যারা আল্লাহ্‌ ও রাসূল বর্ণিত 
ৃ্টাত্তসমূহ বুঝে। 

হযরত আমর ইবনে সুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌঁছি, যা আমার 
বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা, আল্লাহ্‌ বলেছেন +১৯১০:০% 


এএ। 2 6০ ১০৫৫ 258858 
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হিলি 
করুন৷ নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে । আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ । 
আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(হে মুহাম্মদ (সা) যেহেতু আপনি রাসূল, তাই ) আপনি (প্রচারের জন্য) আপনার 
প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব (মানুষের সামনে) পাঠ করুন। (উক্তিগত প্রচারের সাথে কর্মগত 
প্রচারও করুন অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমেও ধর্মের কাজ বলে দিন ; বিশেষত) নামায কায়েম 
করুন। (কেননা, নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতও এবং এর প্রতিক্রিয়াও সুদূরপ্রসারী ।) নিশ্চয় 
নামায গেঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে) অশ্লীল ও গর্ত কার্য থেকে বিরত রাখে । (অর্থাৎ 
নামাঘ-যেন একথা বলে, হুমি যে মাবৃদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন করছ এবং তার 
আনুগত্য স্বীকার. করছ, অশ্লীল ও গর্হিত কাজে লিগ হওয়া তার ধ্রতি ধৃষ্টতা 4 এমনিভাবে 
নামায ছাড়া আরও যত সৎকর্ম আছে, সেগুলোও পালনীয় । কারণ, সেগুলো মৌখিক 
অথবা কার্যত আল্লাহ্‌ তাআলার স্মরণই।) আর আল্লাহ্র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ । (তুমি যদি 
আল্লাহ্‌র স্মরণে শৈথিল্য প্রদর্শন কর, তবে শুনে নাও,) আল্লাহ্‌ তোমাদের সব কর্ম জানেন 
(যেমন কাজ করবে, তেমনি ফল পাবে)। ৃ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
এএ| ০৯১1 ৮5$ _ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গন্বর ও তাঁদের উন্মতদের 
আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান উদ্ধত কাফির এবং তাদের উপর বিভিন্ন 
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সূরা আল-'আন্কাবুত ৬৮৯ 


আযাবের বর্ণনা ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও মু*মিনদের জন্য সান্তবনাও রয়েছে যে, 
পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণ বিরোধীদলের কেমন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং এ বিষয়ের শিক্ষাও 
রয়েছে যে, তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোন অবস্থাতেই সাহস হারানো উচিত না। 

মানব সংশোধনের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র ঃ আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 
দাওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র বলে দেয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাপত্র 
পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং এই পথে অভ্যাসগতভাবে 
যত বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, সব দূর হয়ে যায়। এই অমোঘ ব্যবস্থাপত্রের দু'টি অংশ 
আছে, কোরআন তিলাওয়াত করা ও নামায আদায় করা। উম্মতকে উভয় বিষয়ের 
অনুবর্তী করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য । কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের জন্য উভয় বিষয়ের 
নির্দেশ প্রথমত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেয়া হয়েছে, যাতে উম্মতের আগ্রহ বাড়ে এবং 
রাসূলুল্লাহ সো)-এর কার্যগত শিক্ষার ফলে তাদের পক্ষে আমল করা সহজ হয়ে যায়। 

তন্মধ্যে কোরআন তিলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিত্তি। এরপর 
নামাষন্ূক অন্যান্য ফরয কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই রহস্যও বর্ণিত হয়েছে 
যে, নামায স্বকীয়ভাবেও একটি গুকুত্পূর্ণ ইবাদত এবং ধর্মের স্তন্ভ। এর উপকারিতা এই 
যে, যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, নামায তাকে অস্্রীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে । 
আয়াতে ব্যবহৃত »।১২৪ শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে মু"মিন-কাফির নির্বিশেষে 
প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে ; যেমন ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, চুরি-ডাকাতি 
ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ১১, এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও- অবৈধ হওয়ার 
ব্যাপারে শরীয়তবিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকাহ্বিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের 
ব্যাপারে কোন এক দিককে ১২, বলা যায় না। ১০ ৪ ও ১৫১১ শব্দদ্ধয়ের মধ্যে যাবতীয় 
অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ দাখিল হয়ে গেছে, যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে 
মন্দ এবং সৎকর্মের পথে সর্ববৃহৎ বাধা । 

নামায যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, এর অর্থ ঃ একাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসদৃষ্টে 
অর্থ এই যে, নামাযের মধ্যে বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নামায 
কায়েম করে সে গুনাহ্‌ থেকে মুক্ত থাকে ; তবে শর্ত এই যে, শুধু নামায পড়লে চলবে 
না; বরং কোরআনের ভাষা অনুযায়ী ৮০০৪ হতে হবে । ০০৮ ৪।-এর শাব্দিক অর্থ 
সোজা খাড়া করা । যাতে কোন একদিকে ঝুঁকে না থাকে । তাই ৪৯1০০-১.৪।-এর অর্থ এই 
দীড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যেভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে 
নামায আদায় করেছেন এবং সারা জীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেইভাবে 
নামায আদায় করা অর্থাৎ শরীর, পরিধানবস্ত্র ও নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত 
জামা “আতে নামায পড়া এবং নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুন্নাত অনুযায়ী সম্পাদন করা । 
এগুলো প্রকাশ্য রীতিনীতি । অপ্রকাশ্য রীতিনীতি এই যে, আল্লাহর সামনে এমনভাবে 
বিনয়াবনত ও একাগ্রতা সহকারে দাড়ানো যেন তার কাছে আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে। 
যে ব্যক্তি এভাবে নামায কায়েম করে, সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সৎকর্মের 
তাওফীকপ্রীপ্ত হয় এবং যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীকও । পক্ষান্তরে যে 
ব্যক্তি নামায পড়া সত্ত্বেও গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, তার নামাযের 
মা'আরেফুল কুরআন (ডষ্ঠ)-_৮৭ 
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৬৯০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


মধ্যেই ক্রটি বিদ্যমান। ইরমান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্মাহ 
€(সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো £ ১৫/০০৯এ। ১০৪5/০। এই আয়াতের অর্থ কি? 
তিনি বললেন ৪ 4৪১1.০১.১ ১৩১৯1১, (এ ০০ 4১/-০444৭ ১ অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে তার 
নামায অশ্রীল ও গর্ত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামায কিছুই নয়। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ ১4৪9/-০১ 
»..০/। ৮১৪1৭ অর্থাৎ.যে ব্যক্তি তার নামাধের আনুগত্য করে না, তার নামায কিছুই নয়। 
বলা বাহুল্য, অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাই নামাযের আনুগত্য । 

হযরত ইবনে আব্বাস রো) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যার নামায তাকে সৎকর্ম 
সম্পাদন করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ না করে, তার নামায তাকে 
আল্লাই থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়। 

. ইবনে কাসীর উপরোক্ত তিনটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, এগুলো রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর উক্তি নয় : বরং ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে 
আব্বাস (রা)-এর উক্তি । আলোচ্য আয়াতের তফসীরে তারা এসব উক্তি করেছেন৷” 

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে 
উপস্থিত হয়ে আরয করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। 
তিনি বললেন, সত্বরই নামায তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে ।__(ইবনে-কাসীর) 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এই কথার পর সেই 
ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে নেয়। 

একটি সন্দেহের জওয়াব $ এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে 
নামাযের অনুবর্তী হওয়া সত্তেও বড় বড় গুনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য 
আয়াতের পরিপন্থী নয় কি? 

এর জওয়াবে কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুক জানা যায় যে, 
নামায নামাধীকে গুনাহ করতে বাধা প্রদান করে; কিন্তু কাউকে কোন কাজ করতে বাধা 
প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, এটা জরুরী নয়। কোরআন হাদীসও তো সব 
মানুষকে গুনাহ করতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিষেধের প্রতি জ্াক্ষেপ না 
করেই গুনাহ করতে থাকে । তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বন করা হয়েছে। 

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, নামাযের নিষেধ করার অর্থ শুধু আদেশ প্রদান 
করা নয়; বরং নামাযের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়াও নিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি নামায 
পড়ে, সে গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীকপ্রাপ্ত হয়। যার এরূপ তাওফীক হয় না, চিন্তা 
করলে প্রমাণিত হবে যে, তার নামাযে কোন ক্রটি রয়েছে এবং সে নামায কায়েম করার 
যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস থেকে এই -বিষয়বস্তুর সমর্থন 
পাওয়া যায়। ূ 0 

45054055488, _ অর্থাৎ আল্লাহ্র স্বরণ..সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি তোমাদের 
সব ক্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে “আল্লাহ্র স্মরণ'-এর এক অর্থ এই যে, বান্দা নামাযে 
অথবা নামাযের বাইরে আল্লাহ্‌কে যে স্মরণ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ । দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে 
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পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহ্‌কে স্বরণ করে, তখন আল্লাহ্র ওয়াদা অনুযায়ী স্রণকারী 
বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশে স্মরণ করেন। ?$১ 1:১১ 4$ আল্লাহ্‌র এই স্মরণ 
ইবাদতকারী বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এই 
দ্বিতীয় অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন । 
এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, নামায পড়ার মধ্যে গুনাহ্‌ থেকে 
মুক্তির আসল কারণ হলো আল্লাহ্‌ স্বয়ং নামাধীর দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের 
সমাবেশে তাকে ম্বরণ করেন। এর কল্যাণেই সে গুনাহ্‌ থেকে মুক্তি পায়। 


০24১8০-৮689১3890 সঃ 
25555 
3৬9১ এরা [উ33)569 ০৯১202$৩? 
9৩৫ স্্প্ঠণা 2 £ 2০9৮1 +9০2 
৩০৪৫৩০% 58625250235 9৩ 
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৬৯২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খ 


-7লিিজ্ক্টীকভল্ইতিঞ দিও স্ব 
৩০৪ ৩১৪৯৯ ৬৩৩ ০525 9৫ ৩5১৮৩8524 
রে 72 
৫9১১০ রা 525১ ০0525 ৪ 

(৪৬) তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিনতু উত্তম পন্থায় । তবে 
তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ । এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের 
প্রতি যা নাধিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি । আমাদের উপাস্য ও 
তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তারই আজ্ঞাবহ । (8৭) এভাবেই. আমি আপনার 
প্রতি কিতাৰ অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা একে 
মেনে চলে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদেরও) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে । কেবল 
কাফিররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে । (৪৮) জাপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব 
পাঠ করেন নি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব লিখেন নি। এরূপ হলে 
মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত । (৪৯) বরং যাদেরকে, জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, 
তাদের অন্তরে ইহা (কোরআন) তো স্পষ্ট আয়াত। কেবল বে-ইনসাফরাই আমার আয়াতসমূহ 
অন্বীকার করে। (৫০) তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন 
অবতীর্ণ হলো না কেন ? বলুন নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট 
সতর্ককারী মাত্র । (৫১) এটা কি ভাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব 
নাধিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী লোকদের জন্য 
রহমত. ও উপদেশ আছে। (৫২) বলুন_আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই 
সাক্ষীরূপে যথেষ্ট । তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্তলে আছে । আর যারা মিথ্যায় 
বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত । (৫৩) তারা আপনাকে আযাব 
তরান্বিত করতে বলে । যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে আযাব তাদের উপর 
এসে যেত। নিশ্চয়ই আকম্বিকভাবে তাদের কাছে আযাব এসে যাবে, তাদের খবরও 
থাকবে না। (৫৪) তারা আপনাকে আযাব ত্বরাঘিত করতে বলে; অথচ জাহানাম কাফিরদেরকে 
ঘেরাও করছে। (৫৫) যেদিন আযাব তাদেরকে ঘেরাও করবে মাথার উপর থেকে এবং 
পায়ের নিচ থেকে । আল্লাহ্‌ বলবেন তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ করবে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
[যখন পয়গম্বর (সা)-এর রিসালত প্রমাণিত, তখন হে মুসলমানগণ, রিসালত 
মধ্যে যারা কিতাবধারী, তাদের সাথে কথাবার্তার পদ্ধতি আমি বলে 


পদ্ধতিটি এই £] তোমরা কিতাবধারীগণের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না। কিন্তু উত্তম 
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পন্থায়। তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী ৷ (তাদেরকে কটু 
ভাষায় জওয়াব দেওয়ায় দোষ নেই; যদিও এ ক্ষেত্রেও উত্তম পন্থায় জওয়াব দেওয়া 
ভাল ।) এবং উত্তম পন্থা এই যে, উদাহরণত তাদেরকে) বল, আমরা আমাদের প্রতি 
অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং সেই কিতাবেও (বিশ্বাস স্থাপন করেছি), যা 
তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (কেননা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়াই বিশ্বাস 
স্থাপনের ভিত্তি। আমাদের কিতাব যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, একথা যখন তোমাদের 
কিতাব দ্বারাও প্রমাণিত, তখন আমাদের কিতাব কোরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা 
তোমাদের উচিত। তোমরাও স্বীকার কর যে.) আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য 
একই, (যেমন আল্লাহ্‌ বলেন £ &/ £:2০..5& 4 তাওহীদ যখন সর্বসম্মত বিষয় এবং 
পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের প্রতি আনুগত্যের কারর্ণে শেষ নবী (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
না করা তাওহীদের পরিপন্থী, তখন আমাদের নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের 
উচিত। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন £ ৮ (৯১১৯: __এই কথাবার্তার পর তোমরা যে 
মুসলমান, একথা হুশিয়ারীর উদ্দেশ্যে শুনিয়ে দাও) আমরা তো তারই আনুগত্য করি, 
(এতে বিশ্বাস ও কর্ম প্রভৃতি সব এসে গেছে। অর্থাৎ তোমাদেরও এরূপ করা উচিত। 
যেমন আল্লাহ্‌ বলেন ৪:১০... €515:511%5551515 ১0 __ আমি পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণের 
প্রতি যেমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যোর ভিত্তিতে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্কের শিক্ষা 
দেওয়া হয়েছে) অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব (অথাৎ কিতাবের হিতকর জ্ঞান) দিয়েছি, 
তারা এই কিতাবে বিশ্বাস করে এবং তাদের সাথে তর্ক-বিতর্কও কুত্রাপি হয়ে থাকে) এবং 
এদেরও মমুশরিকদেরও) কেউ কেউ এমন (ন্যায়পন্থী) যে, তারা এতে বিশ্বাস রাখে (বুঝে 
হোক কিংবা বিদ্ধানদের ঈমান দেখে হোক । প্রমাণাদি পরিস্ফুট হওয়ার পর) কেবল 
হেঠকারী) কাফিররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (উপরে বিশেষভাবে 
ইতিহাসবিদগণকে সম্বোধন করে ইতিহাসগত প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে । অতঃপর ব্যাপক 
সন্বোধনের মাধ্যমে যুক্তিগত প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যারা আপনার নবুয়ত 
অস্বীকার করে, তাদের কাছে সন্দেহের কোন উৎসও তো নেই। কেননা) আপনি তো এই 
কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি এবং নিজ হাতে কোন 
কিতাব লেখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত (যে, সে 
লেখাপড়া জানা মানুষ৷ খোদায়ী গ্রন্থসমূহ দেখে-শুনে সেগুলোর সাহায্যে অবসর সময়ে 
বিষয়বস্তু চিন্তা করে নিজে লিখে নিয়েছে এবং মুখস্থ করে আমাদের শুনিয়ে দিয়েছে। 
অর্থাৎ এরূপ হলে সন্দেহের কিছুটা উৎস হতো; যদিও তখনও সন্দেহকারীরা মিথ্যাবাদীই 
হতো; কেননা কোরআনের অলৌকিকতা এরপরও নবুয়তের যথেষ্ট প্রমাণ ছিল। কিন্তু 
এখন তো সন্দেহের এরূপ কোন উৎসও নেই। কাজেই এই কিতাব সন্দেহের পাত্র নয় ।) 
বরং এই কিতাব (এক হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু এর প্রতিটি অংশই মুজিযা এবং অংশও 
অনেক, তাই সে একাকীই যেন) যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরে অনেক 
সুস্পষ্ট প্রমাণ । (অলৌকিকতা দেদীপ্যমান হওয়া সত্বেও) কেবল হঠকারীরাই আমার 
আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (নতুবা ন্যায়পন্থীদের মনে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।) 
তারা (কোরআনব্পী মুজিযা দেওয়া সত্বেও নিছক হঠকারিতাবশত) বলে, তার পালনকর্তার 
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৬৯৪ তফসীরে মা"আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পক্ষ থেকে তীর প্রতি (আমাদের চাওয়া) নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হলো না কেন ? আপনি 
বলুন, নিদর্শনাবলী তো আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন (আমার ক্ষমতাধীন বিষয় নয়।) আমি তো 
(আল্লাহ্র আযাব থেকে) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী (রাসূল) মাত্র। (রাসূল হওয়ার বিশুদ্ধ 
প্রমাণ আমার আছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রমাণ হচ্ছে কোরআন । এরপর আর কোন বিশেষ 
প্রমাণের কি প্রয়োজন ? বিশেষত যখন সেই প্রমাণ না আসার মধ্যে রহস্যও রয়েছে। 
অতঃপর কোরআন যে বড় প্রমাণ, তা বর্ণিত হচ্ছে।) এটা কি (নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে) 
তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব (মুজিযা) নাযিল করেছি, যা 
তাদের কাছে সের্বদা) পাঠ করা হয়, (যাকে একবার শুনলে অলৌকিকতা প্রকাশ না পায়, 
তবে দ্বিতীয়বার শুনলে প্রকাশ পায় অথবা এর পরে প্রকাশ পায়। অন্য মুজিযায় তো এ 
বিষয়ও থাকত না। কেননা তা চিরস্থায়ী অলৌকিক হতো না । এই মু'জিযায় আরও একটি 
অগ্রাধিকার এই যে,) নিশ্চয়ই এই বিতাবে (মুজিযা হওয়ার সাথে) বিশ্বাসী লোকদের 
জন্য রহমত ও উপদেশ আছে। (রহমত এই যে, এই কিতাব খাটি উপকারী বিধানাবলী 
শিক্ষা দেয় এবং উপদেশ এই যে, উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে সৎকাজে উদুদ্ধ করে। 
অন্য মু'জিযার মধ্যে এই গুণ কোথায় থাকত ? এসব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একে মহা 
সুযোগ মনে করে বিশ্বাস করা উচিত ছিল। এসব প্রমাণের পরেও যদি তারা বিশ্বাস না 
করে, তবে শেষ জওয়াব হিসাবে) আপনি বলে দিন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে 
আল্লাহই (আমার রিসালতের) যথেষ্ট সাক্ষী । তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে 
আছে। (যখন আমার রিসালত ও আল্লাহ্‌র জ্ঞানের পরিব্যাপ্তি হলো, তখন) যারা মিথ্যায় 
বিশ্বাস ও আল্লাহকে (অর্থাৎ আল্লাহ্র কথাকে) অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত । (অর্থাৎ 
যখন আল্লাহ্‌র কথা দ্বারা আমার রিসালত প্রমাণিত তখন একে অস্বীকার করা. আল্লাহ্‌কে 
অস্বীকার করা। আল্লাহ্‌র জ্ঞান সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত, তিনি এই অস্বীকৃতির কথাও জানেন। 
তিনি এর জন্য শান্তি দেন। সুতরাং তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা আপনাকে 
আযাব ত্রাৰ্বিত করতে বলে (এবং তাৎক্ষণিক আযাব না আসার কারণে আপনার 
রিসালতে সন্দেহ করে ।) যদি (আল্লাহ্র জ্ঞানে আযাব আসার জন্য) সময় নির্ধারিত না 
থাকত, তবে (তোদের চাওয়ার সাথে সাথেই আযাব তাদের উপর এসে যেত। (যখন সেই 
সময় এসে যাবে,) আকম্মিকভাবে তাদের উপর এ আযাব এসে যাবে অথচ খবরও 
থাকবে না। (অতঃপর তাদের মূর্খতা প্রকাশ করার জন্য তাদের আযাব ত্রাৰিত করার 
কথা পুনরায় উল্লেখ করে আযাবের নির্দিষ্ট সময় ও আযাবের কথা বলা হচ্ছে ঃ) তারা 
আপনাকে আযাব তরান্বিত করতে বলে (আযাবের প্রকার এই যে,) নিশ্চয়ই জাহান্নাম 
কাফিরদেরকে (চার দিক থেকে) ঘিরে নেবে। যেদিন আযাব তাদেরকে উপর থেকে এবং 
পায়ের নিচ থেকে ঘেরাও করবে এবং (আল্লাহ তখন তাদেরকে) বলবেন, তোমরা 
(দুনিয়াতে) যা কিছু করতে, (এখন) তার স্বাদ গ্রহণ কর। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
(৮4৮ 0১1 ২। ০০৯ ৩ এও ০10৮ [51,259 __অর্থাৎ কিতাবধারীদের 
সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক কর। উদাহরণত কঠোর কথা-বার্তার জওয়াব নম্র ভাষায়, 
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সুরা আল-'আন্কাবুত ৬৯৫ 


ক্রোধের জওয়াৰ সহনশীলতার সাথে এবং মূর্থতাসুলভ হট্টগোলের জওয়াব গাল্তীর্যপূর্ণ 
কথাবার্তার মাধ্যমে দাও । 

(41১১1 91 _ কিন্তু যারা তোমাদের প্রতি যুলুম করে-তোমাদের গান্তীর্যপূর্ণ নম্র 
কথাবার্তা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মুকাবিলায় জেদ ও হঠকারিতা করে, তারা এই অনুগ্হের 
যোগ্য পাত্র নয়। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জওয়াব দেওয়া জায়েয । যদিও তখন তাদের 
অসদাচরণের জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং যুলুমের জওয়াবে যুলুম না করাই শ্রেয়। 
যেমন কোরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে 8 ১১/১/:3+-০5 159৮5155853 5 
০১৫4৫০১4515 অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায় ও অবিচারের সমান 
সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে। কিন্তু যদি সবর 
কর তবে এটা অধিক শ্রেয়। 

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। সূরা নহলে মুশরিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। 
এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা বলার কারণ পরবর্তী একটি বাক্য, যাতে বলা 
হয়েছে-আমাদের ও তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিন্ন । তোমরা চিন্তা করলে ইসলাম 
গ্রহণ করার পথে কোন অন্তরায় থাকা উচিত নয়। ইরশাদ হয়েছে £ 

১8211 03:5 041 09 5৮৪ ৫০ ৮৮৪ _ অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার 
সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্য তোমরা এ কথা বল যে, আমরা মুসলমানগণ সেই 
ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের পয়গন্বরের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই 
ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গন্বরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই 
আমাদের সহিত বিরোধিতার কোন কারণ নেই। 

আয়াতে বর্তমান তওরাত ও ইনজীলের বিষয়বস্তু সত্যায়নের নির্দেশ আছে কি? $ 
এই আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইন্জীলের প্রতি মুসলমানদের 
বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত 
ঈমান রাখি যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা এই সব কিতাবে যা কিছু নাযিল করেছেন, তাতে 
আমরা বিশ্বাস করি। এতে একথা জরুরী হয় না যে, বর্তমান তওরাত ও ইন্জীলের সব 
বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ঈমান আছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আমলেও এই সব কিতাবে 
অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যস্ত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, 
মুসলমানদের ঈমান শুধু সেসব বিষয়বস্তুর প্রতি, যেগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত 
মূসা ও ঈসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। পরবর্তী বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়। 

বর্তমান তওরাত ও ইনজীলকে সত্যও বলতে নেই এবং মিথ্যাও বলতে নেই £ সহীহ্‌ 
বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন কিতাবধারীরা তাদের তওরাত ও 
ইনজীল আসল হিব্রু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদেরকে আরবী অনুবাদ শোনাত। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবধারীদেরকে 
সত্যবাদীও বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না; বরং এ কথা বল ঃ 6210১118401 


₹4010১5 অর্থাৎ আমরা সংক্ষেপে সেই ওহীতে বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গস্থরগণের 
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৬৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা যেসব বিবরণ দাও সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য 
নয়। তাই আমরা এর সত্যায়ন কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি। 

তফসীরগ্রন্থসমূহে তফসীরকারকগণ কিতাবধারীদের যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, 
সেগুলোরও অবস্থা তদ্রপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 
এঁতিহাসিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা । কোন কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব রেওয়ায়েত 
ছারা প্রমাণ করা যায় না। 

94115 (14১2১55১০55 ১০145৮৮5০4০ অর্থাৎ আপনি 
কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কোন কিতাঁব পাঠ করতেন না এবং কোন কিতাব লিখতেও 
পারতেন না; বরং আপনি ছিলেন উন্ম্ী। যদি আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে মিথ্যাবাদীদের 
জন্য অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, আপনি পূর্ববর্তী তাওরাত ও ইনজীল পাঠ 
করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং কোরআন যা কিছু বলে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরই 
উদ্ধৃতি মাত্র, কোন নতুন বিষয়বস্তু নয়। 

নিরক্ষর হওয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি বড় শ্রেষ্ঠত্ব ও বড় মু*জিযা : আন্রাহ্‌ 
তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নবুয়ত সপ্রমাণ করার জন্য যেসব সুস্পষ্ট মু'জিযা প্রকাশ 
করেছেন, তন্মধ্যে তীকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম । তিনি লিখিত কোন কিছু পাঠ 
করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এই অবস্থায়ই জীবনের 
চল্িশটি বছর তিনি মক্কাবাসীদের সামনে অতিবাহিত করেন। তিনি কোন সময় 
কিতাবধারীদের সাথেও মেলামেশা করেন নি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে নেবেন। 
কারণ, মক্কায় কোন কিতাবধারী বাস করত না। চল্লিশ বছর পূর্তির পর হঠাৎ তার পবিত্র 
মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে, যা বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে যেমন 
ছিল মু'জিযা, তেমনি শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালঙ্কারের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয় । 

কোন কোন আলিম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথম দিকে নিরক্ষর ছিলেন। 
এরপর আল্লাহ্‌ তা“আলা তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। প্রমাণ হিসাবে তারা হুদায়বিয়া 
ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন, যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথমে 
4১:41:25 লিখিত ছিল। এতে মুশরিকরা আপত্তি তুলল যে, আমরা 
আপনাকে রাসূল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের ? তাই আপনার নামের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ 
শব্দটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। লেখক ছিলেন হযরত আলী মুর্তাজা (রা)। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তাকে শব্দটি মিটিয়ে দিতে বললেন। তিনি আদবের খাতিরে এরূপ করতে অস্বীকৃত 
হূলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শব্দটি মিটিয়ে দিলেন এবং তদস্থলে 
এ 4০ ০১-:০০ ১০ লিখে দিলেন। 

এই রেওয়ায়েতে “রাসূলুল্লাহ্‌ সো) নিজে লিখে দিয়েছেন' বলা হয়েছে। এ থেকে 
তারা বুঝে নিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) লেখা জানতেন। কিন্তু সত্য এই যে, সাধারণ 
পরিভাষায় অপরের দ্বারা লেখানোকেও “সে লিখেছে” বলা হয়ে থাকে । এ ছাড়া এটাও 
সম্ভবপর যে, এই ঘটনায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুজিযা হিসাবে তিনি নিজের নামও লিখে 
ফেলেছেন। এতঘ্যতীত নামের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ নিরক্ষরতার সীমা 
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সূরা আল-“আন্কাবুত ৬৯৭ 


পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না ওঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষরজ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই 
বলা হবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) লেখা জানতেন-বিনা প্রমাণে এরূপ বললে তার কোন শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রমাণিত হয় না। বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তার বড় 
শ্রেষ্ঠতু নিহিত রয়েছে। 





৩9923 5. 2 পা পপটিপা] তে ও ২ 


৮ ৪৬৯৫ ৬ 2০9290180১৩ 
1১৩০১ সিএ 392 ৪ ০৯০ (0 ৬৬৭ 225৮5 


902 পাকি তে ৩ ৩ শপ ৮%প2 পিক পা ৬ 2এ৫কিউপকর্ব 5) ঙ 
১৪১৪ ৩০৪০১ ও 3০ 2 5১ শ৯১৩০৮০ 
2 ৮৮৮55 2 ১7375787552 22-25 হ2075 
1 ক ৮ 5 
(৮94০১12৮৮০0 ভি ৩১৯ * ৩১০০১১৮ 
₹5-54584 3 পিঠ 55৫4 শর্ট ৩৬ ৩১৫৫ প 292৫৮ 
১৮, ৫০৩ ০১৪১১ ০৮০৯) 215 3085 ৪০ চিত 
11 018 পরার 24০ প 5 পারি 921) পরত 55 ব্রত ১৫55 ১৮ 
৬৮০৯৯৬৭৭৩৮১ ও জা 29১৯১ ও 
পারবি 25 উরি ০৬ ১৫0226৫ রপ প3৫ ত ৩৪৫ ৫৫ পু 
9০2৫5 36 5285 61582 ০2725৮05529 
াপ্ে 2 পনি ৬৫ 


(6481 61১2/922৩5৩2 8455 3১) ৮৪ ৪৮ 


29৬৫5205৬৩9 
5953 ০৮৮৫ 28১৩-21555545% ৩৫৩ 


(৫৬) হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশস্ত । অতএব তোমরা আমারই 
ইবাদত কর । (৫৭) জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে । অতঃপর তোমরা আমারই কাছে 
প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই 
চিরকাল থাকবে । কত উত্তম পুরষ্কার কমীদের ৷ (৫৯) যারা সবর করে এবং তাদের 
পালনকর্তার উপর ভরসা করে । (৬০) এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত 
রাখে না। আল্লাহই রিষিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও ৷ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । 
(৬১) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ুল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র 
ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে ? তবে তারা অবশ্যই বলবে “আল্রাহ্‌' । তাহলে তারা 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)_৮৮ 
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৬৯৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? (৬২) আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিষিক প্রশস্ত 
করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হাস করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। 
(৬৩) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর 
তা ছারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 
“আল্লাহ্‌* । বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই । কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, যেখন তারা চূড়ান্ত শক্রতাবশত শরীয়ত ও ধর্মাবলম্বনের 
কারণে তোমাদের উপর নিপীড়ন চালায়, তখন এখানে থাকাই কি জরুরী ?) আমার 
পৃথিবী প্রশস্ত । অতএব (যদি এখানে থেকে ইবাদত করতে না পার, তবে অন্য কোথাও 
চলে যাও এবং সেখানে গিয়ে) একান্তভাবে আমারই ইবাদত কর (কেননা এখানে মুশরিকদের 
জোর বেশি। সুতরাং খাঁটি তাওহীদ ভিত্তিক ও শিরকমুক্ত ইবাদত এখানে সুকঠিন। তবে 
শিরকযুক্ত ইবাদত এখানে সম্ভবপর; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ইবাদতই নয়। যদি দেশত্যাগ 
আত্মীয়স্বজন ও মাতৃভূমির বিচ্ছেদ তোমাদের কাছে কঠিন মনে হয়, তবে বুঝে নাও যে, 
একদিন না একদিন এই বিচ্ছেদ হবেই। কেননা) জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ (অবশ্যই) 
গ্রহণ করবে। তেখন সবাই ছেড়ে যাবে।) অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত 
হবে। (অবাধ্য হয়ে আমার মধ্যে শাস্তির ভীতি পুরোপুরিই বিদ্যমান।) আর (যদি এই 
বিচ্ছেদ আমার সন্তুষ্টির কারণে হয়, তবে আমার কাছে পৌছার পর এই ওয়াদার যোগ্য 
পাত্র হয়ে যাও যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে (যেসব সৎকর্ম সম্পন্ন করা 
মাঝে মাঝে দেশত্যাগের উপর নির্ভরশীল থাকে, ফলে তখন তারা দেশত্যাগও করে,) 
আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। 
তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে । (সৎ) কমীদের কত চমৎকার পুরস্কার! যারা 
(হিজরতের বিপদসহ নানা বিপদাপদে) সবর করে এবং (অন্য দেশে পৌছার পর কষ্ট ও 
রুধী-রোজগারের যে সমস্যা দেখা দেয়, তাতে) তাদের পালনকর্তার উপর নির্ভর করে। 
(যদি হিজরতের ব্যাপারে তোমাদের মনে কুমন্ত্রণা দেখা দেয় যে, বিদেশে খাদ্য কোথায় 
পাওয়া যাবে, তবে জেনে রাখ;) এমন অনেক জীবজন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত 
রাখে না। (অনেক জীবজন্তু আবার রাখেও ।) আল্লাহই তাদেরকে (নির্ধারিত) রুষী পৌছান 
এবং তোমাদেরকেও (তোমরা যেখানেই থাক না কেন। কাজেই এরূপ কুমন্ত্রণাকে মনে 
স্থান দিও না; বরং মন শক্ত করে আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর।) আর (তিনি ভরসার যোগ্য । 
কেননা) তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। এমনিভাবে অন্যান্য গুণেও তিনি পূর্ণতার অধিকারী । 
যিনি এমন পূর্ণ গুণসম্পন্ন, তিনি অবশ্যই ভরসার যোগ্য। ইবাদতগত তাওহীদ সৃষ্টিগত 
তাওহীদের উপর ভিত্তিশীল। সৃষ্টিগত তাওহীদ তাদের কাছেও স্বীকৃত। সেমতে) যদি 
আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমগ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে 
কর্মে নিয়োজিত করেছে তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ' ৷ তাহলে ফস্ৃষ্টিগত তাওহীদ 
যখন স্বীকার করে, তখন ইবাদতগত তাওহীদের বেলায়) তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ? 
(রষ্টা যেমন আল্লাহ্‌-ই, তেমনি) আল্লাহ-ই (রিিকদাতাও; সেমতে তিনি) তীর বান্দাদের 
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সুরা আল-আন্কাবুত ৬৯৯ 


মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা, হাস করে দেন। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (যেরূপ উপযোগিতা দেখেন, সেইরূপ রিযিক দেন। 
মোটকথা, তিনিই রিষিকদাতা । কাজেই রিযিকের আশংকা হিজরতের পথে অন্তরায় না 
হওয়া উচিত। জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ্র তাওহীদ তাদের কাছেও স্বীকৃত। এমনিভাবে 
জগতকে স্থায়ী রাখা ও তার পরিচালনার ক্ষেত্রেও তারা তাওহীদ স্বীকার করে। সেমতে) 
যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা 
দ্বারা মাটিকে শুষ্ক (ও অনুর্বর) হওয়ার পর সঞ্জীবিত (ও উর্বর) করে, তবে তারা 
(জওয়াবে) অবশ্যই বলবে, "আল্লাহ্‌ । বলুন, আলহামদুলিল্লাহ্‌ (এতটুকু তো স্বীকার 
করলে, যদদ্বারা ইবাদতগত তাওহীদও পরিষ্কার বুঝা যায়। কিন্তু তারা মানে না;) বরং 
(তদুপরি) তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না। জ্ঞোন নেই, এ কারণে নয়, বরং তারা জ্ঞানকে 
কাজে লাগায় না এবং চিন্তাভাবনাও করে না ফলে জাজ্ল্যমান বিষয়ও তাদের অবোধগম্য 
থেকে যায়)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সুরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফিরদের শক্রতা, তাওহীদ ও 
রিসালাত অস্বীকার এবং সত্য ও সত্যপন্থীদের পথে নানা রকম বাধা-বিদ্ বর্ণিত হয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের জন্য কাফিরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য 
প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা 
_ হয়েছে। এই কৌশলের নাম 'হিজরত" তথা দেশত্যাগ । অর্থাৎ যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে 
কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা । 

হিজরতের বিধি-বিধান ও এ সম্পর্কিত সন্দেহের নিরসন ঃ ০৫০27০০৮৯১5 
০১০৮৪ আল্লাহ্‌ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত । কাজেই কারও এই ওষর গ্রহণ করা 
হবে না যে, অমুক শহরে অথবা অমুক দেশে কাফিররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তাওহীদ 
ও ইবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে 
বাধ্য করা হয়, আল্লাহ্‌র জন্য সেই দেশ ত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থান তালাশ করা, 
যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী নিজেরাও পালন করতে পারে এবং 
অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে । একেই হিজরত বলা হয়। 

স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবত দুই প্রকার আশংকা ও 
বাধার সম্মুখীন হয়। এক. নিজের প্রাণের আশংকা যে, স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা 
হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফিররা বাধা দেবে এবং যুদ্ধ করতে উদ্ধত হবে । এ ছাড়া অন্য 
কাফিরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশংকা বিদ্যমান থাকে । পরবর্তী আয়াতে এই 
আশঙ্কার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, ৬৭ ৪20১4 _ অর্থাৎ জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ 
গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই 
মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মুমিনের কাজ হতে পারে না। হিফাযতের যত ব্যবস্থাই সম্পন্ন 
করা হোক না কেন, মৃত্যু সর্বাবস্থায় আগমন করবে । মুমিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্‌র 
নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে 
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৭০০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। বিশেষত আল্লাহ্‌র 
নির্দেশাবলী পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নিয়ামতের কারণ। পরকালে 
এই সুখ ও নিয়ামত পাওয়া যাবে। পরবর্তী দুই আয়াতে এর উল্লেখ আছে $ 1৮:-13511 
শৈ। ৫ 42] 2484 ০০০। (০3 

হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশংকা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুযী-রোজগারের 
কি ব্যবস্থা হবে ? জন্যস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন দ্বারা 
বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে । হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে । 
কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবন নির্বাহ কিরূপে হবে ? পরের আয়াতত্রয়ে এর জওয়াব 
দেওয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাবপত্রকে রিষিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা“আলাই রিযিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বহ্যিক আয়োজন 
ছাড়াও রিযিক দান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সব্বেও মানুষ সুযোগ থেকে 
বঞ্চিত থাকতে পারে । প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে ঃ 62 ৫১4-০% 455৫ 
430 _ অর্থাৎ চিন্তা কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীবজন্তু আছে, যারা 
খাদ্য সঞ্চয় করার কোন ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ 
তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পণ্তিতগণ বলেন, সাধারণ জীবজন্তু এ্পই। কেবল 
পিপীলিকা ও ইদুর তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা শীতকালে 
বাইরে আসে না। তাই গ্রীম্মকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করে। জনশ্রুতি এই যে, 
পক্ষীকুলের মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে। কিন্তু রাখার পর বেমালুম ভুলে ' 
যায়। মোটকথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীবজস্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা 
এই যে, তারা অন্য খাদ্য সংপ্রহ করার পর আগামীকালের জন্য তা সঞ্চিত রাখে না এবং 
এর প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে, পশুপক্ষী সকালে ক্ষুধার্ত 
অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে । তাদের না আছে 
ক্ষেতখোলা, না আছে জমি ও বিষয়সম্পত্তি। তারা কোন কারখানা অথবা অফিসের 
কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ্‌ তাআলার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেট-ুক্তি 
খাদ্য লাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়-বরং তাদের আজীবনের কর্মধারা । 

রিযিকের আসল উপায় আল্লাহ্র দান, পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্‌ 
বলেন, স্বয়ং কাফিরদের জিজ্ঞেস করুন, কে নভোমগ্ল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে ? চন্দ্র সূর্য 
কার আজ্ঞাধীন পরিচালিত হচ্ছে। বৃষ্টি কে বর্ষণ করে ? বৃষ্টি দ্বারা মাটি থেকে উদ্ভিদ কে 
উৎপন্ন করে £ এসব প্রশ্নের জওয়াবে মুশরিকরাও স্বীকার করবে যে, এসব আল্লাহরই 
কাজ। আপনি বলুন, তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের পুজাপাট ও অপরকে 
অভিভাবক কিরূপে মনে কর ? 

মোটকথা, হিজরতের পথে দ্বিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিন্তা । এটাও মানুষের ভুল। 
জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপার্জিত সাজসরঞ্জামের আয়ত্তাধীন নয়; বরং 
এটা সরাসরি আল্লাহ্র দান। তিনিই এ দেশে এর. সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলেন, অন্য 
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দেশেও তিনি তা দিতে পারেন। সাজসরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনোপকরণ দান করতে 
সক্ষম। কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়। 

হিজরত কখন. ফরয অথবা ওয়াজিব হয় ? হিজরতের সংজ্ঞা, শ্রেষ্ঠতৃু ও কল্যাণ সূরা 
নিসা-র ৯৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধি-বিধান এই সূরারই ৮৯ আয়াতের অধীনে 
বর্ণিত হয়েছে। একটি বিষয়বস্তু সেখান্টে্রর্ণিত হয়নি, তাই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। 

রাসূনুল্লাহ্‌ (সা) যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে মক্তী থেকে হিজরত করেন এবং সব মুসলমানকে 
সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন মক্কা থেকে হিজরত করা নারী-পুরুষ 
নির্বিশেষে সবার উপর “ফরযে আইন” ছিল। অবশ্যি যাদের হিজরত করার সামর্থ্যই 
ছিল না, তাদের কথা ভিন্ন । 

সে.যুগে হিজরত শুধু ফরযই নয়, মুসলমান হওয়ার আলামত ও শর্তরূপেও গণ্য 
হতো । সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে মুসলমান গণ্য করা হতো না 
এবং তার সাথে কাফিরের অনুরূপ ব্যবহার করা হতো। সূরা নিসার ৮৯ নং আয়াতে অর্থাৎ 
40151: 2 0১৭4০৯ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলামে হিজরতের মর্যাদা 
ছিল কালেমায়ে শাহাদতের অনুরূপ । এই কালেমা যেমন ফরয, তেমনি মুসলমান হওয়ার 
শর্তও ৷ শক্তি থাকা সত্বেও এই কালেমা মুখে উচ্চারণ না করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও 
সে মুসলমান গণ্য হবে না । তবে যে ব্যক্তি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম, তার 
5 তাদেরকে উপরোক্ত আইনের 

আওতাবহির্ভুত রাখা হয়। সূরা নিসার (৯৮) ১:১---১:-- | আয়াতে তাই বলা হয়েছে। 
পক্ষান্তরে যারা সক্ষম হওয়া সন্ত মক্কায় অবস্থান করছিল, 14 55301 
__থেকে 1$105 958 পর্যন্ত আয়াতে তাদের জন্য জাহান্নামের শস্তিবাণী উচ্চারিত 
হয়েছে। 

মক্কা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরোক্ত আদেশ রহিত হয়ে যায়। কারণ, তখন 
মন্কা স্বয়ং দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন এই মর্মে আদেশ 
জারি করেন £ চর ৪, ১১ ৯৪১ অর্থাৎ মক্কা বিজিত হওয়ার পর মক্কা থেকে হিজরত 
অনাবশ্যক। কোরআন ও হাদীস দ্বারাই মক্কা থেকে হিজরত ফরয হওয়া, অতঃপর তা 
রহিত হওয়া প্রমাণিত । ফিকাহ্বিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা চয়ন 
করেছেন ঃ 

মাস“আলা £ যে শহর অথবা দেশে ধর্মের, উপর কায়েম থাকার স্বাধীনতা নেই, 
যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে 
হিজরত করে ধর্মপালনে স্বাধীনতাসম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব; তবে যার সফর 
করার শক্তি নেই কিংবা তন্রাপ স্বাধীন ও মুক্ত দেশই পাওয়া না যায়, তাহলে এমতাবস্থায় 
তার ওযর আইনত গ্রহণীয় হবে। 

মাস“আলা ঃ কোন দারুল কুফরে ধর্মীয় বিধানাবলী পালন করার স্বাধীনতা থাকলে 
সেখান থেকে- হিজরত করা ফরয-ও-ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোস্তাহাব। অবশ্য এজন্য দারুল 
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কুফর হওয়া জরুরী নয়, বরং “দারুল ফিস্ক' পোপচারের দেশ) যেখানে প্রকাশ্যে 
শরীয়তের নির্দেশাবলী অমান্য করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম এরূপ । 
যদিও শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে একে দারুল ইসলাম বলা হয়ে থাকে। 

হাফেজ ইবনে হাজর ফতনুল বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হানাফী 
মাযহাবের কোন ধারাই এর পরিপন্থী নয়। সুস্্নীদে আহমাদে আবু ইয়াহ্ইয়া থেকে 
বর্ণিত রেওয়ায়েতেও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, যাত্রে-রাসূনুল্লাহ্‌ (সা) বলেন 8441 ১১১১) 
(01১১৯ ০৯| ৮১২৪৯ এ|। ১5০ 42১ অর্থাৎ সব নগরীই আল্লাহ্‌র নগরী এবং সব বান্দা 
আল্লাহ্র বান্দা। কাজেই যেখানে তুমি কল্যাণের সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান 
কর।__(ইবনে কাসীর) 

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন, যে শহরে ব্যাপক হারে গুনাহ ও অশ্লীল কাজ 
হয়, সেই শহর ছেড়ে দাও। হযরত আতা বলেন, কোন শহরে তোমাকে গুনাহ করতে 
বাধ্য করা হলে সেখান থেকে পালিয়ে যাও।_(ইবনে কাসীর) 


৫৫০2 


9 ৪০১১9) & তা ৮5/52%/২ ৩11৬) % 8৬০5৬ রি 
৩০৮৫ 53250০১4260 
১৪৩ ৩০5৮ ৮১920 এ) ০৬৯ ৬৫ রে 
রাত 


তি ১৫১০১০৪৭৪৬৩ 05848 


রত রর ৬ 
তে ০ 22) 
উর ভি 


(৬৪) এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই দয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত 
জীবন; যদি তারা জানত । (৬৫) তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে 
আল্লাহকে ডাকে । অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা 
শরীক করতে থাকে । (৬৬) ঘাতে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং 
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ভোগবিলাসে ডুবে থাকে । সত্বরই তারা জানতে পারবে । (৬৭) তারা কি দেখে না যে, 
আমি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি। অথচ এর চতুষ্পার্্ে যারা আছে, তাদের উপর 
আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা মিথ্যায়ই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্র নিয়ামত 
অস্বীকার করবে ? (৬৮) যে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য 
আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার চাইতে অধিক বে-ইনসাফ আর কে ? (৬৯) যারা 
আমার জন্য অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(তাদের চিন্তাভাবনা না করার কারণ দুনিয়ার কর্মব্যস্থৃতা। অথচ) এই পার্থিব জীবন, 
(যার এত কর্মব্যস্ততা প্রকৃতপক্ষে) ত্রীড়াকৌতুক বৈ কিছুই নয়। পর জগতই প্রকৃত 
জীবন। (দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং পরকাল অক্ষয়, এ থেকে উভয় বিষয়বস্তু পরিস্ফুট । 
সুতরাং অক্ষয়কে বিন্মৃত হয়ে ধ্বংসশীলের মধ্যে এতটুকু মগ্রতা নির্বদ্ধিতা ছাড়া কিছুই 
নয়।) যদি তারা এ সম্পর্কে (যথেষ্ট) জানত, তবে এরূপ করত না। (অর্থাৎ ধ্বংসশীলের 
মধ্যে মগ্ন হয়ে চিরস্থায়ীকে বিস্ৃত হতো না; বরং তারা চিন্তাভাবনা করে বিশ্বাস স্থাপন 
করত; যেমন তারা স্বয়ং স্বীকার করে যে, জগৎ সৃষ্টি ও একে স্থায়ী রাখার কাজে আল্লাহ্‌র 
কোন শরীক নেই ।) অতঃপর (তাদের এই স্বীকারোক্তি অনুযায়ী খোদায়ীতে ও ইবাদতে 
তাকেই একক (মেনে নেওয়া ও তা প্রকাশ করা উচিত ছিল। (সেমতে) যখন তারা 
নৌকায় আরোহণ করে (এবং নৌকা টালমাটাল করতে থাকে) তখন একাগ্রচিত্তে একমাত্র 
আল্লাহৃকেই ডাকতে থাকে । 

(৬৬১-।) 1) ১৮৪৮ ৮০৫ 34১১ ১+ (5১২১4 এতে খোদায়ী ক্ষমতা ও 
উপাস্যতায়ও তাওহীদের "স্বীকারোক্তি রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার মগ্রতার কারণে এই অবস্থা 
তেমন টেকসই হলো না। সেমতে) অতঃপর যখন তাদেরকে (বিপদ থেকে) উদ্ধার করে 
স্থলের দিকে নিয়ে আসে, তখন অনতিবিলম্বেই তারা শিরক করতে থাকে । এর সারমর্ম এই 
যে, আমি যে নিয়ামত (মুক্তি ইত্যাদি) তাদেরকে দিয়েছি তাকে অস্বীকার করে । তারা 
(শিরক বিশ্বাস ও পাপাচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে) আরও কিছুকাল ভোগবিলাসে মত্ত 
থাকুক। সত্রই তারা সব খবর জানতে পারবে । (এখন দুনিয়ায় মগ্রতার কারণে কিছুই 
দৃষ্টিগোচর হয় না । তাওহীদের পথে” তাদের এক অন্তরায় তো হচ্ছে এই মগ্রতা। দ্বিতীয় 
অন্তরায় হচ্ছে তাদের আবিফৃত একটি অযৌক্তিক অপকৌশল। তারা বলে ঃ 1$/১-$১। 
(91১০ ২31১5 4.০ অর্থাৎ আমরা মুসলমান হয়ে গেলে আরবের লোকেরা আমাদেরকে 
দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে। অথচ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এর বিপরীতে । সেমতে তারা কি দেখে 
না যে, আমি (তাদের মক্কা নগরীকে) নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি? এর চতুষ্পার্ম্বে (হারমের 
বাইরে) যারা আছে, তাদেরকে (মারধর করে গৃহ থেকে) বহিষ্কার করা হচ্ছে। (এর 
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৭০৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বিপরীতে তারা শান্তিতে দিনাতিপাত করছে। এটা ইন্দরিয়গ্রাহ্য বিষয়। তারা জাজ্ল্যমান 
বিষয়াদি অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে বিরোধিতা করে এবং ধ্বংসের ভয়কে 
ঈমানের পথে ওযরনূপে ব্যক্ত করে। সত্য প্রকাশের পর এ বোকামি ও জেদের কি কোন 
ইয়ত্তা আছে যে,) তারা মিথ্যা উপাস্যে তো বিশ্বাস করে যাতে বিশ্বীস করার কোন কারণ 
নেই বেরং পরিপন্থী অনেক) এবং আল্লাহ্র যোর প্রতি বিশ্বাস করার অনেক কারণ ও 
প্রমাণ আছে, তীর). নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করে। (অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে শিরক করে। 
কেননা শিরকের চাইতে নিয়ামতের বড় কোন অস্বীকৃতি আর নেই। বাস্তব কথা এই যে.) 
সেই ব্যক্তির চাইতে অধিক জালিম কে হবে, যে (প্রমাণ ব্যতিরেকে) আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে 
মিথ্যা রচনা করে (যে, তীর শরীক আছে। এবং) যখন তার কাছে সত্য (প্রমাণসহ) 
আগমন করে, তখন তাকে অস্বীকার করে । (প্রমাণহীন কথাকে সত্য মনে করা এবং 
প্রামাণ্য কথাকে মিথ্যা মনে করা যে যুলুম, তা বলাই বাহুল্য। যারা এত বেইনসাফ) 
কাফির, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম নয় কি ?) অর্থাৎ অবশ্যই তাদের ঠিকানা জাহান্নাম । 
কেননা যেমন অপরাধ তেমনি শাস্তি হয়ে থাকে । মহা অপরাধের মহা শাস্তি। এ পর্যন্ত 
কাফির ও প্রবৃত্তি-পৃূজারীদের কথা বর্ণিত হয়েছে । এখন তাদের বিপরীতদের কথা বলা 
হচ্ছে) যারা আমার পথে শ্রম স্বীকার করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার (নৈকট্য ও 
সওয়াব অর্থাৎ জান্নাতের) পথে পরিচালিত করব। (ফলে তারা জান্নাতে পৌছে যাবে। 
যেমন আল্লাহ্‌ বলেন ঃ ৫ 914 ঠ। | ১১। 008 নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ (অর্থাৎ তার সন্তুষ্ট 
ও রহমত) সতকর্মপরায়ণদের সঙ্গী (দুনিয়াতেও এবং পরকালেও ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের এই অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, নভোমণ্ডল 
ও ভূমগ্ডলের সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, বারিবর্ষণ ও তদ্ারা উদ্ভিদ উৎপন্ন করার 
সমস্ত কাজ-কারবার যে আল্লাহ্‌ তা“আলার নিয়ন্ত্রণাধীন, এ কথা তারাও স্বীকার করে। এ 
ব্যাপারে কোন প্রতিমা ইত্যাদিকে তারা শরীক মনে করে না। কিন্তু এরপরও তারা 
খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, ১8492541 
_ অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই বুঝে না। 

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তারা উন্মাদ পাগল তো নয়: বরং চালাক ও সমঝদার। দুনিয়ার 
বড় বড় কাজ কারবার সুচারতরূপে সম্পন্ন করে। এতে তাদের অবুঝ হয়ে যাওয়ার কারণ 
কি? এর জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এই দেওয়া হয়েছেনযে, দুনিয়া 
ও দুনিয়ার বৈষয়িক ও ধ্বংসশীল কামনা বাসনার আসক্তি তাদেরকে -পরকাল' ও পরিণামের 
চিন্তাভাবনা থেকে অন্ধ ও অবুঝ করে দিয়েছে । অথচ এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক 
অর্থাৎ সময় ক্ষেপণের বৃত্তি বৈ কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত ও অক্ষয় জীবন। 

১৪১৭) ৮1,৮১১ 9419 ০4 534 ১১৯] ১১১ (5 এখানে ১1১১০ শর্দটির 
ধাতুগত অর্থ হচ্ছে হায়াত তথা জীবন।- (কুরতুবী) 
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এতে পার্থিব জীবনকে ত্রীড়া-কৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য. এই: যে, ক্রীড়া-কৌতুকের 
যেমন কোন স্থিতি নেই এবং এর ছারা কোন বড় সমস্যার .সয়াধান হয় না, অল্পক্ষণ 
পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্থিব জীবনের অবস্থাও তন্্রপ। 

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের আরও একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা 
জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহৃকে একক স্বীকার করা সত্তেও খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার 
মনে করে। তাদের এই অবস্থার চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন 
কোন বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোন 
প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই 
উদ্ধার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে 
এবং উহা নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন এই আশংকা দূর করার জন্য কোন 
প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা"আলাকেই ডাকে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে 
তাদের দোয়া কবূল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেন. কিন্তু 
জালিমরা যখন তীরে গৌছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরীক 
বলতে শুরু করে। এর «51১:5)190 আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। 

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, কাফিরও যখন নিজেকে অসহায় মনে করে তখন 
আল্লাহ্‌কেই ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত এই বিপদ থেকে তাকে কেউ 
উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা কাফিরদেরও দোয়া কবূল করে নেন। 
কেননা সে ১৮. তথা অসহায় । আল্লাহ্‌ তা“আলা অসহায়ের দোয়া কবৃল করার ওয়াদা 
করেছেন।-(কুরতুবী) 

অন্য এক আয়াতে আছে. :2:8%13১ 3৫112 (2১0 অর্থাৎ কাফিরদের দোয়া 
গ্রহণযোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, এটা পরকালের অবস্থা। সেখানে কাফিররা আযাব থেকে 
নিষ্কৃতি লাভের জন্য দোয়া করবে; কিন্তু কবূল করা হবে না। 


21 15০15012৫1১ __ উপরের আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের 
মূর্খতাসুলভ কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছিল যে, সবকিছুর ত্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্‌ তা“আলাকে 
স্বীকার করা সন্ত্বেও তারা পাথরের স্বনির্মিত প্রতিমাকে তার খোদায়ীর অংশীদার সাব্যস্ত 
করে। তারা আল্লাহ্‌ তা“আলাকে শুধু জগৎ সৃষ্টির মালিক মনে করে না; বরং বিপদ থেকে 
মুক্তি দেওয়াও তারই ক্ষমতাধীন বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুক্তির পর আবার শিরকে লিপ্ত 
হয়। কোন কোন মুশরিকের এক অজুহাত এব্ূপও পেশ করা হতো যে, তারা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার 
মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশংকা অনুভব করে। কারণ, সমগ্র আরব ইসলামের 
বিরোধী । তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে 
এবং প্রাণে বধ করবে ।__রেহুল মা“আনী) 
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)-__৯০ 
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এর জওয়াবে আল্লাহ্‌ তাঁ“আলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসারশূন্য। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বায়তুল্লাহ্র কারণে মন্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা 
পৃথিবীর কোন স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে তা জুটেনি। আল্লাহ্‌ বলেন, আমি সমগ্র 
মক্কাভূমিকে হারেম তথা আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি। মুমিন কাফির নির্বিশেষে আরবের 
বাসিন্দারা সবাই হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে । এতে থুন-খারাবি হারাম মনে করে। 
মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার মতে অবৈধ । 
বহিরাগত কোন ব্যক্তি হারামে প্রবেশ করলে সে-ও হত্যার কবল থেকে নিরাপদ হয়ে 
যায়। অতএব মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশংকা আছে 
বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোড়া অজুহাত বৈ নয়। 


(44244 0 ০১ ১৫-_ ১৫৯এর আসল অর্থ ধর্মের পথে বাধা বিপত্তি দূর 
করার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করাঁ। কাফির ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে আগত বাধা-ৰিপত্তি 
এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত । তবে 
জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। 

উভয় প্রকার জিহাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, যারা 
জিহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে 
ভাল মন্দ, সত্য অথবা উপকার ও অপকার সন্দেহ জড়িত থাকে কোন্‌ পথ ধরতে হবে তা 
চিন্তা করে কুল-কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'আলা জিহাদকারীদেরকে 
সোজা, সরল ও সুগম পথ বরে দেন, অর্থাৎ যে পথে তাদের. কল্যাণ নিহিত, সেই পথের 
দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন। | 

ইল্ম অনুযায়ী আমল করলে ইল্ম বাড়ে £ এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবুদ্দারদা 
সামনে নতুন নতুন ইলমের দ্বার খুলে দেই। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন, যারা বিদ্যার্জনে 
ব্রতী হয়, আমি তাদের জন্য আমলও সহজ করে দেই।-_(মাযহারী) £৫:%1, 
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0 15১. 
সূরা আর-রূম 
মক্কায় অবতীর্ণ, ৬০ আয়াত, ৬ রুকু 
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হি ভে ভলেও তে 32৩3 এজ 


291৮:03. তা 


০৯৪৮৪ ৪১৯১1৬৭ ৯১ 


পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু । 
(১) আলিফ, লাম, মীম, (২) রোমকরা পরাজিত হয়েছে (৩) নিকটবর্তী এলাকায় 
এবং তারা তাদের পর+জয়ের পর অতি সত্তর বিজয়ী হবে, (8) কয়েক বছরের মধ্যেই । 
অধ্-পশ্চাতের কাজ আল্লাহ্‌র হাতেই । সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে (৫) আল্লাহ্‌র 
সাহায্যে । তিনি যাকে উচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু । (৬) 
আল্লাহর প্রতিশ্রণ্তি হয়ে গেছে। আল্লাহ তার প্রতিশ্র্তি খেলাফ করবেন না। কিন্তু 
অধিকাংশ জো জার রাজারা বাহন মুর নাতি রিজাল ভন 
পরকালের খবর রাখে না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আলিফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন ।) রোমকরা একটি নিকটবর্তী 
অঞ্চলে (অর্থাৎ রোম দেশের এমন এক অঞ্চলে, যা পারস্যের তুলনায় আরবের নিকউবতাঁ। 
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[অর্থাৎ আযরুয়াত ও বুস্রা। এগুলো শাম দেশের দুইটি শহর। (কামূস) রোম সাম্রাজ্যের 
অধীন হওয়ার কারণে এগুলোকে রোমের অঞ্চল বলা হতো । এই স্থানে রোমকরা পারসিকদের 
মুকাবিলায়] পরাজিত হয়েছে। (ফলে মুশরিকরা হর্ষোৎফুল্প হয়েছে।) কিন্তু তারা (রোমকরা) 
তাদের (এই) পরাজয়ের পর অতি সত্তর (পারসিকদের বিপক্ষে অন্য যুদ্ধে) তিন থেকে 
নয় বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে। (এই পরাজয় ও জয় সব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে । কেননা 
পরাজিত হওয়ার) পূর্বেও ক্ষমতা আল্লাহ্‌র হাতেই ছিল (ফলে তাদেরকে পরাজিত করে 
দিয়েছিলেন) এবং (পেরাজিত হওয়ার) পশ্চাতেও (আল্লাহই ক্ষমতাবান। ফলে তিনি 
বিজয়ী করে দিরেন।) সেই দিন অের্থাৎ যেদিন রোমকরা বিজয়ী হবে,) মুসলমানগণ 
আল্লাহ্‌র এই সাহায্যের কারণে আনন্দিত হবে । (এই সাহায্য বলে হয় এ কথা বুঝানো 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা মুসলমানদেরকে তাদের কথায় সত্যবাদী ও বিজয়ী করবেন। 
কারণ, মুসলমানরা এই ভবিষ্যদ্বাণী কাফিরদের কাছে প্রকাশ করেছিল 'এবং কাফিররা এ 
কথাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছিল। কাজেই মুসলমানদের কথা অনুযায়ী রোমকরা 
বিজয়ী হলে মুসলমানদের জিত হবে । না হয় একথা বুঝানো হয়েছে যে, মুসলমানদেরকেও 
যুদ্ধে জয়ী করা হবে। সেমতে বদরযুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে জয়ী করা হয়েছিল। 
সর্বাবস্থায় সাহায্যের পাত্র মুসলমানগণই। মুসলমানদের বাহ্যিক পরাজয়ের অবস্থা দেখে 
কাফিব্রদের মুকাবিলায় তাদের বিজয়কে অসন্ভব মনে করা ঠিক নয়। কেননা সাহায্য 
আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে 1) তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করেন৷ তিনি পরাক্রমশালী (কাফিরদেরকে 
যখন ইচ্ছা কথায় কিংবা-কাজে পরাভূত করে দেন এবং):পরম দয়ালু (মুসলমানদেরকে 
যখন ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন।) আল্লাহ্‌ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (এবং) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তীর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না (তাই এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্তই বাস্তবে. পরিণত 
হবে)। কিন্তু অধিকাংশ লোক (আল্লাহ্‌ তা“আলার কার্যক্ষমতা) জানে না। (বেরং শুধু 
বাহ্যিক কারণাদি দেখে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ফলে তারা এই ভাবধ্যদ্বাণীকে অবান্তর 
মনে করে। অথচ কারণাদির নিয়ন্ত্রক ও মালিক আল্লাহ্‌ তা'আলা । কারণ পরিবর্তন করা 
তার পক্ষে সহজ এবং কারণের বিপক্ষে ঘটনা ঘটানোও সহজ । 
ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হওয়ার পূর্বে যেমন বাহ্যিক কারণাদির অনুপস্থিতির 
কারণে তারা তা অস্বীকার করে, তেমনি, ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ হতে দেখেও তারা একে দৈবাৎ 
ঘটনা মনে করে। তারা একে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন মনে করে না । তাই 2১79 
শব্ষে উভয় বিষয় দাখিল আছে। তারা যে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও নবুয়ত সম্পর্কে গাফেল, 
এর কারণ এই যে,) তারা কেবল পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে জ্ঞাত এবং 
পরকালের ব্যাপারে (সম্পূর্ণ) বেখবর। (সেখানে কি হবে, তারা তা জানে না। ফলে 
তারা আযাবের কারণাদি থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা করে না এবং মুক্তির কারণাদি 
তথা ঈমান ও সৎকর্মে ব্রতী হয় না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
সুরা অবতরণ এবং রোমক ও পরসিকদের যুদ্ধের কাহিনী $ সূরা “আনকাবুতের 
সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ ও মুজাহাদা করে, আল্লাহ্‌ 
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তাদের জন্য তার পথ খুলে দেন। আয়াতে তাদের জন্য উদ্দেশ্য সফলতার সুসংবাদও 
প্রদত্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রোম যে ঘটনা হারা শুরু, করা হয়েছে, তা সেই আল্লাহ্‌র 
সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এই সূরায় রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত 
হয়েছে। এই যুদ্ধে. উভয় পক্ষই ছিল কাফির। তাদের মধ্যে কারও-বিজয় এবং কারও 
পরাজয় বাহ্যত ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোন কৌতুহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু 
উভয় কাফির দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল খ্রিস্টান 
আহলে কিতাব । ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী । কেননা, ধর্মের 
অনেক মূলনীতি-যথা পরকালে বিশ্বাস, রিসালাত ও ওহীতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা 
মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইসলামের দাওয়াত 
দেওয়ার জন্য রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন । 
তিনি পত্রে কোরআনের এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন 8755: 65:20-. ₹2& 4111 
হ১১। আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিঙ্গো্ত ঘটনার কারণ 
হয়েছিল। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের উপর আক্রমণ 
পরিচালনা করে। হাফেজ ইবনে-হাজর প্রম্থুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শামদেশের 
আযরুআত ও বুস্রার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা 
পারসিকদের বিজয় কামনা করত । কেননা, শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের 
সহযোগী । অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক ।. 
কেননা, ধর্ম ও মাযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু হলো এই 
যে, তখনকার মত পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমনকি তারা কনস্টান্টিনোপলও 
অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্য একটি অ্মিকুণড নির্মাণ করল। এটা ছিল 
পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয় এবং অবশেষে 
মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।__(কুরতুবী) 

এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদেরকে 
লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই 
শেষ নয়; বরং আহ্‌লে-কিতাৰ রোমকরা যেমন পারসিকদের মুকাবিলায় পরাজয় বরণ 
করেছে, তেমনি আমাদের মুকাবিলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে । এতে মুসলমানরা 
আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয় ।__(ইবনে-জারীর ইবনে আবী হাতেম) 

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এসব 
আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদছে 
বিজয়ী হবে। 

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক কো) যখন এসব আয়াত শুনলেন, তখন মক্কার চতুষ্পার্থ্ব 
এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্প 
হওয়ার. কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পার়সিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ 
করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খাল্ফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। 
এরূপ হতে পারে না। হযরত আবু বকর (রা) বললেন,:আল্লাহ্‌র দুশমন তুই-ই মিথ্যাবাদী । 
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৭১০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আমি এই ঘটনার জন্য বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা 
বিজয়ী না-হয় তবে আমি তোকে দশটি উদ্ভ্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হলো (বলা 
বাহুল্য, এটা ছিল জুয়া; কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল না)। একথা বলে হযরত আবূ বকর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলে করীম (সা) 
বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কোরআনে এর জন্য ০-:...৮-১3 
শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে । তুমি 
যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উদ্ভীর স্থলে একশ উদ্ত্রীর বাজি রাখছি; কিন্তু 
সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে সাত বছর 
নির্দিষ্ট করছি। হযরত আবূ বকর আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে 
সম্মত হলো ।_-ইবনে জারীর, তিরমিযী) 

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত 
হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে 
বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খাল্ফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবূ বকর তার 
উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ উ্ত্রী দাবি করে আদায় করে নিলেন। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উবাই যখন আশংকা করল যে, হযরত আবু বকরও 
হিজরত করে যাবেন, তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন 
জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে. আমাকে একশ স্ত্রী 
পরিশোধ .করবে। হযরত আবূ বকর তদীয় পুত্র আবদুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত 
করলেন। 

যখন হযরত আবূ বকর রো) বাজিতে গেলেন এবং একশ উ্ী লাভ করলেন, তখন 
সেগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উ্ভ্ীগুলো 
সদকা করে দাও । আকৃ ইয়ালা ও ইবনে. আসাকিরে বারা ইবনে আযেব থেকে এ স্থলে 
এরূপ ভাষা বর্ণিত আছে £ *উ-..৩০২-.|11১৯ এটা হারাম । একে সদকা করে দাও ।- রূহুল- 
মাঁআনী) 

জুয়া 8. কোরআনের আয়াত অনুযায়ী জুয়া অকাট্য হারাম। হিজরতের পর যখন 
মদ্যপান হারাম করা হয়, তখন জুয়াও হারাম করা হয় এবং একে .“শয়তানী অপকর্ম” 
আখ্যা দেওয়া হয়। 

901715-7257575758722 

চিনির ও +3) বলে জুয়ার বিভিন্ন প্রকারকেই হারাম করা হয়েছে। 
, হযরত আবূ বকর (রা) উবাই ইবনে খাল্ফের সাথে 'যে দু'তরফা লেনদেন ও 
হারজিতের বাজি রেখেছিলেন, এটাও এক প্রকার জুয়াই ছিল। কিন্তু ঘটনাটি হিজরতের 
পূর্বেকার । তখন জুয়া হারাম ছিল না। কাজেই এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে 
জুয়ার 'যে মাল আনা হয়েছিল, তা হারাম মাল ছিল না। 

তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই মাল-.সদকা করে দেওয়ার 
আদেশ কেন দিলেন ? বিশেষ করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এ সম্পর্কে ০২... শব্দ ব্যবহৃত 
হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম । এটা কিরূপে সঙ্গত হবে ? ফিকাহ্বিদগণ এর জওয়াবে 
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সূরা আর-রূম ৭১১ 


বলেন, এই মাল যদিও তখন হালাল ছিল; কিন্তু জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন তখনও 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) পছন্দ করতেন না। তাই হযরত আবূ বকরের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে 
এই মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ দেন। এটা এমন যেমন মদ্যপান হালাল থাকার 
সময়ও রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা) কখন-ও মদ্যপান করেননি । 

যে রেওয়ায়েতে ০... শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, প্রথমত হাদীসবিদগণ সেই: রেওয়ায়েতকে 
সহীহ্‌ স্বীকার করেননি । যদি অগত্যা সহীহ্‌ মেনে নেয়া হয়, তবে ৬... শব্দটিও বিভিন্ন 
অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম । দ্বিতীয় অর্থ মাকরূহ ও অপছন্দনীয় ।এক 
হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ ০... »।₹₹ এখানে অধিকাংশ ফিকাহ্বিদের 
মতে ০০..-এর অর্থ মাকরূহ ও অপছন্দনীয় । ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে 
এবং ইবনে আসীর “নিহায়া” গ্রন্থে শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবদের বাক-পদ্ধতি ও হাদীসের 
মাধ্যমে সপ্রমাণ করেছেন। 

ফিকাহবিদদের এই জওয়াব এ কারণেও গ্রহণ করা জরুরী যে, বাস্তবে এই মাল 
হারাম থাকলে নীতি অনুযায়ী যার কাছ থেকে নেয়া' হয়েছিল, তাকেই ফেরত দেয়া 
অপরিহার্য ছিল। হারাম মাল সদকা করার আদেশ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং যখন 
মালিক জানা না থাকে কিংবা তার কাছে পৌছানো দুরূহ হয় কিংবা তাকে ফেরত দেওয়ার 
মধ্যে অন্য কোন শরীয়তসিদ্ধ অপকারিতা নিহিত থাকে, তখনই হারাম মাল সদকা করা 
যায়। এ ক্ষেত্রে ফেরত না দেওয়ার এরূপ কোন কারণ বিদ্যমান নেই। 


। ০০১34) (44 _ অর্থাৎ যে দিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী 
হবে, সেই দিন আল্লাহ্‌র “সাহায্যের কারণে মুসলমানরা উৎফুল্প হবে। বাক্যবিন্যাস 
পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যত এখানে রোমকদের সাহায্য বুঝানো হয়েছে। তারা যদিও 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য. করা অবান্তর, বিশেষত, যখন তাদেরকে সাহায্য 
করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং কাফিরদের মুকাবিলায় তাদের জিত হয়.) 

এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বুঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা সন্ভবপর। 
এক. মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কোরআন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ রূপে পেশ 
করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য ছিল। দুই. তখনকার 
দিনে পারস্য ও রৌম সাম্রীজ্যই ছিল কাফিরদের দুই পরাশক্তি । আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের 
এককে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করে দেন, যা ভবিষ্যতে মুসলমানদের 
তা 

2৮০০১7০7৯31 ০545 031 5৪১ ১০ (০৬ ১৮০৪ অর্থাৎ পার্থিব জীবনের এক 
সি কিসের ব্যবসা করবে, কোথা থেকে 
কিনবে, কোথায় বেচবে, কৃষিকাজ কিভাবে করবে, তবে বীজ বপন করবে, কবে. শস্য 
কাটবে--এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর পিঠ 
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সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ এই পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব 
জীবনের স্বব্ধপ ও তার আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলা । অর্থাৎ একথা প্রকাশ করা যে, 
দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখান থেকে আজ না হয় কাল যেতেই হবে। মানুষ 
এখানকার নয়.; বরং পরকালের বাসিন্দা। এখানে কিছুদিনের জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় 
আগমন করেছে মাত্র । এখানে তার কাজ এই যে, স্বদেশে সুখে কালাতিপাত করার জন্য 
এখান থেকে সুখের সামশ্রী সংগ্রহ করে সেখানে প্রেরণ করবে । বলা বাহুল্য, এই সুখের 
সামঘ্রী হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম। 

এবার কোরআন. পাকের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করুন 2১: এর সাথে 2২৯ ১০124 
(| বলা হয়েছে। এতে /১৫৮কে ১১১ এনে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বাহ্যিক জীবনকেও পুরোপুরি জানে না__এর শুধু এক পিঠ 
জানে এবং অপর পিঠ জানে না। আর পরকাল সম্পর্কে তো সম্পূর্ণই বেখবর । 

পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা নয় 8 কোরআন 
পাক বিশ্বের খ্যাতনামা ধনৈশ্বর্মশালী ও ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ । 
তাদের অশুভ পরিণতিও দুনিয়াতে সবার সামনে এসেছে আর পরকালের চিরস্থায়ী 
আযাব তো তাদের ভাগ্যলিপি. হয়েছেই। তাই এসব জাতিকে কেউ বুদ্ধিমান ও দার্শনিক 
বলতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, আজকাল যে ব্যক্তি অধিকতর অর্থ সঞ্চয়. করতে 
পারে এবং বিলাস-ব্যসনের উৎ্কৃষ্টতর সামগ্রী যোগাড় করতে সমর্থ হয়, তাকেই সর্বাধিক 
বুদ্ধিমান বলা হয়, যদিও সে মানবতাবোধ থেকেও বঞ্চিত হয়, যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে 
এরূপ লোককে বুদ্ধিমান বলা বুদ্ধির অবমাননা বৈ কিছুই নয়। কোরআন পাকের ভাষায় 
একমাত্র তারাই. বুদ্ধিমান, যারা আল্লাহ্‌ ও পরকাল চিনে, তার জন্য আমল করে এবং 
সাংসারিক প্রয়োজনাদিকে প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত রাখে-_জীবনের লক্ষ্য বানায় না। & 
3. 1৬) এ || 3809০ ২০451৮১০88১ ০ আয়াতে অর্থ তাই। 


ভেজে 
2 
নিউ নর সি ১৫ নি 


///.091019021-0017 


সূরা আর-রূম ৭১৩ 


পর 21 -2০2১12% 


০ এও ৫১১০৪ 
8 4১0864 808854১583৩ 


(৮) তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমগুল, ভ্মণ্ডল ও 
এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু 
অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী । (৯) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে 
না? অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? তারা তাদের চাইতে 
শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশি আবাদ করত । তাদের 
কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল । বস্তুত আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি 
যুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল । (১০) 
অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ । কারণ, তারা আল্লাহ্‌র 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-ব্দ্রপ করত। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(পরকালের বাস্তবতার প্রমাণাদি শুনেও কি তাদের দৃষ্টি ইহকালে নিবদ্ধ রয়েছে এবং) 
তারা কি মনে মনে চিন্তা করে না যে, আল্লাহ্‌ তাআলা নভোমণ্ুল, 'ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের 
মধ্যবতাঁ সবকিছু যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন? (তিনি আয়াতসমূহে 
খবর দিয়েছেন যে, যথাযথ কারণাদির মধ্য থেকে একটি হচ্ছে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া। 
নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে কিয়ামত । তারা যদি মনে মনে চিন্তা করত, তবে এসব ঘটনার 
সম্ভাব্যতা যুক্তি ছারা, বাস্তবতা কোরআন দ্বারা এবং কোরআনের সত্যতা অলৌকিকতা ছারা 
উদ্কাসিত হয়ে যেত। ফলে তারা পরকাল অস্বীকার করত না । কিন্তু চিন্তা না করার কারণে 
অস্বীকার করেছে । এটাই কি, আরও) অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী । 
তারা কি (কোন সময় বাড়ি থেকে বের হয় না, এবং) পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না, অতঃপর 
দেখে না যে, তাদের পূর্ববরতীদের (সর্বশেষে) পরিণাম কি হয়েছে? (তোদের অবস্থা ছিল 
_ যে,) তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন (তাদের চাইতে বেশি) চাষ করত 
এৰং তারা যতটুকু (সাজসরঞ্জাম ও গৃহ দ্বারা) এটা আবাদ করছে, তারা এর চেয়ে বেশি 
আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ মুজিযা নিয়ে আগমন করেছিল । (তারা 
সেগুলো মানল না এবং ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের ধ্বংসের চিহ্র শাম দেশের পথে অবস্থিত 
নির্জন গৃহাদি থেকে সুস্পষ্ট ।) বস্তুত (এই ধ্ৰংসে) আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন 
না। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করছিল অর্থাৎ রাসূলগণকে অস্বীকার.করে তারা 
ধ্বংসের যোগ্য হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার অবস্থা । অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, 
(পরকালে) তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ (শুধু) এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌ তাআলার 
আয়াতসমূহকে (অর্থাৎ নির্দেশাবলী ও সংবাদাদিকে) মিথ্যা বলত এবং (তদুপরি) সেগুলো 
নিয়ে উপহাম করত (দোযখের শাস্তি হচ্ছে তাদের সে পরিণাম)। 


মা'আরেফুল কুরআন ডেষ্ঠ)__৮৯ 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

উল্লিখিত আয়াতত্রয় পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট ও তার সাক্ষ্য স্বরূপ। অর্থাৎ তারা 
দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য ও ধ্বংসশীল বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে জগতরূপী কারখানার 
স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। যদি তারা নিজেরাও মনে মনে চিন্তা করত 
এবং ভাবত, তবে এ সৃষ্টি রহস্য তাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে যেত যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা নভোমগ্ল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে অনর্থক ও বেকার সৃষ্টি 
করেননি। এলো সৃষ্টি করার কোন মহান লক্ষ্য ও বিরাট রহস্য রয়েছে। তা এই যে, 
মানুষ এ অগণিত নিয়ামতরাজির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে এবং এই খোজে ব্যাপৃত 
হবে যে, তিনি কি কি কাজে সন্তুষ্ট হন্‌ এবং কি কি কাজে অসন্তুষ্ট । অতঃপর তার সন্তুষ্টির 
কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হবে এবং অসত্ুষ্টির কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। এ কথাও বলা 
বাহুল্য যে, এই উভয় প্রকার কাজের কিছু প্রতিদান ও শাস্তি হওয়াও জরুরী । নতুবা সৎ 
ও অসৎকে একই দীড়িপাল্লায় রাখা ন্যায় ও সুবিচারের পরিপন্থী । এ কথাও জানা যে, 
এই দুনিয়া মানুষের ভাল অথবা মন্দ কাজের প্রতিদান পুরোপুরি পাওয়ার স্থান নয় ; বরং 
এখানে প্রায়ই এরূপ হয় যে, পেশাদার অপরাধীরা হাসিখুশী জীবন যাপন করে এবং সৎ 
ও সাধু ব্যক্তিরা বিপদাপদে জড়িত থাকে । 

কাজেই এমন এক সময় আসা জরুরী, যখন এসব কাজ-কারবার খতম হয়ে যাবে, 
ভাল ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে এবং ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি 
দেওয়া হবে। এই সময়েরই নাম কিয়ামত ও পরকাল । ৫ 

সারকথা এই যে, তারা যদি চিন্তাভাবনা করত, তবে নভোমগুল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের 
মধ্যে যা কিছু আছে সে সবকিছুই সাক্ষ্য দিত যে, এগুলো চিরস্থায়ী নয়-_ক্ষণস্থায়ী । 
এরপর অন্য জগৎ আসবে, যা চিরস্থায়ী হবে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম তাই 2 14511 
74 এই বিষয়বন্তুটি একটি যুক্তিগত প্রমাণ। পরবর্তী আয়াতে পৃথিবীর ইন্িয়গরাহ্য, 
চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতালনধ বিষয়সমূহকে এর প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে এবং 
মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে যে, 

০৯)% ০৪ (১১4 _ অর্থাৎ মক্কাবাসীরা এমন এক ভূখণ্ডের অধিবাসী, যেখানে না 
আছে কৃষি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এবং না আছে সুউচ্চ ও সুরম্য দালান-কোঠা। 
কিন্তু তারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শীম ও ইয়ামনে সফর করে-_-এসব সফরে তারা কি 
পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে না? তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীতে 
বড় বড় কীর্তি স্থাপনের যোগ্যতা দান করেছিলেন । তারা মৃত্তিকা খনন করে সেখান থেকে 
পানি বের করত এবং তদ্দ্ারা বাগ-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র সিক্ত করত। ভূগর্ভস্থ গোপন 
ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ ধাতু উত্তোলন করত এবং তদ্দারা 
মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার শিল্পন্রব্য তৈরি করত। তারা ছিল তৎকালীন সুসভ্য 
জাতি । কিন্তু তারা বৈষয়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মত্ত হয়ে আল্লাহ্‌ ও পরকাল বিস্থৃত 
হয়। স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের কাছে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ 
করেন। কিন্তু তারা কোনদিকেই জ্রক্ষেপ করে নি এবং পরিণামে দুনিয়াতেও আযাবে 
পতিত হয়। তাদের জনপদসমূহের জনশৃন্য ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষ্য 
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থেকে কোন যুলুম হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে? অর্থাৎ তারা 
নিজেরাই আযাবের কারণাদি সঞ্চয় করেছে। 
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টিটি নিত এ ডিও জনিত 
পা পাও গে এগ ৬৬5 ৩ ৫ পাঠ) 25 পাএঠিে ঠঠিপাঠ ৫0৮ প্র 


2 ০৪০179 ১১১১৪১৩১৯১৪ 


€ ০১৯৮5৩১৫4৪৩ ০০০৪ ৪০৪5 তে 


(১১) আল্লাহ্‌ প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এরপর 
তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে । (১২) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন 
অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে । (১৩) তাদের দেবতাগুলোর মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ 
করবে না এবং তারা তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে । (১৪) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত 
হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে! (১৫) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম 
করছে, তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে ; (১৬) আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহ ও 
পরকালের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলছে, তাদেরকেই আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে। 
(১৭) অতএব তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও সকালে, (১৮) এবং 
অপরাহ্হে ও মধ্যাহ্ত। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তারই প্রশংসা । (১৯) তিনি মৃত থেকে 
জীবিতকে বহির্ণত করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন, এবং ভূমির মৃত্যুর পর 
তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন । এভাবেই তোমরা উদিত হবে । 
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৭১৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনরায়ও সৃষ্টি 
করবেন। এরপর (সৃজিত হওয়ার পর) তোমরা তার কাছে (হিসাব-নিকাশের জন্য) 
তত হবে। যে দিন কিয়ামত হবে (যাতে উপরোক্ত পুনরুজ্জীৰন সম্পন্ন হবে) 
সেদিন অপরাধীরা (কাফিররা) হতভম্ব হয়ে যাবে (অর্থাৎ কোন যুক্তিযুক্ত কথা বলতে 
পারবে না) এবং তাদের (তৈরি). দেবতাদের মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না। 
(তখন) তারা (ও) তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে । (বলবে, ১১:৬০ ৫৪ ০৫489 যে 
দিন কিয়ামত হবে, সেদিন উপরোক্ত ঘটনা ছাড়াও আরও একটি ঘটনা ঘটবে এই যে, 
বিভিন্ন মতের) সব মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে । অর্থাৎ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং 
সৎকর্ম করেছিল, তারা তো জান্নাতে আরামেই থাকবে আর যারা কুফর করেছিল এবং 
আয়াতসমূহ ও পরকালের ঘটনাকে মিথ্যা বলেছিল, তারা আযাবে গ্রেফতার হবে। 
(বিভক্ত হওয়ার অর্থ তাই। বিশ্বাস ও সৎকর্মের শ্রেষ্ঠত্ব যখন তোমাদের জানা হয়ে 
গেছে,) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা কর (বিশ্বাসগত ও অন্তরগতভাবে অর্থাৎ 
ঈমান আন, -উক্তিগতভাবে অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ কর ও তার ধিকর কর এবং কার্যগতভাবে 
অর্থাৎ সব ইবাদত_ ইত্যাদি সম্পন্ন কর, বিশেষত ও নামায কায়েম কর। মোটকথা, 
তোমরা সর্বদা আল্লাহ্র পবিব্রতা বর্ণনা কর ; বিশেষ করে) সন্ধ্যায় ও সকালে । (আল্লাহ্‌ 
বাস্তবে পবিত্রতা বর্ণনার যোগ্যও ; কেননা,) নভোমগ্ুল ও ভূমণ্ডলে তারই প্রশংসা (অর্থাৎ 
নভোমণ্লে 'ফেরেশতা এবং ভূমণ্ডলে কেউ স্বেচ্ছায় এবং কেউ বাধ্য হয়ে তারই প্রশংসা 
কীর্তন করে ; ; যেমন আল্লাহ্‌ বলেন +,--১০--%17৮:১০+6 কাজেই তিনি যখন শ্রমন 
সর্বগুণসম্পন্ন সত্তা, তখন তোমাদেরও তার পবিত্রতা বর্ণনা করা উচিত।) এবং অপরাহ্নে 
(পবিত্রতা বর্ণনা কর) ও মধ্যাহ্ন (পবিত্রতা বর্ণনা কর। এসব সময়ে নিয়ামত নবায়িত 
হয় এবং কুদরতের চিহ অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। কাজেই এসৰ সময়ে পবিত্রতার 
নবায়ন উপযুক্ত । বিশেষত নামাযের জন্য এ সময়গুলোই নির্ধারিত | *._.. , শব্দের মধ্যে 
মাগরিব ও এশা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৬৬ * শব্দের মধ্যে যোহর ও আসর উভয়ই অন্তর্ভূক্ত 
ছিল ; কিন্তু ফোহর পৃথকভাবে উল্লিখিত হওয়ায় শুধু আসর অন্তর্ভুক্ত আছে। সকালও 
পৃথকভাগে উল্লিখিত হয়েছে। পুনর্বার সৃষ্টি করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয় ; কেননা, 
তার শক্তি এমন যে,) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন, জীবিত থেকে মৃতকে 
বহির্গত করেন (যেমন শুক্রবীর্য ও ডিম্ব থেকে মানুষ এবং ছানা ; আবার মানুষ ও পক্ষী 
থেকে শুক্র ও ডিম্ব) এবং ভূমিকে তার মৃত্যুর (অর্থাৎ শুক হওয়ার) পর জীবিত (অর্থাৎ 
সজীব ও শ্যামল) করেন। এভাবেই তোমরা (কিয়ামতের দিন) কবর থেকে উিত হবে। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ক ০+১১৯/শব্দটি ০১৯৯ থেকে উদ্ভৃত। এর মর্থ আনন্দ, উল্লাস। 
জান্নাতীগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবাই এই শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত । 
কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একে ব্যাপক রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে 8:15 
১১5 ৪৮8১৮ 4 ৮9 ৮১০অর্থাৎ দুনিয়াতে কেউ জানে না যে, তার জন্য জান্নাতে চক্ষু 
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শীতল করার কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে। কোন কোন তফসীরকার এই আয়াতের 
অধীনে বিশেষ বিশেষ আনন্দদায়ক বস্তু উল্লেখ করেছেন! এগুলো সব এই সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে £ 
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_ ০৩5০ ৫ ১৯৯৪ (১১০ ০৮১১1 ।১৮৮এ। 

১০২০ শবদটি ধাতু। এর ক্রিয়া উহয আছে অর্থাৎ :১...১::২ এ... 1২১. অর্থাৎ 
সন্ধ্যায় 2১ ১:4০; ৯ অর্থাৎ সকালে ১১:/(০1/.24| ৯৪:৯1 4 এই বাক্যটি প্রমাণ 
হিসাবে. মাঝখানে-আনা হয়েছে। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা জরুরী 
কারণ, নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলে তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য এবং এতদুভয়ের বাসিন্দারা 
তার প্রশংসায় মশগুল । আয়াতের শেষ ভাগে 2১৫৮০১৯৩৮৬5 বলে আরও দুই সময়ে 
পবিত্রতা বর্ণনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অপরাহ্ছে তথা আসরের সময় এবং মধ্যাহ্ন 
তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরবর্তী সময়। 

বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের অগ্বে এবং অপরাহ্‌কে মধ্যাহ্নের অথ রাখা হয়েছে। 
সন্ধ্যাকে অগ্রে রাখার এক কারণ এই যে, ইসলামী তারিখ সন্ধ্যা তথা সূর্যাস্তের পর থেকে 
শুরু হয়। আসরের সময়কে যোহরের অগ্রে রাখার এক কারণ সম্ভবত এই যে, আসরের 
সময় সাধারণত কাজ-কারবারে ব্যাপৃত থাকার সময় । এতে দোয়া, তসবীহ্‌ অথবা নামায 
সম্পন্ন করা স্বভাবত কঠিন। এ কারণেই কোরআনে ৬.১, তথা আসরের নামাযের 
বিশেষ তাকীদ বর্ণিত হয়েছে ৪ 4৮. 7৮-4০-40০০ 1১১০০ 

আলোচ্য আয়াতের ভাষায় নামাযের উল্লেখ নেই। কাজেই সর্বপ্রকার উক্তিগত ও 
কর্মশত যিকর এর অন্তর্ভুক্ত । তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণিত হয়েছে। যিকরের যত 
প্রকার আছে তন্মধ্যে নামায সর্বশ্রেষ্ঠ । তাই নামায আরও উত্তমরূপেই আয়াতের মধ্যে 
দাখিল আছে বলা যায়। এ কারণেই কোন কোন আলিম বলেন, এই আয়াতে পাঞ্জেগানা 
নামায ও সে সবের সময়ের বর্ণনা আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে কেউ জিজ্ঞেস 
করল, কোরআন পাঞ্্রেগানা নামাযের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যা। 
অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত পেশ করলেন । অর্থাৎ 2১...$১৯ শব্দে মাগরিবের 
নামায, 2১-১-৬০১৯ শব্দের ফজরের নামায, $৬ শব্দে আসরের নামায এবং 3৮১১১৯১ 
শব্দে যোহরের নামায উল্লিখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এশার নামাযের প্রমাণ আছে 
অর্থাৎ 8025015১75১ হযরত হাসান বসরী বলেন 8 ১১১১৯ শব্দে মাগরিব ও এশা 
উভয় নামায ব্যক্ত হয়েছে। 

জ্ঞাতব্য 8 আলোচ্য আয়াত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া এবং এ দোয়ার কারণে 
কোরআন পাকে তাঁর জঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয় প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছে। বলা 
হয়েছে £ ৮$) 530 1:40: __হযরত ইবরাহীম (আ) সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ 
করতেন । 
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হযরত মুআয ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, কোরআন পাকে হযরত ইবরাহীম 
(আ)-এর অঙ্গীকার পূর্ণ করার যে প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ ছিল এই দোয়া। 

আবূ দাউদ, তাবারানী, ইবনে সুন্নী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন 
যে, 4154. থেকে 23554:4, পর্যন্ত এই তিন আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ বলেন, যে 
ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পাঠ করে তার সারাদিনের আমলের ক্রটিসমূহ এর বরকতে দূর 
করে দেওয়া হয় এবং যে সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়ে তার রাব্রিকালীন আমলের ত্রুটি দূর 
করে দেওয়া হয়।_(রূহুল মা“আনী) 


টাটা টানা টাটা টি টটনাটি 

পার্ট 2 2 53092052211 195 1 বেত ৩ 2৩12 পা 
৩০১৪০১৯১৩৩০ ৫০ ২৩৪ 175 18০ 
ভি ওত 


নতি 


ই-৪ 221 ৩৮১৯ (৩) ৭৬ 
কে ৬ ৬১ ও ্ ৮ দু রে 
৮455152855শ১5815912১-018৫49158 
2২053 281999৩-75554538। 
রেরযারারারে নু তত কত 


ও ৩১৬১৫ ও 1৮৯৩ ৩555539) 9৩ 


4০ 2৮5 পপ টি তে ৫0) প 25 এত 115৫ 
& ৪2৯2 51905 ৯ ৮০/১57-0025 ০22, 
পে ৩৪৪৩৫ 222৫ 


"2১০05৮23৩22 ৩05৮৮৩ 121 1১105 
2256৩৪2৬016 ৫০$ 2 ও ০৯ ৮৪ 
এগিপার্ত আপা চে পাঠিত 


৮৯2 ০৮১৮১৮৯০)। হ ০৭ ৩৫ 22৮ 2৮১০ ৩১১ 


উরু 
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সুরা আর-ন্ধম ৭১৯ 


(২০) তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের 
সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। (২১) আর এক নিদর্শন এই 
যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, 
যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্্রীতি 
ও দয়া সৃষ্টি করেছেন । নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২২) 
তার আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও 
বর্ণের বৈচিত্র্য । নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৩) তার আরও 
নিদর্শন £ রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তার কৃপা অন্বেষণ । নিশ্চয় এতে মনোযোগী 
সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে । (২৪) তীর আরও নিদর্শন-_তিনি তোমাদেরকে 
দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসার জন্য এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর 
তদ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবিত করেন । নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য 
নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৫) তার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তারই আদেশে আকাশ ও 
পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে ওঠার জন্য তোমাদের ডাক 
দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে । (২৬) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে; সব 
তারই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ । (২৭) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, 
অতঃপর পুনর্বার“তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তার জন্য সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ 
মর্যাদা তারই । এবং তিনিই পরাক্রমশীলী, প্রজ্ঞাময় । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তাঁর (শক্তির) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের 
সৃষ্টি করেছেন। হেয় এ কারণে যে, আদম মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছিলেন তার মধ্যে 
সমস্ত বংশধর লুক্কায়িত ছিল ; না হয় এ কারণে যে, বীর্ষের মূল উপাদান খাদ্য । চার 
উপাদানে খাদ্য গঠিত, যার প্রধান উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা) অতঃপর অল্প পরেই তোমরা 
মানুষ হয়ে (পৃথিবীতে) বিচরণ করছ। তীর (শক্তির) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন 
এই যে, তিনি তোমাদের (উপকারের) জন্য তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, (উপকার 
এই,) যাতে তোমরা তাদের কাছে শাস্তি পাও এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও 
দয়া সৃষ্টি করেছেন। এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য শৈক্তির) নিদর্শনাবলী রয়েছে। 
(কেননা, প্রমাণ করার জন্য চিন্তা দরকার। “নিদর্শনাবলী' বহুবচন ব্যবহার করার কারণ 
এই যে, উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে বহুবিধ প্রমাণ নিহিত রয়েছে ।) তার (শক্তির) নিদর্শনাবলীর 
মধ্যে এক নিদর্শন নভোমণগুল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য । 
(ভাষা বলে হয় শব্দাবলী বুঝানো হয়েছে, না হয় আওয়াজ ও বাচনভঙ্গি)। এতে 
জ্ঞানীদের 'জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলী রয়েছে (এখানেও বহুবচন আনার কারণ তাই)। 
তার শৈক্তির) অন্যতম নিদর্শন রাতে ও দিনভাগে তোমাদের নিদ্রা যদিও রাতে বেশি ও 
দিনে কম ঘ্বমাও) এবং তার কৃপা অন্বেষণ (যদিও দিনে বেশি এবং রাতে কম অন্বেষণ 
কর। এ কারণেই অন্যান্য আয়াতে নিদ্বাকে রাতের সাথে এবং কৃপা অস্বেষণকে দিনের 
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সাথে বিশেষভাবে স্বন্ধযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে)। এতে (প্রমাণাদি মনোযোগ 
সহকারে) শ্রোতা লোকদের জন্য. (শক্তির) নিদর্শনাবলীবূপে রয়েছে। তার (শক্তির) 
অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি (সৃষ্টির সময়) তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান, যাতে )তার 
পতিত হওয়ার) ভয়ও থাকে এবং (তদ্দারা বৃষ্টির) আশাও হয়। তিনিই-আকাশ থেকে 
বারিবর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দারা মৃত্তিকার মৃত (অর্থাৎ শুফ) হওয়ার পর তাকে জীবিত 
(অর্থাৎ সজীব) করেন। এতে (উপকারী) বুদ্ধির অধিকারীদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। তীর শৈক্তির) অন্যতম নিদর্শন এই যে, তারই আদেশে (অর্থাৎ ইচ্ছায়) আকাশ 
ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে (এতে আকাশ ও পৃথিবীর স্থায়িত্রে বর্ণনা আছে এবং উপরে 
ঘর ১৯১১০০৮এ॥ আয়াতে সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় বর্ণিত হয়েছিল। তোমাদের জন্ম 
ও বংশবিস্তার, পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক, আকাশ ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রতিষ্ঠা, 
ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য দিবারাত্রির পরিবর্তনে নিহিত উপকারিতা, বারিবর্ষণ এবং এর 
সূচনা ও চিহ্বের বিকাশ, বিশ্বের উল্লিখিত এসব ব্যবস্থাপনা ততক্ষণ কায়েম থাকবে, 
যতক্ষণ দুনিয়া কায়েম রাখা উদ্দেশ্য একদিন এগুলো সব খতম: হয়ে যাবে ।) অতঃপর 
তেখন এই হবে যে,) যখন তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে ডাক দেবেন, তখন তোমরা 
একযোগে উঠে আসবে (এবং অন্য ব্যবস্থাপনার সূচনা হয়ে যাবে, যা এখানে আসল 
উদ্দেশ্য । উপরে শক্তির নিদর্শনাবলী থেকে জানা হয়ে থাকবে যে,) নভোমর্ডল ও ভূমণ্ডলে 
যা কিছু (ফেরেশতা, মানব ইত্যাদি) আছে সব তারই (মোলিকানাধীন)। সব তারই 
আজ্ঞাবহ (কুদরতের অধীন) এবং €এ থেকে প্রমাণিত হয় যে,) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি 
করেন (এটা কাফিরদের কাছেও স্বীকৃত)। অতঃপর তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এটা 
(অর্থাৎ পুনর্বার সৃষ্টি) তার জন্য (মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে প্রথমবার সৃষ্টি করার 
চাইতে) সহজ । (যেমন মানবিক স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে সাধারণ রীতি এই যে, কোন 
বস্তু প্রথমবার তৈরি করার চাইতে দ্বিতীয়বার তৈরি করা সহজ ।) আকাশ ও পৃথিবীতে 
তারই মর্যাদা সর্বোচ্চ। (আকাশে তার মত সহায় কেউ নেই এবং পৃথিবীতেও নেই। 
আল্লাহ্‌ বলেন, ১৯১১1) ০১০: 555১0 4) তিনি পরাক্রমশালী (অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ও) 
প্রজ্ঞাময় । (উপরে বর্ণিত কার্যাবর্লী থেকে শক্তি ও প্রজ্ঞা উভয়ই প্রকাশমান। সুতরাং তিনি 
স্বীয় শক্তি দ্বারা পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এতে যে বিরতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে প্রজ্জী ও 
উপকারিতা নিহিত আছে । সুতরাং শক্তি ও প্রজ্ঞা প্রমাণিত হওয়ার পর এখনই পুনর্বার 
সৃষ্টি না হওয়ার কারণে একে অস্বীকার করা মূর্খতা)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা রূমের শুরুতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা শোনানোর পর অবিশ্বাসী 
কাফিরদের পথত্রষ্টতা ও সত্যের প্রতি উদাসীনতার কারণ সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা 
ধ্বংসশীল পার্থিব জীবনকে লক্ষ্য স্থির করে পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এরপর 
মনে করতে পারত, তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে নিজের 
সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার, অতঃপর চতুষ্পার্্স্থ জাতিসমূহের অবস্থা ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ 
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সূরা আর-রূম ৭২১ 


করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বশক্তিমান। 
তার কোন শরীক ও অংশীদার নেই। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণের অনিবার্য ফল দীড়ায় এই যে, 
ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তার একক সত্তাকেই সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি পর্নগন্ধরদের 
মাধ্যমে কিয়ামত কায়েম হওয়ার এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের পুনরুজ্জীবিত হয়ে 
হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে 
. বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহ এই পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ প্রজ্ঞার ছয়টি প্রতীক 
“শক্তির নিদর্শনাবলী' শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুপম শক্তি 
ও প্রজ্ঞার নিদর্শন। 

আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রথম নিদর্শন ঃ মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের শাসককে 
মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা। জগতে যত প্রকার উপাদান আছে তন্ধ্যে মৃত্তিকা সর্ব 
উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও উপলব্ধির নাম-গন্ধও দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি, পানি, 
বায়ু ও মৃত্তিকা এই উপাদান চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া সবগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু 
গতি ও. চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মৃত্তিকা তা থেকেও বঞ্চিত। মানব সৃষ্টির জন্য 
আল্লাহ তাআলা এটিই মনোনীত করেছেন। ইবলীসের পথভ্রষ্টতার কারণও তাই হয়েছে 
যে, সে অগ্নি-উপাদানকে মৃত্তিকা থেকে সেরা ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে 
নিয়েছে। সে বুঝল না যে, ভদ্রতা ও আভিজাত্যের চাবিকাঠি স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্‌র 
হাতে । তিনি যাকে ইচ্ছা মহান করতে পারেন। 

মানব সৃষ্টির উপাদান যে মৃত্তিকা, এ কথা হযরত আদম (আ)-এর দিক দিয়ে বুঝতে 
কষ্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্রে মূল ভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও 
পরোক্ষভাবে তারই সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবান্তর নয়। এটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ 
মানুষের প্রজনন বীর্ধের মাধ্যমে হলেও বীর্য যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত তনোধ্য মৃত্তিকা 
প্রধান। 

আল্লাহ্র কুদরতের ছিতীয় নিদর্শন $ দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্য থেকে 
আল্লাহ্‌ তা“আলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষদের সঙ্গিনী হয়েছে। একই 
উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে এই দুইটি 
প্রকারভেদ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখশ্রী, অভ্যাস ও চরিত্রে সুস্পষ্ট 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্‌র পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার জন্য এই সৃষ্টিই যথেষ্ট নিদর্শন । 
এরপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে $/:... 
($অর্থাৎ তোমরা তাদের কাছে পৌছে শাস্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে। পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা 
যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। কোরআন পাক একটি মাত্র 
শব্দে সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে । 

এ থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের সারমর্ম হচ্ছে 
মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সেই পরিবার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
সফল? যেখানে মানসিরু শান্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের 
সাফল্য নেই। একথাও বলা বাহুল্য যে, পারস্পরিক শান্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)-_৯১ 
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৭২২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । যেসব দেশ ও 
জাতি এর বিপরীত হারাম রীতিনীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, 
তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। জন্ত্ু-জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক যৌন-বাসনা চরিতার্থ 
করার নাম শাস্তি হতে পারে না। 

বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য শান্তি; এর জন্য পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া জরুরী $ 
আলোচ্য আয়াত পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য--মনের শাস্তিকে স্থির করেছে। 
এটা তখনই সম্ভবপর, যখন উভয় পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং 
তা আদায় করে নেয়। নতুবা অধিকার আদায়ের সংঘাম পারিবারিক শান্তি বরবাদ করে 
দেবে। এই অধিকার আদায়ের এক উপায় ছিল আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা; 
যেমন অন্যদের অধিকারের বেলায় তা-ই করা হয়েছে অর্থাৎ একে অপরের অধিকার 
হরণকে হারাম করে তজ্জন্য কঠোর শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে। শাস্তি নির্ধারণ করা 
হয়েছে এবং ত্যাগ ও সহমর্মিতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় 
যে, শুধু আইনের মাধ্যমে কোন জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যে পর্যস্ত তার সাথে 
আল্লাহ্ভীতি যুক্ত করে দেওয়া না হয়। এ কারণেই সামাজিক ব্যাপারাদিতে বিধি-বিধানের 
সাথে সমগ্র কোরআনে সর্বত্র :। 1১4 - (১:২১ ইত্যাদি বাক্য পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে 
দেওয়া হয়েছে। 

পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক কাজ-কারবার কিছুটা এমনি ধরনের যে, কোন আইন 
তাদের অধিকার পুরোপুরি আদায় করার বিষয়টিকে আয়ত্তে আনতে পারে না এবং কোন 
আদালতও এ ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ করতে পারে না। এ কারণেই বিবাহের খোতবায় 
রাসূলুল্লাহ (সা) কোরআন পাকের সেই সব আয়াত যনোনীত করেছেন, যেগুলোতে 

* তাকওয়া ও পরকালের শিক্ষা আছে। কারণ আপ্লাহ্ভীতিই প্রকৃতপক্ষে 

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের জামিন হতে পারে । 

তদুপরি আল্লাহ্‌ তা'আলার আরও একটি অনুগ্রহ এই যে, তিনি বৈবাহিক অধিকারকে 
কেবল আইনগত রাখেননি ; বরং মানুষের স্বভাবগত ও প্রবৃত্তিগত ব্যাপার করে দিয়েছেন। 
পিতামাতা ও সম্ভানের পারস্পরিক অধিকারের বেলায়ও তদ্রুপ করা হয়েছে। তাদের 
অন্তরে স্বভাবগত পর্যায়ে এমন এক ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, পিতামাতা নিজেদের 
প্রাণের চেয়েও অধিক সন্তানের দেখাশোনা করতে বাধ্য । এমনিভাবে সন্তানের অস্তরেও 
পিতামাতার প্রতি একটি স্বভাবগত ভালবাসা রেখে দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও 
তাই করা হয়েছে। এজন্য ইরশাদ হয়েছে £ £_ ১/১১::১ ৯৪ _ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবল আইনগত সম্পর্ক রাখেননি ; বরং তাদের অন্তরে সম্প্রীতি 
ও দয়া গ্রথিত করে দিয়েছেন। ও ০4১, এর শাব্দিক অর্থ চাওয়া, যার ফল ভালবাসা ও 
প্রীতি। এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা দুইটি শব্দ ব্যবহার করেছেন__এক. ০__, ও দ্বিতীয় 
৩০৯০। সম্ভবত এতে ইঙ্গিত আছে যে, ০২১১ তথা ভালবাসার সম্পর্ক যৌবনকালের সাথে । 
এ সময় উভয় পক্ষের কামনা-বাসনা একে অপরকে ভালবাসতে বাধ্য করে। বার্ধক্য 
যখন এই ভাবালুতা বিদায় নেয়, তখন পরস্পরের মধ্যে দয়া ও কৃপা স্বতাবগত হয়ে 


যায়।__কেরতুবী) 
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সূরা আর-বূম ৭২৩ 


এরপর বলা হয়েছে :/ 4 বিকার, এ১০০০। _ অর্থাৎ এতে চিন্তাশীল লোকদের 
জন্য অনেক নিদর্শন আছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটি নিদর্শন এবং শেষভাগে 
একে “অনেক নিদর্শন' বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আয়াতে উল্লিখিত বৈবাহিক সম্পর্কের 
বিভিন্ন দিক ও তা থেকে অর্জিত পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এটা এক 
নয়__বহু নিদর্শন । ও 

আল্লাহ্‌র কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন £ তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, 
বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য ; যেমন 
কোন স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হল্দেটে । এখানে আকাশ ও 
পৃথিবীর সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষায় বিভিন্নতাও কুদরতের এক 
বিস্ময়কর লীলা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 
আরবী, ফারসী হিন্দী, তুকাঁ, ইংরেজী ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন 
ভূখণ্ডে প্রচলিত । তন্মধ্যে কোন কোন ভাষা পরস্পর এত ভিন্ন রূপ যে, এদের মধ্যে 
পারস্পরিক কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও 
ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শীমিল। আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও বৃদ্ধের 
কণ্তস্করে এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের কণ্ঠস্বরের সাথে 
পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অথচ এই কণ্ঠস্বরের 
যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোট, তালু ও কণ্ঠনালী সবার মধ্যেই অভিন্ন ও এক রূপ 1441 4/55 

এমনিভাবে বর্ণ বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতামাতা থেকে একই প্রকার 
অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য । 
এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। মানবজাতির বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে কি কি রহস্য 
নিহিত আছে, তা এক অতিদীর্ঘ আলোচনা । সামান্য চিন্তাভাবনা দ্বারা অনেক রহস্য বুঝে 
নেওয়া কঠিনও নয়। 

কুদরতের এই আয়াতে আকাশ, পৃথিবী, ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণের বিভিন্নতা.ও এবংবিধ 
প্রসঙ্গে অনেক শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এগুলো এত সুস্পষ্ট যে, অতিরিক্ত 
চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না।-প্রত্যেক চক্ষুম্মান ব্যক্তিই তা দেখতে পারে ।তাই 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছে। (11০444১০১০1 অর্থাৎ এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক 

রে 2১০৪০, 

আল্লাহ্‌র কুদরতের চতুর্থ নিদর্শন £ মানুষের রাতে ও দিবাভাগে নিদ্রী যাওয়া এমনিভাবে 
রাতে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা । এই আয়াতে দিনে-রাতে নিদ্রাও বর্ণনা করা 
হয়েছে এবং জীবিকা অনেষণও ৷ অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা শুধু রাতে এবং জীবিকা 
অন্বেষণ শুধু দিনে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাতের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া 
এবং জীবিকা অন্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা 
অবেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় বক্তব্য 
স্ব স্ব স্থানে নির্ভুাল। কোন কোন তফসীরকার সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতেও নিদ্রাকে 
রাতের সাথে এবং জীবিকা অন্বেষণকে দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত দেখিয়েছেন। 
কিন্তু এর প্রয়োজন নেই। | 
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৭২৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


নিদ্রা ও জীবিকা অন্েঘণ সংসার-বিমুখতা এবং ভাওয়ান্ুলের পরিপন্থী নয় ৪ এই 
আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং জাগরণের সময় 
জীবিকা অন্বেষণ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে। এই উভয় 
বিষয়ের অর্জন মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয় বরং এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র দান। 
আমরা দিনরাত প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উৎকৃষ্টতর আয়োজন সত্তেও কোন 
কোন সময় নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে ডাক্তারী বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। 
আল্লাহ্‌ যাকে চান উন্মুক্ত মাঠে রোদ ও উত্তাপের মধ্যেও নিদ্রা দান করেন। 

জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দিনরাত প্রত্যক্ষ করা হয়। দুই ব্যক্তি 
সমান সমান জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, সমান অর্থসম্পন্ন, সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা উপার্জনের 
একই ধরনের কাজ নিয়ে বসে ; কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয়। 
আল্লাহ্‌ তা“আলা দুনিয়াকে উপায়াদির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। এর পেছনে 
অনেক রহস্য ও উপকারিতা আছে। তাই জীবিকা উপার্জন উপায়াদির মাধ্যমেই করা 
অপরিহার্ষ। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ আসল সত্য বিন্ৃত না হওয়া। উপায়াদিকে উপায়াদিই 
মনে করতে হবে এবং আসল রিধিকদাতা হিসাবে উপায়াদির ্রষ্টাকেই মনে করতে হবে। 

এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ /৮,:.:.:/$51০৫% 1১ :১$ অর্থাৎ যারা মনোযোগ 
সহকারে শ্রবণ করে, তাদের জন্য এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এতে শ্রবণের প্রসঙ্গ 
বলার কারণ সম্ভবত এই যে, দৃশ্যত নিদ্রা আপনা-আপনিই আসে, যদি আরামের জায়গা 
বেছে নিয়ে শয়ন করা হয়। এভাবে পরিশ্রম, মজুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারাও 
জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র অদৃশ্য হাতের কারসাজি চর্মচক্ষুর 
অন্তরালে থাকে । পয়গন্বরগণ তা বর্ণনা করেন। তাই বলা হয়েছে, এসব নিদর্শন তাদের 
জন্যই উপকারী, যারা পয়গন্বরগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যখন বোধগম্য 
হয়, তখন মেনে নেয়__কোন হঠকারিতা করে না। 

আল্লাহর কুদরতের পঞ্চম নিদর্শন £ পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা 
মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে পতিত হওয়ার এবং ক্ষতিকারিতারও আশংকা 
থাকে এবং এর পশ্চাতে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার হয়। তিনি এই বৃষ্টি দ্বারা শুষ্ক ও মৃত 
মৃত্তিকাকে জীবিত ও সতেজ করে তাতে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফলফুল উৎপন্ন করেন। 
এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £০১/ ৮:১4, এ/১ 5৪31 অর্থাৎ এতে বুদ্ধিমানদের 
জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। কেননা, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি এবং তদ্দারা উত্তিদ ও ফল-ফুলের 
সৃজন যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, একথা বৃদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারাই বুঝা যেতে পারে। 

আল্লাহ্‌র কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শন $ ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্‌ 
তা*আলারই আদেশে কায়েম আছে। হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরও এগুলোতে 
কোথাও কোন ক্রটি দেখা দেয় না। আল্লাহ্‌ তাআলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে 
দেয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবুত ও অটুট বন্তুগুলো নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে-চুরে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর ভারই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে 
সমবেত হবে। 
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এই ষষ্ঠ নিদর্শনটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত সব নিদর্শনের সারমর্ম ও লক্ষ্য । একেই 
বুঝানোর জন্য এর আগে পীচটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরে কয়েক আয়াত 
পর্যস্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে। 

1০৮45 414 -যে বস্তু অন্য বন্তুর সাথে কিছু সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে, তাকে তার 
4১ _» বলা হয়। সম্পূর্ণরূপে অন্য বস্তুর মত হওয়া এর অর্থ নয়। এ কারণেই আল্লাহ্‌ 
তাআলার যে এ১ _, আছে, একথা কোরআনের কয়েক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে । একটি 
তো এখানে । অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে £ ২১৮৩: কি ৩ ও ০১, থেকে 
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০৯৪ ১৩১১ ৪ ১৪ ০ রে 1৯৮১১ ০১০৬। 
রাতভর উহা 
$9১০০/-25৮58451 9055৮1০৯৬৬১ 401 


তই 


6 65255552255 545৩2 


(২৮) আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন 
তোমাদের আমি যে রুষী দিয়েছি, তোমাদের অধিকারতুক্ত দাস-দাসীরা কি তাতে তোমাদের 
সমান সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর, ঘেরূপ নিজেদের লোককে 
ভয় কর? এমনিভাবেই আমি সমবদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা 
করি। (২৯) বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা অজ্ঞানতাবশত তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ 


নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩১) সবাই তার অভিমুখী হও 
এবং ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্ত্তক্ত হয়ো না, (৩২) যারা তাদের 
ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ 
মতবাদ নিয়ে উল্লুসিত। (৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের 
পালনকর্তাকে আহবান করে তাঁরই অভিমুখী হয়ে । অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে রহমতের 
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যে তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে? (৩৬) আর যখন আমি মানুষকে রহমতের ত্বাদ 
আত্বাদন করাই, তারা তাতে আনন্দিত হয় এবং তাদের কৃতকর্মের ফলে যদি তাদের কোন 
দুর্দশা পায়, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে । (৩৭) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ যার জন্য 
ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং স্াস করেন । নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 
নিদর্শনাবলী রয়েছে । (৩৮) আত্বীয়ত্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও 
মুশরিকদেরও । এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্র স্তুষ্টি কামনা করে। তারাই 
সফলকাম । (৩৯) মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে__এই আশায় 
তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহ্‌র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র স্ুষ্টি 
লান্তের আশায় পবিত্র অন্তরে যা দিয়ে থাকে, অতএব তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। (৪০) 
আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিধিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু 
দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন । তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে 
কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে, 
আল্লাহ্‌ তা থেকে পবিত্র ও মহান। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ তাআলা (শিরককে নিন্দনীয় ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে) তোমাদের 
জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃষ্টাস্ত বর্ণনা করেছেন (দেখ) তোমাদের আমি যে 
মাল দিয়েছি, তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে কেউ কি তাতে তোমাদের শরীক যে, তোমরা 
ও তারা (ক্ষমতার দিক দিয়ে) তাতে সমান হও এবং যাদের (কাজ কর্ষের সময়) এতটুকু 
খেয়াল রাখ, যেমন নিজেদের স্বাধীন শরীক) লোকদের খেয়াল রাখ এবং তাদের অনুমতি 
নিয়ে কাজকর্ম কর অথবা কমপক্ষে বিরোধিতারই ভয় কর। বলা বাহুল্য, দাসদাসীরা 
এমন শরীক হয় না। সুতরাং তোমাদের দাস তোমার মত মানুষ এবং অন্য অনেক বিষয়ে 
তোমার সমকক্ষ ও তোমারই মত। পার্থক্য কেবল এক বিষয়ে ; তুমি ধনদৌলতের 
অধিকারী_ সে অধিকারী নয়। এতদসত্বেও সে যখন তোমার বিশেষ কাজ-কারবারে 
তোমার অংশীদার হতে পারে না, তখন তোমাদের মিথ্যা দেবদেবী, যারা আল্লাহ্‌র দাস 
এবং কোন সম্তাগত- ও গুণগত দিক দিয়েই আল্লাহ্‌র সমতুল্য নয় ; বরং কোন কোনটি 
আল্লাহ্‌র সৃষ্টদের হাতে গড়া, তারা উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'আলার শরীক কিরূপে 
হতে পারে? আমি যেমন শিরককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এই প্রমাণ বর্ণনা করেছি ।) 
এমনিভাবে আমি সযঝদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি। (তদনুযায়ী 
তাদের উচিত ছিল সত্যের অনুসরণ করা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকা ; কিন্তু তারা 
সত্যের অনুসরণ করে না।) বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা (কোন বিশুদ্ধ) প্রমাণ ছাড়াই 
শুধু) নিজেদের (মিথ্যা) খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে । অতএব আল্লাহ্‌ যাকে হেঠকারিতার 
কারণে) পথভ্রষ্ট করেন তাকে কে বুঝাবে? [এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে ক্ষমার্হ ; বরং 
উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, আপনি চিস্তা করবেন না। আপনার কাজ 
আপনি করেছেন। খন এই পঘত্রষ্টদের আযাব হবে, তখন] তাদের কোন সাহায্যকারী 
থাকবে না। উেপরের বিষম্বন্তু থেকে যখন তাওহীদের স্বব্ূপ ফুটে উঠেছে, তথন প্রত্যেক 
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ব্যক্তিকেই বলা হচ্ছে,) তুমি (মিথ্যা ধর্ম থেকে) একমুখী হয়ে নিজেকে (সত্য) ধর্মের 
উপর কায়েম রাখ। সবাই আল্লাহ্‌ প্রদত্ত যোগ্যতর অনুসরণ কর, যে যোগ্যতার উপর 
আল্লাহ্‌ তা“আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (আল্লাহ্‌র ফিতরাত'-এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ 
প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে এই যোগ্যতা রেখেছেন: যে, সে যদি সত্যকে শুনতে ও 
বুঝতে চায়, তবে বুঝতে সক্ষম হয়। এর অনুসরণের অর্থ, এই যোগ্যতাকে কাজে লাগানো 
এবং তদনুযায়ী আমল করা । মোটকথা, এই ফিতরাত অনুসরণ করা দরকার এবং) যে 
ফিতরাতের উপর আল্লাহ্‌ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তা পরিবর্তন করা উচিত নয়। অতএব 
সরল ধর্ম (-এর পথ) এটাই । কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে) 
জানে না (ফলে এর অনুসরণ করে না। মোটকথা,) তোমরা আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়ে 
ফিতরাতের অনুসরণ কর, তাকে (অর্থাৎ তার বিরোধিতা ও বিরোধিতার শাস্তিকে) ভয় 
কর-_ এবং (ইসলাম গ্রহণ করে) নামা কায়েম কর-_€এটাও কার্যত তাওহীদ,) মুশরিকদের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা তাদের ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে (অর্থাৎ সত্য ছিল এক এবং 
মিথ্যা অনেক। তারা সত্য ত্যাগ করে মিথ্যার বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। এটাই 
খণ্-বিখণ্ড করা অর্থাৎ প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক পথ ধরেছে) এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে 
পড়েছে। সত্যের উপর থাকলে একই দল থাকত। সত্যত্যাগী সবগুলো পথ বাতিল 
হওয়া সত্ত্বেও) প্রত্যেক দলই নিজ নিজৰ মতবাদ নিয়ে উল্লুসিত। যে তাওহীদের প্রতি 
আমি আহ্বান করি, তা অস্বীকার করা সত্ত্বেও বিপদমুহূর্তে মানুষের অবস্থা ও কথার মধ্যে 
ফুটে ওঠে। এ তাওহীদ ষে সৃষ্টিগত, তারও সমর্থন পাওয়া যায়। সে মতে প্রত্যক্ষ করা 
হয় যে, মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন (অস্থির হয়ে) তারা তাদের পালনকর্তার 
অভিমুখী হয়ে তাকে ডাকে (অন্য সব দেবদেবীকে পরিত্যাগ করে ; কিন্তু) অতঃপর 
(অদূর ভবিষ্যতেই এই অবস্থা হয় যে,) তিনি যখন তাদেরকে কিছু রহমতের স্বাদ 
আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল (আবার) তাদের পালনকর্তার সাথে শিরক করতে 
থাকে, যার অর্থ এই যে, আমি তাদেরকে যা কিছু (আরাম আয়েশ) দিয়েছি, তা অস্বীকার 
করে (এটা ঘুক্তিগতভাবেও মন্দ)। অতএব আরও কিছুদিন মজা লুটে নাও। এরপর 
সত্বরই (আসল সত্য) জানতে পারবে । (তারা যে তাওহীদ স্বীকার করার পরও শিরক 
করে, তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত যে, এর কারণ কি?) আমি কি তাদের কাছে কোন দলীল 
(অর্থাৎ কিতাব) নাধিল করেছি, যে তাদেরকে আমার সাথে শরীক করতে বলে? (অর্থাৎ 
তাদের কাছে এর কোন ইতিহাসগত প্রমাণও নেই। তাদের শিরক যে যুক্তিরও পরিপন্থী 
একথা বিপদমুহূর্তে তাদের স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যায়। কাজেই শিরক আদ্যোপান্ত 
বাতিল। এরপর এই বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট বর্ণিত হচ্ছে ৪) আমি যখন মানুষকে রহমতের 
স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে (এমন) আনন্দিত হয় (যে, আনন্দে মত্ত হয়ে 
শির্ক শুরু করে দেয় ; যেন উপরে বর্ণিত হয়েছে ।) আর তাদের কু-কর্মের ফলে যদি 
তাদের উপর কোন বিপদ আসে, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে । (এখানে চিন্তা করলে জানা 
যায় যে, এই পরিশিষ্টের মধ্যে আসল উদ্দেশ্য প্রথম বাক্য (.1855311। এতে বলা 
হয়েছে যে, তাদের শিরকে লিগ্ত হওয়ার কারণ আনন্দে মত্ত হওয়া। দ্বিতীয় বাক্যটি কেবল 
বৈপরীত্য প্রকাশ করার জন্য আনা হয়েছে। কেননা, উভয় অবস্থায় একটুকু প্রমাণিত হয় 
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যে, এর সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে কম ও দুর্বল। সামান্য বিষয়ও এই সম্পর্ককে ছিন্ন করে 
দেয়। এরপর তার দ্বিতীয় প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে অর্থাৎ (এরা যে শিরক করে, তবে) তারা 
কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস 
করেন। (মুশরিকরা একথা স্বীকারও করত যে, 'ুষীর হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্‌র কাজ। এক 
আয়াতে আছে ৪ | ৫:১০ ১০০১১ /১০৩০ (০5 ১০ 22085252042, ) এতে 
বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য (তাওহীদের নিদর্শনাবলী' রয়েছে । (অর্থাৎ তারা বুঝে এবং 
অন্যরাও বুঝে যে,. যে এপ সর্বশক্তিমান হবে, সে-ই উপাসনার যোগ্য হবে) অতএব 
(যেখন জানা গেল যে, রুধীর ত্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহরই পক্ষ থেকে, তখন এ থেকে আরও 
একটি বিষয় জানা গেল যে, কার্পণ্য করা নিন্দনীয়। কেননা, কৃপণতা দ্বারা অবধারিত 
রিযিকের বেশি পাওয়া যাবে না। তাই সৎ কাজে ব্যয় করতে কৃপণতা করবে না; বরং) 
আত্বীয়-জনকে তাদের প্রাপ্য দাও, মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও (তোদের প্রাপ্য দাও) 
এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে । তারাই সফলকাম । (আমি যে 
বলেছি, “এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে'-এর কারণ এই যে,) 
এই যে, আমার কাছে ধন-সম্পদ ব্যয় করাই কৃতকার্যতার কারণ নয় ; বরং এর আইন এই 
যে, যা কিছু তোমরা (দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে, যেমন কাউকে কোন কিছু) এই 
আশায় দেবে যে, তা মানুষের ধন-সম্পদে (শামিল হয়ে অর্থাৎ তাদের মালিকানায় ও 
অধিকারে) পৌছে তোমাদের জন্য বেশি (হয়ে) আসবে, (যেমন বিবাহ্‌ ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে 
প্রায়ই এই উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ দেওয়া হয় যে, আমাদের অনুষ্ঠানের সময় আরও কিছু 
বেশি শামিল করে আমাদেরকে দেবে ।) আল্লাহ্‌র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। (কেননা, 
আল্লাহ্‌র কাছে কেবলমাত্র সেই ধন-সম্পদই পৌছে ও বৃদ্ধি পায়, যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির 
জন্য ব্যয় করা হয়। হাদীসেও বলা হয়েছে, একটি মকবৃল খেজুর ওহুদ পাহাড়ের 
চাইতেও বেশি বেড়ে যায়। যেহেতু উপরোক্ত ধন-সম্পদে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিয়ত থাকে 
না। কাজেই কবুলও হয় না, বাড়েও না) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমাদের মধ্যে 
যারা যাকাত (ইত্যাদি) দিয়ে থাকে, তারাই আল্লাহ্‌র কাছে (তাদের প্রদত্ত ধন) বৃদ্ধি 
করতে থাকবে । (আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার এই আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ 
রিযিকদাতা । সুতরাং এই বিষয়বন্তু তাওহীদকে জোরদার করার একটি উপায়। তাই 
এখানে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এখানে তাওহীদ বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য, 
তাই এরপর তাওহীদই বর্ণিত হচ্ছে) 

আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু 
ঘটাবেন, এরপর (কিয়ামতে) তোমাদের জীবিত করবেন। (এগুলোর মধ্যে কোন কোন 
বিষয় কাফিরদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং কোন কোনটি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা 
প্রমাণিত। মোটকথা, আল্লাহ্‌ এমনি শক্তিশালী, এখন বল), তোমাদের দেবদেবীদের 
মধ্যেও এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটি করতে পারে? (বলা 
বাহুল্য, কেউ নেই। কাজেই প্রমাণিত হলো যে) আল্লাহ্‌ তাদের শিরক থেকে পবিত্র ও 
মহান (অর্থাৎ তার কোন শরীক নেই)। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিভিন্ন ছদয়গ্রাহী 
শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের 
গোলাম-চাকর তোমাদের মতই মানুষ ; আকার-আকৃতি, হাত-পা, মনের চাহিদা সব 
বিষয়ে তোমাদের শরীক । কিন্তু তোমরা তাদের ক্ষমতায় নিজেদের সমান কর না যে, 
তারাও তোমাদের ন্যায় যা ইচ্ছা করবে এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করবে। নিজেদের পুরোপুরি 
সমকক্ষ. তো দুরের কথা, তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় সামান্যতম 
অংশীদারিতেও অধিকার দাও না। কোন ক্ষুদ্র ও মামুলী শরীককেও তোমরা তয় কর যে, 
তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে সে আপত্তি করবে । গোলাম-চাকরদেরকে তোমরা 
এই মর্যাদাও দাও না। অতএব চিন্তা কর, ফেরেশতা, মানব ও জিনসহ সমগ্র সৃষ্টজগৎ 
আল্লাহ্র সৃজিত ও তারই দাস, গোলাম । তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ অথবা তার 
শরীক কিরূপে বিশ্বাস কর? 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কথাটি সরল ও পরিষ্কার ; কিন্তু প্রতিপক্ষ কু-প্রবৃত্তির 
অনুসারী হয়ে কোন জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মানে না। 

তৃতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে অথবা সাধারণ লোককে আদেশ করা হয়েছে যে, 
যখন জানা গেল যে, শিরক অযৌক্তিক ও মহা অন্যায়, তখন আপনি যাবতীয় মুশরিকসুলভ 
চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে শুধু ইসলামের দিকে মুখ করুন ৫2-:::8:45513 

এরপর ইসলাম ধর্ম যে ফিতরাত তথা স্বতাব ধর্মের অনুরূপ, একথা এভাবে বর্ণনা 
করা হয়েছে £ এ 94059 425 ৫। 905 (৫ ঝ|। 8 

(এ) 201১-- 20 বাক্যটি পূর্ববর্তী +9-5 বাক্যের ব্যাখ্যা এবং ৬:২০ ১:-এর 
একটি বিশেষ গুণের বর্ণনা, যার অনুসরণের আদেশ আগের বাক্যে দেওয়া হয়েছিল। 
অর্থাৎ -$:১. ০১১ হচ্ছে ০১৮৪ ১১১ পরবর্তী বাক্যে এর অর্থ এরূপ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র 
ফিতরাত বলে সেই ফিতরাত বোঝানো হয়েছে, যার উপর আল্লাহ্‌ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। 

ফিতরাত বলে কি বুঝানো হয়েছে? এ সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উক্তির মধ্যে 
দুইটি উক্তি প্রসিদ্ধ । 

এক. ফিতরাত বলে ইসলাম বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলমান সৃষ্টি করেছেন। যদি পরিবেশ কোন কিছু 
খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্যগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হবে। কিন্তু 
অভ্যাসগতভাবেই পিতামাতা তাকে ইসলাম বিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সে 
ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত এ এক হাদীসে তাই ব্যক্ত 
হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এটাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী মনীষীর উক্তি। 

দুই. ফিতরাত বলে যোগ্যতা বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে 
প্রত্যেক মানুষের মধ্যে শ্ষ্টাকে চেনার ও তাকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। 
এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায় । 

কিন্তু প্রথম উক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। এক. এই আয়াতেই পরে বলা 
হয়েছে 8 451: এখানে 49 বলে পূর্বোরিিত 41,৯১কেই বুঝানো হয়েছে। 
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সুরা আর-রূম ৭৩১ 


কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র এই ফিতরাতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। 
অথচ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর পিতামাতা মাঝে-মাঝে 
সন্তানকে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান করে দেয় । যদি ফিতরাতের অর্থ ইসলাম নেওয়া হয়, যাতে 
পরিবর্তন না হওয়ার কথা স্বয়ং এই আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে, তা কিন্ূপে সহীহ হবে ? 
এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। সর্বত্রই মুসলমানদের চাইতে কাফির 
বেশি পাওয়া যায়। ইসলাম অপরিবর্তনীয় ফিতরাত হলে এই পরিবর্তন নিরূপে ও কেন ? 

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, হযরত খিযির (আ) যে বালককে হত্যা করেছিলেন, তার 
সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, এই বালকের ফিতরাতে কুফর ছিল। তাই খিযির 
(আ) তাকে হত্যা করেন। ফিতরাতের অর্থ ইসলাম নিলে প্রত্যেকেরই মুসলমান হয়ে 
জন্গ্রহণ করা জরুরী । কাজেই এই হাদীস তার পরিপন্থী। 

তৃতীয় আপত্তি এই যে, ইসলাম যদি মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোন বিষয় 
হয়ে থাকে, যার পরিবর্তন করতেও সে সক্ষম নয়, তবে এটা কোন ইচ্ছাধীন 'বিষয় হলো 
না। এমতাবস্থায় ইসলাম ছারা পরকালের সওয়াব কিরূপে অর্জিত হবে ? কারণ ইচ্ছাধীন 
কাজ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া যায়। 

চতুর্থ আপত্তি এই যে, সহীহ হাদীদের অনুরূপ ফিকাহ্বিদগণের মতে সন্তানকে 
প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতামাতার অনুসারী মনে করা হয়। পিতামাতা কাফির হলে 
সন্তানকেও কাফির ধরা হয় এবং তার কাফন-দাফন ইসলামী নিয়মে করা হয় না। 

এসব আপত্তি ইমাম তুরপশতী “মাসাবীহ' গ্রন্থের টীকায় বর্ণনা করেছেন। এর 
ভিত্তিতেই তিনি ফিতরাতের অর্থ প্রসঙ্গে ছিতীয় উত্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, 
এই সৃষ্টিগত যোগ্যতা সম্পর্কে একথাও ঠিক যে, এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যে 
ব্যক্তি পিতামাতা অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় কাফির হয়ে যায়, তার মধ্যে ইসলামের 
সত্যতা চিনে নেবার যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। খিযির (আ)-এর হাতে নিহত বালক 
কাফির হয়ে জনাগ্রহণ করলেও এতে জরুরী হয় না যে, তার মধ্যে সত্যকে বুঝার 
যোগ্যতাই ছিল না। এই আল্লাহ্‌ প্রদত্ত যোগ্যতাকে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করে। তাই 
এর কারণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট। পিতামাতা 
সম্ভতানকে ইহুদী অথবা খিস্টান করে দেওয়ার যে কথা বুখারী ও মুসলিমে আছে, তার 
অর্থও ফিতরতের দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সুস্পষ্ট । অর্থাৎ তার যোগ্যতা যদিও জন্মগত ও 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ছিল এবং তাকে ইসলামের দিকেই নিয়ে যেত ; কিন্তু বাধা-বিপত্তি অন্তরায় 
হয়ে গেছে এবং তাকে সেদিকে যেতে দেয়নি । পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত প্রথম 
উক্তির অর্থও বাহ্যত মূল ইসলাম নয় ; বরং ইসলামের এই যোগ্যতাই বুঝানো হয়েছে। 
ূববর্তী মনীষীগণের উক্তির এই অর্থ মূহা্দিস-ই দেহলভী (র) মেশকাতের টকা 'লামআতে' 
বর্ণনা করেছেন। 

“হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্‌' গ্রন্থে লিখিত শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ্‌ দেহলভী (র)-এর আলোচনা. 
দ্বারা এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা বিভিন্ন মন ও 
মেধাজের অধিকারী অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির 
মধ্যে বিশেষ এক প্রকার যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, যদদ্ারা সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ 
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৭৩২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন £ ষ্ঠ খও 


করতে পারে। ১১5৫2১7৮544 ৮০1 আয়াতের মর্মও তাই। অর্থাৎ যে জীবকে শ্রষ্টা 
কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পথ-প্রদর্শনও 
করেছেন। আলোচ্য যোগ্যতাই হচ্ছে সেই পথপ্রদর্শন। আল্লাহ্‌ তা“আলা মৌমাছির মধ্যে 
বৃক্ষ ও ফুল চেনা, বেছে নেওয়া এবং রস পেটে আহরণ করে চাকে এনে সঞ্চিত করার 
যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এমনিভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এমন যোগ্যতা রেখেছেন, 
যদঘারা সে আপন শ্রষ্টাকে চিনতে পারে, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আনুগত্য করতে পারে। 
এরই নাম ইসলাম। 

| 51১10, +5% _ উল্লিখিত বক্তব্য থেকে এই বাক্যের উদ্দেশ্যও ফুটে উঠেছে যে, 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ফিতরাত তথা সত্যকে চেনার যোগ্যতা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। 
ভ্রান্ত পরিবেশ কাফির করতে পারে৷ কিন্তু ব্যক্তির সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে সম্পূর্ণবূপে 
নিঃশেষ করতে পারে না। 

এ থেকেই ১১:554 41 1:31) 2৯1 280১ ০ _ আয়াতের মর্মও পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ 
আমি জিন ও মানবকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। 
উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রকৃতিতে আমি ইবাদতের আগ্রহ ও যোগ্যতা রেখে দিয়েছি। তারা 
একে কাজে লাগালে তাদের দ্বারা ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজ সংঘটিত, হবে না। 

বাতিলপন্থীদের সংসর্গ এবং ভ্রান্ত পরিবেশ থেকে দূরে থাকা ফরয £ 44103:10:,'24 
বাক্যটি খবর আকারের । অর্থাৎ খবর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ফিতরাতকে কেউ 
পরিবর্তন করতে পারে না । কিন্তু এতে এক অর্থ আদেশেরও আছে অর্থাৎ পরিবর্তন করা 
উচিত নয়। তাই এই বাক্য থেকে এ কথাও বুঝা গেল যে, মানুষকে এমন সব বিষয় 
থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা উচিত, যা তার সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে নিষ্ক্রিয় অথবা দুর্বল 
করে দেয়। এসব বিষয়ের বেশির ভাগ হচ্ছে ভ্রান্ত পরিবেশ ও কুসংসর্গ অথবা নিজ ধর্ম 
ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক না হয়ে বাতিলপন্থীদের পুস্তকাদি পাঠ করা । 

১১০৮৬৭। ৮ 0১% 84 ৮৪৪০ - পূর্বের আয়াতে মানব প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের 
যোগ্য করার আলোচনা ছিল । আলোচ্য আয়াতে প্রথমে সত্য গ্রহণের উপায় বলা হয়েছে 
যে, নামায কায়েম করতে হবে। কেননা, নামায কার্ষক্ষেত্রে ঈমান, ইসলাম ও আল্লাহ্‌র 
আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর বলা হয়েছে 8১১ 4১১০1 ১+1585%? অর্থাৎ যারা শিরক 
করে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। মুশরিকরা তাদের ফিতরাত তথা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে 
কাজে লাগায়নি। এরপর তাদের পৎঘ্রষ্টতা বর্ণিত হচ্ছে 8 1১:-514152742১ 1১5১5 ১১ ১৯ 
_অর্থাৎ এই মুশরিক তারা, যারা স্বভাবধর্মে ও সত্যধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা 
স্বভাবধর্ম থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ।£ : ৬ 
শব্দটি ২.৬ এর বহুবচন। কোন একজন অনুসৃতের অনুসারী দলকে ₹ ৬ বলা হয়। 
উদ্দেশ্য এই যে, স্বভাবধর্ম ছিল তাওহীদ এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সব মানুষেরই একে 
অবলম্বন করে এক জাতি এক দল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তাওহীদকে ত্যাগ করে 
বিভিন্ন লোকের চিন্তাধারার অনুগামী হয়েছে। মানুষের চিস্তাধারা ও. অভিমতে বিরোধ 
থাকা, স্বাভাবিক । তাই প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মাযহাব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের 
কারণে জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শয়তান তাদের নিজ নিজ মাযহাবকে 
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সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে এমন ব্যাপৃত করে দিয়েছে যে, ১১৯৮১14::11:-:-৯$৫ অর্থাৎ 
প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে হর্ষোৎফুলু । তারা অপরের মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা 
দেয়। অথচ তারা সবাই ভ্রান্ত পথে পতিত রয়েছে। 

4০12১024402 এ৮গ্র। 95 পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, রিযিকের 
ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র হাতে । তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিঘিক বাড়িয়ে দেন এবং যার 
জন্য ইচ্ছা হ্রাস করে দেন। এ থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত রিষিককে 
তার যথার্থ খাতে ব্যয় করে, তবে এর কারণে রিযিক হ্রাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি 
কৃপণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে, তবে এর ফলে 
ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না। 

এই বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এবং হাসান 
বসরী (র)-এর মতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ যে 
ধন-সম্পদ দান করেছেন, ভাতে কৃপণতা করো না; বরং তা হষ্টচিন্তে যথার্থ খাতে ব্যয় 
কর। বা ধন-সম্পদের 
কয়েকটি খাতও বর্ণনা করা হয়েছে। এক. আত্বীয়স্বজন, দুই, মিসকীন, তিন মুসাফির। 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্য ব্যয় কর। সাথে 
সাথে আরও বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ্‌ তোমাদের ধন-সম্পদে শামিল 
করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছ বলে বড়াই 
করো না। কেননা প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবি, কোন অনুগ্রহ নয়। 

৬) 5 ঞ$3 বলে বাহ্যত সাধারণ আত্মীয় বুঝানো হয়েছে, মাহরাম হোক বানা 
হোক। ৯ বলেও ওয়াজিব__যেমন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়ের 
হোক কিংবা শুধু অনুগ্রহমূলক হোক- সবই বুঝানো হয়েছে। অনুগ্রহমূলক দান অন্যদের 
করলে. যে সওয়াব পাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনকে করলে তার চাইতে বেশি সওয়াব 
পাওয়া যায়, এমনকি, তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ যে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন গরীব, সে 
তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দান করলে তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় নয়। কেবল আর্থিক 
সাহায্যই আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য নয় ; বরং তাদের দেখাশোনা, দৈহিক সেবা এবং তা 
সন্ভব না হলে ন্যুনপক্ষে মৌখিক সহানুভূতি ও. সান্ত্বনা দানও তাদের প্রাপ্য । হযরত 
হাসান বলেন, যার আর্থিক সচ্ছলতা আছে, তার জন্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য হলো 
আর্থিক সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যার সচ্ছলতা নেই, তার কাছে দৈহিক সেবা ও মৌখিক 
সহানুভূতি প্রাপ্য ।__(কুরতুবী) 

আত্মীয়-স্বজনের পরে মিসকীন ও মুসাফিরের প্রাপ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও 
ব্যাপক অর্থে তথা সচ্ছলতা থাকলে আর্থিক সাহায্য, নতুবা সম্যবহার ৷ 

4001105১1৮4 8১১০9 ৮0 ই আয়াতে একটি কুপ্থার সংক্কার করা 
হয়েছে, যা সাধারণ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা এই যে, 
আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণত একে অপরকে যা দেয়, তাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয় যে, সেও 
আমাদের সময়ে কিছু দেবে। বরং প্রথাগতভাবে কিছু বেশি দেবে । বিয়ে-শাদী ইত্যাদি 
অনুষ্ঠানাদিতে এদিকে লক্ষ্য করে উপহার উপটৌকন দেওয়া হয়। আয়াতে নির্দেশ করা 
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৭৩৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খও 


হয়েছে যে, আত্মীয়দের প্রাপ্য আদায় করার বেলায় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না 
এবং কোন প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখবে না। যে ব্যক্তি, এই নিয়তে দেয় যে, তার 
কাছে তার দানের কোন মর্যাদা ও সওয়াব নেই। কোরআন পাকে এই 'বেশি'-কে 1১১ 
(সুদ) শব্দ দ্াক্লা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করেছে যে, এটা সুদের মতই ব্যাপার । 

মাস“আলা ঃ প্রতিদান পাওয়ার আশায় উপটৌকন দেওয়া ও দান করা খুবই নিন্দনীয় 
কাজ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে দান 
অথবা উপহার পায়, তার জন্য নৈতিক শিক্ষা এই যে, সে-ও সুঘোগ মত এর প্রতিদান 
দেবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে কেউ কোন উপটৌকন দিলে সুযোগ মত তিনিও তাকে 
উপটৌকন দিতেন। এটা ছিল তার অভ্যাস- (কুরতুবী) তবে এই প্রতিদানএভাবে দেওয়া 
উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার দানের প্রতিদান মনে করতে থাকে । 


১৪ ৩ 3102585৩৯৪৩ ১৩১ 
৩০১৯১৩৩৪০৩৩ ৩৪০ 
পারতে তা ঠ রা 


80056223922 
ঠ পার্ট পা প্তে -ঠ পরপার্তর ৮৫ তা শত & 44 5 লা ৩র্তা 
০০০৩০৪৫৫৩১৪ ৮৩৬৮৮ 


পে ৩ ঠাপা 2 


৩০৬৮৮ ৮2255054120 ১১৮১৮১১ 


পাঠ ১) “১৫4 24 2 
55৮৩128348৯ 


(৪১) স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ 
তাদেরকে তাদের কর্মের শান্তি আহ্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে । (৪২) 
বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি 
হয়েছে । তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক । (৪৩) যে দিবস আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাহত 
হবার নয়, সেই দিবসের পূর্বে আপনি সরল ধর্মে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করুন । সেদিন মানুষ 
বিভক্ত হয়ে পড়বে । (88) যে কুফর করে, তার কৃফরের জন্য সে-ই দায়ী এবং যে সৎকর্ম 
করে, তারা নিজেদের পথই শুধরে নিচ্ছে। (8৫)যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে 
যাতে আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেন । নিশ্চয় তিনি কাফিরদের 
ভালবাসেন না। 
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তাফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(শিরক ও গুনাহ্‌ এমন মন্দ যে,) স্থলে ও জলে (অর্থাৎ সারা বিশ্বে) মানুষের কুকর্মের 
কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে উদাহরণত (দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা) ; যাতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শান্তি আন্বাদন করান--যাতে তারা (এসৰ 
কর্ম থেকে) ফিরে আসে । (অন্য আয়াতে বলা হয়েছে £ ৪৫ ৮১০১১১৫৪০০ ০৪ 
+4521 “কোন কোন কর্মের” বলার কারণ এই যে, সব কর্মের শাস্তি দিতে গেলে তারা 
জীবিতই থাকবে না। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন ৪ 4৫০55105০০৫ 1:১0 
৬ ১১%০ এই অর্থে পূর্বো আয়াতে ১১৫১০: বলা হয়েছে। অর্থাৎ অনেক 
গুনাহ্‌ তো আল্লাহ্‌ মাফই করে দেন__কোন কোন আমলেরই শাস্তি দেন মান্র। মোটকথা, 
কুকর্মই যখন সর্বাবস্থায় শাস্তির কারণ, তখন শিরক ও কুফর তো সর্বাধিক আযাবের 
কারণ হবে। মুশরিকরা যদি একথা মেনে নিতে ইতস্তত করে, তবে) বলুন, তোমরা 
পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্বে যারা (কাফির ও মুশরিক) ছিল, তাদের 
পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল। (অতএব দেখ, তারা আল্লাহ্‌র 
আযাবে কিভাবে ধ্বংস হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, শিরকের বিপদ ভয়ঙ্কর । 
কেউ কেউ অন্য প্রকার কুফরে লিগ ছিল, যেমন লূতের সম্প্রদায় ও কারূন এবং বানর ও 
শৃকরে ুপান্তরিত জাতি। আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলা এবং নিষেধ অমান্য করার কারণে 
তারা কুফর ও লানতে লিপ্ত হয়। মক্কার কাফিরদের বিশেষ ও প্রসিদ্ধ অবস্থা 'শিরক' 
হওয়ার কারণে বিশেষভাবে শিরক উল্লেখ করা হয়েছে। যখন প্রমাণিত হলো যে, শিরক 
আযাবের কারণ, তখন হে সন্বোধিত ব্যক্তি,) আপনি সরল ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামী 
তাওহীদের) উপর নিজকে প্রতিষ্ঠিত করুন, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে প্রত্যাহৃত হবে না। (অর্থাৎ দুনিয়াতে বিশেষ আযাবের সময়কে আল্লাহ্‌ তা*আলা 
কিয়ামতের ওয়াদার উপর পিছিয়ে দিতে থাকেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রতি দিন যখন আসবে, 
তখন একে প্রত্যাহার করবেন না এবং বিরতি ও সময় দেবেন না। এই বাক্যে শিরকের 
পারলৌকিক শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যেমন টর। ১৮. ১৫১ ও &1 45. ০৮৫-১:৫ বাক্যে 
ইহলৌকিক শাস্তি বর্ণিত হয়েছে ।) সেদিন (আমলকারী) মানুষ (আমলের প্রতিদান হিসাবে) 
বিভক্ত হয়ে পড়বে (এভাবে যে,) যে কুফর করে, তার কুফরের জন্য সে দায়ী এবং 
নিন্দনীয় কাজ। যারা সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেবেন। যারা 
সৎকর্ম করছে, তারা নিজেদের লোভের জন্যই উপকরণ তৈরি করে নিচ্ছে : এর ফল হবে 
এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এ সৎ লোককে নিজ অনুগ্রহে (উত্তম) পুরস্কার দেবেন-যারা 
ঈমান এনেছে এবং তারা সৎকর্মও করেছে ; (এবং এ থেকে কাফিররা বঞ্চিত থাকবে ; যা 
পূর্ববর্তী আয়াতের ১১৪৫ ১১ থেকে জানা যায়। যার কারণ হলো এই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
কাফিরদেরকে ভালবাসেন না বরং কুফরের কারণে তাদের প্রতি অসস্তুষ্ট)। 
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৭৩৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ থণ্ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১০৩১0৫3১৯3০ ৮৭।০০১০০৪।১৮ _ অর্থাৎ স্থলে, জলে তথা সারা 
বিশ্বে মানুষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে । তফসীরে বূহুল মা“আনীতে বলা 
হয়েছে, “বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর 
প্রাচুর্য, সবকিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী, বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি 
হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ বিপদ বুঝানো হয়েছে । আয়াত থেকে জানা গেল যে, এসব 
পার্থিব বিপদাপদের কারণ মানুষের গুনাহ ও কুকর্ম, তন্মধ্যে শিরক ও কুফর সবচাইতে 
মারাত্মক । এরপর অন্যান্য গুনাহ আসে। 

অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে £ (2১3২:.-- ১২:০1 
১২৫০2 (১৮১+4+41 ১4 __অর্থাৎ তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো 
(তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণ। অনেক গুনাহ তো আল্লাহ্‌ ক্ষমাই করে দেন। উদ্দেশ্য এই 
যে, এই দুনিয়ার বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের গুনাহ যদিও দুনিয়াতে এসব 
গুনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেওয়া হয় না এবং প্রত্যেক গুনাহ্‌্র কারণেই বিপদ আসে না, 
রং অনেক গুনাহ তো ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কোন কোন গুনাহর কারণেই বিপদ আসে । 
দুনিয়াতে প্রত্যেক গুনাহ্‌র কারণে বিপদ এলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেচে থাকত না : 
বরং অনেক গুনাহ তো আল্লাহ্‌ মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও 
পুরোপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন না : বরং সামান্য স্বাদ আন্বাদন করানো হয় মাত্র ; যেমন 
এই আয়াতের শেষে আছে £ 14-154০5:5754: যাতে আল্লাহ তোমাদের কোন কোন 
কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান। এরপর বলা হয়েছে, কুকর্মের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ 
প্রেরণ করাও আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা পার্থিব বিপদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 
গাফিল মানুষকে সাবধান করা যাতে সে গুনাহ থেকে বিরত হয় । এটা পরিণামে তার জন্য 
উপকারপ্রদ ও একটি বড় নিয়ামত। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 8 ২ 4 

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গুনাহের কারণে আসে $ তাই কোন কোন আলিম 
বলেন, যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করে, সে সারা বিশ্বের মানুষ, চতুষ্পদ জন্ত্ব ও পশুপক্ষীদের 
প্রতি অবিচার করে। কারণ, তার গুনাহ্‌্র কারণে অনাবৃষ্টি ও অন্য যেসব বিপদাপদ 
দুনিয়াতে আসে, তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কিয়ামতের দিন এরা সবাই 
গুনাহগার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। 

শকীক যাহেদ বলেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে কেবল যার কাছ থেকে এই 
মাল নেওয়া হয়েছে, তার প্রতিই যুলুম করে না ; বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতিই অবিচার 
করে থাকে। বেহুল মা“আনী) কারণ, প্রথমত একজনের যুলুম দেখে অন্যদের মধ্যেও 
যুলুম করার অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং এটা সমগ্র মানবতাকে গ্রাস করে নেয়। দ্বিতীয়ত তার 
যুলুমের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ আসে, যদ্বারা সব মানুষই কম বেশি প্রভাবাৰিত 
হয়। 
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সূরা আর-রূম ৭৩৭ 


একটি আপত্তির জওয়াব £ সহীহ্‌ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ সো)-এর এই বাণী 
বিদ্যমান রয়েছে যে, দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফিরের জান্নাত। কাফিরকে তার 
সতকাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধনসম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। মুমিনের 
কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। আরও বলা হয়েছে, দুনিয়াতে 
মুমিনের দৃষ্টান্ত একটি নাজুক শাখাবিশেষ, যাকে বাতাস কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে 
নিয়ে যায়। আবার কোন সময় সোজা করে দেয়। এমতাবস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদায় 
হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে £ 4, 313 318৮৮231০92 ১। । __ অর্থাৎ 
দুনিমাতে পয়গন্বরগণের উপর সর্বাধিক বিপদাপদ আসে । এরপর তাদের নিকটবর্তী, 
অতঃপর তাদের নিকটবতীদের উপর আসে। 

এসব সহীহ্‌ হাদীস বাহ্যত আয়াতের বিপরীত । দুনিয়াতে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষও 
করা ঘ্য় যে, মুর্খমন-মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করে এবং কাফিররা বিলাসিতায় 
মগ্ন থাকে । আয়াত অনুযায়ী যদি দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্ট গুনাহ্র কারণে হতো, তবে 
ব্যাপার উল্টা হতো। 

জওয়াব এই যে, আয়াতে গুনাহ্‌্কে বিপদাপদের কারণ বলা হয়েছে ঠিকই ; কিন্তু 
পূর্ণাঙ্গ কারণ বলা হয়নি যে, কারও উপর কোন বিপদ এলে তা একমাত্র গুনাহ্র কারণেই 
আসবে ,এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হবে, সে অবশ্যই গুনাহগার হবে । বরং নিয়ম এই যে, 
কারণ সংঘটিত হলে ঘটনা অধিকাংশ সময় সংঘটিত হয়ে যায় এবং কখনও অন্য কারণ 
অন্তরায় হয়ে যাওয়ার ফলে প্রথম কারণের প্রভাব জাহির হয় না; যেমন কেউ দাস্ত 
আনয়নকারী ওঁষধ সম্পর্কে বলে যে, এটা সেবন করলে দাস্ত হবে। একথা এ স্থলে ঠিক ; 
কিন্তু মাঞ্জে মাঝে অন্যান্য ওষধ ও যথাযথ খাদ্য অথবা জলবায়ুর প্রভাবেও দাস্ত হয় না। 
মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপসর্গের কারণে জবর নিরাময়কারী এষধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না, 
ঘুমের বটিকা সেবন করেও অনেক সময় ঘুম আসে না। 

কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই যে, গুনাহ্র কারণে বিপদাপদ আসা, এটাই গুনাহ্‌র 
আসল বৈশিষ্ট্য । কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে । ফলে 
বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন গুনাহ্‌ ছাড়াই বিপদাপদ আসাও এর 
পরিপন্থী নয়। কারণ, আয়াতে বলা হয়নি যে, গুনাহ না করলে কেউ কোন বিপদে পতিত 
হয় না। অন্য কোন কারণেও বিপদাপদ আসা সম্ভবপর ; যেমন পয়গম্বর ও ওলীগণের 
বিপদাপদের কারণ গুনাহ নয়; বরং তাদেরকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের 
মর্যাদা বৃদ্ধি করা এসব বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে। 

এছাড়া কোরআন পাক সব বিপদাপদকেই গুনাহ্‌্র ফল সাব্যস্ত করেনি ; বরং যেসব 
বিপদ সমগ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র শহর কিংবা জনপদকেই ঘিরে ফেলে এবং তার প্রভাব 
থেকে সাধারণ মানুষ ও জন্তুর মুক্ত থাকা সন্ভব হয় না, সেইসব বিপদাপদকে সাধারণত 
গুনাহর এবং বিশেষত প্রকাশ্য গুনাহ্র ফল সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত কষ্ট ও বিপদের 
ক্ষেত্রে এই.নিয়ম প্রজোয্য নয়, বরং এ ধরনের বিপদ কখনও পরীক্ষার জন্যও প্রেরণ করা 
হয়। সংশ্রিষ্ট ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এই 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)__৯৩ 
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মুসীবত প্রকৃতপক্ষে তার জন্য রহমত হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে 
বিপদে পতিত দেখে একথা বলা যায় না যে, সে অত্যন্ত গুনাহগার । এমনিভাবে কাউকে 
সুখী ও স্বাচ্ছন্যশীল দেখে এরূপ বলা যায় না যে, সে খুব সৎকর্মপরায়ণ বুযুর্গ । হ্যা, 
ব্যাপকাকারের বিপদাপদ__যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী ও দ্রব্যমূল্যের উর্্বগতি, বরকত 
নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রধান কারণ মানুষের প্রকাশ্য গুনাহ্‌ ও পাপাচার হয়ে-থাকে। 

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (র) “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে বলেন, এ 
জগতে ভাল-মন্দ, বিপদ-সুখ, কষ্ট ও আরামের কারণ দু'প্রকার; এক. বাহ্যিক ও দুই. 
অভ্যন্তরীণ । বাহ্যিক কারণ বলতে বৈষয়িক কারণই বুঝায়, যা সবার দৃষ্টিগ্রহ্য বোধগম্য 
কারণ। অভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তার ভিত্তিতে ফেরেশতাদের সাহায্য 
সমর্থন অথবা অভিশাপ ও ঘৃণা। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের কারণ সমুদ্র 
থেকে উখথিত বাম্প, (মৌসুমী বায়ু) যা উপরের বায়ুতে পৌঁছে বরফে পরিণত হয় এবং 
সূর্যকিরণে গলিত হয়ে বর্ষিত হয়। কিন্তু হাদীসে এসব বিষয়কে ফেরেশতাদের কর্ম বলা 
হয়েছে। বাস্তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন কারণ 
থাকতে পারে । তাই বাহ্যিক হেতু বিজ্ঞানীদের উল্লিখিত কারণ হতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ 
কারণ ফেরেশতাদের কর্ম উভয় প্রকার হতে পারে। কারণ একত্রিত হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত 
আশানুরূপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং তার একত্রীকরণ না হলে বৃষ্টিপাতে 
ক্রটি দেখা দেয়। ্‌ 

হযরত শাহ্‌ সাহেব বলেন, এমনিভাবে দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু কারণ প্রাকৃত- 
বৈষয়িক, যা সৎঅসৎ চেনে না। অগ্নির কাজ জ্বালানো । সে মুত্তাকী ও পাপাচারী 
নির্বিশেষে সবাইকে জ্বালাবে । তবে যদি বিশেষ ফরমান দ্বারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত 
রাখা হয়, তবে তা ভিন্ন কথা, যেমন নলমরূদের অগ্নিকে ইবরাহীম (আ)-এর জন্য শীতল 
ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। পানি ওযনবিশিষ্ট বস্তুকে নিমজ্জিত করার জন্য। 
সে এ কাজ করবেই। এমনিভাবে অন্যান্য উপাদানসমূহ আপন কাজে নিয়োজিত আছে। 
এই প্রাকৃতিক কারণ কারও জন্য সুখকর হয় এবং কারও জন্য বিপদাপদেরও কারণ হয়ে 
পড়ে। 

7 এসব বাহ্যিক কারণের ন্যায় মানুষের নিজের ভালমন্দ কর্মকাণ্ডও বিপদাপদ ও 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্ের কারণ হয়ে থাকে । যখন কোন ব্যক্তি অথবা দলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্ে 
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা দল 
জগতে পূর্ণ: মাত্রায় সুখ ও শান্তি লাভ. করে। সবাই এটা প্রত্যক্ষ করে। এর বিপরীতে যে 
ব্যক্তি অথবা দলের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণও বিপদাপদ আনয়ন করে এবং তার 
নিজের .কর্মকাণ্ডও বিপদ ও কষ্ট ডেকে আনে, সেই ব্যক্তি অথবা দলের বিপদও পূর্ণমাত্রায় 
হয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। 

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণ তো বিপদাপদের উপরই 
একত্রিত আছে ; কিন্তু তার সৎকর্ম শান্তি ও সুখ দাবি করে। এমতাবস্থায় তার এসব 
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অভ্যন্তরীণ কারণ তার বাহ্যিক বিপদ দূরীকরণ অথবা হ্রাস করার কাজেই ব্যয়িত হয়ে 
যায় ।.ফলে তার সুখ ও আরাম পূর্ণ মাত্রায় সামনে আসে না। এর বিপরীতে মাঝে মাঝে 
প্রাকৃতিক কারণসমূহ সুখ ও আরাম চায় কিন্তু আত্যন্তরীণ কারণ অর্থাৎ তার কাজকর্ম মন্দ 
হওয়ার কারণে বিপদাপদ চায়। এ ক্ষেত্রে পরম্পর বিরোধী চাহিদার কারণে সংশিষ্ট 
ব্যক্তির জীবনে না সুখশাস্তি পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং না প্রভূত বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে। 

এমনিভাবে কোন কোন সময় প্রাকৃতিক কারণসমূহকে কোন উচ্চস্তরের 'নবী-রাম্ূল ও 
ওলীয়ে কামিলের জন্য প্রতিকূল করে তার পরীক্ষার জন্যও ব্যবহার করা হয়। এরই 
বিষয়টি বুঝে নিলে আয়াত ও হাদীসসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও এঁক্য পরিস্ফুট হয়ে 
উঠে। পরস্পর বিরোধিতা অবশিষ্ট থাকে না। 

বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেলা অথবা শাস্তি ও আযাবের মধ্যে পার্থক্য $ 
বিপদাপদ দ্বারা কিছু লোককে তাদের গুনাহ্র শাস্তি দেওয়া হয় এবং কিছু লোককে মর্যাদা 
বৃদ্ধি অথবা কাফ্ফারার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ বিপদে নিক্ষেপ করা হয়। উভয়ক্ষেত্রে বিপদাপদের 
আকার একই বূপ হয়ে থাকে । এমতাবস্থায় উভয়ের পার্থক্য কিরূপে বুঝা যাবে ? এর 
পরিচয় শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (র) লিখেছেন যে, সাধু ব্যক্তি পরীক্ষার্থে বিপদাপদে পতিত 
হয়, আল্লাহ্‌ তার অন্তর প্রশান্ত করে দেন। সে এসব বিপদাপদে রোগীর তিক্ত ওষধ খেতে 
অর্বা অপারেশন করাতে কষ্ট সত্বেও সম্মত থাকার মত সত্তুষ্ট থাকে ; বরং এর জন্য সে 
টাকা পয়সাও ব্যয় করে ; সুপারিশ যোগাড় করে। যেসব পাপীকে শাস্তি হিসাবে বিপদে 
ফেলা হয়; তাদের অবস্থা এর বিপরীত । তাদের হা-হুতাশ ও হৈ-চৈ এর অন্ত থাকে না। 
মাঝে মাঝে. অকৃতজ্ঞতা এমনকি, কুফরী বাক্যে পর্যন্ত পৌছে যায়। 

হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রে) এই পরিচয় বর্ণনা করেছেন যে, যে 
বিপদের কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক মনোযোগী, অধিক সতর্ক এবং তওবা ও 
ইস্তিগফারের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, সে বিপদ শাস্তির বিপদ নয় ; বরং মেহেরবানী ও 
কৃপা। পক্ষাস্তরে যার অবস্থা এরূপ হয় না, বরং হা-হুতাশ করতে থাকে এবং পাপকার্ষে 
জিউিকউলাযার। তার বিপদ আল্লাহ্‌র গযব ও আযাবের আলামত । ? 5010 | 
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(৪৬) তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু ধ্েরণ 
করেন, যাতে তিনি তার অনুগ্রহ তোমাদের আন্বাদন করান এবং যাতে তার নির্দেশে 
জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তার অনুগহ তালাশ কর ও তীর প্রতি কৃতজ্ঞ 
হও। (8৭) আপনার পূর্বে আমি রাসূলগণকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ 
করেছি। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন । অতঃপর যারা 
পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি । মু"মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব । (৪৮) 
তিনি আল্লাহ্‌, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে । অতঃপর 
তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। 
এরপর তুমি দেখতে পাও-_তার মধ্য থেকে নির্গত. হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বান্দাদের 
মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তা পৌঁছান ; তখন তারা আনন্দিত হয় । (৪৯) তারা প্রথম থেকেই 
তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ ছিল । (৫০) অতএব আল্লাহ্‌র রহমতের 
ফল দেখে নাও, কিভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনি 
মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান । (৫১) আমি যদি 
এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার ফলে তারা শস্যকে হলদে হয়ে যেতে দেখে, তখন তো তারা 
অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় । (৫২) অতএব আপনি মৃতদেরকে শুনাতৈ পারবেন না এবং 
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সূরা আর-রূম ৭৪১ 


বধিরকেও আহ্বান শুনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। (৫৩) আপনি 
অন্ধদেরও তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরই 
শুনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। কারণ, তারা মুসলমান। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তার (আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদরত, তাওহীদ ও নিয়ামতের) নিদর্শনাবলীর একটি এই 
৮5451 তো মন প্রফুন্ন করার জন্য 

এবং) যাতে (এর পরে বৃষ্টি হয় এবং) তিনি তার অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান 
(অর্থাৎ বৃষ্টির উপকারিতা উপভোগ করান) এবং এ কারণে বাষু প্রেরণ করেন,) যাতে 
(এর মাধ্যমে পালের) নৌকাসমূহ তার নির্দেশে বিচরণ করে এবং যাতে বায়ুর সাহায্যে 
নৌকায় সমুদ্র ভ্রমণ করে) তোমরা তীর অনুগ্ধহ তালাশ কর (অর্থাৎ নৌকা চলা এবং 
অনুগবহ তালাশ করা উভয়ই বাতাস প্রেরণ দ্বারা অর্জিত হয়_ প্রথমটি প্রত্যক্ষভাবে এবং 
দ্বিতীয়টি নৌকার মধ্যস্থতায়) এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (এসব অকাট্য প্রমাণ ও 
নিয়ামত সত্ত্বেও মুশরিকরা আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অর্থাৎ শিরক, পয়গম্বরের 
বিরোধিতা, মুসলমানদের নির্যাতন ইত্যাদি দু্বর্ম করে। আপনি তজ্জন্যে দুঃখিত হবেন 
না। কেননা আমি সত্বরই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। এতে তাদের পরাভূত এবং 
সত্যপস্থীদের প্রবল করব, যেমন পূর্বেও হয়েছে। সেমতে) আমি আপনার পূর্বে অনেক 
পয়গন্কর তাদের সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তারা তাদের কাছে (সত্য প্রমাণের) 
সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন যাতে কেউ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কেউ করে 
না।) অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছি। সত্যকে মিথ্যা বলা, সত্যপন্থীদের 
বিরোধিতা করা ছিল অপরাধ । এই শাস্তি দিয়ে আমি তাদের পরাজিত এবং সত্যপন্থীদের 
বিজয়ী করেছি ।) মু*মিনকে প্রবল করা (প্রতিশ্রুতি ও রীতি অনুযায়ী) আমার দায়িতৃ। 
(আল্লাহ্‌র এই শান্তিতে কাফিরদের ধ্বংস হওয়া অথবা পরাভূত হওয়া এবং মুসলমানদের 
রক্ষা পাওয়া ও বিজয়ী হওয়া অবধারিত ছিল। মোটকথা, এই কাফিরদের কাছ থেকেও 
এমনিভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হবে_ দুনিয়াতে কিংবা মৃত্যুর পরে। সান্ত্বনার এই বিষয়বস্তু 
মধ্যবর্তী বাক্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে । অতঃপর বায়ু প্রেরণের উল্সিখিত কতক সংক্ষিপ্ত 
ফলাফলের বিবরণ দান করা হচ্ছে) আল্লাহ এমন শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময় ও অনুগহদাতা) 
যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা (অর্থাৎ বায়ু) মেঘমালাকে (যা বায়ু আসার 
পূর্বে বাষ্প হয়ে উঠে মেঘমালায় রূপান্তরিত হয়েছিল ; আবার কোন সময় এই বায়ু, দ্বারাই 
বাম্প উদ্থিত হয়ে মেঘমালা হয়ে যায়। এরপর বায়ু মেঘমালাকে তার স্থান থেকে অর্থাৎ 
শূন্য থেকে অথবা মাটি থেকে) সঞ্ঠালিত করে। অতঃপর আল্লাহ্‌ মেঘমালাকে (কখনও 
তো) যেভাবে ইচ্ছা আকাশে (অর্থাৎ শূন্যে) ছড়িয়ে দেন এবং (কখনও) তাকে খণ্ড বিখণ্ 
করে দেন। ৫...-এর মর্ম একত্রিত করে দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া, ১84 এর অর্থ কোন 
সময় অল্প দূর পর্যন্ত এবং কোন সময় বেশি দূর পর্যন্ত এবং (4. «এর উদ্দেশ্য এই যে, 
একক্রিত হয় না, বিচ্ছিন্ন থাকে ।) এরপর (উভয় অবস্থায়) তুমি বৃষ্টিকে দেখ যে, তার মধ্য 
থেকে নির্গত হয়। (একব্রিত মেঘমালা থেকে তো প্রচুর বর্ষিত হয়। কোন কোন খতুতে 
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৭৪২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বিচ্ছিত্্র মেঘমালা থেকেও প্রচুর.বর্ষণ হয়।) এরপর (অর্থাৎ মেঘমালা থেকে নির্গত হওয়ার 
পর-যখন তিনি তীর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তা পৌঁছান তখন সে আনন্দিত হয়। তারা 
প্রথমত তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার ব্যাপারে আনন্দিত হওয়ার পূর্বে সম্পূর্ণ) 
নিরাশ ছিল। (অর্থাৎ এইমাত্র নিরাশ ছিল এবং এইমাত্র আনন্দ লাভ করেছে । আসলেও 
দেখা যায়, এহেন পরিস্থিতিতে মানুষের অবস্থা দ্রত পরিবর্তিত হয়ে যায়।) অতএব 
আল্লাহ্‌র রহমতের (অর্থাৎ বৃষ্টির) ফল দেখ, কিভাবে তিনি (এর সাহায্যে) মৃত্তিকার 
মৃত্যুর পর তাকে জীবিত (অর্থাৎ সজীব-সতেজ) করেন। (এটা নিয়ামত ও তাওহীদের 
দলীল হওয়া ছাড়া এ বিষয়েরও দলীল যে, আল্লাহ্‌ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে 
সক্ষম। এ থেকে জানা গেল যে, যে আল্লাহ্‌ মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত করেন,) নিশ্চয়ই 
তিনিই 'মৃতদেরকে জীবিত করবেন ; তিনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান । (মৃত্তিকা জীবিত 
করার সাথে মিল রেখে মৃত জীবিত করার এই বিষয়বস্তু মধ্যবর্তী বাক্য ছিল। অতঃপর 
বৃষ্টি ও বায়ুর কথা বলা হচ্ছে। এতে গাফিলদের অকৃতজ্ঞতার বর্ণনা আছে অর্থাৎ গাফিলরা 
এমন অকৃতজ্ঞ যে, এমন বড় বড় নিয়ামতের পর) যদি.আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার 
ফলে তারা শস্যকে (শুল্ক ও) হলদে হয়ে যেতে দেখে অর্থাৎ সজীবতা বিনষ্ট হয়ে যায়।) 
তবে তারা এরপর অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় (এবং পূর্ববর্তী সব নিয়ামত বিস্থৃত করে দেয়)। 
অতএব (তারা যঞ্সন এতই গাফিল ও অকৃতজ্ঞ, তখন প্রমাণিত হলো যে, তারা সম্পূর্ণ 
অনুভূতিহীন। কাজেই তাদের অবিশ্বাসের কারণে দুঃখ করাও অনর্থক । কেননা) আপনি 
মৃতদেরকে (তো) শোনাতে পারবেন না এবং বধিরদেরকে (ও) আওয়াজ শোনাতে 
পারবেন না, (বিশেষ করে) যখন তারা পৃষ্ট প্রদর্শন করে (এবং ইঙ্গিতও দেখতে পায় না)। 
আপনি (এমন) অন্ধদেরকে (যারা চক্ষুম্বানের অনুসরণ করে না) তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে 
পথে আনতে পারবেন না € অর্থাৎ তারা চৈতন্য-বিকল ও মৃতের সমতুল্য)। আপনি 
কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে, অতঃপর 
মেনে €ও) চলে । (আর এরা যখন মৃত, বধির ও অন্ধদের সমতুল্য, তখন তাদের কাছ 
থেকে ঈমান আশা করবেন না এবং দুঃখ করবেন না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

3০841 6 6০০৫০ 9৭ 305 ৫8৩- অর্থাৎ আমি অপরাধী কাফিরদের 
কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িতু ছিল। এই 
আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌.তা“আলা কৃপাবশত মুমিনের সাহায্য করাকে নিজ 
দায়িতে গ্রহণ করেছেন। বাহ্যত এর ফলে কাফিরদের মুকাবিলায় মুসলমানদের কোন 
সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। অথচ অনেক ঘটনা এর খেলাফও হয়েছে এবং হয়ে 
থাকে ।.এর জওয়াব আয়াতের মধ্যেই নিহিত আছে যে, মুমিন বলে কাফিরদের বিরুদ্ধে: 
যারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে জিহাদ করে, তাদের বুঝানো হয়েছে । এমন খাঁটি লোকদের 
প্রতিশোধই..আল্লাহ্‌ তা“আলা: কাফিরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী 
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সূরা আর-রূম ৭৪৩ 


করেন। যেখানে এর বিপরীত কোন কিছু ঘটে, সেখানে জিহাদকারীদের পদস্বলন তাদের 
পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে ; যেমন ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনে আছে ৪ | 
/:445:504514405_ অর্থাৎ তাদের কতক ভান কর্মের কারণে শয়তান তাদের 
পদন্থলন' ঘর্টিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্‌ তা'আলা পরিণামে মুমিনদের 
বিজয় দান করেন- যদি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে । ওহুদ যুদ্ধে তা-ই হয়েছে। 
পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে মু'মিন, আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর অবাধ্য এবং কাফিরদের বিজয়ের 
সময়ও গুনাহ থেকে তওবা করে না, তারা এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়।-ভারা আল্লাহ্‌র 
সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি যোগ্যতা ব্যতিরেকেও আল্লাহ্‌ তা'আলা দয়াবশত 
সাহায্য ও বিজয় প্রদান করে থাকেন, অতএব এর আশা করা এবং দোয়া করতে 'থাকা 


সর্বাবস্থায় উপকারী । লা 
0৯1 ৮:০5 % ৪ আয়াতের অর্থ এই যে, রানির ভাডির পারেন না। 

মৃতদের মধ্যে শ্ররণের যোগ্যতা আছে কি না, সাধারণ মৃততরা জীবিতদের কথা শোনে কি 

১58553855 লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
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৭8৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(৫৪) আল্লাহ, তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর 
শক্তি দান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য । তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন 
এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান । (৫৫) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা 
কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তেরও বেশি অবস্থান করিনি । এমনিভাবে তারা সত্যবিমুখ 
হতো । €৫৬) যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে, তারা বলবে, “তোমরা আল্লাহ্‌র 
'কিতাৰ মতে পুনরুথান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই পুনরুথান দিবস ; কিন্তু 
তোমরা তা জানতে না।' (৫৭) সেদিন জালিমদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন উপকারে 
আসবে না এবং তওবা করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদের দেওয়া হবে না। 
(৫৮) আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আপনি যদি 
তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে কাফিররা অবশ্যই বলবে, তোমরা 
সবাই মিথ্যাপন্থী। (৫৯) এমনিভাবে আল্লাহ্‌ জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন। 
(৬০) অতএব আপনি সবর করুন । আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য । যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন 
আপনাকে বিচলিত করতে না পারে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

আল্লাহ্‌ এমন, না 
বুঝানো হয়েছে ।) অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি (অর্থাৎ যৌবন) দান করেছেন, অতঃপর 
শক্তির পর দিয়েছেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি (সব কাজ 
সম্পর্কে) সর্বজ্ঞ (এবং ক্ষমতা প্রয়োগে) সর্বশক্তিমান। সুতরাং এমন সর্বশক্তিমানের পক্ষে 
পুনর্বার সৃষ্টি করা কঠিন নয়। এ হচ্ছে পুনরুথানের সম্ভাবনার বর্ণনা। অতঃপর তার 
বাস্তবতা বর্ণিত. হচ্ছে ।) যেদিন কিয়ামত হবে, অপরাধীরা (অর্থাৎ কাফিররা কিয়ামতের 
ভয়াবহতা ও অস্থিরতা দেখে তাকে অত্যন্ত অসহনীয় মনে করে) কসম খেয়ে বলবে যে, 
(কিয়ামত তাড়াতাড়ি এসে গেছে)। তারা অর্থাৎ আমরা বরযখে এক মুহূর্তের বেশি 
অবস্থান করেনি (অর্থাৎ কিয়ামত আগমনের যে সময়কাল নির্ধারিত ছিল, তা পূর্ণ না 
হতেই কিয়ামত এসে গেছে। উদাহরণত ফীসির আসামীকে এক মাস সময় দিলে যখন 
এক মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তার মনে হবে যেন এক মাস অতিবাহিত" হয়নি, 
বরং বিপদ সত্বর এসে গেছে। আল্লাহ্‌ বলেন,) এমনিভাবে তারা (দুনিয়াতে) উল্টা দিকে 
চলত। (অর্থাৎ পরকালে যেমন সময়ের পূর্বে কিয়ামত এসে গেছে বলে কসম খেতে শুরু 
করেছে, তেমনি দুনিয়াতেও তারা কিয়ামত স্বীকারই করত না এবং আসবে না বলে কসম 
খেত ।) যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ঈমানদার, কেননা তারা শরীয়তের 
জ্ঞানে জ্ঞানী,) তারা (এই অপরাধীদের জওয়াবে) বলবে, (তোমরা বরযখে নির্ধারিত 
সময়কালের কম অবস্থান, করনি । তোমাদের দাবি ভ্রান্ত; বরং) তোমরা বিধিলিপি অনুযায়ী 
কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই কিয়ামত দিবস। কিন্তু তোমরা যে সময়কালের 
পূর্বে কিয়ামত এসেছে বলে মনে কর, এর কারণ এই যে, তোমরা দুনিয়াতে কিয়ামত হবে 
বলে জানতে না অর্থাৎ বিশ্বাস করতে না; বরং মিথ্যা বলতে । এই অস্বীকারের শাস্তিন্বূপ 
আজ তোমরা অস্থিরতার সম্মুখীন হয়েছ। তাই অস্থির মনে এই ধারণা করছ যে, এখনও 
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সময়কাল পূর্ণও হয়নি। দুনিয়াতে বিশ্বাস করলে কিয়ামত: চাড় টার়্ি এসৈ গৈছে বলে 
মনে করতে না ; বরং আরও তাড়াতাড়ি এর আগমন কামনা করতে । কারণ, মানুষ যে 
বিষর্প থেকে সু ও শাস্তির উয়াদা পায়, পে স্বভাবতই তার দ্রন্ত আগমন কীমনা করে। 
প্রতীক্ষার ভ্রতিটি মুহূর্ত তার জন্য কষ্টকর ও দীর্ঘ মনে হতে থাকো হার্দীসেও 'বলা 
হয়েছে, কাফির ব্যক্তি কঘরে বলে, ২5৮ ১৪3০৪ এবং মুগিন ব্যার্তি বলে ২০0..41101১ 
মুমিনগণের এই জওয়াব থেকেও বুঝা খায় যে, এখানে উপ্লিঘিত বরযখের' অবস্থান 
সম্পর্কে যু'মিনগণ যথেষ্ট ভালোভাবে বোধগম্য করে নিয়েছিল। এতে স্পষ্ট হয়ে বায় যে, 
তারা কিয়ামতের দ্রন্ত আগমন আগ্রহাঘিত 'ছিল?) সেদিন জালিমদের (অর্থাৎকা 
অস্থিরতা ও-বিপদ এরূপ হবে যে, তাঁদের) ওযতর আপত্তি *(সত্যমিথ্যা" ই" হোক,) 
উপকারে ঢআমবে না এবং তাদের-কাছে আল্লাহ্‌র অসভ্ুষ্টির ক্ষতিপূরণ চাগ্ুয়া' হবে "না । 
(অর্থাৎ তাওবা করে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার সুযোগ দেন্য়া হুবেংনা)) আমি -মানুষেজ 
(হিদায়াতের) জন্য এই কোরআনে (অথবা এই সূরায়) সর্বপ্রকার জরুরী) দৃষ্টান্ত বর্ণনা 
চাল দা ৮০১-75415 











তোমরা সবাই (অর্থাৎ পয়গন্ধর ও মুমিনগণ যারা বিকেল তগ্তও আল্লাহ্র 
বিশেষ বিধানগত আয়াতসমূহের সত্যায়ন করে, তারা) নিরেট বাঁত্লপন্থী। (তারা অর্থাৎ 
কাফিররা পয়গন্থরের উপর জাদু বিদ্যার অপবাদ চাপিয়ে তাঁকে বাতিল বলছে এবং 






সুসলমানীণ যেহেতু পয়গন্ধরের অনুসরণ করৈ “অর্থাৎ : তারা যেটাকে 'জীদু বলে ও 
করে মুসলমীনগণ ওটাকেই সত্য বর্গে স্বীকার রে নেয় $ সেহৈতু তাদেরকে বাতিলপন্থী 
বলছে। প্রনিধানযোগ্য, তাদের এই হঠকারিতার ব্যাপারে আসল কথা এই যে;) যারা 
নিদর্শন: প্রমাণাদি প্রকাশ হওয়া -সর্তবেও) বিশ্বাস করে না,-(এর্বং ভা অর্জন'করার চেষ্টা 
করে না) আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের হৃদয় এমনিভাবে মোহরাহ্ছিত-করে দেন যেমন এই 
কাফিরদের হ্বদয় মোহরাফ্কিত করা হয়েছে । অর্থাঞ্দ তাদের সত্য: গ্রহণের -য়োগ্যতা রোজই 
নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ফলে আনুগত্যে শৈথিল্য এবং-হঠকারিতার . শক্জি বৃদ্ধি 
পাচ্ছে)। অতএব (তোরা যখন এনূপ হঠ্কারী,-তুখন_ তাদের -রিকুন্ধাচর্গ, নির্যাতন, ও 
কটুকথার জন্য) আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা ০ 
পরিণামে অকৃতকার্য এবং মুস্িনগণ কৃতকার্য হবে_তা) সত্য । (এ ব্শা 
পিন ক রাহা ভূর যেন আপনাকে 








এই মরার একটি, বড় অংশ কিয়ামত: অ্ীকারকারীদের 'আপত্তি নিরসনের সাথে 
সম্পর্কবুক্ত । এই: উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার সর্বশক্তি ও পরিপূর্ণ প্রজ্ভার অনেক নিদর্শন 


মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)__-৯৪. 
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৭৪৬ তফসীরে মা*আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বর্ণনা করে আনবধান মানুষকে সচেতন করার র্যবস্থা করা হয়েছে। উন্লিখিত প্রথম 
আয়াতে এক নৃতুন ভঙ্গিতে এই বিষয়বস্তু প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ 
স্বভাবতই তৃরা-প্রিয় ।: সে বর্তমানের বিষয়ে মগ্ন হয়ে অতীত ও তবিষ্যতকে বিস্বৃত হয়ে 
যেতে অভ্যস্ত । তার এই অভ্যা্সই.তাকে অনেক মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত করে । যৌবনে 
তার মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় শক্তি থাকে । সে এই শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে বেপরোয়া হয়ে 
ওঠে এরং বিশেষ কোনভাবে গণ্ডিবদ্ধ থাকা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়। মানুষকে হুশিয়ার 
করার জন্য.আলোচ্য আয়াতে শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের একটি 
পরিপূর্ণ চিত্র পেশ করা.হুম্মেছে। এতে দেখানো হয়েছে -যে, মানুষের সূচনাও দুর্বল এবং 
পরিণতিও দুর্বল । মাঝখানে-কিছু দিলের জন্য সে শক্তি লাভ করে। এই ক্ষণস্থায়ী শক্তির 
_যমানায় নিযজর- পূর্্র দুর্বলতা ও পরবর্তী দুর্বলতাকে বিস্থৃত না হওয়াই বুদ্ধিমানের 
কাজ; বরং বে দুর্বলতা অতিক্রম করে সে শক্তি ও যৌবন পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার বিভিন্ন 
স্তর সর্বদা সানে রাখা -আরশ্যক 14" 

১০০5১ এ বাক্যে মানুষকে এই শিক্ষাই দেওয়া হযেছে যে, তুমি তোমার 
আসল ভিডি দেখে নাও কতটুকু দুর্বল, বরং তুমি তৌ সাক্ষাৎ দুর্বল ছিলে ! তুমি ছিলে 
এক ফৌটা নিজীবি, চেতুনাহীন, অপবিত্র ও নোংরা বীর্য। এ বিষয়ে চিন্তা কর যে, কার 
শক্তি ও প্রজ্ঞা এই ন্লোংরা ফৌটাকে প্রথমে. জমীট রক্তে, অতঃপর রক্তকে মাংসে রূপান্তরিত 
করেছে। এরপর মাসির মধ্যে অস্থিগেঁথে দিয়েছে। অতঃপর. অসপ্ত্যঙ্গের সুক্ষ যন্তরপাথি 
সৃষ্টি করেছে। ফলে ক্ষুদ্র একটি অস্তিত ভ্রাম্যমাণ ফ্যান্টরীতে পান্তরিত হয়ে গেছে। এতে 
হাজার হাজার বিচিত্র স্বয়ংক্রিয়, যন্ত্রপাতি ংযুক্ত রয়েছে। আরও বেশি চিন্তা করলে দেখবে 
যে, এ একটা ফ্যাক্টরী নয় ; বরং-স্ষুদ্র একটি জগৎ। এর অস্তিত্বের.মধ্যে সারা বিশ্বের 
নমুনা শামিল রয়েছে। এর নির্মাণ কাজও..কোন বিশাল ওয়ার্কশপে নয় ; বরং মাতৃগর্ভের 
তিনটি অন্ধকারে সম্পন্ন হুয়েছে। নয় মাস এই সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মাত্গর্তের রক্ত 
উনার না পারে সাইন্র জার সুজি হযেছে 

2১2০১১১। £ এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তার*বিকাশ লাভের জন্য পথ সুগম করে 
দিয়েছেন এ তগতে আসার পর তার অবস্থা ছিল এই 3:0581534:53.5525081 
(£ 4 “১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা মাত্গর্ভ থেকে তৌমাদের যখন বের করলেন, তখন 
তোমরা কিছুই জানতে না। এখন শিক্ষাণীক্ষার পালা শুরু হুলো। সর্বপ্রথম তিনি ক্রন্দনের 
কৌশল শিক্ষা দিলেন, যাতে মাতাপিতা তোমাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে তোমাদের 
্ুধা-তৃষ্ণা নিবাররশেঁ সচেষ্ট হয়। এরপর ঠোট ও মাড়ি চেপে জননীর বক্ষ থেকে দুধ বের 
করার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, যাতে তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পার ।.কার সাধ্য ছিল যে; 
এই বোধশক্তিহীন শিশুকে তার বর্তমান প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট এ দু'টি বিদ্যা শিক্ষা 
দেয় ? তার স্রষ্টা ব্যতীত কারও এরূপ করার শক্তি ছিল না। এ তো. এক ক্ষীণ শিশু। একটু 
বাতাস লাগলেই বিমর্ষ. হয়ে..য়ারে। সামান্য শীতে কিংবা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে। 
নিজের কোন প্রয়োজনে চাওয়ার ক্ষমতা নেই এবং কোন কষ্টও দূর করতে সক্ষম নয়। 
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সূরা আর-রূম ৭৪৭ 


এখন থেকে চলুন এবং যৌবন কাল পর্যন্ত তার ক্রমোন্নতির- সিঁড়িগুলো. সম্পর্কে চিন্তা করে 
দেখুন, কুদরত ও শক্তির বিশ্ময়কর.নমুনা সামনে আসবে । 

£৮৪-৮* 4৯০ ৫৯৫৯৫৪- এখন সে শক্তির সিঁড়িতে পা রেখে -আকাশ-কুসুম 
পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে, চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে জাল পাততে শুরু করেছে, জলে ও স্থলে 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে : শুরু করেছে এবং নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্মৃত 
হয়ে £৮$ $.::১/০ আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী কে ?)-এর শ্লোগান দিতে দিতে 
এতদূর পৌঁছে গেছে যে, আপন স্রষ্টা ও তার বিধানাবলীর অনুসরণ পর্যন্ত বিস্ৃত হয়ে 
গেছে। কিনতু তাকে জাত করার জন্য আল্লাহ্‌ বলেন £ 2:2১ ৮৮:42৮$ 1:৮৯ 
_ হে গাফেল, খুব মনে রেখ তোমার এই শক্তি ক্ষণস্থায়ী । তোমাকে আবার দুর্বল অবস্থায় 
ফিরে যেতে হবে । ধীরে ধীরে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে এবং এক সময়ে ছুল-সাদা হয়ে বার্ধক্য 
ফুটে. উঠবে। এরপর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা হবে। পৃথিবীর 
ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে নয়-_-নিজ অস্তিত্বের দেয়ালে লিবিত.এই গোপন নিপি পাঠ 
করলে এ বিশ্বাস ছাড়া উপায় থাকবে না যে, এ এব 32 ০94 অর্থাৎ এগুলো 
সব. সেই রাব্বুল, ইযতেরই কারসাজি, তিনি যা ইচ্ছা, (যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন । জ্ঞানেও 
তিনি শ্রেষ্ঠ, কুদরতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এরপরও কি তিনি মৃতদেহকে যখন-ইচ্ছাঃ পুনরায়'মৃষ্টি 
করতে পারেন কি না এ.বিষয় কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে ? রি 

অতঃপর আবার কিয়ামত অন্বীকারারীদের প্রলাপোক্তি ও সূ্তা- বর্ণিত হচ্ছে 
২5০০5 ০০০১১৭2২০০৪ অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত অন্বীকারকারীরা 
তখনকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলীতে অভিভূত হয়ে কসম খাবে যে, তারা এক যুনূর্তের বেশি: 
অবস্থান করেনি । এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থান হতে পারে । কারণ, তাদের দুনিয়া সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য 
ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল কিন্তু এখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে। 
' মানুষ স্বভাবতই সুখের দিনকে সংক্ষিপ্ত মনে করে। তাই তারা কসম খেয়ে বলবে যে, 
দুনিয়াতে তাদের অবস্থান খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। 

| এখানে কবর ও বরযখের অবস্থান অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এর উদ্দেশ্য হলো 
এই যে, আমরা মনে করেছিলাম কবরে তথা বরযখে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে, হবে. এবং 
কিয়ামত বছু বছর পরে সংঘটিত হবে। কিন্তু ব্যাপার উন্টা হয়ে গেছে। আমরা. বরযূখে 
অল্প কিছুক্ষণ থাকতেই কিয়ামত এসে হাযির। তাদের এরূপ মনে হওয়ার কারণ এই যে, 
কিয়ামত তাদের জন্য সুখকর নয় বরং বিপদই বিপদ হয়ে দেখা দেবে । মানুষের স্বতাব 
এই যে, বিপদে পড়ে অতীত সুখের দিনকে সে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে করে । কাফিররা যদিও 
কবরে তথা বরযখেও আযাব ভোগ করবে ; কিন্তু কিয়ামতের আযাবের তুলানায় সেই 
আযাব আযাব নয়-_সুখ মনে হবে এবং সেই সময়কালকে সংক্ষিপ্ত মনে করে কসম 
খাবে যে, কবরে তারা মাত্র এক মুহূর্ত অবস্থান করেছে। 
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৭৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ] ষষ্ঠ খণ্ড 


হাশরে আল্লাহ্র সাষনে ফেউ মিথ্যা বলতে পারবে কি? আলোচ্য আয়াত থেকে 
জানা গেল যে, হাশরে কাফিররা কসম খেয়ে এই মিথ্যা-রূুথা বলবে, আমরা দুনিয়াতে 
জবা -কবরে১এরু'সুহূর্তের বেশি থাকিনি। অন্য এক আয়াতে, মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত 
আছে ৪. ১9০৫০ ৫0440 অর্থাৎ তারা, কসম খেয়ে:বলবে; ও্বামরা মুশরিক ছিলাম 
না। কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রারবুল আলামীনের আদালত কায়েম হবে । তিনি 
সবাইকে স্কাধীন্তা, দেবেন। তারা সূত্য কিংবা মিথ্যা. যে কোন বিবৃতি দিতে পারবে। 
কেননা, রাব্বুল, আলামীনের ব্যক্তিগত ড্ঞানও পূর্ণ মাত্রায়, আছে এবং বিচার বিভাগীয় 
তদস্তের জন্য তিনি তাদের স্বীকারোক্তি করা না করার মুখাপেক্ষী নন। মানুষ যখন খিথ্যা 
বলবে, তখন তার মুখ 'মোহরাঙ্কিত করে দেয়া হবে এবং তার হস্তপদ ও চর্ম থেকে সাক্ষ্য 
নেশুয়া হবে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বিবৃত করে দেবে। এরপর আর কোন 
প্রমাণ আবশ্যক হবে না। &॥ ৫4451১/-১1421২-১১৬ ঠা! আয়াতের অর্থ তা-ই। 
কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাঠে বিভিন্ন অবস্থানস্থল 
হবে শ্রবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এক অবস্থানস্থলে আল্লাহ্‌র 
অনুমতি ব্যতীত. কারও কথা বলার অধিকার থাকবে না । যাকে অনুমতি দেওয়া হবে, সে 
(৮87577447 
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কবরে কেউ যিথ্যা বলতে পারবে মা $ এর বিপরীতে সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত. আছে যে, 
কবরে যখন কাফিরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোর. পালনকর্তা কে এবং মুহাম্দ (সা) কে ? 
তখন সে. বলবে ১১১০৯ অর্থাৎ হায়, হায়, আমি কিছু জানি না। সেখানে মিথ্যা - 
এটা-আশ্চর্মের বিষয় বটে যে, কাফিররা আল্লাহ্‌র সামনে মিথ্যা বলতে. সক্ষম হবে এবং 
ফেরেশতাদের...সামনে মিথ্যা বলতে পারবে না। কিন্তু চিন্তা রুরলে এটা মোটেই আশ্চর্যের 
বিষয় নয়। কারণ, ফেরেশতা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয়. এবং-হ্স্তপদের সাক্ষ্য নিয়ে চূড়ান্ত . 
ফয়সালা করার ক্ষমতাও তারা রাখে না। তাদের সামনে স্সিথ্যা বলার শক্তি থাকলে সব 
কাফির ও পাপাচারীই কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ হৃদয়ের 
অবস্থা জানেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নিয়ে মিথ্যা ফাঁস করে দেয়ার শক্তিও তিনি 
রাখেন। কাজেই হাশরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই স্বাধীনতা দান বিচার বিভাগীয় ন্যায়বিচারে 
নিন ইডি রা), 
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